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( স্বাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যক্রমানুসারে পূর্ণা পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত ) 


ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাস 
াঞ্াতিক গমা। 


পক জ্যোতিপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রীভার, স্মাতকোত্তর “শিক্ষা” বিভাগ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় 


অধ্যা 


শিক্ষা-প্রকাশনী 
ৃ্‌ SBE গানুলী বাগান গ্ভঃ কলোনী - 
কলিকাঁভা-৪৭ 


| ০০০৬ রন. ও od 


প্রকাশন এবং কপিরাইট-_তৃণ্চি বন্দোপাধ্যায় 


প্রাপ্তিস্থান : 

স্ট,ডেণ্টস্‌ হোম 

৯-এ» রমানাথ মজুমদার গ্রীট, কলিকাতা -৯ 
‘জে, এন, ঘোষ এণ্ড সন্দ. 


১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্্রীট, কলিকাতা-৭৩ 


দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ “৪19, 5 খু 
৫৪/৩, কলেজ সীট, কলিকাতা-৭৩ চিজ পরি 
উষ| পাবলিশিং হাউস ডে)৩%, 
৯৩1১১ বঙ্ধিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 

সেণ্টাঁল লাইব্রেরী 


১৫/৩, হ্যামাচরণ দে দ্রীট, কলিকাতা-৭৩ 
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তির ৪ ভাট, যতো ২ 
মুদ্রাকর £ Rare pe AN )) 


শ্রীজগগ্ধাত্রী প্রেস ৮৭ রা 
৫/২, শিবু দা লেন +2১/১৭/ 
ৃ কলিকাতা- 2. ৬ রি 


মূল্য ২৫০০ টাকা 


সংযোজন-_পঞ্চম শিক্ষা পরিকল্পন! 
রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 
নৃতন মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদি 


স্বৰ্গত পিতৃদেব 
অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


পবিত্র স্মৃতিতে নিবেদিত । 
গ্রন্থকার 


গ্রন্থকারের বক্তব্য 


নৃতন করে সম্পাদনা এবং সংযোজনের জন্য অনেক সমর লেগেছে বলে আমি 
ছুঃখিত। কিন্ত সর্বশেষ তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি বলেই অবধারিত 
ভাবে দেরি হয়েছে। পরিসংখ্যান সম্বন্ধে আমাদের দেশের দুর্বলতা আছে। মোটা- 
মুটি নির্ভরযোগ্য শিক্ষা-পরিসংখ্যান সংগ্রহ কর? সত্যই কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ, 
কারণ বিভিন্ন সময়ে এচারিত সরকারী তথ্যেও গরমিল থাকে। তা ছাড়া মাধ্যমিক ও 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার নবরূপায়ণ সম্পর্কিত তত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করতেই সময় 
লাগলো অনেক, তবুও জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থার পধালোচনা করেছি । 
বহুমুখী চাহিদাও মেটাতে হয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে রাশিয়ার 
শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। সেখানকার ছাত্রদের দাবিতে এ বিষয়টিও আলোচনা 
করতে হয়েছে। 
অনেকটা সংযোজন করায় বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। সব মিলিয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের উপকারে লাগলেই আমি খুশী হব। পাঠক পাঠিকাকে আগেই 


ধন্যবাদ জানাই । 
১৫ই জুলাই, ১৯৭৭ জ্যোতিপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


eT - 


দুচীগত্র 


প্রথম অংশ 

অধ্যায় 
প্রথম £ সুচনা; প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শন 
দ্বিতীয় : প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা 

বিশেষ পাঠঃ 
তৃতীয় : মধ্যযুগে মুসলীন শাসনাধীনে শিক্ষা 
চতুর্থ £ আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষা £ 

মিশনারী প্রচেষ্টার আদিপর্ব 
পঞ্চম : পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ 
ষষ্ঠ : পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন 
সপ্তম : শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ 
অষ্টম : শিক্ষা চেতনার নৃতন দিগন্ত : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
নবম: শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন 
দশম: স্বাধীনতার যুগ__-শিক্ষা পরিকল্পনা £ 
স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা 

একাদশ : স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্তা 
দ্বাদশ £ স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্যা 
ত্রয়োদশ £ স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্তা 
চতুর্দশ : স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত 

শিক্ষা ও সমস্যা 
পঞ্চদশ : স্বাধীন ভারতে নারী শিক্ষা এবং 

বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা 


প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভাগ 


প্রথম : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ( কোঠারি রিপোর্ট) 
দ্বিতীয় : পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা 

তৃতীয় £ শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ লমস্তা 

চতুর্থ : দশ ক্লাস__বারো ক্লাস। 


৮১--৯০ 
৯১--১০২ 
১০৩--১৩১ 
১৩২--১৫৭ 
১৫৮-১৭৩ 
১৭৪--১৮৭ 


১৮৮-১৯১ 


১৯২--২১১ 


২১২--২৪১ 


২৪২--২৫৯ 


২৬০__২৭৯ 


২৮০--২৮৯ 


অধ্যায় 


প্রথম £ 
দ্বিতীয় : 
তৃতীয় : 


[11] 
দ্বিতীয় অংশ 


ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব 
ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব 
সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা বাবস্থা 


তৃতীয় অংশ 


শিক্ষাগুরুদের কথ! 

(শিক্ষাতত্বের বিবর্তন ; রুশো, পেস্তা লোৎসি, 
হার্বাট? ক্রোয়েব_ল্‌, গান্ধী, স্পেন্দার, 
মস্তেসরি, ভিউই, রবীন্দ্রনাথ ) 


১৩১১৬ 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রথম অংশ 


প্রথম অধ্যায় 
হুচন! 


সবদেশে ও সব যুগেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে তার শিক্ষা 
ব্যবস্থা! । সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন নিয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও 
পরিবর্তন। তারই সাথে সঙ্গতি রেখে বিবতিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা 
এই বিবর্তনের মূলে আছে সমাজের জীবন দর্শন, ধর্ষচেতনা, রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ, রাষ্ট্রের 
রূপ ও প্রকৃতি, অর্থনৈতিক জীবন ও শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যাদি। এইসব উপাদানের 
ভাঙাগড়াই জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও এতিহ গড়ে তোলে, এবং গড়ে তোলে 
শিক্ষা ব্যবস্থাও। বস্ততঃ প্রতিটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় চরিত্রের 
প্রভাব পড়বেই। একটি বিশেষ দেশে, ৰিশেষ মানবগোষ্ঠী, বিশেষ ভাষায় ভাব 
বিনিময় করে সুদীর্ঘ সাধনায় যখন ভাবের সমাহুভূতি কৃষ্টি করে, তখনই সে মানব- 
গোষ্ঠির একটি নিজস্ব সত্তা গড়ে ওঠে। জাতীয় চরিত্রের এই বিশিষ্ট সত্তা শিক্ষা 
ব্যবস্থাকেও বিশেষ রূপ দেয় । 

প্রতি জাতির শিক্ষাব্যবস্থাই তার নিজস্ব সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধের 
বহিঃপ্রকাশ । শিক্ষাব্যবস্থাই জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আবার জাতির 
ভবিশ্যং আশ! আকাজ্ঞা প্রতিফলিতও হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে । স্থৃতরাং জাতির 
শিক্ষা ব্যবস্থা সেই জাতির নতুন সংস্কৃতি, নতুন যুল্যবোধের অষ্টা, এবং ভবিষ্যতের 
ইন্দিত। বর্তমানের মধ্যে যেমন রয়েছে আগামী দিনের ইশারা» তেমনি আছে 
অতীতেরও পরিচন়। আমাদের বর্তমান শিক্ষার রূপ ও সমস্যাকে বোৌঝবার 
জন্য, আর ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য তাই অতীতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 
ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে একটি স্বাধীন 9 উ্নতিকামী জাতির নতুন 
ভাবমানস প্রতিফলিত। : অন্যদিকে সুদীর্ঘ ইংরেজ শাসন ও গুপনিবেশিক জীবনের 
রাশিরুত কুপ্রভাবের অন্ধকার আজও আমাদের শিক্ষাকাশে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। 
একদিকে যেমন বর্তমানের আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন প্রগতিশীল 
জাতির সর্বশেষ ভাবধারায় আমরা প্রভাবিত, অন্যদিকে তেমনি আমাদের সুপ্রাচীন 


ভাঠশিক্ষার ইতি ৮১ 


২ ভারতীর শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সস্তা 

ও সুমহান সভ্যতার এতিহের প্রভাবও রয়েছে। তাই বর্তমানকে বথার্থভাবে জানছে 
গেলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কথা জানতেই হবে। 

_ প্রাচীন ভারভীর শিক্ষায় বিভিন্ন প্রভাব :_আর্ধদের আগেও ভারত ছিল 
সভ্য মালগবের দেশ । আর্ধরা তাদেরকে জয় করলেও প্রাচীন অনার্ধদের সাংস্কৃতিক 
অবদান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। উভগ্ব সংস্কৃতির যুক্তবেশী রচিত হয়েছে ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে । প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আর্য ও অনার্ধ উভয়েরই জাতীয় 
বৈশিষ্ট দিয়ে তৈরী হয্েছিল। এই জাতীয় চরিত্রই বিশ্বৃত রয়েছে প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে । আজকের মতই প্রাচীনকালেও ধর্মচেতন। আর 
ছীবনদর্শন ছিল অদ্বান্থীভাবে জড়িত। জীবনদর্শনই শিক্ষাদর্শনের মূল। 
সুতরাং প্রাচীন ভারতের ধর্মসাধন। সে যুগের জ্ঞান সাধনাকে নিরন্তিতত 
করেছে। আজও যেমন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত 
করে, অতীত ভারতেও তেমনি করেছিল। সমুদ্রতীরে যে জাতি পালিত, বাণিছ্য- 
লক্ষ্মী তার সহায় হয়েছে। মরুভূমির স্বল্লত! যে জাতিকে ক্ষুধিত রেখেছে, সেই জাতি 
দিগ্‌বিজয়ের সাধনায় মেতেছে। প্রকৃতির অকুপণ দানে পুষ্ট গঙ্গা-বমুনা- 
বিধৌত অঞ্চলে (প্রুণ মধ্যদেশ) স্থারী বাসভূমি গড়ে কঠোর জীবন যুদ্ধ 
থেকে অনব্যাহুতভি পেয়েছিল বৈদিক ভারতবালী। তারই ফলে অবকাশ 
পেয়েছিল বেদ, উপনিষদ ও দর্শন, সাহিত্য গড়ে তোলবার। তপোবন 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন, “সমতল আর্ধাবর্তের 
অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে 
জগতের অন্তরতম রহস্তলোক আবিফারে প্রেরণ করেছিল “যে ওযবি-বনস্পতির 
মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে-রাত্রে ও খতুতে খতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং 
প্রাণের জীন! নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপ বৈচিত্র্ে নিরন্তর নৃতন নৃতন 
ভাবে প্রকাশিত হুতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত নিয়ে ধার! ছিলেন, 
তীরা নিজের চাঁরিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্তকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন । 
সেইজন্য তারা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন ঃ যদ্দিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব প্রাণ 
এজতি নিচ্হতং। তীর! যেখানে বাম করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট 
জীবনের সঙ্গে ভা্দের জীবনের অব।রিত যোগ ছিল । এই বন তাদের ছায়! 
দিয়েছে, কল-দুন দিয়েছে, কুশ, সমিধ জুগিয়েছে। তাদের প্রতিদিনের সমস্ত করম, 
অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল।-*.*-. 
এইজন্য নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দারা, 


স্চনা ৩ 
বোধের ছারা নিজের আত্মার স্দে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের 
পাওয়।1” [ রবীন্দ্রনাথের ‘তপোবন’ প্রবন্ধ থেকে] 

নিখিল চরাচরকে এক করে পাবার এই সাধনাই বৈদিক সংস্কৃতির মুলমন্ত্র। আর 

এ জংস্কতিকেই লালন করেছে সেই বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা । 
আজকের দিনে দেখি সমাজের শ্রেশীবৈষম্য ভাবমানসকে প্রভাবিত করে। 
প্রাচীন ভারতের বর্ণ বৈবম্য সে যুগের শিক্ষ। ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। 
বৈদিক যুগের উষাপর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোঠীতে বিভক্ত আর্ধদের কৃষিজীবন সে যুগের 
শিক্ষাকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছিল। বৈদিক সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে রাজশক্তির 
উত্থান, বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, জটিলতর প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র 
ও বিশেবীকরণের ফলে সমাজ জীবনে যে নৃতন উপাদান সঞ্চারিত হয়েছে, তারই 
ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিমাণগত ও গুণগত রূপান্তর হরেছে। প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজ-সংস্কতির এই পর্যায় ক্রমিক বিবর্তনের পরিচয় রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার 
ত্রমবিবরতনে। 
প্রাচীন ভারভীর দর্শন £--প্রতিটি দেশে ও যুগে শিক্ষা চেতনা সেই দেশ ও 
যুগের জীবন দর্শন দিয়ে প্রভাবিত হয়। বৈদিক ভারতের দার্শনিক ধ্যান 
ধারণার অন্দে শিক্ষাচেতনার সম্পর্কের মধ্যে এ সত্য আরও প্রকট । অদ্বিতীয় 
“বিরাট পুরুষ’ স্থষ্টি সুখে নিমগ্ন হলেন। “অসীম” বিকশিত হলেন “সীমা'য়। 
“বিরাট” হলেন ক্ষুদ্র । একক, অনন্ত ও অরূপ রূপ 'নিলেন ইন্দরিয়গ্রাহ বহুতে ৷ 
তাই প্রত্যেক মানবসন্তাই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের এক বৃহত্তর সত্তার অংণ, এ? পরম 
উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার পরিপুরক। আপন পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে সেই পরম 
উদ্দেন্তটি পরিপূর্ণ করতে হবে__এই হুল মানবসতার চরম ও পরম কর্তব্য। স্থষ্টি 
' স্থখের আবেগে পরম “এক” বহু হয়েছেন। নতুন স্থষ্টির প্রয়োজনে পুরাতনের 
বিনুপ্তি এনেছেন। তারই ইচ্ছায় আবতিত হয়েছে স্থ্ি স্থিতি ও লয়ের চক্র | 
“বিরাট পুরুষের” আত্মযজ্ঞে সষ্ট এই জগত তাই অনন্ত বিবর্তনে চলমান | 

মানুষও এই ্্টি-স্থিতি-লয়- চক্রের অধীন। মানুষকে সীমিত পাঁথিব জীবন 
গ্রহণ করতেই হর, আবার মৃত্যুও তার অবশ্যম্ভাবী | এই জীবনে বদি মানুষ নিজেকে 
এবং নিজের পাশবিকতাকে আত্মসংঘমের যুপকাষ্ঠে বেঁধে দিতে পারে, তবেই জীবন 
সীমার বাইরে অসীম পরমের সন্ধান পেতে পারবে। প্রাচীন ভারতের খষি তাই 
সমগ্র বিশব-্থষ্টির মূলে একটি মাত্র সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ 
র্টার অশীম ও চিরন্তন নৈতিক স্তৃধিরাজ্যের অবিচ্ছেন্চ অংশ--যেন একই বীণার 


9 ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


নানান স্থর। ভারতের ঝষি মনে করেছেন সেই পরম সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতাই 
মৃত্যু ৷ পাখিব জীবন ষেন শ্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সামরিক প্রবাস 


জীবন। মানুষের প্রন্কৃত লক্ষ্য জীবনের সেই প্রকৃত আবাসে ফিরে বাওরা__ 


পরম নত্তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়1| জীবনের মৌলিক সত্যানুসন্ধান করে, 
মৃত্যুকে জর করে মানব শক্তির সঙ্গে পরমশক্তির চূড়ান্ত মিলনের মধ্য ।দয়ে বিচ্ছিননত। 
ও ক্ষয় লয়ের পরিসমাপ্তিই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথা। 

শিক্ষাদর্শন £- বৈদিক শিল্ষ! ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ও জীবনবোধেরই 
অংশ। ‘বেদ’ শব্দের অর্থই জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগের পথে 
অধ্যাত্ম মার্গে উন্নীত হয়ে পরম পরিণতি লাভ করা যায়। পরম জ্ঞান এবং অদন্্যারী 
জীবনবিধি ও মূল্যবোধকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে বৈদিক শিক্ষ। দর্শন ৷ 
চিন্তা ও মননের পথে হবে ্বর্ূপান্গৃভূতি, তপস্তার পথে হবে 


বে সত্যা্সন্ধান, এব 
দিব্যদৃষ্টিতে পরম জ্ঞান পাওয়ার মধ্য দিয়ে হবে মোক্ষলাভ। কেবল ইন্দিয়গ্রাহয 
বিষয়বন্ত আহরণ করে, বিশ্ব! বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ। করেই মোক্ষলাভ হবে না। পরমের 


অনুভূতিই পরম প্রজ্ঞার পরিচয় । শিক্ষার পরম লক্ষ্য প্রকৃত আত্মসংঘমের 
পথে স্বরূপান্তভূতি তথা অম্ৃতান্থুভূতি। যোগক্ষেম ব! ব্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে 
মনকে জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত করে নেবার ক্ষমতার নাম চিত্তবৃতি 
নিরোধ | এই অবস্থার পৌছতে পারলেই ব্বরূপান্থতূতি সম্ভব। তাই ‘চিন্তব্বত্তি 
নিরোধ’কেই ত্রাহ্মণ্য ভারতের শিক্ষা-দর্শনক্পপে অভিহিত করা বায়। 
০১শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা :ত্রাঙগণ্য শিঙ্ষাদর্শনের ভিত্তিতেই শিক্ষা সম্পৰ্কে 
ধ্যান ধারণ গড়ে উঠেছিল। অজ্ঞানতাই 


| বন্ধন, আর জ্ঞানই মুক্তি-এই ছিল 
প্রাচীন খষিদের মত। তাই প্রাচীন বধিরা শিক্ষা বলতে বুৰিয়েছেন সি 
মনোরাজ্যে দীপসজ্জা, প্রকৃত প্রজ্ঞা, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণ, বন্ধন 


থেকে মোক্ষ। তাই শুধু শুধ জ্ঞান আহরণ করা 


মধ্য দিয়ে জান রূপান্তরিত হবে শক্তিতে । হতরাং মননের সাহায্যে নিজের ও 
পরমাত্মার শক্তিকে আবিষ্কার করাই প্রকৃত শিক্ষা এই প্রত্যয়ই খাষিদের 
যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত করেছিল। প্রকৃত যোগীর পক্ষে আত্মদংযম অবশ্য পালনীয় বলেই 
সংযম সাধন ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যোগ ও সংযমের মিলনে গঠিত 
হয়েছিল নিয়মান্থবতিতার ধারণা । সুতরাং আত্মোন্নতির জন্য জীবনব্যাপী 
সাধনাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা গ্রত্যয়। 


শিক্ষার আদর্শ :- বৈদিক শিক্ষার মূল আকর্শ ছিল আত্মোতসর্গের । 


নিরর্থক, অনুশীলন ও প্রয়োগের 


স্থচনা ৫ 


আন্রোত্সর্গের শিক্ষা বলতে বোঝায় পিতৃ্ধণ, খবিঝণ, দেবঝণ পরিশোধের জন্য 
পিতৃত্ব, যজ্ঞ এবং অধ্যয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন! যজ্ঞ সম্পাদনে মাহৰ 
আত্মানুতুতির পথে ক্রমশ বিশ্বাহৃতুতি তথা ব্রহ্মানূভূতি লাভ করে। তখনই নত 
আনে, তখনই পরমের সঙ্গে পুনমিলন ঘটে। 

কিন্তু বৈদিক খৰি ইহজীবনকে অস্বীকার করে পারলৌকিক জীবনের কল্পনা 
করেন নি। পরমের ইচ্ছাতেই পাখিব জীবন।' এই জীবনের বৈতরণী পার হয়েই 
পরমাত্মার সাথে পুনমিলন সম্ভব । তাই পার্থিব দায়িত্বও স্বীকার করা হয়েছে। 
সেইজন্য জ্ঞানদান, শিক্ষাদান ও সামাজিক দায়িত্ব পালনকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ 
মনে কর! হত। শিক্ষাকে অধ্যয়ন, শিক্ষা ও বিনর-এই তিন রূপেই অভিহিত 
কর! হয়েছিল। প্রাচীন খষি সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। তাই শিশ্যকে পুত্র, স্বামী এবং পিতা হিসাবে কতব্যের শিক্ষাও দিয়েছেন। 
সমাজ জীবনে বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হ'ত না বলেই দগুনীতি, ' ধন্মুর্বেদ 
বিধি-বিধান এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হত। চরিত্রবল 
জ্ঞানবলের চেয়ে শ্রেষ্ট বলে গণ্য ছিল। তাই নৈতিক শিক্ষা, নিয়মানবতিতা এবং 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালনের পন্থায় আত্মশুদ্িও ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ । 
পরমজ্ঞান লাভ ও পাখিব দায়িত্ব পালনের শিক্ষা, এই ছুই উদ্দেশ্যের জন্য 
বিদ্যাকেও ছুইভাবে পরিবেশন করা হত। পরম জ্ঞান লাভের জন্য তিন বেদ, ছয় 
বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত অনুশীলন করা দূরকার। আত্মসংযম ও যে।গসাধনার পথে এই 
বিদ্ভালাভ করতে হবে। একেই বলা হয়েছে পরাধিষ্যা| অপরদিকে পাথিব 
দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অন্শীলনকে অপরাধিষ্ত। রূপে শিক্ষার 
পরা-অপরার সার্থক সমন্বয়ে সফল হয়েছে বৈদিক শিক্ষা। 


অংশ কর! হয়েছে [| 
তিনটিঅধ্যায় :_ বৈদিক ব্ৰাহ্গণ্য শিক্ষার যুগকে মোটামুটি তিনটি বড় অধ্যায়ে 
ভাগ করা চলে। ধর্মীয়, "রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই বিভিন্ন 


অধ্যায়ের বৈশিষ্টাগুলি হুট হয়েছিল। আন্দনানিক শী পুঃ ২০৪০ বদর 
বকে শ্রী পঃ ৬ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রথম অধ্যায়টিকেই “বৈদিক যুগ” 
টিকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ কর! চলে ঃ__খক্‌ বেদের 


বলা হয়েছে। এই যুগ 
যুগ; পরবর্তী বেদের যুগ এবং স্থত্র সাহিত্যের যুগ। সমগ্র অধ্যায়টির 
শর অবদান বেদ, বেদাদ, বেদান্ত এবং সর্বশেষে স্থত্র সাহিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায় 


গ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতক থেকে মৌর্বোত্তর কাল পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে বৌদ্ধ 
প্রভাবের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। শুধু বৌদ্ধ প্রভাবই নয়, মৌধেণতর 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


যুগে বহির্ভারতীয় প্রভাবের কলেও ত্রাঙ্গণ্য শিক্ষান়্ পরিবর্তন আসে । আর শুঙ্গ যুগ 
থেকে কনৌজের পতন তথা তুকাঁআকগান বিজয় অভিযানের 
সমরকেই তৃতীয় অধ্যায় রূপে ধর! বায় 

ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরাভিযান, ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার সহ অবস্থান, বৌদ্ধ 
শিক্ষায় নানা মতের অত্যুখান এবং ব্রাহ্ধণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার পারস্পরিক দাত 
প্রতিঘাত ও গ্রহণ বর্জন, এই সকল বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের শিক্ষায়। 
ভারতীয় শিক্ষার এ যুগের রূপটিই ধরা রয়েছে বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণে। 

কিন্ত পর্যটকদের ভারত চিরদিন থাকেনি। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির 
গৌরব মধ্যযুগে হলে! বহুলাংশে স্তিমিত ও প্রাণহীন! ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন 
করে নৃতন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবেশ করলো! ভারতের দেহে। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি 
কোন রকমে আত্মরক্ষা করে চললো। তারপর এলে। পশ্চিম থেকে আবার নতুন 
প্রভাব। নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতির স্দে অবিচ্ছেদ্ধ রূপে এলে! নতুন শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি। “প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষা” অবক্ষয়ের মধ্যে কোন রকষে অস্তিত্ব রক্ষ| 
করলে| মাত্র | শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই বিবর্তনই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 
Discuss the different factors which 
Indian Education, 


2. Analyse the Con 


lL influenced ancient 


(‘ভারতীয় শিক্ষায় বিভিন্ন প্রভাব” শীর্ষক অংশ) 
Cept and Philosophy of Ed 
ancient India in relation with Hindu Philosophy 
(প্রাচীন ভারতীয় দর্শন”, “শিক্ষাদর্শন” এবং “শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা” শীর্ষক 
অংশে আলোচিত বিষয়ের সারস 
আকারে উপস্থিত করতে হবে)।, 
Discuss the aims of education in ancient India. 
আদর্শ অংশ_পারলৌকিক উদ্দেশ্য, পাথিব দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ; 
- বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য ; নাগরিকতার শিক্ষ। গাহ্থ্য দায়িত্বের শিক্ষা, নৈতিক 

উন্নতি ও চরিত্র গঠন তথা আত্মশুদ্ধি উদেশ্য )। 
4, Point out the distinctive Phases in the 

Indian Education. (তিনটি অধ্যায়” অংশ-(ক) খ্রীঃ পূঃ ২০০০ 

থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০৯ ১ বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য যুগ । (খ) খ্ৰীঃ পূঃ৩০০ থেকে খ্রীঃ 

২০০; (গ) খ্রীঃ ২০ থেকে খ্রীঃ সপ্তম শতাবী পর্যন্ত )। 


UCcation in 


কপ করে একের পর এক গ্রথিত 


(“শিক্ষার 


history of ancient 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা 


বৈদিক শিক্ষাচেতনা তথা জীবনবিধি রূপ পেয়েছে বৈদিক মন্ত্রে। ভগবানের 
উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্তরের আবেদনই ‘মন্ত! । সে যুগের অধ্যাত্ম, পাথিব 
এবং আনুষ্ঠানিক জীবন এক স্থত্রে গাঁথা ছিল বলেই মন্ত্রে ছিল তিনটি অর্থ-_. 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইন্দরিযগ্রাহয সত্য অর্থাৎ নিরুক্ত এবং 'যাক্তিক? অর্থাৎ যঞ্জানুষ্ঠানের 
জ্ঞান৷ 

বৈদিক শিক্ষার উৎস- প্রাচীন বৈদিক মাহুবের অধ্যাত্ম ও সমাজ জীবন গড়ে 
উঠেছিল ঘন্তাক্ষঠানকে কেন্দ্ৰ করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে পরম শক্তির বিশেষ 
বিশেষ রূপ বলে কল্পনা করে তাঁদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানানোই ছিল যজ্ঞের মূল 
কগা। যন্তকালে 'হোতা' কৰ্তৃক উচ্চারিত আহবই প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র 
আর এই মন্ত্রের সংকলনই ‘সংহিত৷' ৷ কালক্রমে যন্তানষ্ঠান জটিলতর হওয়ায় 
কত্বিকদের মধ্যে শ্রমবিভাগ হলো । যে শ্রেণীর কিক বক’ অর্থাৎ পদ্ধোময় বেদমন্ 
উচ্চারণ করতেন ভীরাই হলেন “হোভা”। ছন্দোবদ্ধ খকমন্্র সংকলনই থাকবেদ 
সংহিতা । সুতরাং হোতাদের বিশেষীকরণের ক্ষেত্র হলো খকবেদ। সঙ্গীতাকারে 
সংকলিত খকই হল সামবেদ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ! হলেন উদ্রগীতা।। আর 
ষজ্ঞকালে আহ্ষঠানিক রীতি পদ্ধতির সংকলনই হলো যন্ুর্বেদ। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 
হলেন অধবার্জু। এই তিনের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজন হলো চতুর্থ এক 
শ্রেনীর | ভীরাই হুলেন ত্রক্গ। এদের কর্মপন্ধতিই বিধৃত রয়েছে 'ত্রাক্গণ' এ। আর 
মৃজ্ঞবিধিকে প্রাচীন ষিরা যে পরম দার্শনিকতায় মহিমান্বিত করেছিলেন তাই রূপ 
পেয়েছে “আরণ্যকএ। দাশ নিকতার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুঃতিই উপনিষদ সমূহ 

কিন্তু বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিবদই প্রাচীন বৈদিক শিক্ষায় একমাত্র 
শিক্ষনীয় ছিল না। নির্ভুল ছন্দে, অর্থে, ধ্বনিতে এবং অনুভূতিতে মন্ত্র উচ্চারণের 
উপর এবং যথাসময়ে যথাবিহিত অনুষ্ঠানের উপরই যজ্ঞের সার্থকতা নির্ভর করত, 
তাই বেদ চর্চার অনুযন্গীরপে হুষ্টি হলো! ছয়টি বিশেষ শীন্ত্_বড়বেদাঁজ, অর্থাৎ 
গিক্ষ! (ধবনিতন্ত ), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৎপত্তিতত্ব, জ্যোতিষ এবং কল্প 
(ৰিধিতত্ত) ৷ এই ছয়টি শান্ই হলে! প্রজ্ঞা বিশেষীকরণের ক্ষেত্র । 


বিশেৰীকরণ এখানেই শেষ হলে! ন|। নিতুল যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য 


৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক নমস্তা 


হলে! ভারতীয় জ্যামিতি ও গণিত, সমর নির্ঘণ্ট প্রস্তুতির জন্য হলে! ভ্যোতিবশাজ, 
যজ্ঞফলের শুভাশুভ নির্ধারণের জন্য হলো! গণনা শান্ত, নির্ভুল যনজ্ঞবলির জন্য হলে। 
প্রাচীন শারীরবিদ্যা৷ এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান, নিল ভাষ| চর্চার জন্য হলে ভাষাতত্ব | 
এই বিশেবীকরণের ক্ষেত্রগুলি কালক্রমে আরও প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে জ্ঞানগৎ 
ব্যাপক ও জটিল হয়ে গেল। | 
শিক্ষ| প্রতিষ্ঠান_গুরুকুল” ভারতীয় দর্শন আলোচনা কালে দেখেছি 
ভারতের খবিদের কাছে অনন্তের বার্তা এসে পৌছেছিল। সেদিন সকল অন্ধকার 
তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হওয়ায় তাঁর! বলতে পেরেছিলেন 
আদিত্যবৰ্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥৮ 
যে জ্যোতির্মর এশ্বরিক সতায় সমস্ত বিশ্বচরাচর বিধৃত, তার জ্ঞান লাভ ক'রে 
কি খষিরা নিশ্চল থাকতে পারেন? সমস্ত মানব সন্তান সেই অমৃতেরই সন্তান । 
তাই সকল বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে অমৃতের সেই জ্ঞানকে ভারতীয় খাবির। 
বিতরণ করতে চাইলেন। তার! বললেন :__ 
“যথাপঃ প্রবতা যান্তি বথা মাস! অহর্জরম্‌ 
এবং মাং ব্রহ্ষচারিণোধাত আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহ1।” 
(জল যেমন স্বভাবতই' নিষ্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের 
দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ত্হ্মচারিগণ আমার নিকটে আহ্গুন )। 
জানের অষ্ট! ও রক্ষক বৈদিক খবিদের উদাত আমন্ণে দলে দলে ছাত্ররা সমবেত 
ওর কাছে। এইভাবে গড়ে উঠত একজন গুরুকে কেন্দ্র করে এক 
একটি আবাসিক গৃহবিষ্ঠালয়। এখানে শশার নিয়ত গুরুর সান্নিধ্য পেতেন। 
সে যুগে গ্রন্থ ছিল ন|। গুরুই ছিলেন মনস্তদেহী জ্ঞান সমুদ্র । শিশ্যপরম্পরায় জ্ঞানের 
উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাদেরই । শিব্যকেও নির্ধারিত নিয়মে 
অন্ীকারাবন্ধ হয়ে ব্রহ্চর্য পালন করতে হতো | থখেদেই ব্ৰহ্মচৰ্য ও উপনয়নের উল্লেখ 
আছে। ব্ৰহ্মচারীর জীবন ন্নেহ-মমতাহীন রুক্ষ জীবন নয়। পিতৃন্সেহের মত অকুপণ 
গুরুর সেহধারায় অভিষিক্ত হতে ব্রহ্চচারীর জীবন। গুরুশিষ্যের মধ্যে পিতাপুত্রের 
মত সহ নিবিড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠত ওঁ সব আবাশিক বিদ্যালয়ে । এইগুলি 
প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল। প্রাচীন ধ্যান ধারণায় সংযম, ব্ৰহ্মচৰ্য, শিক্ষা, অধ্যয়ন, 
বিনয়, বৃত্তি ও লৌকিক শিক্ষার যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফল এই 
গুরুকুল| সর্বোপরি গুরুর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান আহরণের উজ্জল আদর্শে 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থ! 2 


গুরুকুল ছিল উদ্ভাসিত। শিক্ষার আদরে: জীবনযাত্রার সুস্থত৷ এবং চিত্তবৃভি 
নিরোধের উপর গুরুত্ব দেয়! হতো বলে শিক্ষণ অন্থশীলন ও মহৎ আদর্শ অনুসরণের 
বিশেষ মূল্য ছিল। পর! বা অপর! বিদ্যার্জন, কিছা চরিত্র গঠন, কোনটিই গুরুর 
নিকটতম সারিধা ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই গুরুকুলই ছিল বৈদিক ভারতের 
মৌলিক শিক্ষা। প্রতিষ্ঠান। গুরুকুলের সাধারণ অর্থ শিক্ষকের গৃহে অন্তেবাস। 
গুরুকুল মাত্রেই যে অরণ্যে অবস্থিত এমন নয়। 
এবং অধিকাংশ গুরুকুলই জনপদ বা লোকালয়ে । 
শিক্ষকের সমাগমে প্রাচীন ভারতের অগ্রহার 


সব গুরুই যে অরণ্যবাসী ব 
অধিকাংশই ছিলেন গৃহী শিক্ষক 
কোন কোন লোকালয়ে বহু 


কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল । 
সময় নির্ঘট অনুসারে দৈনিক জীবন যাপন করে, নু-অভ্যাস গঠন করে, গুরুর 


আদর্শে এবং বয়োজ্যে্ঠ শিষ্যদের সুস্থ সানিধ্যে ও সহাম্ভূতিতে শিক্ষার্থী গড়ে উঠতো 
মবাঙ্গীন রূপে; অপরদিকে বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে উঠতো সমগোত্রীয়তা এবং সুস্থ 
ধ্রতিহ। শিক্ষা ছিল বেতনহীন। কিন্তু শিষ্য দিত কায়িক শ্রম। শ্রমের ফলে 
বিশ্বের দৈহিক মানসিক ভক্ষ ও সমাজ চেতনা স্থট্টি হতো, বিদ্তালয়েরও শ্রীবৃদ্ধি 
হতো। প্রতিটি শিষ্যের শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু বিদ্তালয়ের চেতনা ছিল 
সামগ্রিক । তাই গুরুগৃহে গিয়েও পারিবারিক জীবনের স্েহ মাধু থেকে নিয় 
বঞ্চিত হতে| না। গুরুকুলে শিক্ষক ছিলেন পিতৃতুল্য। তিনিই ছিলেন 
বুদ্ধির দীপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, শিশ্বের গুণাগুণের পরীক্ষক ও চূড়ান্ত 
বিচারক | অবশ্য, তিনিও কর্তব্যের সুগঠিত বিধিনিয়ম অনুসরণ করতেন। 
অপরদিকে শিশ্যও.করতেন যজ্ঞাগ্ি সংরক্ষণ, গোচারণ, গুরুেবা, জ্ঞানচর্চা, এবং পালন 
করতেন ত্রহ্মচর্য। ত্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে আবাসিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ 
সিদ্ধ হতে পারিবারিক জীবনের অতিলালন এখানে থাকতে না। তাঁর বদলে 
খাকতো কতব্য ও সমষ্টি জীবনের শিক্ষা এই ভাবেই প্রকৃত চরিত্রসম্পনন সার্থক 
মানব তৈরী হয়ে শিশ্যারা কিরে যেতেন গার্হস্থ্য জীবনে । হিন্দু জীবনবিধিকে সার্থক 
রূপ দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল করেছিল বলেই গুরুকুল হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী । 

ইউরোপের মধ্যযুগে মঠের শিক্ষা, ভারতে বৌদ্ধবিহারের শিক্ষা প্রভৃতি কোনটিই 
ওরুকুলের সদ তুলনীয় নয়। আজও কিছু কিছু “শিক্ষা আশ্রম’ তৈরী হয়েছে, 
কয়েকটি গুরুকুলও রয়েছে; কিন্ত পারিবারিক ক্সিগ্ধ পরিবেশে ব্যক্তিগত পিতা-পুত্র 
সম্পর্কের ভিত্তিতে গুরুরুল শিক্ষায় থে মূল স্তর ছিল, বর্তমানের কোন প্রতিষ্ঠানেই 
সেই সুর বাজে না। ৰ 


১০ ভারতীর শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


উপনয়ন '.-_নৈতিক উৎকর্ষতার উপরই ব্রহ্ষচর্য পালন তথ! শিক্ষালাভের 
ধোগ্যত! নির্ভর করত। কয়েকটি তাংপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের সাহায্যে সমগ্র শিক্ষাকালে 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে স্থনিয়ন্তিত করা হতো!। এর মধ্যে উপনয়নই প্রথম 
এবং অন্যতম শ্রেষ্ট অনুষ্ঠান । 

জীবনের স্থরুতেই পাথিব দায়িত্ব অস্বীকার করে সন্যাস গ্রহণের কথা বৈদিক 
ঝমি ভাবেননি। পাথিব জীবন পাড়ি দিয়েই অপাখিব জীবনে যেতে হবে। ্ৃতরাং 
পার্থিব জীবন ছিল অপার্থিব জীবনের প্রস্তুতি পর্ব । এই পৰে ছিল চার 
অব্যার- ব্র্চর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস । এই চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রম 
অর্থাত ত্রহ্মচর্যাশ্রমই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাল। 

বাড়ীতে পাচ বছর বয়সে দেবদেবী এবং খবিদের উদেশ্যে পূজো দিয়ে হতো 
বিষ্ভারভ্ত। বর্ণপরিচয়ের এই স্ুচন| সকল 'বর্ণের' শিশুর কাছেই খোলা ছিল। 
বিদ্যারস্তের পরে হতে! মস্তক যুগুন ও চুড়াকর্ম। 

পরবর্তা পর্যায়ে উপনয়ন দিয়ে সুরু হতো আনুষঠানিক ও নিরনসিত 
পড়াশুন|। অপরাধী এবং শূত্র ছাড়া সকল বর্ণের কাছেই এ অনুষ্ঠান উন্মুক্ত ছিল। 
তবে বিভিন্ন বর্ণের শিশুর জন্য উপনয়নের বয়স, সময় নির্ঘণ্ট এবং বিধি ছিল পৃথক । 
নিয়তম পাচ এবং অনূর্ধ চৌদ্দ বছরের মধ্যে উপনয়নই ছিল শাস্ত্রের বিবি। ব্রাহ্মণ 
শিশুর আট বছরে, কষত্িয়ের এগার এবং বৈশ্যের বার বছর বয়সেই 
সাধারণতঃ উপনয়ন হতো। প্রয়োজনবোধে বয়সের সীম! বাড়ানোও চলতো । 
রাঙ্মণের জন্য বসন্তকাল, ক্ষত্রিয়ের জন্য গ্রীষ্মকাল, বৈশ্যের জন্য শরংকালে অঙ্্ঠান 
হওয়ার বিধি ছিল। প্রথম যুগে উপনয়ন একান্তই আবশ্যিক ছিল না, কিন্ত 
পরবর্তীকালে এটি আবশ্যিক হলে|। হীরা! এই অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম হতেন, তার! 
‘সাবিত্রী পতিত’ অথৰ৷| ‘ব্রাত্য’ রূপে সমাজে পতিত হতেন। যাগযজ্ঞ করে অবস্ঠ 
আবার সমাজে গৃহীত হতে পারতেন। স্থতরাং বলা চলে যে তিন উচ্চ বর্ণের 
জন্য উপনয়ন তথ! শিক্ষা! ছিল র্বনীন এবং আবশ্টিক |: 

উপনয়নের অর্থ দ্বিতীয় জন্ম। শিক্ষক এই 


দ্বিতীয় জন্ম দান করতেন এবং 
শিক্ষার্থী হতেন দ্বিজ। 


ব্যংপতিগত অর্থে (উপ+নী) এর মর্মার্থ হলো৷ ব্রদ্মচর্যের 
সন্ধে পরিচয় । তৃতীয় অর্থে _উপনয়ন এমন একটি অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী 
ব্রত, সংযম, বেদ, নিয়ম, গুরু ও দেবতার সংস্পর্শে আসতেন। 

নিয়াদে বাস এবং উর্ধান্দে অজিন পরিহিত, মুগ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী ব্রহ্মচারীর 
বেশ ধারণ করতে হতো শিক্ষার্থীকে । শিক্ষাজীবনে দীর্ঘ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজনীয় 


~~ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা 5১ 


অবলম্বন ধারণই ছিল দণগ্ুধারণের তাঁৎপর্য। তা ছাড়া থাকতো মেখলা এবং 
বজ্ঞোপবীত। নাম এবং বংশ পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিষ্যত্বের জন্য 
আবেদন জানাতেন। গুরুও তাকে গ্রহণ করে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে 
সমর্পণ করতেন । 

এর পর হতো অশ্মারোহণ অনুষ্ঠান। শিক্ষাজীবন একনিতার প্রতীকরূপে 
একখান! পাথরের উপর শিক্ষার্থী দাড়াতেন, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তখন ছাত্রত্ব 
স্বীকৃত হতো। শিক্ষক ছাত্রকে বলতেন, “আমার হদয়েই তোমার হৃদয়! তোমার 
অন্তর আমার অন্তরের অনুগামী হউক। আমার বাণীতে তুমি উত্ছুল্ন হও, আমাতেই 
তুমি অচল থাক, আমার মধ্যেই তোমার চিন্তা এখিত হোক, আমার প্রতিই তোমার 
্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত হোক।” তিনি কয়েকটি নীতি ব্যাখ্যা করতেন এবং বিদ্যালয় 
জীবনের কয়েকটি বিধিনিষেধ জানিয়ে দিতেন । উপনয়ন পর্বের শেষভাগে মেধাজনন 
অনুষ্ঠান এবং সাবিত্রী ব্রত পালনের শেরে নিব্য নিয়মিত ছাতত্ব লাভ 
করতেন। 

ভ্ৰহ্সাচৰ্য £-গ্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ছিল কতকগুলি সৰ্বজনীন আদর্শ ও 
কর্মনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ ও কর্মনীতির বিভিন্ন দিককেই 
সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে ভ্রহ্মচর্য ৷ শিক্ষার বিষয় বদলাতে পারতো, কিন্ত 
শিক্ষার ব্যাবস্থা, পদ্ধতি এবং নিয়মানুবতিতা একই থাকত। বস্তুতঃ শিক্ষাজীবনকে 
প্রাচীন বির একটি অপরিবর্তনীয় সর্বজনীন জীবনশিল্পরূপে মনে 
করেছিলেন। এই জীবনশিল্লের মূল কথাই হলো ত্ৰহ্মচৰ্য। রবীন্দ্রনাথ অতি অন্ন 
কথায় ব্ৰহ্মচর্যের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করেছেন-_“ব্রহ্মচর্য পালন বলিতে যে ক্বচ্ছ,সাধন 
সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে, তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে 


বুঝায় তাহা নহে। 
চলিতে পারে না। নান! লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া 


অনেক সময় অনাবকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে ! বে রয়ে বে পবন 
৭ অবস্থার থাকিবার কথা” তাহার কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ 
শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যতরষ্ট হইয়া 
পড়ে" এবং বিলাসিতা উগ্র উত্তেজনা হইতে 
মনুষ্যত্বের নবোদগগের অবস্থাকে সিন্ধ করিয়! রক্ষা করাই ব্র্চর্য পালনের 
উদ্দেশ্য!” (শিক্ষা সমস্তা রবীন্দ্রনাথ ) ৷ 

র পরেই সুরু হতো ব্রহ্ষচর্ম । ছাত্র তখন দ্বিজত্বে উন্নীত হয়েছে) তার 


উপনয়নে 
দ্বিতীয় জন্ম হলে! আধ্যাত্মিক ৷ উপনয়নের পরে 


প্রথম জন্য ছিল দৈহিক, 


২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মচারী নতুন মানব । নতুন জীবন গড়বার জন্যই তাকে নির্দিষ্ট 
নিয়ম অর্থাৎ ‘বিনয়’ পালন করতে হতো। নিরমানুবর্তিতার ছিল দুটি দিক,_ 
শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক । বেশবাসে, নিত্যকর্ষে এবং বাধ্যতামূলক ভিক্ষার 
পদ্ধতিতে হতো! শারীরিক বিনর। অপরদিকে আত্মনংযম (শ্রম ', কুচ্ছসাধন 
(তপ), নিয়মানুগ জীবন (দীক্ষা ) এবং ফল লাভে নিম্পৃহভার মধ্য দিয়ে আনতে! 
- আধ্যাত্মিক বিনয়। বাহিক বিনয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এমন মানসিকতার 
উন্লেষ ঘটাতে, ঘা৷ ছাড়া ব্ৰন্জ্ঞান অসম্ভব | তাই গুরু-শিত্য উভয়ের কাছেই বিনয়ের 
গুরুত্ব ছিল সমানভাবে। দমিত রিপু, স্থিরমতি, আত্মসংঘমী, আত্মভ্যাগী, 
অসনে বসনে পবিত্র হওয়ার জীবনব্যাপী সাধনাই ছিল পরম প্রজ্ঞার 
পুর্বদর্ত। নৈতিক উতকর্বতার উপরেই উপনিষদে গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। 
বারা শান্ত, দান্ত, উপরত এবং যার! দম, দান, দয়া, শ্রদ্ধা ও সত্য লাভ 
করেছেন, কেবল তারাই পরম তবভ্ঞানের যোগ্য । বস্তুতঃ একটি মাত্র পরম 
সত্যের কল্পনাই সমগ্র সামাজিক ও নৈতিক চেতনার ভিত্তি ছিল। তাই 
্রহ্ষর্ধকে বৈদিক ভারতে শিক্ষার সমার্থক মনে করা হতো । 
মেহেতু শিক্ষা' অর্থ ই ব্ৰহ্মচৰ্য, সেহেতু সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই ত্রহ্মচর্য ছিল 
অবশ্য প্রালনীর ৷ নারীদের শিক্ষাধিকার ছিল বলেই কুমারী শিখ্যাও ত্রহ্গচর্খ 
পালন করতেন। 
শিষ্য সম্পর্ক £_-যাগযজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানের চেয়ে ভান সাধনাকেই বৈদিক 
ভারতে বেশী গুরুত্ব দেওয়। হয়েছিল। গুরুকুলের শিক্ষাও ছিল পরম জ্ঞানলাভের 
পথ মাত্র। সমাহিতচিত্তত| ছাড়া পরমজ্ঞান আসতো না। ভাই স্বাধায়কেই 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়েছে। কিন্ত পাধিব জ্ঞানের ভ্রান্তি দূর না হলে আত্মশিক্ষও 
সার্থক হতো না। শিশ্ত তাই অগ্নিকাষ্ঠ হাতে নিয়ে 


বেরুতেন গুরু অন্বেষণে। গুরুও 
শিষ্য ভিন্ন অন্য কাউকে শিক্ষ। দিতেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিল বলে সকল 
গুরুই সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 


প্রথম দিকে শিক্ষকদের মধ্যে কোন শ্রমবিভাগ 
ছিল ন!। কিন্তু পাঠ্যবিবয়ের জটিলতা বাড়ার সন সঙ্গে শিক্ষকের শ্রেণীবিভাগ 
হলো। | দ্বিজত্ব দান করে যার! বেদ, কল্প ও রহস্ত শিক্ষা দিতেন, সেই অতিগুর্ুর। 
হলেন আচার্ধ। যারা বেদের অংশ বিশেষ কিংবা! বেদান্ত শিক্ষা দিতেন, ভারা 
হলেন উপাধ্যার। এর! পারিশ্রমিকও নিতেন। কিন্তু জ্ঞানসাধনায় যৌথ 
অংশীদার হিসেবে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল মধুরতম। তা ছাড়া আচার্য ছিলেন 
আধ্যাত্মিক পিতা । তার সন্তুষ্টি বিধানই ছিল শিষ্যের কর্তব্য । 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা! ১৩, 


শিক্ষকের গুণাগুণ ও কর্তব্যও ছিল নিদিষ্ট। তাকে হতে হতো নৈতিক ও: 
আধ্যাত্মিক চরিত্রসম্পনন ব্যক্তি! পরমের পরিচয় এবং স্ট্টির একীকতা! সন্বন্ধে' 
দৃঢ় প্রতায় দা কিরে তিনি শিষ্কে আলোকের পথ দেখাতে পারতেন না। 
শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার অধিকার যেমন তার. ছিল, তৈরি 
সত্যজ্ঞান অকপটে দান করবার দারিত্বও ভার ছিল। আত্মপ্রচেষ্টাহীন 
অযোগ্য প্রার্থীকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দিতে তিনি অস্বীকার করতেও পারতেন। 
শিক্ষকের স্বাধীনতা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু জ্ঞানের উত্তরাধিকার স্থষ্টির জন্যই তিনি 
সৰপ্রযড়ে আত্মনিয়োগ করতেন। নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝলে তিনি আত্মোনতির' 
চেষ্টা করতেন, কিংবা! মেধাবী শিষ্যকে শ্রেষ্ঠতর গুরুর কাছে পাঠাতে লজ্জা পেতেন 
না। তার কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল সুনির্দিষ্ট । পুত্রতুল্য শিষ্যকে পরম জ্ঞানের সাহায্যে 
অন্ধকার থেকে আলোকের পথ নির্দেশ করাই ছিল তার সর্বপ্রধান দায়িত্ব । 
আচার্ষের পক্ষে শিক্ষাদান ছিল ধর্মীয়" কর্তব্য। তাই গুরুকুলে কোন বেতন প্রথা 
হিল ন|। বেতনতূক শিক্ষক ‘বৃত্তিক’ বলে নিন্দিত হতেন। তবে গুরুর মনোরঞনের 
উদ্দেশ্যে এবং ঝিখণ পরিশোধ রূপে শিক্ষার শেষে উপহার ও গুরুপ্রণামীর বিধি' 
ছিল। অবশ্য এ উপহারও শিব্যকে সংপথে উপার্জন করতে হতো। স্থতরাং' 


গুরুপ্রণামী ছিল শিক্ষাব্রত সমাপ্তির চিহন। সমগ্র শিক্ষাজীবন ব্যাপী গুরুসেবাই' 
গুরুকে লক্ষ্য রাখতে হতো যেন অধ্যয়নের: 


ছিল খিষ্যের প্রতিদান । কিন্ত এ ক্ষেত্রেও 


বিনিময়ে শিষ্য শোষিত না হয়। 
গুরু যেমন সেবার অধিকারী ছিলেন, তেমনি শিষ্যের ভরণপোষণ ও সুখ 


সুবিধার জগ্যও দাঁরী ছিলেন। প্রয়োজন হলে অহ শিব্যের পরিচর্ধযাও তাকে 
করতে হতো। শিথ্যের নৈতিক চরিত্রের রক্ষক ছিলেন বলেই শান্তি দেওয়ার নৈতিক 
অধিকার তীর ছিল। অবশ্য প্রাচীন ঝষিরা সাধারণভাবে দৈহিক গীড়নের বিরোধী 
হিলেন। দৈহিক পীড়ন হবে শেষ পন্থা । তার আগে তিরস্কার, ভীতি-প্রদর্শন এবং 
গুরুকুল থেকে বহিষ্কারের কথাও বল! হয়েছে। অবশ্য অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব 

রই শাস্তির তারতম্য হতো ব্যবসায়িক সম্পর্কের বদলে প্রাচীন ভারতীয় 
ক্তিগত ও জীবন্ত মিলনের সম্পর্ক । এই প্রেরণাই 


শিক্ষায় ছিল দুটি আত্মার থয 
শিক্ষাকে করতো গতিশীল । শিক্ষকই ছাত্র গ্রহণ করা, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি স্থির করা 


২ শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করার একমাত্র কর্তা ছিলেন। জ্ঞানের ধারক ও 


এসারক রূপে তিনি ছিলেন সামাজিক লম্মানের ঈর্ষে। 
অপরদিকে শিষ্যের পক্ষেও ছিল সাতটি প্রধান দারিত্ব। গুরগৃহে বাগ 


১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


করে ভিক্ষায় যাওয়া, পবিত্র দীপ জালিয়ে রেখে সেই আলোকে আপন অন্তরকে 
উদ্ভাসিত করা, গো-পালন করা, উৎসব অনুষ্ঠানে গুরুকে বন্দ দান করা, অধ্যয়ন কর] 
এবং দ্রিবানিদ্রার বিরত হওয়া তার অবশ্য করণীয়! দেবতা, রাজা, পিতা বা প্রভুর 
মত গুরুকে সেবা করতে হতো! । দৈনিক পুষ্প, কাঠ ও বারি সংগ্রহ করা ছিল 
নিত্যকর্তব্য । শধ্যাত্যাগ, স্নান, পৃজার্চনা, অধ্যয়ন, শয়ন, ও বিশ্রামের দৈনিক 
নির্ঘণ্ট অনুনরণ করতে হতো । গুরু থেকে উচ্চাসন গ্রহণ, ভ্রমণের সমর গুরুর আগে 
যাওর। কিংবা গুরুর নির্দেশের প্রতিবাদ কর! ছিল শিব্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। ত্রন্মচখের 
নিয়ম অনুসারে আরাম, বিলাস, নাচ, স্থগন্ধ জিনিস এবং মালা, ছাত| ও পাছুকার 
ব্যবহার ছিল নিধিদ্ধ। তেমনি মিথ্যা বলা, অসাক্ষাতে নিন্দ। প্রভৃতিও ছিল অন্যায় । 
শিব্যকে কামনা, ক্রোধ, লোভ, হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে বিনয়ী ও আত্মসংহত হতে 
-হতো।।  গুরুশিব্যের সম্পর্ক ছিল নৈতিক ভিত্তিতে প্রতিঠিত। শিষ্য গোপনে 
শিক্ষকের ক্রটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। শিক্ষকের অধর্মাচরণ এবং 
শিষ্যকে অন্যায় কাজে লাগানোর চেষ্ট। হলে সম্পর্কচ্ছেদও ছিল বিধিসন্মত। . 4 

পাঠ্যক্ৰম £_ব্ণাশরম প্রথান্্যারী সামাজিক বুভিই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে৷। 
বৈদিক সমাজের প্রথম অবস্থায়ই অবশ্য বৃত্তি-বৈযম্য অনুযায়ী বর্ণ-বৈবম্য হয়নি । 
একই বর্ণের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন । কিন্ত ক্রমে বর্ণব্যবস্থ। 
দৃঢ়তর হয় । তিনটি উচ্চ বর্ণের শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষ। প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল বলেই 
পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবিষয়, উপনরনের বয়স, শিক্ষাকালের দৈর্ঘ প্রভৃতি সব কিছুই 
বৰ্ণান্দ্যায়ী স্থির হয়ে গেল । 

ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার পূর্ণান্দ পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল তিনটি বেদ, ছয়টি বেদাঙ্গ, 
ব্ৰাহ্মণ, বেদান্ত উপনিষৎ, বাকোবাক্য, ইতিহাস-পুরাণ, আখ্যান, অন্বাখ্যান, ব্যাখ্যান, 
গাথা, ক্ষাত্রবিদ্ভা, রাশি, নক্ষত্রবি্ধা, ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দৈববিদ্য|, ব্ৰহ্মবিদ্যা, দেবযান 
বিদ্যা, নিধি, কর প্রভৃতি। এই ব্যাপক বিষয়বস্ত থেকে বিভিন্ন বর্ণানুষায়ী 
বিশেষ পাঠ্যক্রম রচিত হতে। | স্থত্র যুগে স্থত্র-সাহিত্য স্ব্টির ফলে আরও নতুন 
বিষন্ন পাঠ্যক্রমে স্থান পেল। তত্র, গৃহস্থত্র, ধর্ম, শুবস্ত্র প্রভৃতি ছিল 
উল্লেখযোগ্য পাঠ্য। ভতদিনে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেবীকরণ বেশ এগিরেছে। 
তাই ব্যাকরণ, দর্শন, আইন, ন্যায়, মীমাংস!, নিরুক্ত প্রভৃতিও পাঠ্যরূপে বিস্তৃতি লাভ 
করেছে। স্থত্র, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিব প্রভৃত্তির জন্য পথক শিক্ষালয় এবং 
বিশেবজ্ঞ-শিক্ষক তৈরী হয়েছেন। তাছাড়া নানাধরনের লৌকিক জ্ঞানও 
‘উপবেদ’ নামে পাঠ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ১৫ 


(নদের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ছিল বেদ, রহস্ত, বেদান্ত, উপনিবৎ ইত্যাদি। প্রতিটি 
ব্ৰাহ্মণ শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ একখানি বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হতো। ক্ষত্রিকের 
সাধারণ বৃত্তি ছিল প্রশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ। হৃতরাং আবশ্যিক বেদ পাঠের 
সঙ্গে তাদের জন্য ছিল অন্যান্য বিশেষ পাঠ। শান্ত, যুদ্ধবিদ্ধা, শারীর শিক্ষা, এবং 
সেই সন্ধে নীতি, ইতিহাস, পুরাণ» ন্যায়, যুক্তি, শব্দ বিদ্যা, আরুর্বেদ, নাটক কাব্য কল! 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পেতো। বৈশ্যের বৃত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, 
কৃষি ও গোপালন গ্রভৃতি। তাদের ক্ষেত্রে তাই পশুবিজ্ঞান, বাতুবিজ্ঞান, 
কুধিবিদ্ভা, বিভিন্ন প্রকার ওজন ও পরিমাপের জ্ঞান প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছিল । ব্ৰাহ্মণ্য সমাজে শৃত্রত্ব নির্ধারিত হতে! বংশ ও গাত্রবর্ণের নিরিথে। 
তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবাই ছিল শৃত্রের বৃত্তি! ভাই তাদের জন্য কোন সুগঠিত 
এবং সমাজ স্বীকৃত শিক্ষ! ব্যবস্থা ছিল না। কিন্ত বর্ণ এবং বৃত্তি সমার্থক 
হওয়ায় বংশগত পারিবারিক বৃত্তিতে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা এদের 
ছিল। কুভকার, ক্ষৌরকার, রজক, চর্মকার প্রভৃতির বংশগত বৃত্তির শিক্ষা 
পিতার নিকট পারিবারিক জীবনেই হতো । 

গ্গ্ভালর জীবন ও শিক্ষণ পন্ধতি £_বিগ্ালয়ের আভ্যন্তরীণ জীবন সার! 
বংনরের জন্য নিখুঁত ভাবে সংগঠিত ছিল। প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল 
বিভিন্ন অন্ুষ্ঠান। শ্রাবণ পুণিমাতে “উপকর্জ” ছিল বর্ষ সূচনার অনুষ্ঠান, 
পৌৰ পুণিমাতে ভিওসর্জন” বর্ষ সমাপ্তির অন্ুষ্টান। ছুটির দিন, পড়াশুনার 
স্থান, সময়, পদ্ধতি ছিল ছকে বাধা । দৈব ছুধিপাক, অশুভ প্ৰাকৃতিক ইণ্দিত এবং 
অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে পড়াশুনা স্থগিত রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল শিক্ষকের | 

বৈদিক শিক্ষার পাঠ্যবস্ত মন্ত’!  হতরাং স্বাভাবিক শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল 
লিখিত পুস্তক তখন ছিল না। তাই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আবৃত্তি ছিল একটি 


আবৃত্ত। 
সুকুমার কলা। শিক্ষকের কাছ থেকে নিদিষ্ট ছন্দে ও ধ্বনিতে উচ্চা রত মন্ত্র শিষ্য 
আয়ত্ত করে স্মৃতিতে ধারণ করতেন। পবিত্র মন্ত্র ছিল মনন এবং অন্থধাবনের জিনিস । 


খাবিরা অন্ুধাবনহীন শিক্ষাকেই “মুগস্থ” বলেছেন এবং একে “ভম্মের 
উপর শু কাঠের” সব্দে তুলনা! করেছেন । নিছক মুখস্থ করাকে তার! কলুর বলদের 
শ্রম বলে আখ্যা দিরেছেন। বস্তুতঃ নিছক মুখস্থ করাত*ই “আবৃত্তি” বলা 
হতো না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সত্যান্ভূতি। খকের অন্তনিহিত অর্থ না বুঝলে 
পরমাত্মার জ্ঞান হয় না। সে ক্ষেত্রে বেদও অপরাবিদ্যার সমতুল্য | উপনিষদে 
গুরু শিষ্যের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। ধারাবাহিক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নোত্তরের 


১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্তা 
সাহায্যে তত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হতো। আত্মচিন্তা এবং মননের উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করা হরেছিল। নিদিধ্যাসন অর্থাৎ সত্যান্ুভূতির জন্য সুগভীর চিন্তাই 
হিল প্রকৃত জ্ঞানলাভের পন্থ ৷ এ পন্থার শিব্যদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য । 

কিন্ত পরমাস্মার চরম জ্ঞান শুধুচিন্তা দিয়েও আরত্ত করা সম্ভব নয় । আত্মার 
প্রত্যাদেশরূপেই তা লাভ করা সম্ভব। হৃতরাং জ্ঞান কেবল অধ্যয়নের 
আরত্তাধীন নর, জীবনের পরম অনুভূতির বিষয়। এর পূর্বসর্ত হলে! সকল 
আকাজ্ষার নিরসন এবং ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্ব সম্বন্ধে মোহের অবসান । এজন্য প্রয়োজন 
ছিল সন্যাম ও যোগ, অর্থাৎ জিতেক্তরিয়ত। এবং অন্তরাত্মায় নিমগ্রতা ৷ 
বস্তুত: ত্যাগ, কচ্ছ,ত| এবং আত্মনিগ্রহের পথে তপস্তা করেই প্রত্যক্ষ স্যানভৃতি 
সম্ভব। যম, নিয়ম, আশ্রম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধিকেই 
যোগ সাধনার অঙ্গ বলে নির্দেশ কর! হরেছিল। তপস্যা ও যোগ সাধনাকে 
যুগপৎ নিরমান্ুবতিতার শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, এবং পরম জ্ঞান লাভের 
পন্থা বলে অভিহিত কর! যার । 

শিক্ষার আলোচিত আদর্শ ও পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে 
সমস্তাই ছিল না। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আত্মাহৃতূতি ও আত্মপরিপূর্ণত৷, সে 
শিক্ষার পরিবেশটি পূর্ণ থাকতে! নিথিষ্টতা, মনন এবং আত্মসমাহিত চিন্তা দিয়ে । যোগ 
ও তপন্তার পথে এই শিক্ষা একটি নিদি জীবনবিধিরই নামান্তর। ব্রঙ্গর্যের 
সাহায্যে অন্তরে বাহিরে এই জীবনবিধি আয়ত্ত করাই ছিল শিক্ষা। সুতরাং বৈদিক 
যুগে শিক্ষা ও নিয়মানুবতি তাও ছিল সমাৰ্থক ৷ 

শিক্ষা-সমাপ্তি ও সমাবত'ন ‘_বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল শিশ্তকে গুরুকুলে থাকতে 
হত। শিক্ষাকালের দৈর্ঘ সম্বন্ধে অবশ্য 
জনে নি (রো 8 হি ২4, বস শিক্ষার উন্লেখও আছে। 
তবে উপনয়নের বয়স এবং গার্ছস্থা জীবন আরভের বয়স খেকে বহমান 
করা ধার যে সাধারণভাবে শিক্ষাকাল ছিল ১২ বওসর। অবশ্য দীর্ঘতর শিক্ষা- 
জীবনেরও বহু উল্লেখ আছে। তদুপরি উপনিষদে তো যাবজীবনাশিক্ষার ক. থাই 
বলা হয়েছে! এক্ষেত্রে স্বাধ্যার ছিল মূল পদ্ধতি গৌতম, শ্বেতকেতু, যাজ্যবন্ 
প্রভৃতি এ ধরনের যাবজ্জীবন শিক্ষার্থী । তেমনি মৈত্রেরী, গাগাঁ, জনক প্রভৃতি 
পরিণত বয়সেও যাজ্ঞযবন্কের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 

অবশ্য জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনার প্রথম পর্ব ছিল গুরুকুলের শিঙ্ষা। 


এ শিক্ষার 
সাফল্য ব্যর্থতার একমাত্র বিচারক ছিলেন গুরু। তার বিচারে শিক্ষা শেষ হলে 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ১৭ 
শিন্য হতেন স্বাতক’। স্নাতক ছিলেন তিন শ্রেণীর_বিদ্য! স্নাতক, ব্রত 
স্রাতক, বিদ্যাত্ৰতত স্মাতক | গুরুকুল বাস শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্চ্ছ্‌সাধনও 
শেষ হত। প্রভাত স্্যও যেন স্থাতকের প্রজ্ঞার জ্যোতিতে রান না হয়, এই বন্পনায় 
দুপুর পর্যস্ত স্থাতক থাকতেন বরের মধ্যে | মধ্যাঙ্কে এই স্বেচ্ছাবন্দীত্বের শেষ হতো । 
ছাত্রজীবনের ব্রহ্মচারী বেশ ত্যাগ করে স্থগন্ধ জলে স্বান করে উজ্জল পোশাকে সেজে 
স্লাতিক প্রার্থনা জানাতেন তিনি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, রাজা-প্রজা__ 
সকলেরই গ্রীতিভাজন হন! শিক্ষক তখন দিতেন আশীর্বচন। সত্য বলার, কর্তব্য 
পালনের, বেদ অধ্যয়নের এবং দেবখণ, ঝবিণ, পিতৃঞ্চণ পরিশোধ করবার নির্দেশই 
ছিল আশীর্বচনের সারমর্ম । এঁ সাথে পাথিব দায়িত্ব এবং বংশবারা রক্ষার দায়িত্ব 
সম্বন্ধেও তিনি শিশ্যকে উপদেশ দিতেন বিনয়ন্ত্র, কত ব্যনিষ্ঠ, নির্দোষ জীবনে 
আদর্শ চরিত্র এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কামনা! করে গুরু আশীর্বাদ 
জাঁনাতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, গৃহী-জীবনে পিতামাতা, গুরুজন এবং ঈশ্বরের 
প্রতি দায়িত্ব পালন তথা বিনত্র আনন্দে দান-ধ্যান যজ্ঞান্ষ্টান এবং সং্ভাবে পাথিব 

-ঈষ্পততির ততশীলতার প্রতি সমাবর্তন ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। 
স্নাতক বা! সমাবৃত্তকে মৌখিক অভিজ্ঞান পত্র দেওয়ার পরে যক্ঞানুষ্টানের শেষে 

গরু প্রার্থনা জানাতেন যেন শিষ্য উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করে। এর পরে 

সাড়ম্বরে অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে নবন্সীতকের পরিচয় পর্বের মধ্য দিয়ে সমাবর্তন 


সমাপ্ত হতো। 
বৌদ্ধ শিক্ষ। ব্যবস্থা 


বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষাই প্রাচীন ভারতের একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু 
জীবন দর্শনের ভিত্তিতে যেমন গড়ে উঠেছিল হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা, তেমনি বৌদ্ধ 
ভীবনর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যব্থা। এই ছুই ব্যবস্থা একের 
পর এক আসেনি, অর্থাৎ প্রথমটিকে সরিয়ে দ্বিতীয়টি আদেনি।  পূর্ণগৌরবে প্রচলিত 
হিন্দু ধর্মের মধ্য থেকেই বৌদ্ধ বর্ম উঠেছে এবং পাশাপাশি চলেছে । তেমনি হিন্দু 
শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি চলেছে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও 
পরিপুরকরূপে একই সঙ্গে রয়েছে দুটি বাবস্থা ৷ এই সহ-অবস্থানের ফলে 
পারস্পরিক প্রক্রিয়াও হয়েছে বছ। বাল্ধণ্য শিক্ষা বৌদ্ধ শিক্ষাকে প্রভাবিত 
করেছে নার্নীভাবে। কিন্তু ত্রি-শরণ মন্ত্র যতদিন ভারতে বিরাট শক্তি রূপে বেঁচে 
ছিল, বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও ততদিন বিরাটত্ব নিয়ে দাড়িয়েছিল। = 


ভাঃ-শিক্ষার-ইতিঃ_২ 


১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
বৌদ্ধধর্মে জীবন চেতন! 

বুদ্ধের ত্রিশরণমন্ত্র একদা বজ্রমন্দ্র রবে সমস্ত পূর্ব পশ্চিমে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 

হয়েছিল। সমস্ত ভারত মানসকে উদ্বোধিত করেছিল সে মন্ত 1 
“সে মন্ত ভারতী 
দিল অস্বলিত গতি 
কত শত শতাব্দীর সংসার যাত্রারে 
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে 
এক প্রুব কেন্দ্র সাথে 
চরম মুক্তির সাধনাতে ; 
অর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে, 
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে |” 

‘সিয়াম’ দর্শনে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি বৌদ্ধ ভারত সম্বন্ধে বিশেষ 
ভাবে সত্য । 

ব্ৰাহ্মণ্য সমাজের জটিলতা যখন বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণের 
আকাজ্ছী যখন অতৃপ্ত তৃবায় পরিণত হয়, তখনই ভারতে নান সংস্কারধর্মী মতের 
সৃষ্টি হর। বুদ্ধের আবির্ভাবের শতাধিক বছর আগে থেকেই ধর্মকে 
সাধারণের বোধগম্য এবং পালনীয় করবার জন্য নান! ধর্ম গোষ্ঠীর সৃষ্টি 
হুতে থাকে । ব্ৰাহ্মণ্য একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ঘনিয়ে ওঠে ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠা সম্প্রদায়ের 
অসন্তোষ । রাজশক্তি ও বণিকশ্রেণীর শক্তি আগেকার তুলনায় তখন অনেক বেড়েছে। 
এরা সমাজে প্রাধান্য চাইছে । তখনকার সমাজে নেই বিরোধ শান্ত করবার এবং 
ধর্মীচরণে সকলের সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিল বুদ্ধের নতুন চেতনা 
_-রাজা নয়, ব্রাহ্মণ নয়, বেদ নয়_এরা কেউই চূড়ান্ত নয়। নতুন কথা বল] 
হুল-বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ষং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি'। এই ধর্ম. 
কোন্‌ ধর্ম? একি হিন্দু ধর্মের বাইরে নতুন কিছু? বুদ্ধদেব নিজেই ত্রাহ্গণ্য সমাজের 
কোলে লালিত। তীর শিক্ষাণ্ডরুর| সকলেই ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রে জুপত্তিত। বৌদ্ধ 
ধর্ম ভারতে আগন্তক নয়, হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিভেই এর স্ষ্টি। 

আত্মার অবিনাশিতায় হিন্দুর মত বৌদ্ধও বিশ্বাসী। কিন্তু আত্মার স্বরূপ 
আমাদের কাছে আবৃত থাকে। অন্ধকারের আবরণ উন্মোচনের কথা হিন্দু ধর্ম 
নান! ভাবে বলেছে_বলেছে “অপারুণু” বলেছে “তমসো! মা জ্যোতির্ময় ।” হিন্দুর 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৯৯ 


ঈশ্বর কেবলই বলেছেন “প্রকাশিত হও”। তাই স্থর্য জ্যোতির্ময়, পৃথিবী প্রাণপূর্ণ। 
মানষকেও সেই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে । যেখানে এই প্রকাশ ব্যাহত হচ্ছে 
সেখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ। বাসন! বন্ধনে জর্জরিত পাখিব জীবনে দুঃখ 
অবশ্যন্তাবী। সংকর্ণের পথেই এ থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে, এ সত্য হিন্দুবৌদ উভর 
বর্মেই স্বীকৃত । 
বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যানের পথে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন যে. 
মানুষের বন্ধন, বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন 
ঘেমানুষ আত্মাকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করে মুক্তি পাবে। সেই প্রকাশের 
চারা দুঃখ । বৌদ্ধধর্ম ও জীবন চেতনার এই মৌলিক সত্যটি 
র্দীন্দ্রনাথ জুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন _“তিনি (বুদ্ধ ) প্রথমে কতকগুলি নিষেধ 
স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন । তাকে বললেন, 
“তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না । যে সমস্ত 
আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে 
Ee জন্য তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপন 
বশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে। 
দি বরূপটি কি? শৃন্যত| নয়, নৈব্ম্য নয়, সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের 
প্রতি প্রেম” ॥ 
নির্বাণ অর্থাৎ নিথিলের পুনজন্ম চক্র থেকে মহামুক্তির এই পথই বুদ্ধদেব 
নির্দেশ করেছেন। বাসন! ত্যাগই কেবল নয়, প্রেমকে বিস্তারের পথেই আত্মার 
মুক্তি আসবে। ত্যাগ ছারা ভোগের কথা হিন্দু শাস্তেও ররেছে। কিন্তু প্রেমের এই 
বিস্তারের কথা বুদ্ধের মত স্পষ্ট ভাষায় আগে বলা হয় নি।_তিনি বললেন 
“মেতৃঞ্চ সব্ব লোকন্সিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং 
উদ্ধং অধে| চ তিরিযঞ্চ 
অসন্বাধং অবেরমসপর্তং |” 
উপরে নীচে সর্বত্র, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শক্রতাহীন অপরিমিত 
মানস ও মৈত্রী রক্ষা করবে । বুদ্ধদেব আরও বললেন_- 
“মাতা যথ| নিষং পুত্তং 
আয়ুসা এক পু মনরকৃখে 
এবম্পি সর্ববভূতেহ্ 
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।৮ 


হর ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


মা যেমন একটিমাত্র পুতকে নিজ আয়ু দিয়েও রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেইরকম 
অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। 

এই হল বৌদ্ধ জীবন চেতনার স্বরূপ | ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের জটিল আচার অনুষ্ঠানের 
বদলে অতি সরল বালী এল। কিন্ত বুদ্ধ জানতেন ঘে পাবার জিনিসকে ফাকি দিয়ে 
প্ৃওয়া বার না। তিনি তাই বললেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তি পথের পাথের। 
পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে নী_এই কথাটি শীল। ন্‌ চ অদিদ্লমাদিয়ে, 
তোমাকে ঘ। দেওয়| হয়নি তা নেবেন।। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা বলবে নী। এগুলি 
সবই শীল। এমনি একটি একটি করে যথাসাধ্য শীল সঞ্চয় করতে হবে । এগুলিই 
মন্গল। মঙ্গল লাভই প্রেম ও মুক্তির সোপান । 

হিন্দুধর্মের কর্মঘোগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্মের বদলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করল নৈতিক 
আন্মোন্নতি ও পরিশুদ্ধির পথে ছুঃখকষ্ট জর! ব্যাধি ক্লেশ জয় করে পরমাশান্তি তথা 
নির্বাণ লাভের বাণী | অষ্টান্গিক মার্গ ও শীল গ্রহণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ সাধ্য 
হল, অথচ সহজের মধ্য দিয়েই জীবন পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারল। এর কলে 
বৌদ্ধধর্ম হল বহুলাংশে লোকায়ত্ত। তাছাড়া ক্ষত্রির ও বৈশ্য শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধির 
ফলে বৌদ্ধধর্ম তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার 
করে বর্ণাশ্রমের অবলুপ্চি দাবি কর! হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে। তাই অন্রাহ্মণ শিক্ষকের 
মর্ধাদাও সমভাবে স্বীকৃতি পেল । 

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে সমাজ সংস্কারের পরিকল্পন| নিয়েই বৌদ্ধ ধর্মের 
উথ্থান হয়নি। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ তেমন দাবি করেন নি। . বরঞ্চ তিনি ব্রাহ্মণদের 
যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। ধর্মের তত্বগত সংস্কারের আদর্শ নিয়েই এ আন্দোলন 
্থরু হয়েছিল। কিন্তু এর সরল তব, বর্ণাশ্রম বিরোধিতা, ও সর্বজনীন আবেদন একে 
জনপ্রিয় করেছিল। তার কলে অমাজজীবন অবশ্যই প্রভাবিত হরেছে। 
সাধারণের ধর্মে রূপান্তরিত করবার জন্য মহাযান অংশের উদ্ভব হুয়েছে। 
সম্রাট কনিষ্বের উত্তরকালে ক্রমশঃ মহাযান অংশের প্রাধান্য স্্ির কলে ধর্ম ও সমাঁজ- 
নীতিতে গণপ্রভাব প্ৰতিফলিত হয়েছে ধর্ম ও সমাজ বিবর্তনের এই ধারা শিক্ষা 
বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে বহুলাংশে । 


শিক্ষার ধ্যান ধারণ! :বৌদ্ধ জীবন দর্শলে হিন্দুর মতই এ ভীবন ও 
জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়াই পরম উদ্দেশ্য ! চারিটি মৌলিক সত্যকে উভয় 
সম্প্রদায়ই মেনেছেন_ দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের সমাপ্তি ও নির্বাণ বা মোক্ষ। কিন্ত 


হিন্দু মতবাদের সবে প্রধান অমিল এই যে বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। হিন্দু এই পাথিব 


৩ 


আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য স্থ 
সে জানে “আপনি প্রভু স্ট্ি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।” তাই এই জগৎকে 
অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সেইজন্য চতুরাশ্রমের গুরুত্ব! আর বৌদ্ধ শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ পরিনির্বাণ। তাই গাহস্থ্ের কোনো গুরুত্বই নেই 


কি 


তাদের কাছে। কেবল ভিক্কুত্ব বা অহন্ব প্রাপ্তির সাধনা এদের সমস্ত জীবন জুড়ে 


সেইজন্য নীতিজ্ঞান, নৈতিক জীবন-যাপন, বদ্ধনহীন সংঘ জীবনে নিয় তার 


শিক্ষ। এবং সেবাধর্ষে দীক্ষাতেই . প্রকৃত শিক্ষা মনে কর! হয়েছে। হিন্দুর মতে 
আস্মদর্শনের পথে পরমাতআ্রার সঙ্গে পুনমিলন ও পাখিব জীবন-চক্রের অবসানই শিক্ষার 
আঁদর্শ। জীবন চক্রের পরিসমাপ্তি বৌদ্ধও চেয়েছেন, কিন্ত পরমাত্মায় পুনমিলনে 
নয়, বাসনার অবলুপ্তিতেই হবে সেই নির্বাণ। 
তাই ব্ৰাহ্মণ্য গুরুকুলের সেহময় পরিবেশের বদলে বৌদ্ধ শিক্ষার আশ্রয় 
হল বিহারগুলি। বিহার জীবনে সংযম ও মনন শিক্ষার বিশেষ স্থব্ধা। 
সেজন্যই বৌদ্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ বিহার কেন্দ্রিক হয়ে উঠল। বিহারগুলিই ছিল ভিক্ষু 
সংঘের আশ্রয় স্থল। সুতরাং শিক্ষার সকল দায়িত্ব ছিল ভিক্ষুদের উপর 
ন্যস্ত । বিহার জীবনের বিধি বিধানও হলো শিক্ষার্থীর পালনীয় | - 
গ্ব্রজ্যা (পব্বজ্জা ) £_শিক্ষাজীবন আরম্ভ হত আটবছর বয়সে পব্বজ্জা গ্রহণ 
করে। হিন্দুর উপনয়নের মতই বৌদ্ধ শিক্ষার্থী শিক্ষক বা উপাধ্যায়ের কাছে এসে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শন করতে অনুরোধ জানাতেন। শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ত্রিশরণ মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। তারপর শিক্ষক তীকে গ্রহণ করতেন। এইভাবে 
গুরু-শিষ্যের যৌথ জীবনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠত সংঘ সমাজ। কোনো! 
শিক্ষকের প্রত্যক্ষ শিষ্্ ব্যতীত সংঘজীবনে প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং 
শিক্ষ| ব্যবস্থায়ও শিক্ষকের ক্-উচ্চ মধাদা স্বীকার করা হয়েছে। সমগ্র সংঘটি কিন্ত 
শিক্ষকের ভূমিকা পালন করত না! শিক্ষক হতেন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, ধার উপর 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষা নির্ভর করত। হুতরাং ত্াগণ্য শিক্ষার মত জানদান, 
চরিত্রগঠন এবং সর্বাহ্গীণ শিক্ষার দায়িত্ব ছিল ব্যক্তিগত। এ 
পূ্বজীবন, অর্থাৎ ক্ষুত্র পরিবার জীবন থেকে নিক্ষান্ত হয়ে বৃহত্তর ঘুক্তজীবনে 
পথে সম্পূর্ণ সংসার ত্যাগের মণ নিয়ে আংঘজীবনে প্রবেশের জ, 
আত্মসমর্পণই প্রন্ক্যারাতফুখার্ন 8. চুন্রীক্ল চি ত্যাগ করে আসতে ্‌ 
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২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


হত শিক্ষার্থীকে । এ প্রসঙ্গে বল! দরকার যে সকল বর্ণের মানুৰ আসতে পারত 
শিক্ষার্থী হক্পে। গুরুও যে কেবল ব্রাহ্মণ হবেন, এমন কথা ছিল নাঁ। ভ্রাতৃত্ব ও 
সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংঘজীবন যথার্থই বহু স্রোতস্বিনীর সঙ্গমে মহাসমৃত্রের মত । 

প্রব্রজ্য। অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীকে বল। হত ‘সামনের’ বা পব্বজিত! 
ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার যেমন উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীকে বেশ কয়েকটি বিধিনিষেধ পালন 
করতে হত, তেমনই পব্বজিতকে মানতে হত দশটি শিক্ষাপদ। শিক্ষার্থীকে প্রথমতঃ 
নতুন জীবনের তাৎ্পর্য-জ্ঞাপক নতুন পোশাক দেওয়া হত। শিক্ষার্থী নিজে বুদ্ধ, 
ধর্ম ও সংঘের শরণার্থী হতেন। শিক্ষার্থীকে দশটি অনুভ্ত। পালনের প্রতিশ্রুতি 
দিতে হত) মিথ্যাঁকথন, স্থরাপান, দান-বহিভূতি দ্রব্য গ্রহণ, অপবিত্র আচরণ, 
অসময়ে ভোজন, নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ, মাল্য, স্থগন্ধি ও অলংকার ব্যবহার, 
উচ্চাসনে উপবেশন এবং স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ__এই দশটি কাজ সর্বদা পরিহার 
করতে হত। 

শিক্ষায় সর্বজনীনতা :-সংঘ-বিগ্যালয়ে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার ছিল, অর্থাৎ 
সকল বর্ণের মান্য আসতে পারত একথা। সত্য হলেও শিক্ষা ব্যাপারে বিধিনিষেধ 
যে মোটেই ছিল না, তা নয়। বৌদ্ধ শিক্ষা নৈতিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা 
রক্ষার বিশেষ প্রয়াস ছিল। এজন্য শিক্ষালাভের পথে কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপিত 
হয়েছিল। নিদিষ্ট বযঃসীমা অতিক্রান্ত হলে সংঘে প্রবেশ কর! যেত না। ঢুশ্চরিত্র” 
ব্যাধিগ্রস্ত বা পনর শিক্ষা লাভে অধিকার ছিল না। রাজকার্ধে নিযুক্ত ব্যক্তি, 
দেশরক্ষী সৈনিক অথবা অপরাধীর পববজ্জা লাভের অধিকার ছিল না। খণগ্রস্ত 
কিংবা জীতদাসরাও শিক্ষার্থী হতে পারত না। নিলক্জ অবিনয়ীর কাছেও সংঘের 
প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকত। যোগ্য প্রবেশার্থীকে পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ করতে 
হত। বস্তুত পববজ্জাকে সংসার থেকে পালাবার পথ হিসেবে 
ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। সমাজ ও নৈতিক জীবনের পবিত্রতা এবং 
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কে নৈতিক চেতনার ফলে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল! 
তাই আন্তরিক নীতিজ্ঞান ও নৈতিক জীবনের উপ্র গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছিল । 

গুরু-শিথ্য জ্পর্ক:_বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষক ছিলেন ছুই শ্রেণীর। ধর্মতন্বের 
শিক্ষক ছিলেন উপাধ্যার। নৈতিক জীবনের তত্বাবধায়ক ছিলেন আচার্য অথব! 
কর্ণীচার্ধ | উপাধ্যায় ও আচার্ষ_উভয়ের সঙ্গেই ‘সামনের’ ছিল পিতা-পুত্র সম্পর্ক। 
শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণের জন্য উপাধ্যায়ের কাছে পব্বজিতকে তিনবার প্রার্থন। জানাতে 
হতো, এবং তিনি সম্মতি জানাতেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞান-সাধন] ও অধ্যাত্মজীবন 
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পরিচালনা, এবং সেই সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণ তথা! অনুস্থতায় লেবা যত দায়িত্বও 
ছিল গুরুর । 

শিক্ষকতার যোগ্য হতেন এমন ব্যক্তি যিনি অবিমিশ্র নৈতিক আচার, আত্ম- 
সমাহিত প্রজ্ঞা, নির্বাণে অকু বিশ্বাস সম্পন্ন, বিনয়ী, বন্ধনমুক্ত এবং পাপকার্ষে ভীত, 
যিনি ধর্ম ও বিনয়ের পথে শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করতে পারতেন। শিক্ষকের এই 
গুরু দায়িত্ব ছিল বলেই অযোগ্য ছাত্রকে তিনি বিহার থেকে বহিষ্ধারও করতে 
পারতেন । তবে খেয়ালখুশীতে এ কাজ করতে পারতেন না। পড়াশুনায় অনাশক্তি 
কিন্ব। ভক্তি, প্রেরণা, বিনয়ে অভাব, কিন্বা উপাধ্যার়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব. প্রভৃতির 
জন্যই এ শাস্তি সম্ভবপর ছিল। 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন ছিল স্ুনিয়ন্তরত কতব্য বাধনে বীধা। শিল্তের 
দৈনিক কর্তব্য ছিল গুরুর আগে ঘুম থেকে উঠে তার জন্য দাত মাজবার সরঞ্জাম ও 
আসন দেওয়া, প্রাতঃরাশ দেওয়া এবং খাওয়ার পরে জায়গাটি পরিষ্কার করা । গুরুর 
সঙ্গে দৈনিক ভিক্ষায় বার, হয়ে তার থেকে নিদিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে শিশ্বোকে চলতে 
হতে|। : গুরুর বাক্যালাপে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করা, তার অনুমতি ছাড়া দান গ্রহণ 
করা কিংবা অন্যত্র যাওয়া ছিল শিশ্যের পক্ষে অবৈধ । অসুস্থতার সময় গুরুর সেবা 
করাও ছিল কর্তব্য। কিন্তু এত আনুগত্য সত্তেও কোন কোন কারপে 
গুরুকে ত্যাগ করাও শিবের পক্ষে অবৈধ ছিল না। গুরু পাখিব জীবনে ফিরে 
গেলে, অন্য কোন ধর্মগোষ্ঠীতে যোগ দিলে কিংবা শি্যকে সংঘত্যাগের প্ররোচনা দিলে 
তাকে অমান্য করার অধিকার,শিষ্ের ছিল। সুতরাং গু শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
যত ঘনিষ্ঠই হোক, সবার উপরে ছিল সংঘের স্বার্থ । 

বিহার ভীবন £_উপাধ্যায়ের তত্বাবধানে তরুণ শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকেই 
মৌলিক বিচারে বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলা চলে! কিন্ত ক্রমে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বৃহত্তর 
যৌথ সংগঠন গড়ে তোলে। এগুলিই বিহার । বিহারে সমবেত বহু শিক্ষক ও 
ছাত্রের যৌথ জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি । বস্তু: বৌদ্ধ 
শিক্ষা। বৌদ্ধ বিহারগুলিরই কীতি। 

যৌথ বিহার-সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করতো গণতান্ত্রিক প্রশাসনের উপর। 
তররশীলতা, সামগ্রস্ত এবং নিয়মান্বতিতার উপর বিহারের প্রাতিষ্ঠানিক: 
সাফল্য নির্ভর করতে! ভিচ্ছ জীবনের “মধযপন্থা, সকল বিহারবাসীর উপর প্রয়োগ 
করেই বিহারগুলি হয়েছিল তাৎপর্ষমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান। শুধু জ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে 
বিহার জীবনে শিল্পকল। ও ব্যবহারিক শিক্ষারও সুযোগ ছিল। যৌথ 
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প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই বিহারের মধ্যে প্রায়ই বিতর্ক দভা বলতো তাছাড়া বৌদ্ধ 
ধর্মতত্ব ও ভীবন-নীতি আলোচনা হতো! সর্বোচ্চ স্তরে বিভিন্ন বিহার-প্রধানদের 
আলোচনা চক্রে। এই সভাগুলিও তরুণ ভিন্ধুদের শিক্ষার স্থযোগ করে দিত। 
অঠ-কেক্দ্রিক বৌদ্ধ শিক্ষার মূল তাপর্ব ছিল সন্ন্যাসজীবন যাপনের 
শিক্ষা । চারিত্রিক ও নৈতিক নির্ঘলতা। এবং লোভশুন্যতাই ছিল মঠজীবনের 
ভিত্তি। প্রথমটির পন্থা ছিল কৌমার্ব এবং দ্বিতীয়টির পন্থা! ছিল গৃহ থেকে 
গৃহহীনতার পথে যাত্রা, অর্থাৎ জম্পদহীন ভিন্ষাজীৰী সন্ন্যাস গ্রহণ । তাই সংঘ 
জীবনে সম্পদ ভোগের অধিকার এবং সুযোগ ছিল লীমিত। বিহারের সব সম্পত্তি ও 
তৈজস ছিল যৌথ সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল ভিচ্ষুর পোশাক, ভিক্ষাপাত্র 
প্রভৃতি ৮টি নিত্যব্যবহার্য জিনিস। স্বেচ্ছা-দরিদ্র ভিক্ষীজীবিকাই ছিল নন্যান 
জীবনের মূল স্থর। আত্মত্যাগমূলক এই শিক্ষার নিরমানুবর্তিতার সমন্ত! ছিল 
না। জীবনযাত্রা ছিল স্থনির্ধারিত। ভিক্ষায় যাওয়। ছিল বাধ্যতামূলক | কিন্ত 
ভিক্ষা সম্বন্ধেও বিস্তারিত নিয়মকানুন এবং সুনিদিষ্ট আচরণ বিধি ছিল। দিবারাত্রে 
তিনবারের বেশী খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। থাগ্চ তালিকা ও ছিল স্থনির্বাচিত। জেবাধর্ম 
ছিল ভিক্ষুজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাই সহযোগীদের চিকিৎসা ও যত্তের সব দায়িত্ব 
থাকতে। শিব্ের উপর ন্তন্ত। ব্যক্তিগত বিলাসিতার কোন সুযোগই ছিল না । 
ত্যাগ ও সেবাধর্মের উপর প্রতিগ্িত, নৈতিক পবিত্রতা এবং লোভশৃন্যতার আদর্শে 
উদন্ধ এবং নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মান্বতিতার 
সমস্তাই থাকতো না। বস্তুতঃ হিন্দু ব্যবস্থার মত বৌদ্ধ ব্যবস্থায়ও শিক্ষা ও 
নিয়মান্দুবর্তিতা ছিল সমার্থক। 
উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম :_বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্থচন| ভি্কুর শিক্ষ। 
হিসেবে। কিন্তু সেবাধর্মের আদর্শ থাকায় ক্রমে ক্রমে ব্যবহারিক খিক্ষারও দরকার 
হলো। ধর্ম যখন গণজীবনে প্রবেশ করলো, তখন গণ-শিক্ষাও দরকার হলে।। 
সুতরাং বৌদ্ধ শিক্ষা বাবসথায় ভিক্ষুর শিক্ষা, গৃহীর শিক্ষা, গণ-শিক্ষ_এই 
ভিনটি পর্যায় প্রতিষ্ঠিত হুল। 
উচ্চতম শিক্ষায় ভিন্ধুদের জন্য সুত্র, ধর্ম ও বিনয় ছিল অব্য পাঠ্য । তা ছাড় 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সহ-অবস্থানের ফলে বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও ব্ৰাহ্মণ্য জ্ঞানে পাপ্তিত্য 
অর্জন করতে হতে|। তাই ব্রাহ্মণ্য পাঠ্যক্রমের কিছু কিছু বৌদ্ধ পাঠ্যক্রমেও 
সংযোজিত হলে|। “মিলিন্দ পনহ থেকে জানা যায় বেদ, ইতিহাস্‌, পুরাণ, ছন্দ, 
ধ্বনি, কাব্য, ব্যাকরণ, ভ্যোতিবিদ্য| প্রভৃতিও ক্রমে ক্রমে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত 
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হয়েছিল! তেমনি বিতর্বের প্রয়োজনে দার্শনিক দক্ষতার জন্য পড়ানো হতো সাংখ্য, 
যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক | আর জাগতিক প্রয়োজনে গৃহীত হলো গণিত, চিকিৎ্সা,- 
জাতকের গল্প থেকে বোঝা বায় যে পাঠ্যক্ৰমে 


বিভিন্ন বিষর স্থান পাওয়ায় বিষয়নির্বাচনেও স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং সেই 
তক্ষশিলাতেই ছিল নানা ধরনের বিদ্যালয় | 
এখানে ভ্রিবেদ এবং বৌদ্ধতত্বের ত্রিশান্ত্র ছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরির নানা বিষয়ে 
পড়ানো! হতো । অষ্টাদশ শিল্পের উল্লেখ তক্ষ 
ভন্ববের সঙ্গে মান্বতত্ত্ের সংবোগ ঘটেছিল । 

“হিউয়েন সাঙ’এর বিবরণে একদিকে মহাযান ধর্মের বিস্তার এবং অপরদিকে ত্রাহ্মণ্য 
প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি বিধৃত রয়েছে! বহু বিষয়ের বিষৃ পাঠ্য এবং প্রয়োগ বিদ্যা! 
তখন প্রচলিত হয়েছে। তা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বহু গোটা সি হওয়ায় পারস্পরিক 
বিতর্ক এবং আলোচনার বীতিটি প্রসারিত হয়েছে। বিনয়, অধিধর্ম, সুত্র যোগ এবং 

ভাবেই প্রচলিত ছিল। নাগসেনের শিক্ষা 


নানাধরনের লোকায়তত শান্ত তখন ব্যাপক 
যে তিনি প্রথমে ত্রাজ্মণ্য শিক্ষা আয়ত্ত করেন এবং 


বিবরণ থেকে দেখা যায় 
সাথে বৌদ্ধশাপ্রাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন ] 
এইসব বিবরণ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায়! প্রথমতঃ, বৈদিক শিক্ষা ণেৰ 
ছিল ৷ দ্বিভীয়ভঃ বৌদ্ধ শিক্ষা 


করেও বৌদ্ধ শিক্ষাগ্রহণের ব্লীতি প্রচলিত হং 
লক্ষার্থীর| ধর্মতত্ব শিক্ষার জন্য 


কেবল ভিক্ষুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল লা। গৃহী শি 
নির্ভর করতেন নিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষার জন্য নির্ভর করতেন 


বিহারের উপর, আর ধর্ম 
মঠের বাইরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর | ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষায় চিকিৎসা, আইন, 
হস্তশিল্প 


ওঠে | বিহারবাসী ভিক্গুরা বয়ন, সীবন প্রভৃতি 


বারাণনী। বিহারগুলিতে 
শানে স্তরে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়েছিল! বস্তুত ধর্মশিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, দার্শনিক 
ও ব্যবহারিক শিক্ষার সময়েই বৌদ্ধশিক্ষার চরম উৎকৰ্ষ এনেছিল। 

গৃহী শিক্ষার্থীকে বল! হতো উপাসক কিন্বা উপাপিকা! কর্তব্যের বন্ধন 
থেকে এ রাও মুক্ত ছিলেন না। বিনয়নত্ জীবন যাপন করা, অপরাধী, বিষ, স্থুরা ও 
অস্ত্র সংশরব ত্যাগ করা এঁদের পক্ষেও ছিল আবশ্যিক | 


২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মাতা ও সন্তানের প্রতি এদের দায়িত্বের দীর্ঘ তালিকা ছিল। স্থতরাং বৌদ্ধ শিক্ষা 
সকলের ক্ষেত্রেই আবশ্যিকরূপে সম্ন্যাসের শিক্ষা! ছিল না। বোদ্ধ বিহারগুলিও 
কালক্রমে লোকায়ত্ত শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। আই সিউ'এর ভারত দর্শনকালে 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা যথেষ্টই জনপ্রিয় ছিল। বহু ভিক্ষু দুই ধরনের শিক্ষাই পছন্দ 
করতেন। তা ছাড়া রাজকার্ধে লিপ্ত বৌদ্ধর কাছে উভয় শিক্ষারই মূল্য ছিল। 
ততদিনে ভিহ্ষুদেরও ভিক্ষুত্ব ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবনে কিরে যাওয়ার অধিকার স্বীকৃত 
হয়েছে। বিহারগুলিও অভিষ্ছু শিক্ষার্থীর কাছে দরজা খুলে দিয়েছে। এই শ্রেণীর 
ছাত্রকে বল! হতে! “মানব” । এইভাবে ভিক্ষ-অভিক্ষু, এমনকি অবৌদ্ধ শিক্ষার্থীকেও 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বিহারগুলি সর্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ভিছ্ষুরা সর্বজনের 
₹ শিক্ষকরূপে গণ্য হয়েছিলেন। ' 
শিক্ষণ পদ্ধতি £- পূর্ণ ভিক্ষুত্বের জন্য শিক্ষানবিসির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে 
হতো। শিক্ষাপন্ধতিও ছিল স্তরান্্যারী। প্রথম পর্যায়ের পদ্ধতি ছিল মূলতঃ 
আৰৃত্তিমূলক। বিববস্তুর পাঠ, ব্যাখ্যা, উপদেশ এবং শেষ পরীক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হতো। দ্বিতীয় পর্যারে পদ্ধতি ছিল মূলতঃ আলোচন। মূলক ৷ 


তৃতীয় পর্যায়ে ছিল শিক্ষক শিক্ষণ। শেষ স্তরে এককভাবেই তন্নানুসরণ 
করতে হতো । Nv 


ফা-হিয়েন বলেছেন যে মূলতঃ মৌখিক ভাবে পড়ানো হতে . বলেই ‘শিক্ষার্থীর 
নিজস্ব চিন্তা এবং যুক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হতো। জনসমক্ষে তত্ ব্যাখ্যা করতে 
হতো বলেই আলোচনা ও তাকিক দক্ষতার উপর লক্ষ্য রাখা হতো। এই দক্ষতার 
শ্রেণী বিভাগ এবং. পুরস্কার দেওয়ার রীতিও ছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝে জ্ঞানী 
সমাবেশ এবং আলোচনাউক্র বসতো। প্রসিদ্ধ জনপদে পণ্ডিত সমাবেশে জ্ঞান 


প্রতিযোগিতা হতো। হর্ন প্রমুখ লারা এই ধরনের সমাবেশে পৃষ্ঠপোষকতা 
দিতেন । সুতরাং 


অঙ্জমান করা যার যে 'জ্ঞানভ্রমণের” মধ্যেই ছিল শিক্ষার 
অর্বেচ্চ স্তর। 


আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে শিক্ষণ পদ্ধতি নিছক কষ্টকর, 
পীড়াদায়ক কিনব যান্তিক ছিল না। যান্ত্রিক শিক্ষা কখনোই জ্ঞান ও সত্য সন্ধানের 
এমন আগ্রহ স্থষ্টি করতে পারত না। গুণীজন ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সকল 
সংসারের শরদ্ধাতাজন ছিলেন বলেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ছিলেন ব্যক্তিগত সংসার বন্ধনের 


উর্ধে। সুতরাং ফলশ্রুতির বিচারে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও 
আপন অস্তিত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা হী 


বৌদ্ধ শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও উল্লেখনীয় । 
এই শিক্ষ। যতই গণ-জীব্নের সংস্পর্শে এলো ততই শিক্ষায় ভাষা-মাধ্যমের সমস্ত! 
সি হলো । সাধারণের কাছে ধর্মের বাণী বোধগম্য করার জন্য স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ 
মাতৃভাষ! চার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাবাগুলি' 
গুরুত্ব পেয়েছে । রাঁজশক্তির আন্ুকূল্যে পালি" হলো সর্বভারতীয় ভাষা । শিক্ষার' 
মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের বদলে পালির দাবি বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছিল । কিন্ত 
স্থু্দোত্তর যুগে সংস্কৃত ভাষা আবার প্রতিপত্তি অর্জন করে এবং বিহারের অন্দরে 
পর্যন্ত প্রবেশ করে। সুতরাং সংস্কৃত ও পালি উভরেরই চর্চা হতে থাকে । 
কা-হিয়েন স্বয়ং পাটলিপুত্রে তিন ব২সর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন । হিউয়েন সাউও 
ব্ৰাহ্মণ্য প্রভাব ও সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব লক্ষ্য করেছেন? বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগের শেষ পাদে- 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত’ বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করে, যদিও গণ-শিক্ষার জন্য 


১২ বংসর ব্যাপী আবাসিক শিক্ষা শেষ হতো 


উপসম্পদা অনুষ্ঠান দিয়ে| এ অনুষ্ঠান ব্ৰাহ্মণ্য সমাবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও 
রস্পর বিরোধী । হিন্দু সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে নব স্নাতক গৃহ 


সমাবর্তন ছিল গাহ ন্থ্যজীবনের সূচনা । আর 
শিক্ষার শেষে সম্পূর্ণ ভিক্কুত্ব আরম্ভ হতে|। স্থতরাং 


উপসম্পদ ছিল চুড়ান্ত সম্যাসের সুচল! ! 

পৰবজ্জার সময় উপাধ্যার-আচার্ধেরই ছিল মুখা ভু মৰ |. ভি ভি নো 
একভাবে বৌদ্ধ সংঘের ।  স্থতরাং উপসম্পদা অনুষ্ঠান 
ঘের সামনে! প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত হতো বিশেষভাবে আহত 


হতো সমগ্র সং 
সংঘ সভায় । কোন প্রবীণ ভিক্ষু ্নাতককে সভার কাছে উপস্থিত করে উপসম্পদা- 
কাছে আত্মসমর্পণ করতেন! 


প্রার্ঘন। করতেন | স্বয়ং স্থাতক তখন সংঘের 


তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে তার 
সভার অভিমত নিয়ে তাকে স্বাতক বলে ঘোষণ। কর! হতো । উপসম্পদার 


সময় থেকেই তীর ‘আধ্যাত্মিক জীবনের বয়স’ হিসেব করা৷ হতে|। স্নাতককে তথন 
ভিক্ষুজীবনে পালনীয় চারিটি বিষয় শিক্ষ! দেওয়া হতৌ-_যেমন ভিক্ষার অন্নে জীবন 


যাপন, জীর্ণ পরিধেয় ব্যবহার, বৃক্ষযুলে ব্যবহার 
সংসর্গ ত্যাগ, চুরিতে 


২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা! 


বৌদ্ধ উপসম্পদ| বহুলাংশে রহস্ত বিবজিত যুক্তি নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। j 


প্রাচীন ভারতের নারী শিক্ষা 


বৈদিক ভারতে স্ত্রীলোকের শিক্ষাধিকার ছিল। তখন নারী স্বাধীনতা ক্ষণ 
‘হয়নি বলেই তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গে শিক্ষার অধিকারও ছিল। 
খাবি নারীকে খবিকা। কিন্বা ব্রহ্মবাদিনী বল! হতো! ৷ রোমসা, লোপামুদ্রা, 
অপালা, কক্র, বিশ্ববারা, সাবিত্রী, দেবযানী, মৈত্রেরী, গাগা প্রভৃতি ছিলেন এই 
রকম খবিকা |; নারী শিক্ষার্ধীনীরও উপনয়নের অধিকার ছিল। মেয়েকে 
শিক্ষা দেওয়া ছিল বাবা মা'র কতত্য। বিদুষী কুমারী পরিবারের গর্বের বিষয় 
বলে গণ্য হতো। বিদুষী পাত্রীকে মনীষী পাত্রের হাতে দেওয়াই ছিল কাম্য । 
অ্র্ের শেষে, অর্থাৎ বিয়ের পরেও শিক্ষার শেব হতো ন|। বিবাহিত 
'মহিলারাও বেদান্ত আলোচন! শুনতেন। উপনিবদে কয়েকজন স্থযোগ্যা শিক্ষিকার 
কথাও রয়েছে। যাজ্ঞযবন্ধের সাথে গার্গীর আলোচনা, কিন্ব। বিতর্কে যাজ্ঞযবন্ধের 
স্ত্রীর অংশ গ্রহণই এর প্রমাণ। নারীদের গান, নাচ ইত্যাদি সুকুমার কলারও 
পারদশিনী করা হতো। এই শিক্ষার অপভ্রংশই মধ্যযুগে রাজনর্তকী কিছ্বা! দেবদাসী 

‘বৃত্তির সৃষ্টি করেছিল। 
সূত্যুগে বৈদিক সমাজে বছ পরিবর্তন এসেছিল। আভ্যন্তরীণ ও 
বহিভীরতীয় আমাতের বিৰত শাকাররা নানারকম প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। সামাজিক জীবনযাত্রা বহুলাংশে রক্ষণশীলতার ছকে ঢালাই হয়। নারী 
মাধীনতা কু হয়। তরও নারী শিক্ষার তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। বিভিন্ন 
"সুত্রে" ধ্মা্ঠানের সময় স্ত্রীর বৈদিক মন্ত উচ্চারণের উল্লেখ আছে। জৈমিনীর 
রী যর রি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পাণিনি মহিলা গুরুকে 
: আচাৰ্য্য” বলে অভিহিত 


খাষি সাণ্ডিল্য কিম্বা গ্গ্যের মেয়েরাও ছিলেন রহ্ষচারিণী । অন্রবিষঠা় টিনার 
রথচালনায় দা, সুকুমার কলায় দ্রৌপদী কিছ! অন্যান্য ক্ষেত্রে সাবিত্রী ও গ্রমিলার 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষ| ব্যবস্থা ২৯" 


উল্লেখ থেকে অনুমান করা যাঁর ষে সে যুগেও নারী শিক্ষার অবনতি ঘটেনি । এমনকি: 
অযোধ্যায় বধূসংঘের উল্লেখও রয়েছে। 
বৌদ্ধ দর্শনে ভোগবাসনাহীন সন্যাসের আদর্শ গ্রহণ কর! হয়েছিল, বলে নারীর: 
ভূমিকা গোঁণ করে দেখ! হয়েছে। বিহার জীবনে নারীর স্থান ছিল না।- আর; 
বিহারগুলিই শিক্ষালয় ছিল বলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্ীপুরুষের সমানাধিকার ছিল না। 
কিন্তু বুদ্ধের বাণী নারী হৃদয়েও আলোড়ন স্ষ্টি করেছিল। তাই মহাপ্রজাপতি এবং 
শিষ্য আনন্দের আবেদনে নারীর ভিক্ষুণী জীবনের অধিকার স্বয়ং গৌতম স্বীকার 
করেন। স্থতরাং! নারীর! শিক্ষার অধিকারও পেলেন্ন। তবে তাদের মর্যাদা 
অনেকটা ক্ষুণ্ন হলো, কারণ বহু বিধি-নিষেধের মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা হলো । 
ভিচ্ষুণীদ্বের জন্য পৃথক বিহার স্ুষি হল। অবশ্য এই যুগে স্বাভাবিকভাবেই 
সমাজে নারীর স্থান নেমে গিয়েছিল। মৌর্যোত্তর যুগে নান! বিদেশী আক্রমণ 
এবং সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ী শক্তির উতানে বহু গ্রানির স্থষ্ট হয়। শ্রেহী পরিপোধিত 
সমাজে নাচ গান আনন্দ বিলাসের প্রসার ঘটে, কিন্তু নটিকুল সামাজিক মর্ধাদা। থেকে 
বঞ্চিত। হয়। 
নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা-সংকীর্ণভা। সত্বেও বৌদ্ধ যুগ বছ গুণী নারী 
টি করেছে। ভিক্ণী জুলভা, শ্রমণী সবরী, আত্রপালি, সুপ্রিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর । 
ভিক্ষুণীদের বিহারে প্রসিদ্ধ শিক্ষিকা ছিলেন উপ্ললা | ভিক্ষুণীদের কাব্য সাহিত্য “থেরী 
গাথা” খ্যাতি অর্জন করেছে | বৌদ্ধ শিক্ষাজগৎ অন্ততঃ ১৩ জন স্বনামধন্য! থেরীর 
জন্য গর্ব করতে পারে। মহাপ্রজাপতি, স্থজাতা, সোমা, অন্ুপম!, ক্ষেমা, কিসাগোতমী 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর । হুণ আক্রমণের পরে, বিশেষতঃ -আরবী-তুকী অভিযানের ফলে 
সামাজিক উদারতা আরও নষ্ট হলৌ। নারী স্বাধীনতা আরও খবিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নারী শিক্ষাও খবিত হলো । 


প্রাচীন ভারতের গণশিক্ষা 


প্রাচীন বৈদিক যুগে তিনটি উচ্চবর্ণের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল বলে মঙ্ুসংহিতায় * 
অথব। স্থত্রে গণশিক্ষার উল্লেখ নেই। কিন্তু লেখাপড়া গণিতের প্রচলন মন্ধুর আগেই 
ছিল। লিপি ও লেখা প্রচলিত হওয়ার পরে শিক্ষা প্রসারেরও সুযোগ হয়। এরই 
কলে ক্রমে লেখা, পড়! এবং ব্যবহারিক গণিত অবলম্বন করে গণমুখী এবং 

ভাপেক্ষাকুভ কার্যকর শিক্ষার প্রচলন হুয়। 

বৌদ্ধ ধর্মে গণ আবেদনের ফলে গণশিক্ষা প্রসারের বাস্তব পরিবেশ ই ঠা 


এ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা চু 

সকল বর্ণের কাছে শিক্ষার সুযোগ আসে। অন্রাহ্গণ শিক্ষকও গণশিক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করে 
ছয় মাসের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করতে হতো । তারপর বি প্রথম পাঠের 


বর্ণ ও শবগুলির চর্চা করতে হতো । আট বছর বয়সে দ্বিতীয় পাঠে পাণিনির স্ুত্রও, 


পড়তে হতো|। দশ বছর বয়স থেকে তিন বৎসর ধরে পড়তে হতো ধাতু, শীল গন্য-পদ্ধ 
রচনা, জাতকমাল|। বস্তুতঃ প্রাথমিক ও সাধারণ শিক্ষার বিষয়বস্ত ছিল শক, শিল্প, 
হেতুবিদ্ধা, চিকিৎস! ও অধ্যাত্ম -এই পঞ্চবিষ্তা | 

আগেই বল! হয়েছে" যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শৃত্রদের কোন শিক্ষাধিকার ছিল ন|। 
তাদের শিক্ষা হতো মূলত ব্যবহারিক-__অর্থাৎ পারিবারিক বৃত্তিকে অবলম্বন করে। 
বৌদ্ধ যুগে তারাও শিক্ষা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেলো । তবে জনসাধারণের জন্য 
সূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাই হলো । এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ক্রমে মধ্যযুগে 
পাঠশালা এবং মহাজনী বিদ্যালয়ের রূপে টিকে থাকে । 


বৃত্তি, কারিগরি ও শিল্পপিক্ষা 


সামাজিক জীবনে বিভিন্ন কর্মাধারার সাথে শিক্ষার যোগ সম্পৰ্কও প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য । ইহ জগতের দায়-দায়িত্বকে হিন্দু দর্শন চেতনায় 
স্বীকার কর! হয়েছিল বলেই বাস্তব জীবনের বৃত্তিগুলি শিক্ষায় স্থান পেরেছিল। 


আরূরবেদ শাস্ত্র এবং সমর শাস্ত্র ছিল এই রকম শিক্ষার দুটি বিশেষ দিক দৈহিক এবং. 


নৈতিক যোগ্যতার ভিত্তিতে আরূ্বেদ শিক্ষার অধিকার সকল বর্ণের কাছে খোলা ছিল। 
তত্বের সঙ্গে প্রয়োগ বিদ্যার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। ভেষজ গবেষণাও 
প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছিল। সমর বিদ্যাও ছিল সকলের 'কাছে উন্মৃত। 
এ ক্ষেত্রে উপনয়নের বিধিও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন অস্ত্র ছিল বিভিন্ন বর্ণের প্রতীক। 
গুরুকে অন্ততঃ ৭ রকমের সমরশাস্তরে দক্ষ হতে হতো 'ছুরিক'বন্ধন” অনুষ্ঠান ছিল 
অমরশিক্ষার সমাবর্তন । 

শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিস ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শিল্পগুরুর গৃহে 
আবাসিক রূপে হাতে কলমে কাজ করে শিক্ষা হতে সার্থক । শিক্ষানবিসি শেষ 
হওয়ার আগে গুরুগৃহ ছাড়া যেত না| বহক্ষেত্রে “শ্রেণী” অর্থাৎ শিল্প সংঘই (গিল্ড ) 
শিল্পবিগ্ভালয়ের ভূমিকা পালন বরতো। কৃষি সংঘ, গোপালক সংঘ, বণিক মংঘ 
কারিগর সংঘ, শিল্পী সংঘ প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণী-সংগঠনের কথা স্মতিশাস্ত্ে দি 
রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ৬৪ কলার উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে 


টব 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সঃ 
রয়েছে অষ্টাদশ শিল্পের উল্লেখ; অর্থশাস্ত্রেও বয়ন, ধাতু, খনি, কৃষি, চর্ম, কাঠ, রেশম, 
পশম প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পের উল্লেখ আছে । 
আজীবন বেদ চর্চ। ছি স্বল্প সংখ্যকের কাজ। পাঁখিব জীবনে কর্মযোগকেও 
অস্বীকার কর! হয়নি । তাই সামাজিক উৎপাদনী শ্রমকেও ওকত্ব দেওয়া হয়েছিল। 
কর্মবিভাগের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনে বহুতর কর্মধারা প্রবতিত হওয়ার ক্রমে 
লৌকিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। নানা শ্রেণীর শিক্ষকেরও উদ্ভব 
হয়েছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার গণমুখী প্রভাবে বৃত্তিগত শিক্ষা আরও সংগঠিত হয়। 
শিল্পকলার চর্চা সে যুগে স্নান হয়নি । গান্ধার শিল্পরীতি তার বিশেষ প্রমাণ। অসংখ্য 
চৈত্য এবং বিহার নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য বিষ্ভারও উন্নতি ঘটে । নালন্দা, 
বিক্রমশীলায় শক্তিশালী কলা বিভাগও গড়ে উঠেছিল । 


শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিক' 


যে শিক্ষা ছিল সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তর ও কর্মধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, 
সে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্র নিবিকার থাকতে পারে না। প্রাচীন ভারতে 
কোন রাষ্ট্রীয় শিক্ষ। ব্যবস্থা ছিল না। গুরুই ছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে একক অধিকর্তা । 
তিনিই পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, ছাত্রভতি, শিক্ষামান নির্ধারণ করতেন। কিন্তু এ শিক্ষায় 
সমাজ ও প্রজার মঙ্গল হতো বলেই একে বীচিয়ে রাখবার দায়িত্ব ছিল সমাজের ও 
রাজশক্তির। রাজা জনক ও পরীক্ষিত, কাশী-কোশল-বিদেহ রাজগণ, এবং পরবর্তী- 
কালে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও কনৌজ সম্রাটগণ এবং দক্ষিণাপথের সকল বৃপতিই 
ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক । 


নীঅপদান্ধ অনুসরণ করতেন। 
বর্াচারীর ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিতেন। এই ব্যাপক পৃষ্ঠপৌষকভাঁর 
ফলেই শিক্ষা ছিল বেতনহীন, শিস্তের ভরণপোষণে 


কিন্তু গুরুর এই গুরুভার বহন করতো বৃহতর সমাজ 


আর দরিদ্রেতম প্রজ্জাও 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সাধারণ গৃহহ্থের দানে । বছ তাত্মশাসনে ভূমিদানের কথ! লিপিবদ্ধ, আছে। 
স্থানীয় কৃবকর! এই জমি চাষের দায়িত্ব নিতেন। হিউরেন সাও দেখেছেন 
পশ্ডিতরা কত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন! আই সিঙ্‌ তাদের রাজকার্বে নিয়োজিত হতে 
দেখেছেন। বিদ্যোতদাহী নৃপতি রাজসভাতেই পণ্ডিত সমাবেশ এবং প্রতিযোগিতা 
আহ্বান করতেন। পত্তিত্যের স্বীরুতি হিসেবে উপহার ও সম্মান বিতরণ করতেন। 
আই সি রাজপ্রাসাদে পৃথক বিতর্ক গৃহের অস্তিত্ব দেখেছেন পাণ্ডিত্য অনুসারে 
পণ্ডিতদের শ্রেণী বিভাগ করে পর্বায়ভেদে শ্রদ্ধা জানানো হতো । সমাজ ও রাষ্ট্রের 
এই বদান্ততাতেই বৌদ্ধ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে প্রাচীন ভারতীয় 
সৃষ্টি হয়েছিল। আজও ভারত এদের জন্য গবিত। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্্ 

প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গান্ধার-পুরু অঞ্চলেই গড়ে 
উঠেছিল প্রাচীন শিক্ষাকেন্্রগুলি। কালক্রমে “কব মধ্যদেশে* আর্য সভ্যতার প্রাণ- 
কেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ায় শিক্ষার প্রাণবিন্দু এইখানে সরে আসে। যজ্ঞ 
কেন্দ্রগুলিই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় । রাজশক্তি উত্থানের ফলে রাজসভাতেও 
রাজাহুকুল্যে বিদ্ংসমাবেশ ঘটে । এই ভাবেই কাশী, বিদেহ, কোশল, পাঞ্চাল, যন 
অযোধ্যা প্রভৃতি রাষ্ট্রকেন্্র শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।  দাক্ষিণাত্যে আর্সংস্কৃতি 
বিস্তারের কলে চালুক্য, চোল, পল্নব, রাষ্টরকূট রাজ্যের প্রতিটি মঠ মন্দির ও 
তীর্থস্থান শিক্ষাকেন্দ্ে পরিণত হয়। অপরদিকে বারাণসী, মিথিলা, নদীয়া 
প্রভৃতির মত কয়েকটি বিখ্যাত জনপদ বা তীর্ঘস্থানে সর্বভারতীয় গুরুত্বস্পন্ন শিক্ষা- 
কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পবিত্র বারাণসীধামে ভারতের দিক দিগন্ত থেকে পুণ্যার্থীর 
সমাগম হতো। কালক্রমে অনেক পত্তিত এই পুণ্যবামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। 


তার কলে বহু টোল চতুষ্পাঠীর সৃষ্ট হয়। ক্রমে বারাণসী একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা- 
কেন্জ্রে পরিণত হয়। হিউরেন সাঙ তাঁর ভারত দর্শন কালে বারাণসীতে বহু 
মতাদর্শের অবস্থান দেখেছেন । 


বিশ্ববিষ্যালয়গুলি 


ল। প্রসিদ্ধ ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষকেন্দ্র হয়ে ওঠে। 
রুরু পাঞ্চালের বহু পণ্ডিত এখানে এই গৌরব দীর্ঘদিন পৰ্যন্ত 
ছিল। মিথিলাই মকেন্্। এ জায়গাটি ন্যায় শিক্ষার 
প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পক্ষধর, বাস্থদেব ও গন্দেশ উপাধ্যার়ের স্বৃতিতে মিথিলার নাম 
ধন্য । বিদ্ধাপতি মিথিলারই কবি। “দিখিজরী” রঘুন্দন রায়কে সম্রাট আকবর 


ছিল মহাপত্তিত জগদ্ধরের ক 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থ৷ তত 


বিস্তর ভূদম্পতি দান করেন। গুরু-প্রণামী রূপে তিনি সে সম্পত্তি মহেশ ঠাকুরকে 
দান করেন। এ থেকেই দারভাব্ার রাজ পরিবারের প্রতিষ্টা। পাণ্ডিভ্যের 
গৌরবে পুষ্ট মিথিলার খ্যাতি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ন্যাত্ন 
শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য সমগ্র ভারত থেকে এখানে ছাত্র সমাবেশ ঘটতো ! 
শিক্ষাকেন্দ্রদূপে ক্রমে নদীয়ার উত্থান ঘটলে মিথিলার গৌরব স্তিমিত হয় | 

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায়ও স্থদীর্ঘ বিবর্তনের পথে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে। 
প্রথনাবস্থায় গৌতম বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জায়গার, যেমন বেসুবন, 
রাজগৃহ, আবন্তী, বৈশালী, কপিলাবস্তর বিহারগুলিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ । ক্রমে তক্ষশিলা, 
সারনাথ, বলভী, পুরুষপুরের বিহারগুলি গুরুত্ব অর্জন করে | পূর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে মগধ ও গয়।। বাংলাদেশে ছিল কর্ণস্থবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহার । 

বৌদ্ধধর্ম ক্ষাত্রশক্তির আনুকূল্য পেয়েছিল । তাই বৈশালী, রাজগৃহ ও মগধের 
রাজধানী ও সম্বন্ধ জনপদে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে । মৌর্যোত্তর যুগে একদিকে 
সিংহল এবং অপরদিকে মধ্য এশিয়া ও কাশ্মীরে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত হয়। 
গুপ্ত যুগের মধ্যেই বৌদ্ধ শিক্ষা বাবস্থা হিন্দু শিক্ষার পাশাপাশি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে যে গুপ্োত্তর ভারতে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধ শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে রাজান্থকৃল্য প্রদর্শন করেন। এই গৌরবময় যুগের শ্রেষ্ট কলশ্রুতি 
ছিল নালন্দা ও বিক্রমশীলার মত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্ঠালয়। 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

বৈদিক ভারতের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুকুল। প্রতিটি 
গুরুকুলের পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও সর্বোচ্চ জ্ঞান প্রচারের কেন্দ্র হলে| ব্রাহ্মণ সংঘ। 
বিভিন্ন গুরুকুলের শিষ্যরা সমাবিষ্ট হয়ে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের মৌলিক অবদান আলোচনা 
করতেন। এইভাবেই সম্মেলন, আলোচনাঁচক্র এবং বিদ্ংসমাজ গড়ে ওঠে । 

প্রথমাবস্থায় গুরু মৌখিক শিক্ষ। দ্রিতেন | কিন্তু বিষয়বস্তুর জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
শিশ্তরা গুরুবাক্য সংকলন করতে লাগলেন। ফলে একই গুরুর বাণী বিভিন্নভাবে 
সংকলিত হয়। এ থেকেই স্থষ্টি হয় শাখা, চারণ, কুল, গোত্র প্রভৃতি শিক্ষা 
চক্র। প্রতিটি বেদেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরী হল। এই বিভিন্ন সংস্করণকেই 
শাখা” রূপে অভিহিত করা হয়। এক একটি শাখার অনুচরদেরকেই বলা হলো 
চারণ । চারণ কোন রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা নয়, জ্ঞানাদর্শগত সহানুভূতির আত্মীয়তা । 

বেদ ব্রাহ্মণের পরেই আরণ্যকের উদ্ভব। ধ্রুব মধ্যদেশে প্রকৃতির অযাচিত 

ভাঃ-শিক্ষার-ইতিঃ_-৩ 


৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


করুণার পরিবেশে কলকোলাহলের বাইরে খাবিরা ধ্যানমগ্ন হলেন তপোবন 
আশ্রমে। আশ্রম-বালক রূপে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য তপোবনেই সমাগত হলেন 
শিক্ষার্থীর দল। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠানও ক্রমে জটিলতর হলো। একটি পুণাঙ্গ 
আশ্রমে থাকতো অনেক বিভাগ, যেযন _ অগ্রিস্থান, ব্রন্স্থান, বিঝুস্ছান, মহেন্রহান, 
সোমস্থান, গক্ুড়ছান, কাতিকেরস্থান ইত্যাদি। নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনকের 
আশ্রম ছিল ১* হাজার ছাত্রের এক সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমই বৈদিক ভারতে 
সবপ্রথম বিশ্ববিষ্ভালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রয়াগে ঝষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল 
বিরাট, মহাকাব্য থেকেই অনুমান করা চলে যে সে যুগেও আশ্রমিক প্রতিষ্ঠান 
যথেষ্ট জাগ্রত ছিন। 

বৈদিক আদর্শের অঙ্গকরণে বর্তমানে কিছু কিছু আশ্রম-বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। কিন্ত এ প্রচেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ অনুকরণ। যে আদর্শের ভিত্তিতে, 
যে পরিবেশে, যে পাঠ্যক্রম কেন্দ্র করে, স্েহশীল অন্তরের স্পর্শে সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, আজ তার কিছুই নেই। আজ শুধু কাঠামোটিই আছে। শান্তিনিকেতন 
আশ্রমও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে, পরিবতিত মূল্যবোধের 
পরিবেশে, নতুন সমাজ মানসের পটভূমিতে বৈদিক আশ্রমের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান 
কল্পনাই করা যায় না। সে যুগ নেই, ভাবমানদ নেই, শিক্ষক নেই, আধ্যাত্মিকতার 
সে আবেদন নেই। স্থতরাং সে প্রতিষ্ঠানও নেই। 

প্রাচীন ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল ‘পরিষদ’, - 
বার সহজ অর্থ সমবেত উপবেশন। পরিষদ ছিল বিভর্ক সভ! বা বিদ্ধ 
সমাজের নামান্তর। দার্শনিক অতবের ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার 


পরিষদে সমবেত করতেন। পাঞ্চাল পরিষদ ছিল 
“এই ধরনের দার্শনিক পরিষদের ফলশ্তিই 'উপনিষদ”। উচ্চন্তরের আলোচনা হতো 
বলেই শিক্ষাগত পুরপস্তি ছাড়া এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না এই 
বিদ্ধংচক্ত তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। 
নংশয়াধীন প্রশ্নের মীমাং 
বৃ গৌতমর মতে & জন বেদ, জীবনের প্রথম ডি 
প্রতিনিধি, ৩ জন আইনজ্ঞ-_ এই ১০ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! ব্যবস্থ! 5৫ 


উপরই মন্ বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন । বস্তুতঃ বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, কল্প প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ 
শ্রেষ্ট মনীষীরাই পরিষদে আসন পেতেন। মিলিত হতেন ভ্ঞানলোকের বিশেষজ্ঞ 
এবং সমাজ লোকের বিশেষজ্ঞ। এখানেই গুরুকুল থেকে এর মৌলিক পার্থক্য 
বিশেষজ্ঞদের সভার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রশ্ন মীমাংদিত 
হতো। শিক্ষক, ছাত্র এবং প্রাজ্ঞজনের যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিষদ ছিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ক্ষুদ্র সংস্করণ । বর্তমানেও বিজন সম্মেলন কিংবা আলোচন]! 
চক্র বসে। সংস্কৃত পরিষদ আছে। কিন্তু প্রাচীন পরিষদের আলোচ্য বিষয়, 
গঠন প্রণালী, গৃহীত সিদ্ধান্তের সর্বজন-স্বীকুতি বতমানের কোন সংগঠনেরই নেই। 
বস্তুতঃ প্রাচীন পরিষদের সমতুল্য কোন প্রতিষ্ঠান আজ আর নেই, কিছু অনুকরণ 
প্রচেষ্টা আছে মাত্র। 
আঞ্চলিক পরিষদ ছাড় রাজস্থয় অথব| অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সর্বভারতীয় খৰি 
সম্মেলনও হতো। ত৷ ছাড়| চারক কিন্ব। ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক ও ছাত্র দেশময় ভ্রমণ 
করে বিতর্ক সভায় যোগ দিতেন | 
স্ত্রযুগে বিশেষীকরণের প্রয়োজনে স্থষ্টি হলো আরও নতুন ধরনের শিঙ্ষ। 
শ্রতিষ্ঠান। তত্র বিপ্যালয়গুলির স্বাধীন চর্চার ফলে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হয়ে উঠলে|। এই বিশেষীকরণের কিছু চিহ্ন আজও রয়েছে। বেদ বিশেষজ্ঞরাই 
হয়েছিলেন বৈদিক, ক্রিয়াকর্মে বিশেজ্ঞরা হলেন শ্রোত্রির এবং গৃহ্স্থত্রের বিশেষজ্ঞর। 
হলেন যাজনিক। 
সূত্র বিতালয়ের পরিণত সংস্করণই চতুষ্পা্ী। যে সব বিদ্যালয়ে চারিটি 
বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হতো! সেগুলিই হলো! চতুষ্পাী। এই বিষয়গুলি 
সাধারণতঃ ছিল ব্যাকরণ, কল্প, পুরাণ ও দর্শন। চ্তুপ্পাহীর এই মৌলিক রূপ থেকেই 
কালক্রমে নানা ধরনের টোল সৃষ্টি হয়। টোল হলো তিন শ্রেণীর । “এক 
শ্রেণীর টোলে পড়ানে| হতো ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ; আর এক ধরনের টোলে 
কল্প ও পুরাণ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ন্যায় ও দর্শন । লোকালয়ে, মঠমন্দির তীর্থস্বানে 
বহু টোল গড়ে ওঠে | 
“শর বন্ধালয্ন ও চতুপপাঠী সৃষ্টি হয়। 
2৩ গুরুর আকদণে ছা্সমাগম হয়। গুরু নিয্তের এই যৌথ উপনিবেশই 
প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্ঞালয়। বর্তমান 


| বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এই প্রাচীন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় রাষট্রা আইনে হু, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। 


৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রতি শিক্ষক এবং তীর বিদ্যালয় আত্মনিরন্তণাধীন ছিল। কিন্ত একস্থানে বহু 
শিক্ষকের সমাবেশের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের স্থষোগ হলো, বিতর্কাধীন 
বিষয়ের জন্য মীমাংসা সভার অনুষ্ঠান সহজ হলো!। প্রাচীন ভারতের ত্রান্মণ্য 
বিশ্ববিগ্ভালরগুলি- এই ভূমিকাই পালন করতে! । কতজন বিশেষজ্ঞের 
সমাবেশকে বিশ্ববিদ্ালন্ন আখ্যা দেওয়া যেত এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। গৌতম 
এর মন্তুর মতে ১০ জন, বশিষ্ঠের মতে ৪ জন, আবার ম্যান্সযূলারের মতে ২১ জনের 
দরকার হতো । অবশ্য সংখ্যার সমস্যা খুব বড় ছিল না, কারণ প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনেক পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটতো|। 

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গতিশক্তি বর্তমান জীবনধার|র 
নিপ্পেঘণে বহুলাংশে বজিত হলেও শেষ প্রদীপটির মত টোলগুলি আজও অতীতের 
এ্তিহ বহন করছে। নবদ্বীপ, কাশী, বুন্দাবনের মত তীর্থস্থানে এবং আরও অনেক, 
জনপদে টোলগুলি কারক্লশে দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে মাত্র । 
পাঠ্যক্রমের চিরাচরিত হুকে বীধা, বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্বহীন, আধুনিক জীবন-চাহিদ। 
পূরণে অক্ষম, গতিহীন, প্রাণহীন, সুজনশক্তিহীন টোলগুলি আজ আর প্রতিভা 
সম্পন্ন শিক্ষার্থী আকর্ষণ করে না। যৎসামান্য সরকারী অন্থ্দীন শিক্ষককে বাঁচিয়ে 
রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই ছাত্র-শিক্ষকের সে সম্পর্কও নেই, সমাজের মধ্যমণি 
রূপে পণ্ডিত মশাইয়ের সে মর্যাদাও নেই । শুধু ইতিহাসের নাক্ষীর মত আজও 
টোলগুলি বেচে আছে মাত্ৰ৷ ০ 
তর্শিল। বিশ্ববিষ্ঠালয় 

প্রাচীন ভারতের তক্ষণিলা বিশ্ববিষ্তালরের জন্ম হয়েছে ত্রাহ্মণ্য যুগে কিন্তু জীবন 
প্রবাহিত হয়েছে বৌদ্ধবুগ পর্যন্ত । স্থতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ব্যবস্থার 
মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করেছিল। প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী এবং 
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ স্থানে রাজা ভরত কতৃক এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। 
রাওয়ালপিণ্ডির কাছে তিনটি ভিন্ন স্থানে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান করা 
হয় যে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এর ইতিহাস স্ষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ পারসিক, গ্রীক 
ব্যাকৃপ্রি়, শক, কুষাণ আক্রমণের পথে ভারতের উত্তর পশ্চিম দ্বারে অবস্থিত 
তক্ষশিলার উত্বানপতন এই বিশ্ববিষ্ালয়ের ভাগ্যকেও প্রভাবিত করে। 
বিদেশী লিপি, শিল্পকলা ও সাহিত্য রীতিও একে প্রভাবিত করেছে। 

তক্ষশিল। “বিশ্ববিষ্ালয়” কিন্তু কোন বৃহদী রতন যৌথ প্রতিষ্ঠান ছিল ন! 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা 


এখানে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল মাত্র । তাই, না 
ঘটেছিল। কিন্ত প্রতিটি শিক্ষক ও বিদ্যার ছিল 
পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিশ্বা গ্রহণ-ব্জনের সম্পূর্ণ অধিকার। ক 
কিম্বা অভিজ্ঞান পত্রের ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্ত এখানকার সীরঁতিত্য ছিল 
সৰ্বজনস্বীকৃত । প্রসেনজিৎ, জীবক, পাণিনি ও কৌটিলা তক্ষশিলারই অবদান। 
তাই সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারত থেকে এখানে ছাত্র সমাবেশ ঘটভো। বস্তুতঃ 
শিক্ষকের খ্যাতিতেই ছিল বিশ্ববিষ্ভালয়রূপে তক্ষশিলার প্রকৃত খ্যাতি। 

তক্ষশিলা ছিল উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র। তাই বালক শিক্ষার্থী এখানে ছিল না। 
প্রাথমিক শিক্ষার শেষে উচ্চশিক্ষার্থী কিশোর আহ্্মানিক ১৬ বছর বয়সে এখানে 
প্রবেশ করতেন। শি্তুরা সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাস করতেন । তবে বিত্তশালী শিষ্য 
নিজ ভরণপোষণের ব্যয় বহন করতেন, কিম্বা নিজে বাড়ী করে থাকতেন । 
অনুমোদিত ছাত্রাবাসও ছিল । তক্ষশিলার বহু বিদ্যালয়ে বেতনের রীতিও ছিল। 
অবশ্য শিক্ষার শেষেও বেতন দেওয়া চলতো | অনেক সময় স্থানীয় ধনীরা ছাত্রদের 
পোষণ করতেন। তা ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানেও নিমন্ত্রণ ছিল অঢেল। বেতনও 
ছিল এত সামান্য যে তা দিয়ে বিদ্যালয় চলতো না। সুতরাং শিক্ষককেও সমাজের 
উপরই নির্ভর করতে হতো । 

তক্ষশিক্ষার কোন কোন বিছ্যালয়ে প্রচুর ছাত্র ছিলেন। চণ্ডাল ছাড়া অন্ত্য 
সবার ক্ষেত্রে শেগী-বর্ণএশ্বর্ষের ভিত্তিভে কোন বৈৰম্য ছিল না। বিষয় 
নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বর্ণ বিভাগ প্রকট ছিল না। সুতরাং শিক্ষায় গণতন্ত্র এবং কায়িক 
শ্রমের ভূমিকা কিছুটা স্থান পেয়েছিল। এইসব বিদ্যালয়ের সরল জীবনযাত্রার 
মধ্যে নিয়মানবতিতার সুর ছিল উচ্চগ্রামে। সঙ্গতি ও মর্যাদা নিবিশেষে সকলকে 
শি সময় নিউ অসার নিয় জীবন যাপন করতে হতো । 

তক্ষশিলার পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল তিবেদ, 
অষ্টাদশ শিল্প। বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে জ্যোতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাণিজ্য 
ক্ষি, হিসাব রক্ষণ, সর্পবিছ্যা, ইন্দ্ৰজাল বিদ্যা, মুগয়া বিদ্যা, দৈববিদ্ধ| k ™ ! 
চিকিৎসা, নৃত্য, অংকন প্রভৃতির কথ|। এখানে বিহিত Moi 
৬, চেষ্টা হয়েছিল । চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভেষজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ছিল। করে অনেক ক্ষেত্র 


শুধু ব্ৰাহ্মণ কিন্বা ক্ষত্রিয়ের জন্য বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষান্তে দেশন্রমণের ফলে 


গভীরতা এবং মনের প্রদারতা আসতো । 


৩ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


কুষাণ যুগ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু তার পরেই 
অবক্ষয় ঘটে । ফা-হিয়েন এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যক্ষ করেন নি। তারপর হণ 
আক্রমণের ঢেউ এসে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। সপ্তম শতকে হিউয়েন 
সাঙএর সময় এর অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকলেও গৌরবের কোন চিহ্নই ছিল না। 


নালন্দা 


বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় বিহারগুলিই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । বহু ক্ষুদ্র বিহারের 


উ্ হলেও রাজানুকুল্যবপ্ধিত বৃহদাকারের বিহারগুলিই ছিল বৌদ্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বহু শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশে যৌথ 
পরিচালনার সংবিধান সম্মত পন্থায় যে সব বিশ্ববিগ্ভালয় স্থ্টি হয়েছিল তার মধ্যে 
নালন্দার খ্যাতিই ছিল সর্বাধিক । 

রাজগীরের ৭ মাইল উত্তরে রয়েছে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ বৌদ্ধ ও জৈন গএন্থাদিতে 
এই বিশ্ববিগ্ালয়ের উল্লেখ আছে। নালন্দাকে সরিপুত্তর জন্মস্থান বলে তাঁরানাথ 
নির্দেশ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন হিউয়েন সাও। সম্রাট অশোক 
নিমিত বিহারকে অবলম্বন করেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চন! | 

নালন্দার নামকরণ সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন নাল নামক 
গ্রামের নামে, কেউ বলেন সর্পসম্থুল পন্মদীঘির নামে এর নামকরণ। জাতকে লিখিত 
ব্যৃংপত্তিগত অর্থটিই অবশ্য বেশী গ্রহণযোগ্য । ন7+আলম+দা অর্থাৎ “দানে যার 
অরুচি নেই” এই ভাঁবগত অর্থেই নালন্দার প্রকৃত পরিচয় । 

সম্রাট অশোকের যুগে প্রাথমিক সুচনা হলেও নালন্দা প্রখ্যাত হয় মহাযান 
বৌদ্ধ মতের জর়যাত্রাকালে। হিউয়েন সাঙ'এর বিবরণে এই ক্রমবিকাশের ৫ 
ইন্দিত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পাঁচশত শ্রেীর দানে গঠিত এই বিহার গুপ্তযুগ 
অতিক্রম করে হর্যবর্ধনের যুগ, এমনকি পালযুগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে রাজানুকৃল্যে 
বিশালায়তন হয়ে ওঠে। প্রাচীর বেষ্টিত বিহার এলাকার মধ্যেই আই সিঙ সংঘারাম 
ব্যতীত ২০০ খানি গ্রাম দ্রেখেছেন। 

সে যুগের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে রয়েছে নালন্দার 
সুউচ্চ পরিবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে দ্বারদেশ থেকে প্রশস্ত পথ গিট 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গিলি 


বিহারের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রা । শিক্ষা ছিল অবৈতনিক! 
জীবন ধারনের চারিটি মৌল প্রয়োজন-_খাদ্য, বস্তু, শয্য। ও ওমধ বিনামূল্যে 
দেওয়া হতো। 

বৌদ্ধ ভারতের পীঠস্থান, আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্্র নালন্দার ছিল স্নাতকোত্তর 
বিশেবীকরণের শিঞ্ষ।। ভতির বরস ছিল ২০ বংলর | ১৫ বছরেও ভর্তি 
কর! হতো, তবে সে ক্ষেত্রে ৫ বছর লাগতো! বিশেষ প্রস্তুতি পাঠের জন্য । উচ্চমানের 
শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। দ্বারপত্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতে হতো। প্রবেশেচ্ছুদের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ প্রবেশাধিকার পেত । তবুও 
সমগ্র ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়! এবং বহির্ভারত থেকে শিক্ষার্থীর স্রোত বইতৌ, 
ছাত্রাভাব ঘটতে না। উচ্চমানের তাত্বিক ও নৈতিক শিক্ষা ছিল বলেই 
নালন্দার ছাত্র উত্তর জীবনে সুখ্যাতি অজন করতো। | ১৫৯০ শিক্ষক ৮৫০০ রর 
ছাত্রকে ১০০টি বিষয়ে বিভিন্ন পাঠকক্ষে ঘুমের সময় ছাড়া দিনরাতে সময় নির্ঘণ্ট 
অনুসারে পড়াতেন। 

নালন্দীর পাঠ্যক্রম গঠিত হয়েছিল ত্রান্মণ্য-বৌদ্ধ, ধর্মীয়-লেঁকিক 

দার্শনিক ও ব্যবহারিক, বিজ্ঞান ও কল! প্রভৃতি সকল জ্ঞানের সমন্বয়ে ৷ 
পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল চতুর্বেদ, বৌদ্ধ শান্ত, বিভিন্ন দার্শনিক তত্ব, হেতু, চিকিংস। 
ও শব্দবিদ্যা, ভাষা তত্ব, আইন, জোতিবিজ্ঞান, সাংখ্য, সংস্কৃত ও পাণিনি প্রভৃতি । 
শিক্ষণ পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিতকই প্রধান হওয়া সত্বেও লেখা এবং পুঁথির 
, অনুলিপি তৈরি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো । স্বাধ্যায়কে বিশেষ গুরুত্ব 
' দেওয়া হতো। এ জন্যই তিনটি বৃহৎ অট্রালিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তিনটি 
সুবৃহৎ পাঠাগার - রত্ব্সাগর, রত্নদথি এবং রত্বরঞ্জক)। 


নালন্দার শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক । কিন্তু ততদিনে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর 
ঘটেছে, মহাযানের উত্থান হয়েছে, নানা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, হিন্দুধর্মের প্রভাবও 


পড়েছে। নতুন ধর্মকল্পনার বাহন রূপে ভাস্কর্যের উন্নতি ঘটেছে। ভারতের বিখ্যাত 
শিল্পী বীটপাল ও ধীমান নালন্দারই শিল্পী ছিলেন। পালযুগের নতুন কলাচৈতন্য 
নালন্দাকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং নালন্দার শিক্ষা কেবল ভম্বগত নয়, 
সজনীও ছিল বটে। পণ্ডিত ও গবেষকদের রচনাকে অবলম্বন করে নালন্দার 
নিজস্ব সাহিত্য কীতিও রচিত হয়েছিল। তক্ষশিলার মত নালন্দাও ছিল শিক্ষকের 
খ্যাভিভে গৌরবান্বিত। অন্যান্ত বহুর মধ্যে বর্ষপাল, গুণমতি, জীনমিত্র এবং 
শীলভদ্রের কথা হিউয়েন সাঙই বলেছেন । পাণ্ডিত্য ও দ্বায়িত্ব অনুসারে বিভিন্ন উপাধি 


- প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা 


ছিল। বিহার-প্রধান ছিলেন “কুলপভি?। কিন্ত বিহার জীবন ছিল গণতান্ত্রিক | 
ছাত্রদের নিরমানুবতিতার প্রশ্ন ছাত্ররাই সমাধান করতেন। তাই সাতশত বছরের 
গৌরবময় ইতিহাসে কোন ছাত্রবিক্ষোভ হয় নি। বস্তুতঃ বিভিন্ন মতাদর্শ, গোষ্ঠী, 
এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সমন্ধয়ী যৌথ জীবনের 
সাফল্যই নালন্দার শ্রেষ্ঠ গৌরব। 
এই জমন্থরী রূপই আকর্ষণ করেছিল বহির্ভারতকে। চীন থেকে 
এসেছিলেন ক হিয়েন, হিউয়েন সাও, তাও হি, আইসিও; কোরিয়া থেকে তাও 
“সিঙ, তাও লিঙ। শিক্ষার্থী এসেছিলেন সিংহল, স্থমাত্রা, ববদীপ, তিব্বত থেকে । 
এই আন্তর্জাতিকতার প্রেরণাতেই নালন্দার পণ্ডিত কুমারজীব, গুণবর্মন, পরমার্থ 
প্রমুখ ব্যক্তিরা ধর্মযাত্রায় গিয়েছিলেন চীন, তিব্বত. 'ও অন্যান্য দেশে । শিক্ষায় এই 
আত্তজণীতিকতার আবেদনটি আজও কাম্য | 
আই সিঙ’ এর ভ্রমণ কালেও নালন্দার গৌরব ছিল। কিন্ত তিব্বত ও গৌড় 
রাজাদের পৃষ্টপোষকতা সত্বেও অষ্টম শতকের শেষভাগ থেকেই গৌরব স্তিমিত হতে 
) বাকে। পালরাজত্বের শেষে নালন্দার গৌরবও শেষ হয়। গোষ্ঠী সংঘর্ষ 
ও অন্তদ্বন্দে নালন্দার আভ্যন্তরীণ জীবন যখন ক্ষয়িষ্ণু, তখনই আসে বখতিয়ার 
খলজীর অভিযান। মুসলীম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে নালন্দার ইতিহাসও 


শেষ হয়। 
» রিক্রমশিল! 


বিক্রমশিলা মহাবিহার ছিল পাল অজ্াটদের অবদান এবং স্বাদের 
আনুকুলযপুষ্ট। সম্রাট ধর্মপাল উত্তর বিহারে গন্গাতীরে এই “বিহার” তৈরী 
করেন। বিহারটি কোথায় ছিল সে সম্বন্ধ মতদৈধ রয়েছে। কেউ বলেন এটি ছিল 
নালন্দার কাছে, কেউ বলেন ভাগলপুর জেলায়। সুগঠিত প্রাচীর বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে 
ছিল মহাবোধি মূৰতি শোভিত মঠ। কেন্দ্রীয় মঠকে বেষ্টন করে ছিল ৫৩টি ক্ষুত্রতর 
মঠ এবং আরও ৫৪টি অট্টালিকা । মোট ১০৮টি মঠ নিয়ে গঠিত বিহারে 
ছিলেন ১০৮ জন মঠাধ্যক্ষ এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, কর্মপরিদর্শক প্রভৃতি 
কর্মকর্তা। সমগ্র বিহারের কতৃত্ব ছিল শিক্ষকমণ্ডলী নিয়ে গঠিত পরিচালক সভার 
হাতে। এই সুত্রে উল্লেখযোগ্য যেশ্রে্ঠ পাল সজ্াটর! যুগপৎ নালন্দা ও 
বিক্রমশিলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ধৰ্মপাল উভয়েরই আচার্য ছিলেন। অক্কমান 
কর] হয় যে বিক্রমশিলার পরিচালকরা নালন্দাকেও পরিচালন করতেন। দুই 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৪১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় হতো । দীপংকর শ্রীজ্ঞান এবং অভয়কর গুপ্ত 
ছুঃজায়গাতেই অধ্যাপনা করেছেন। 

বিক্রমশিলায় ছিল ছয়টি মহাবি্ভালয়। এর প্রতিটিতে ছিলেন ১০৮ জন 
করে শিক্ষক। মধ্যস্থলে ছিল জ্ঞান ভবন। ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের দিকে জ্ঞানভবনের 
ছিল ছয়টি দরজা | ছয়টি ছার রক্ষা করতেন ছয়জন ছারপণ্তিত। প্রধান প্রবেশ 
পথের ছ*পাশে অঙ্কিত ছিল নাগার্জণ এবং অতীশ দীপংকরের চিত্র । সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তিই হতেন বিহারের কুলপতি। ধর্মপালের সময় কুলপতি ছিলেন বুদ্ধজ্ঞানপাদ । 


এখানকার ইতিহাসে জর্বাপেক্ষা। খ্যাতিমান কুলপতি অবশ্য ছিলেন দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান অতীশ । 


বিক্রমশিলার পাঠ্যক্রম কিন্বা বিধিবিধান প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, কারণ এই 
বিহার ধ্বংসের সময় সব প্রমাণই বিনষ্ট হয় । তবে নালন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে 
অন্মান করা চলে যে এখানেও নালন্দার মত পাঠ্যক্রম ও নিয়মবিধি প্রচলিত ছিল | 
তবে পাল রাজত্বের শেষ ভাগে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মভবাদের প্রসার ঘটে, 
ভার দ্বার! বিক্রমশিলাও প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক । 

বিক্রমশিলারও গৌরব ছিলেন এখানকার পণ্তিতরা। জ্ঞানপাদ, প্রভাকরমতি, 
জ্ঞানশ্রীমিত্র, দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পরিচয়েই এ বিহারের পরিচয় । তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম 
প্রসারে এদের ভূমিকা আজও তিব্বতবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। 

কিন্ত নালন্দারইই মত বিক্রমশিলাতেও এলো ধ্বংসের তাগুব। তবাকৎ-ই- 
নাসারীতেই বিবৃত রয়েছে যে প্রাচীর বেষ্টিত এই বিহারকে নগরছুর্গ মনে করে বিজয়ী 
মুসলীম সেনাবাহিনী একে ধূলিসাৎ করে এবং অধিবাসীদের সকলকেই হত্য| করে। 
যে ছু'একজন আত্মরক্ষা করেছিলেন, তীর! তিব্বতের পথে পালিয়ে যান। ধ্বংসের 
মধ্যেও যে বইগুলি রক্ষা পেয়েছিল, তার পাঠোদ্ধার করতে. পারেন এমন কাউকেই 
বিহারে দেখ! গেলনা। গ্রন্থের মর্মার্থ উদ্ধার করার পরে বিজয়ী নায়করা জানলেন 


যে তার যা ধ্বংস করেছেন, ত| ছিল এক বিশ্ববিদ্যালয় । বিক্রমশিলা ধ্বংস 
হলো, কিন্তু বিক্রমশিলার পরিচয় রইল তিব্বতের ইতিহাসে। 


নদীর 

প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রায় সর্বকনিষ্ঠ হলো নদীয়া । 
শিক্ষাকেন্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অবস্থাতেই পাল রাজ্জাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
খ্যাতির পথে নদীয়া প্রত যাত্রা স্থরু বৌদ্ধোত্তর যুগে। নদীয়ার প্রকৃত 


এপি 


এ 
কিন্ত 
উত্থান 
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সুরু হলে! যখন নদীয়া হলো লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী । লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী 
স্বগ্নং ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত৷ গীত গোবিন্দর’ জয়দেব, “পবন দূতের” ধরী, কৰি 
উমাপতি কিম্বা আইনজ্ঞ শূলপানিও নদীয়ার অবদান । প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে নদীয়া 
হিল হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্র । 

নদীয়ার গৌরব মুসলীম যুগ পর্যন্ত অ্লান ছিল। বস্ত: নালন্দা ও বিক্রমণিল! 
ধ্বংস হওয়ায় নদীয়ার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। মিথিলার পশ্ডিতদেরকে 
পরাজিত করে রঘুনাথ শিরোমণি নদীয়ার গৌরব আরও বৃদ্ধি করেন। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে বাসুদেব সার্বভৌম নদীয়ার দর্শন শিক্ষাকেন্ত্র প্রতি করেন। 
নদীয়া থেকে স্বাধীন ভাবে স্মাতক উপাধিও দেওয়। হয়। এখানকার পশ্তিতরা 
ছিলেন মৌলিক গবেবণা ও তাকিক দক্ষতার জন্য বিখ্যাত। ভারত; রি্যাত 
তাকিক গদাধর ভট্টাচার্য ছিলেন এখানকার স্থাতক। পরবর্তীকালের শিক্ষকদের 
মধ্যে স্বনামধন্য ছিলেন বুনো রামনাথ । শুধু ন্যায় দর্শন নয়, রঘুনন্দন প্রতিচঠিত স্মৃতি 
বিদ্যালয়ও যোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ক্বষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 
প্রচেষ্টায় “তান্ত্রিক দর্শন’ এবং রামস্ন্দর বিদ্যানিধির ‘জ্যোতিষ’ শিক্ষার কেন্দ্র পে 
নদীয়। প্রসিদ্ধি লাভ করে ! 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নদীয়ার গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। সে 
সময় নদীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং গোপালপাড়| 
=এই তিন স্থানে বিস্তৃত । সপ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও কেবল নবদীপেই ছিলেন 
৪ শত ছাত্র এবং ১৫০ জন শিক্ষক । স্বাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা তখনও ছিল। বিতর্ক 
এবং আলোচনা চক্রের পদ্ধতিতে মহাবিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হতো । 

কিন্তু আধুনিক যুগের নতুন অর্থনীতি, নতুন সমাজ, নতুন ভাবমানস এবং 
সর্বোপরি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা নদীয়ার গৌরবকে ক্রমে জান করে দেয়। অবস্ঠ বাঁ 
প্রতিবাতের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে প্রাচীন শিক্ষার 


৩ নিদর্শন রূপে 
আজও নবদ্বীপের সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলি বেচে আছে। এই প্রসঙ্গেই লক্ষণীয় 
ষে মধ্যযুগের আবর্তে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধ্বংস হলেও বারাণসী, মিথিলা, নদীয়া 


প্ৰমুখ হিন্দু শিক্ষাকেন্্রগুলি মুসলীম রাঁজশক্তির প্রবল প্রতিকূলতা এবং মামাজিক 
ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেও সমগ্র মধ্যযুগ ধরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। 
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ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান (981150৮ Features ) 


বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার বিশেষ প্রকৃতিগত 
উপাদান এখন সংক্ষেপে উপস্থাপন কর! চলে । 
্রাঙ্মণ্য শিক্ষা তদানীন্তন ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক ও তিলক 
পরিবেশকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল | শিক্ষার ধারণা স্ষ্টি হয়েছিল পরম প্রজ্ঞা 
ও ধ্যান, সাধনা এবং জাগতিক প্রয়োজনের সমন্বয়ে । শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
আত্মান্তভূতির মাধ্যমে মোক্ষলাভ তথা পরমাহুভূতির জন্য নিয়ত সত্যান্রসন্ধান। 
সুতরাং চরিত্রশক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মসংষমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছিল। অপরদিকে সামাজিক কর্তব্য এবং দক্ষতার প্রতিও যুল্য. আরোপ করা 
হয়েছিল। পিতৃঝণ, দেবখণ, খধিঝণের সমন্বয়ে আত্মা, দেহ, মন ও সমাজের সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা হয়েছে। 

যজ্ঞ ব্যবস্থার মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্ভব। বর্ণাশ্রম এবং 
চতুরাশ্রম একে এক বিশিষ্ট রূপ দি'য্নেছিল! শিক্ষা ছিল উচ্চ ত্রিবর্ণের 
কাছে উন্মুক্ত। প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। 
কিন্ত নির্দিষ্ট বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুরু হতো । মৌলিক বিদ্যালয় ছিল গুরুকুল! 
তবে জীবনব্যাপী শিক্ষার আদর্শই প্রচলিত ছিল। শিক্ষকের স্থান ছিল সম্মানের 
শীর্ষে । উভয় পক্ষে কর্তব্য ও অধিকারের ভিত্তিতে গুরু শিস্কের সম্পর্ক ছিল পিতা- 
পুত্র সম্পর্কের তুল্য । পাঠ্যক্রমের সঙ্গে ব্রাশ্রমের ছিল নিকট সম্পক। 

বিদ্ভালয়-জীবন ছিল উপনয়ন, ক্রহ্ষচর্য, ভিক্ষাগ্রহণ, কর্তব্যপালন, নিয়মানুবর্তিত। 
এবং নৈতিক জীবনের আদর্শ দ্বার নিয়ন্ত্রিত। পাঠান্তে সমাবর্তন ছিল গাহস্থ্য 
প্রবেশের অনুষ্ঠান। শিক্ষণের মূল নীতি ছিল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন | যোগসাধনাই 
ছিল চরম পর্ব। শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ! কিন্তু আলোচনা ও বিতর্ককে উৎসাহ 
দেওয়া হতো৷। শিক্ষার নারীদের পূর্ণ অধিকার ছিল। 

গুরুকুল, পরিষদ, তপোবন আশ্রম, চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতিই হিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ! 
শিক্ষকই ছিলেন চরম বিচারক। সুতরাং কোন পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছিলনা । ব্ণাশ্রমের 
ফলে প্রথম দিকে গণশিক্ষার প্রসার হয়নি। কিন্তু ক্রমে লৌকিক, ব্যবহারিক এবং 
কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়। সমাজ ও রাজশক্তি শিক্ষার 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাই শিক্ষা ছিল মূলত অবৈতনিক। সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সহর্যোগিতার রূপ ছিল নিয়নত্রহীন আহুকুল্য। শিক্ষকই ছিলেন সর্বময় নিয়ামক |. 


৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 
বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ঠ্যমুলক উপাদান 


ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার সংস্কার আন্দোলন রূপেই বৌদ্ধ-িক্ষার উদ্ভব বৌদ্ধজীবন 
দর্শনই বৌদ্ধশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বিহার-জীবনে ভিন্কুত্বের প্রস্তুতিই ছিল 
শিক্ষা সন্ধন্ধে মৌলিক ধারণা । শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য ছিল সংসার বন্ধন থেকে চূড়ান্ত 
মুক্তির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ। 

বেদ-বিরোধিতা এবং ব্রাহ্গণ্য-প্রাধাণ্য ও বৰ্ণা্রম-চতুরাশ্রমকে অস্বীক্বৃতির 


পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় সর্বজনীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। শৈশবে গৃহের ভূমিক স্বীকৃত : 


ছিলেন শিক্ষার্থীর মুক্তি সাধনার পরিচালক । হুতরাং তীর শ্রেষ্ঠত্ব এ ব্যবস্থায়ও 
স্বীকৃত হয়েছিল। গুরু-শিষ্যের সহন্ধ ছিল হিন্দু শিক্ষার 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত উদার । 

প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মতত্বান্যায়ী পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। কিন্ত বিবর্তনের পথে, 
একদিকে ত্রাঙ্গণ্য প্রভাব এবং অপরদিকে গণপ্রভাঁবের ফলে পাঠ্যক্রমের রূপান্তর 
ঘটে । গণসংযোগ এবং মানব-সেবা আদর্শের ফলে লোকায়ত পাঠ্যবস্ত গুরুত্ব পায়। 
ব্যবহারিক শিক্ষা, শিল্প ও কারিগরি শিক্ষাও প্রসারিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষারও 
বিস্তৃতি ঘটে ; কিন্তু নারী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অবনমিত হয়। 

সংঘ বিদ্যালয়েও পব্বজ্জা, সংযম, ভিক্ষা, কর্তব্য, নৈতিকতা এবং তাঁর 
বিস্তারিত বিধিবিধান ছিল। শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিকেন্ত্রিক। তবে আলোচন। 
ও বিতর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রাকৃত ভাষাকেই 
প্রথমাবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃতের প্রচলন হয় | 
যৌথ পরিচালনাধীন সংঘ “বিহারই, ছিল মৌলিক শিক্ষ| প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ছিল 
অবৈতনিক । রাষ্ট্র ও সমাজের আহ্মকুল্যে বিশ্ববিদ্তালয়গুলি হয় বৃহদায়তন। শিক্ষা 
আন্তজ্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল । অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি, মানবতা ও 
সেবাদর্শ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক। 

দুইটি শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে গরীষ্টপূর্ব যুগ পর্যন্ত ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষাই একাধিপত্য ভোগ 
করে। খ্ীষ্টোত্তর যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ শিক্ষার বিকাশ ঘটে। 
কিন্তু তৃতীয় শতক থেকেই আবার হিন্দু শিক্ষার পুনরত্যুখান ঘটে। তার পরে সমন্ধ 
ও সামঞ্রস্তের মধ্য দিয়ে দুই ব্যবস্থাই সহ-অবস্থান করে। তুকি-আফগান আক্রমণের 
ফলে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থ! ধ্বংস হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হিন্দু শিক্ষা কোনরকমে 


মতই. পিত৷-পুত্ৰ তুল্য, 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা 9৫ 


মাটি কামড়ে বেঁচে থাকে । হৃতরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা" বলতে বুঝায় ব্রাহ্ষণ্য: 
ও বৌদ্ধ শিক্ষার মোট অবদানকে । ত্রাঙ্গণ্য শিক্ষার পটভূমিতে বৌদ্ধশিক্ষার সংস্কার 
আন্দোলন যে নতুন উপাদান সংযোজন করলো, তাই নিয়ে রচিত হলো সামগ্রিকভাবে 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার চরিত্র ও উপাদান । 


ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা 


আগেই বল৷ হয়েছে যে হিন্দু ধর্মের গর্ভেই বৌদ্ধ বর্ষের জন্ম | হিন্দু ধর্ম বিবতনের : 
এক বিশেষ পর্যায়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয় এবং নানা গোষ্ঠার ক্ষ্টি হ্য়। বুদ্ধের 
জন্মের আগেও এ নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ঘটে এই 
পটসতূমিতেই | হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক উচ্ছেদের আদর্শ নিয়ে এই ধর্ম স্থ্ট 
হয়্নি। সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এর উদ্থান। তাই হিন্দু ধর্মের বহু তত্ব বৌদ্ধ ধর্মেও 
স্থান পেয়ে ছল। স্থতরাং বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ পথবিচ্ছেদ নয়, পুরাতন ধর্ম থেকে উদ্ভূত- 
নতুন পথনির্দেশ। তাই উভয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য । আবার বৌদ্ধ 
পর্ ‘সংস্কার-আন্দোলন’ ছিল বলেই বৈসাদৃশ্য ও অনেক। 

বৌদ্ধশিক্ষার মূল ভিত্তি “সংঘজীবন" ব্রান্গণ্য “আশ্রম-জীবনের'ই নবসংস্করণ। 
বৌদ্ধদের ভিক্কুত্ব ব্রাহ্মণের সন্যাস আশ্রমের সমতুল্য। ত্যাগবর্ম ও গৃহত্যাগের 
আদর্শ হিন্দুধর্মে আগেই প্রচারিত হয়েছিল। উভয়েরই ছিল অহিংসার মন্ত | ত্রান্ষণ্য 
জীবনের অনাহার, আত্মদমন কিংবা ভিক্ষাজীবনের বিধি বৌদ্ধ শিক্ষাতেও সমভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু খধিরা আচরণকে জ্ঞানসাধনারও বেশী মনে করতেন। বৌদ্ধ 
শিক্ষায়ও নৈতিক জীবনবিধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। 

উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য চেতনার 
মুক্তি অথব। মোক্ষ বহুলাংশে নির্বাণের সমতুল্য । অবশ্য মোক্ষ ও নির্বাণ লাভের 
‘পন্থা’ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । আশ্রম-বিদ্যালয় সংঘ-বি্ভালয়ের সঙ্গে তুল্য । আশ্রম 
ও বিহারের জীবনবিধিও সাদৃশ্ঠপূর্ণ। উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই বিদ্যারভ্ত অনুষ্ঠানের 
স্বীকৃতি ছিল। বিদ্যালয় স্তরে উপনয়ন ও পব্বজ্জা পরস্পরের তুল্য, যদিও বিস্তারিত 
অনুষ্ঠান বিধি ছিল আলাদা | ব্ৰাহ্মণ্য অন্তেবাসী ব্রদ্মচারীর জীবন শ্রমণের জীবনের 
মতোই ছিল। উভয় শিক্ষাই অবৈতনিক, এবং উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পক্ষে ভিক্ষায় 
যাওয়া ছিল আবশ্যিক! অবশ্য ভিক্ষা প্রার্থনার পদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল। আত্মসংযম 
ও নৈতিক জীবনের উপর উভয় ব্যবস্থাই সমগুরুত্ব দিয়েছিল। তাই নিয়মানুবতিতার 


-৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


চেতনা ও বিধি ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ। বস্তুত সংযম ও নিরমানুবন্তিতা উভয় শিক্ষা 
চেতনারই মূল সুর । 

পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে পর! ও অপরাবিষ্ভার সমন্বয় হয়েছিল ত্রান্মণ্য ব্যবস্থায় । 
চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রমের প্রভাবে পেশ! ও বৃত্তিগত শিক্ষ। ত্রাঙ্গণ্য পরিকল্পনায় স্থান 
পেয়েছিল। তাই অধ্যাত্ম ও লোকায়ত্ত শিক্ষার সমন্বয় হয়েছিল। বৌদ্ধ ব্যবস্থায় 
প্রথম ছিল ভিক্ষুত্বের শিক্ষা । , কিন্ত ক্রমে লোকপ্রিয়তার প্রভাবে পারমাথিক শিক্ষার 
সঙ্গে পাঁথিব শিক্ষাও সমমূল্য পায় । বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাও যোগ্য স্থান পায়। 
সুতরাং পাঠ্যক্রমের বৈসাদৃশ্য ক্রমে সাদৃশ্টে রূপান্তরিত হয়। 

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক উভয় ব্যবস্থায় প্রায় একই রকমের। তবে বৌদ্ধ 
সমাঁজে গণতান্তিক উপাদানের প্রভাবে শিক্ষার্থীর অধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ারত! 
ছিল। উভয় ব্যবস্থায় শিক্ষণ পদ্ধতিও সমতুল্য । সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের 
মান্গুকুল্যের উপর উভয় ব্যবস্থাই নির্ভরশীল ছিল। ছুটি ব্যবস্থাতেই শিক্ষা। ছিল মূলত 
অবৈতনিক । ব্ৰাহ্মণ গুরু শিষ্যের প্রণামী গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে প্রণামী সংগ্রহের 
দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করতেন সমাজ ও রাষ্ট্র। বৌদ্ধ বিহারেরও অস্তিত্ব 
নির্ভর করতে| সমাজ ও রাজশক্তির দানের উপর | তবে উভয় ব্যবস্থাই রাষ্ট্রয় 
নিয়ন্ত্রণের উর্থে ছিল। 

কিন্তু সাদৃশ্য যথেষ্ট থাকলেও বৈসাদৃশ্য কম ছিল না। বেদের অপৌরুষেয়ত। 
এবং প্রীধান্য অস্বীকার করেই বৌদ্ধ ব্যবস্থার উথান। স্থতরাং বৌদ্ধ 
ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম কিংবা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। বৌদ্ধ ভীবনতত্বে 
চতুরাশ্রমও  অস্বীরুত হয়েছে'। স্থতরাং ত্রন্বচ্যাশ্রম অর্থাৎ শিক্ষাশ্রমকে পরবর্তী 
আশ্রমের প্রস্ততি হিসেবে মনে না করে বৌদ্ধ ব্যবস্থায় গৃহত্যাগী ভিক্কুত্বের শিক্ষ| 
-পরিকল্পন।৷ কর! হয়েছে। সুতরাং বেদ, বর্ণাশ্রাম ও চতুরাশ্রমের অস্বীকৃতি 
উভয়ের মধ্যে চেতনা এবং পরিকল্পনার আমূল ও সুদুর গুদারী পার্থক্য 
স্থষ্টি করেছে । 

চেতনার পার্থক্যের কলে ব্যবস্থারও পার্থক্য এসেছে।  গৃহভিভিক 
ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার বদলে বৌদ্ধ শিক্ষা হলো৷ সংঘভিত্তিক। গুরুকুল ' ব্যবস্থায় প্রতিটি 
গুরুগৃহই ছিল বিদ্ধালয় এবং গুরুর ছিল একাধিকার। বৌদ্ধ শিক্ষায় বিহার হল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গুরুকুল ছিল গুরুর জম্পত্তি; বিহার হলো! সংঘ জম্পত্তি। 
' বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার গণতান্রিক ভাবধারা অনেকট। প্রতিফলিত হয়েছিল । 
তাই খষিদের ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের বদলে সাধারণের ভাষা ‘প্রাকৃত’ হলো শিক্ষার 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষ| ব্যবস্থা ৪৭. 


মাধ্যম । গণসংযোগের ফলেই প্রাথমিক গণশিক্ষ। বিস্তারে বৌদ্ধ অবদান ব্ৰাহ্মণ্য 
অবদানের চেয়ে বেশী। বৌদ্ধ সেবাধর্ম চিকিৎসা এবং অন্যান্য লোকবিজ্ঞান প্রসারের 
সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে ত্রান্মণ্য ব্যবস্থায় গণিত, জ্যোতিষ ও জ্যোতিবিগ্ভার 
অগ্রগতি হয়েছিল। ভা ছাড়া ব্রাজণ্য ব্যবস্থার প্রসারিভ নারী শিক্ষা বৌদ্ধ 
ব্যবস্থার অনেকট! সংকুচিত হয়। সমাবর্তন ও উপসম্পদার মধ্যে বৈলাদ্‌শ্যও 
উল্লেখযোগ্য ৷ ব্ৰাহ্মণ্য ব্যবস্থায় গুরুর বিবেচনাই ছিল শেষ কথা | সমাবর্তন ছিল 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান | বৌদ্ধ ব্যবস্থায় উপসম্পদা অর্থাৎ ভিক্কুত্ব দানের অধিকার 
ছিল কেবল মাত্র সঘের। তদুপরি উপসম্পদ ছিল চিরতরে গৃহত্যাগের অনুষ্ঠান | 
তুলনার মধ্য থেকে বৌদ্ধ ব্যবস্থার কয়েকটি আপেক্ষিক উদারতা লক্ষ্য 
করা যায়। বর্ণাশ্রম বিরোধী গণতান্তিক ভিত্তি, শিক্ষায় সর্বজনীন অধিকার, 
অপেক্ষারুত যুক্তিশীল গুরুশি্য সম্পর্ক এবং স্বাধীন নিয়মাহ্ুবতিতার ধারণ।, লোকায়ত 
পাঠ্য এবং লোক-শিক্ষার অগ্রগতি, নৃতন পাঠ্য বিষয় সংযোজনা, প্রাকৃত ভাবার 
সমাদর, আবাসিক যৌথ বিদ্যালয় ও সংঘ সমাজ, বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আত্তর্জীতিক 
মানবিক আবেদন প্রভৃতিই বৌদ্ধ ব্যব্তায় অগ্রগতির লক্ষণ। এই সব কারণেই 
ব্ৰাহ্মণ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্যপুর্ণ হয়েও কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ 
শিক্ষা ব্যবস্থ। ত্রান্গণ্য ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্বী অথচ পরিপুরক রূপেই বিরাজ 
করেছিল । 


বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান ও বিলুপ্তির কারণ 


বৌদ্ধ শিক্ষার বিস্তারিত আলোচনার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ শিক্ষাব্যবস্থার 
স্থায়ী অবদান কি! 
'_ আজকের দিনের শিক্ষায় কারও একচেটিয়া অধিকার নেই। কিন্ত ব্রাঙ্গণ্যযুগে 
রক্ষণশীলতা ও ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা 
ব্যবস্থাই তা খর্ব করে। ধর্ম ও শিক্ষা জনপ্রিন্নভার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হুর ৷ 
শিক্ষার উদার প্রসারতার ফলে গণশিক্ষার দাবি সমাজ মানসে স্পষ্ট হয়। শিক্ষী এই 
প্রথম ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল । পাচ হাজার “বিহার” শিক্ষা বিস্তারের 
কাজে রত থাকায় জ্ঞানের আলো! ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। ধর্মনিরপেক্ষ 
লৌকিক শিক্ষার বে বিশেষ মুল্য আছে ত স্বীকৃত হল। তার জন্য গড়ে 
উঠল নান৷ কেন্র। লৌকিক কথ্য ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় একদিকে 
ভাষা মাধ্যম সমস্যার সমাধান হয়, অন্থদিকে তেমনি গণশিক্ষার প্রসার হতে 


৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


থাকে । নত্রাট অশোকের সময় অধিকাংশ লোকই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিল বলে 
অনুমিত হয়। 

বৌদ্ধ শিক্ষা কেবল তন্বভ্ঞানের শিক্ষা কিন্ব। বুদ্ধি বিকাশের শিক্ষা 
ছিল না। মানব সেবার আদর্শে বিকশিত এই শিক্ষার আবেদন ছিল মানব অন্তরে | 
বৃহত্তম মানবতা! বোধের ফলে ভারতের অঙ্গন ছাড়িয়ে বহিৰিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে 
এই শিক্ষার বাণী। শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতার যে কথ! আজকের দিনে বহুল 
প্রচলিত, বৌদ্ধ শিক্ষায় সেটি সেবুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিংহল, যবছীপ, বালি, 
সুমাত্র৷, কস্বোজ, চীন, মন্দোলিরা তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। বিশ্ব সংস্কৃতির দরবারে ভারতের সম্মানিত আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কিন্তু বহিবিশ্বে আজও এই শিক্ষার বাণী স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও ভারতের 
মাটিতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে সনাতন হিন্দ শিক্ষাব্যবস্থাই চিরন্তন হয়ে 
থাকার কি কারণ, এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে । 

বৌদ্ধ শিক্ষার অভ্যুত্থান হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুভাবে প্রভাবিত করে। 
প্রথমত ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা বৌদ্ধ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসারে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। দ্বিতীয়ত বৌদ্ধধর্ণ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করতে চায়। এরই 
ফলে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মে নান! সংস্কার সাধিত হয় । শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম সাধারণের 
মধ্যে আলোড়ন জাগায়। হিন্দু ধর্মের কঠোর আচার অনুষ্ঠান অনেক সহনীয় কর! 
হয়। ভাষার সংস্কার কর! হয়। অপরদিকে বৌদ্ধদের মধ্যেও নানা মত ও গোষ্ঠীর 
উদ্ভব হয়। মূল বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ বহুলাংশে পরিত্যক্ত হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
কলহে বৌদ্ধ শিক্ষা! ব্যবস্থ। ভ্রমে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। 

ছাড়া গৃহভিতিক ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু ছিলেন আধ্যাত্মিক পিত|| 
গুরুপরম্পরায় শিক্ষার অস্তিত্ব নিশ্চিত ছিল ব্যক্তি শিক্ষকের পরিচালনা ীন 
গুরুকুলে। কিন্ত বৌদ্ধ শিক্ষার বহু শিক্ষকের যৌথ পরিচালনাধীন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার ভার পড়ে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হলে সমগ্রভাবে শিক্ষা! 
ব্যবস্থাই ধ্বংস পেতে বাধ্য । 

ভিন্ধুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ছিল না, কিন্তু গুলির প্রভুত 
সম্পত্তি। এত সম্পত্তি ক্ৰমে আলস্ত, বিলাস ও অপদা' 


খত স্থষ্টি করে। সংঘের 
মধ্যে সুরক্ষিত জীবন সংঘগুলিকে অপদার্ঘদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করে | অর্থাৎ 


যে সমপ্ত| সমাধানের জন্য সংঘণ্ডলির উৎপত্তি, সেই সমস্ত সমাধানেই সংঘ 
ব্যর্থ হয়। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৯ 


ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুশিস্তের সম্বন্ধের মধ্যে একনায়কত্বের স্থর ছিল ঠিকই, কিন্ত 
সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। বৌদ্ধ ব্যবস্থায় উদারতা এবং কিছুটা গণতন্ত্র এল বটে, 
কিন্ত বিহারগুলি হলে! ঢিলে ঢালা যৌথ প্রতিষ্ঠান। ভাই মুসলীম আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষ। করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বৃহদায়তন প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
তুর্ক-আকগান আক্রমণের লক্ষ্য হয়। এই আক্রমণেই ভারতে বৌদ্ধশিক্ষীর 
সমাপ্তি ঘটে। 

বৌদ্ধ শিক্ষারীতি সম্বন্ধে উপসংহারে একথাই বল! চলে যে এর নৈতিক আচার ' 
নিষ্ঠা ও নিরীশ্বরবাদী দর্শন সাধারণের পক্ষে দুরহ ছিল। আন্ুষ্ঠানিকতার মধ্য 
দিয়ে তার! তৃপ্তিলাভ করতে চাইত। সেজন্য বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা স্বতন্রভাবে 
ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করল না| অবশ্য একথাও ঠিক যে বৌদ্ধ পাঠ্যস্থচী যুলতঃ 
ব্ৰাহ্মণ্য পাঠ্যক্রমের অনুরূপই ছিল । বেদ বেদান্তের স্থান নিয়েছিল বিনয় ও 
ত্রিপিটক। চিকিৎসাবিদ্যা ও হেতু বিদ্যা (4০819), এই ছুটি বিষয়ের শিক্ষাই বৌদ্ধ- 
রীতির বৈশিষ্ট্য | কিন্তু এ ছুটি বিষয়ই হিন্দু শিক্ষা রীতিতে গৃহীত হল। ফলে 
শিক্ষা্গতে স্বভন্্রভীবে বৌদ্ধ শিক্ষারীতির আর প্রয়োজন রইল না। 
ভাছাড়। ইহলোক-বিমুখত। ভারতের ম্বভীবানুগ নয়। তাই প্রাচীন হিন্দু 
শিক্ষারীতিই নান। পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চিরস্থারী হয়ে রইল, 
আর বৌদ্ধশিক্ষণ ভারতীয় শিক্ষার মুল উৎসে দিয়ে গেল ধৰ্ম নিরপেক্ষতা! ও 
সর্বজনীন শিক্ষার মন্ত্র | 

এই প্রসন্দটি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে আরও প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে 
“ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, 
ঘাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য 
হইতে অপস্থত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। 
দয়! এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা 
তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন "৮" 

“বুদ্ধদেব যে অগ্রতেদী মন্দির রচনা! করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে 
তাহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। 
মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি 
মুহূর্তের সুখছুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব হিন্দুধর্মের মর্মকথ! হইয়া উঠিল 
শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়! পড়িল-_মান্ুষের ক্ষুত্র কাজকর্মে 
শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্েহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ-_৪ 


০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্তা ! 


অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়। দেখ! দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোট বড়র ভেদ 
খুচিবার চেষ্টা হইতে লাগিল ।” 

শিক্ষা ক্ষেত্রে ছোট বড়র ভেদ ঘোচানোর এই চেষ্টা আজও পুরো মাত্রায় 
চলেছে। সর্বমানবের সমান অধিকার লাভই আধুনিকতার মর্ম কথ! ৷ 


্রান্মণ্য শিক্ষার সামগ্রিক বিচার 


একথা অনন্বীকাৰ্য যে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মচ্তেনা এবং আচার অনুষ্ঠানের 
নির্দিষ্ট ছকে বাধা। বর্ণভেদের ভিত্তিতে গড়া এই ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সংকীৰ্ণতা 
দোষে দুষ্ট ছিল। দেশের ও বিদেশের নানা সংঘাতের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
রক্ষণশীলত। ক্রমশ বেড়েছে । কিন্ত একথাও অনস্বীকার্য যে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থারও প্রচুর সমন্বরী ক্ষমতা ছিন। দেশের মধ্যে দর্শন- 
তত্বগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাগত নৃতনত্বের, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাও সামপ্রস্ত করে . 
নিয়েছে। ভিতরের বা বাইরের প্রতিদ্ন্থী শক্তির সামনে একদিকে যেমন উদারতা 
নিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা! করেছে, অপরৰিকে তেমনি নিঙ্জস্ব তন্বচিন্তার মণি- 
কোঠায় রক্ষ। কবচের ব্যবচ্ছা! করেছে। এজপ্ই বৌদ্ধ শিক্ষার প্রবল অভিধানকে 
প্রতিহত করতে এবং প্রভাবিত করতে পেরেছে। 

এই শিক্ষা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক, ইহলোৌকিক এবং ব্যবহারিক 
সব দিকের প্রয়োজন মেটাতে ৫পরেছিল। বর্ণাশ্রমধর্মী হলেও এ শিক্ষা 

* সে যুগের সামাজিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। গুরুকুলগুলি বংশপরম্পরার চালু 
রয়েছে। একথা ঠিক যে উচ্চতম ত্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিদ্ধচক্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল 
এবং জানের মণি-কোঠায় প্রবেশাধিকার ছিল স্বন্নসংখ্যক মনীষীর। কিন্তু এ কথাও 
ঠিক যে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাই ত্রাহ্মণ্য শিক্ষ! ব্যবস্থাকে দীর্ঘজীবী করেছে। 
বৈদেশিক অভিযানের আঘাতেও এ শিক্ষার রুল-তত্ব এবং সংগঠন ভেঙ্গে পড়েনি । 
সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায়, রাশক্তির নিয়নত্রমুক্ত আস্গকৃল্য থাকায়, এবং 
* শিক্ষকের পূর্ণ কতৃত্ব থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতনের ফলে শিক্ষ। ব্যবস্থার 

ভাঙাগড়া হুয়নি। 

অব্য কালতঞোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের 
ফলে হিন্দুশিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বলিষ্ঠ চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শিক্ষার 
উপর শিক্ষকের সর্বাধিকার, গুরুকুল প্রতিষ্ঠান, গুরুখিত্তের সম্পর্ক, শিক্ষায় সামাজিক 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৫১ 


দায়িত্ব, সামাজিক অর্থাহুকূল্যে পুষ্ট বিদ্যালয়ে বেতনহীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রম ও 
আশ্রম কল্পনা» ব্যক্তিগত সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা, শিক্ষায় নারীর 
সমানাধিকার এবং শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মার্গ অন্বেষণের যে 
ভারতীয় এতিহ্ সৃষ্টি হয়েছিল, কালের যাত্রাপথে তার বহুলাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়| 
এই অবক্ষয়ের অনেক কারণও রয়েছে। প্রথমত বৌদ্ধধর্ম উত্থানের কলে 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বৈদেশিক প্রভাবের বিরুদ্ধে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ। নিতে হয়েছিল! তৃতীয়ত রাষ্ট্রহারতা পরিপুষ্ট ইসলাম 
ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ আঘাতের মোকাবিল। করতে হয়েছিল। এসব 
কারণেই বহু বলিষ্ঠ গুণের অবলুপ্তি ঘটেছে। গতিহীন অস্তিত্ব নিয়ে এ ব্যবস্থা 
সমগ্র মধ্যযুগে কোনক্রমে টিকে রয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে নতুনতর 
বণিকি অর্থনীতির প্রভাবে, সমাজের নতুন ভাঙাগড়ার মুখে, নতুন সমাজ মানসের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষা করার আর কোন সম্ভাবনাই 
রইল ন|। 


প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সাম্প্রতিক মূল্য 

প্রাচীন যুগ নেই, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাও নেই। মধ্যযুগের রথচক্রতলে 
বহু প্রাচীন মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আধুনিক যুগের প্রভাবে 
ভগ্নাবশেবটুকুর চিহ্ছও প্রার নেই। নতুন জীবনাদর্শ, জীবনধারা, সমাজ ও 
রাষ্ট্রচেতনা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে যে নতুন পরিবেশ এবং মানসিকতা 
সুষ্টি হয়েছে, সেই পরিবেশে প্রাচীন ব্যবস্থার পুনগ্রবর্তন আর জভ্ভব নয়। 
অনেক কিছুই হারিয়েছে যা অমুল্য। তাই প্রাচীন শিক্ষার কয়েকটি অমুল্য 
বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করে যথাযোগ্য সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তন করে 
নতুন পটভূমিতেও শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্নিবেশ করা চলে। 

শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব, প্রাকৃতিক পরিবেশে আবাসিক 
বিদ্যালয়ে আত্মমীক্ষা ও নীতি শিক্ষা শিক্ষার সঙ্গে শ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, নৈতিক 
শিক্ষা -ও নিয়মান্ুবতিতার চেতনা, শিক্ষা এবং বৃত্তির নিকটতম সম্পর্ক, ব্যবহারিক 
শিক্ষা এবং সামাজিক: কর্তব্য পালনের শিক্ষা, শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ, ব্যক্তি 
কেন্দ্রিক শিক্ষণ এবং বিতর্ক, আলোচনা। ও শিক্ষা-ভ্রমণের পদ্ধতি, গুরু শিল্ঠের 
নিকটতম সম্পর্ক, ব্যবসায়িক সম্পর্কের বদলে অবৈতনিক শিক্ষায় শিক্ষকের শ্রদ্ধেয় 
আসন, শিক্ষায় মানবতা ও আন্তর্জীতিকতার ভাবাদর্শ, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আমকৃল্য 


৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


সত্বেও শিক্ষক সমাজের পূর্ণ কর্তৃত্বের মতাদর্শ এবং স্ব-পরিপূর্ণতার যে চেতন! প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষা ইতিহান আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে, তার পরিবর্তিত ও 
সংশোধিত রূপ থেকে আজও আমরা উপকৃত হতে পারি। - 

আধুনিক শিক্ষায় গ্রাচীনতার প্রভাব £_ প্রাচীন শিক্ষা ব্যবজ্থাটি ভেঙ্গে 
পড়লো । কিন্তু ধর্মজীবনে, সমাজ জীবনে এবং মনন জগতে শাশ্বতের বাণী, হলে! 
দীর্ঘস্থায়ী। সাহিত্য, ভাষা, ক্রিয়া ও কর্ম এই প্রভাব বহন করে চললো । আধুনিক 
শিক্ষার স্থচনাকালে প্রাচীন সাহিত্য ও ভাবার যথাযোগ্য স্ুমিকার প্রশ্ন নিয়েই সৃষ্টি 
হলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দবন্ব। শক্তিশালী পাশ্চাত্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা 
দিল “0]॥5৪০৪” সম্পর্কে অতি-সচেতনতা। প্রাচীন শিক্ষার শীর্ণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
রেভাঃ এ্যাডামের রিপোট (১৮৩৫-৩৮) এবং প্রতিবাদী লর্ড মেকলে'র “ইঙ্দকরণ” 
নীতি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, চেতনায় ছুটি ভিন্ন প্রবাহ স্থষ্টি করলো|। প্রাচীন 
এতিহের আবেদন নিয়েই রামমোহন রায় ও “যুব বাংলা গোষ্ঠীর” বিরুদ্ধে সংগঠিত 
প্রতিরোধ স্বষ্টি করলেন রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল। 

বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন শিক্ষাদর্শের প্রভাব এলে! নৃতন ভদ্দিতে। জাতীয়তার 
এভাবে সৃষ্টি হলো পুনরুজ্জীবনবাদ ( Reviv০li৪)। আধুনিক ভারতের চোখে 
প্রাচীন ভারতের গৌরব দেখা দিল মহিমান্বিত রূপে । গুরুকুল আন্দোলন, আর্ধ 
সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথের তপোবন পরিকল্পনা এবং 
গান্ধীজীর গ্রামীণ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রাচীন ভাবাদর্শের আধুনিক বূপান্তর। প্রাচীন 
সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম। গবেষণ। প্রসারিত হলো! 
নানা দিকে | পাঠক্রমের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলো! । এমন কি 
সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে সংস্কৃতকে গ্রহণ করার দাবি আজও মাঝে মাঝেই 
উত্থাপিত হয়। সর্বোপরি শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ে ভারতীয় অধ্যাত্ম যূল্যের স্থান 
সম্পর্কে আজও অনেক শিক্ষাবিদ প্রতিনিয়ত সোচ্চার। সর্বশেষে কোঠারি কমিশন 
পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের মিশ্রণ সুপারিশ করেছেন। 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 


1, Discuss the origin and development 


of Vedic Education, 
( যজ্ঞাননষ্ঠান থেকে উদ্ভব। হোত! উচ্চারণ করতেন মন্ত্র; মনের সংকলনই সংহিতা। 
বিশেষীকরণের স্থচনায় হোতা, উদগাতা, অধ্ব্জ, বরন্মের কর্মবিভাগ ; 


১ জ্ঞানের প্রসার 
ং জটিলতার ফলে চারিবেদ, ত্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের সৃষ্টি। ক্র 
এবং জা মে যড়বেদঘাঙ্ক 
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প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা রত 


এবং আরও বিষেষীকরণ। ঘজ্ঞাুষ্টানের সহায়ক হিসেবে গণিত, জ্যোতিষ, প্রাণী ও 
উদ্ভিদ বিদ্যা; একটি পূৰ্ণাঙ্গ ব্যবস্থার সৃষ্টি | ) 

2. Discuss the teacher.pupil relation in Gurukul orin Vihar. 
( গুরুকুল_ আবাসিক গৃহবিদ্ঠালয় : বেতনহীন, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা ; পিতৃতুল্য গুরু, 

কর্তব্য ও সমষ্টিজীবনের শিক্ষা, নির্দিষ্ট শ্রম । এর পরে 'গুরু-শিষ্য সম্পর্ক” শীর্ষক 
আলোচনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে হবে | 

বিহার যৌথ পরিচালনায় আবাসিক বিদ্যালয়। 'গুরু-শিষ্য সম্পর্ক (বৌদ্ধ 
শিক্ষায়) আলোচনার সারাংশ উল্লেখ করতে হবে । 

8. Give an account of the curriculum and methods of 
instruction in the ancient Brahmanic system of education. Did 
the Buddbist system bring about any improvement in these 
£9৪28৫69? ( পাঠ্যক্রম" শীর্ষক আলোচনার সারাংশ উপস্থিত করে হিন্দু পাঠ্যক্রম 
এবং “বিদ্যালয় জীবন ও শিক্ষণ পদ্ধতি’ শীর্ষক আলোচনার সারাংশ দিয়ে পদ্ধতির 
কথা বলতে হবে। বৌদ্ধ যুগে পরিবর্তন সম্বন্ধে বৌদ্ধ শিক্ষা আলোচনার পর্যায়ে 
‘উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রম” শীর্ষক আলোচনা থেকে পাঠ্যক্রমের প্রসার সম্বন্ধে উল্লেখ 
করতে হবে। পদ্ধতি” শীর্ষক অংশ থেকে শিক্ষণ পদ্ধতির সাদৃশ্য সত্বেও বৌদ্ধ শিক্ষায় 
তর্ক, আলোচনা, শিক্ষাভ্রমণের উপর বিশেষ গুরুত্ব এবং প্রারুত ভাষার সমাদর 


সন্বন্ধে বলা দরকার )। 
4, Analyse the concept of discipline in ancient Tndian 


education. How far could discipline be Considered as synonymous 
with education ? (‘বিদ্যালয় জীবন ও শিক্ষণ পদ্ধতি’ শীর্ষক আলোচনার 
সারাংশ থেকে নিদিধ্যাসন, তপস্যা, যোগ এবং নিয়মবিধির সঙ্গে নিয়মান্বতিতার 
সম্পর্কের কথা এবং 'ব্রহ্মচর্য’ শীর্ষক আলোচনা থেকে নিয়মান্ুবতিতার পদ্ধতি সম্পর্কে 
উল্লেখ করতে হবে। বৌদ্ধ ব্যবস্থায় পব্বজিতের অন্জ্ঞা এবং “বিহার জীবন’ সম্পর্কে 
আলোচনার শেষাংশ উল্লেখ্য )। 

5. Discuss how Buddhist Philosophy influenced the Concepts 
and aims of Buddhist education, (“বৌদ্ধ ধৰ্মে জীবন চেতনা’ শীর্ষক 
আলোচনা থেকে নির্বাণতন্ব এবং শীল' এর তাৎপর্য অলোচন। করে “শিক্ষার ধ্যান 
ধারণা” শীর্ষক অংশের সারাংশ )। 

6. Attempt an; estimate of the extent and quality of womsen’ 


৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
education in ancient India and the factors that had influenced it, 


(“প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা’ শীর্ষক আলোচনাটি সম্পূর্ণ উপস্থিত করতে হবে)। 
fr 


Give an account of professional and vocational education 


in ancient India. ‘বৃত্তি, কারিগরি ও শিল্প শিক্ষা’ শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই 
উপস্থিত করতে হবে )। 


8. How did State and Society fulfil obligations to education: 


in ancient Indias? (“শিক্ষা ক্ষেত্রে রাই ও সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক অংশটি 
সম্পূর্ণই বলতে হবে) । 

9. Describe the major types of educational institutions of 
ancient India and compare them with their present prototypes, 
if any. (প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান” শীর্ষক অংশের সম্পূর্ণ সার সংক্ষেপ 
তৈরি করতে হবে )। 


10. Mention the names and some of- the characteristics of 
educational centres in ancient India. (সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্' 
অংশটি উপস্থিত করতে হবে )। 

ll. Give an account of any of the following centres of learning 
(Universities)—Taxila, Nalanda, Vikramsila, Nadia. Mention some 
aspects and features which may have some importance even for 
০৭৪. (প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলাদা ভাবে বল! হয়েছে। দ্বিতীয় 
অংশের জন্য বলা দরকার-_-আবাপিক ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষা, যৌথ পরিচালনা, 
রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্হীন পৃষ্ঠপোষকতা, বাছাই করে ভততির নীতি, শিক্ষকের 
খ্যাতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি, বহু ধরনের পাঠ্য, নিয়মান্গবতিতাঁ, আন্তর্জাতিক 
শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি )। 


12. Discuss the salient features of either Brahmanical or 


Buddhistic education. (“ৰান্ষণ্য শিক্ষার বৈশিষ্্যযুলক উপাদান’, এবং “বৌদ্ধ 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্যলক উপাদান" শীর্বে আলাদাভাবে ছুইটি আলোচনা করা হয়েছে। 
সে ছুটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপন! দরকার )। 

13. State and Critically comment on the 


resemblances and 
differences between the Brahmanical 


system and the Buddhist 
system of education. Was the Buddhist system a rival to the 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৫& 


০৫৪৮? (“ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা” শীর্ষক অংশ। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্তের 
কারণ। শিক্ষা ব্যবস্থা, নিরমান্বতিতা, গুরু-শিত্য সম্পর্ক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
সহায়তা প্রভৃতিতে সাদৃশ্য । পাঠ্যক্রমের বৈষম্য ক্রমে সাদৃশ্যে রূপান্তরিত। বেদ, 
বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রমের অস্বীকৃতি, সংঘ জীবন, গণতান্ত্রিক প্রসারতা, স্ত্রী শিক্ষা 
সংকোচন, গণশিক্ষা ও প্রাকৃত ভাষা, উপনয়ন ও পব্বজ্জী কিংবা সমাবর্তন ও. 
উপসম্পদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের তাৎপর্ষে বৈষম্য। যুগপৎ প্রতিছন্বী ও পরিপূরক )। 
14, Make an evaluation of the Buddhist system of education 


with special reference to its contributions, and account for its 
এecline. (“বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান ও বিলুপ্তির কারণ” শীর্ষক আলোচনাটি 
সংক্ষিপ্তাকারে বলতে হবে) । 

15. Make an evaluation of the Brahmanical system of. 
education with special reference to its contributions as well as 
defects and limitations. (পথম অংশের জন্য “ত্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুলক 
উপাদান” অংশের সারসংক্ষেপ প্রয়োজন । দ্বিতীয় অংশের জন্য “ত্রাহ্মণ্য শিক্ষার 
সামগ্রিক বিচার” অংশের সারাংশ )। 

16. Give a general account of ancient Indian education and 
point out its influence upon modern education. What are the 
special features which we may odopt even today ? (ত্ৰান্মণ্য ও 
বৌদ্ধ শিক্ষা চেতন! ও শিক্ষার আদর্শ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতি, 
গুরু-শি্য সম্পর্ক, ব্রহ্মর্য ও নিয়মাহুবতিতা, বৃত্তিযূলক শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি 
সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা দরকার । 

দ্বিতীয় অংশের জন্য “প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সাম্প্রতিক মূল্য” এবং “আধুনিক 
শিক্ষায় প্রাচীনতার প্রভাব” শীর্ষক অলোচনার সারাংশ বলতে হবে )। 

17. Describe some of the most important rituals connected 
with education in ancient India and comment upon the 
significance of each. (উপনয়ন-__১০পৃঃ; উপকর্ম ও উত্সর্জন ১৫ পৃঃ; 

" সমাবর্তন ১৬পৃঃ , বৌদ্ধ শিক্ষায় প্রত্রজ্য| ২১পৃঃ এবং উপসম্পদ ২৭পৃঃ)। 

18. , Write notes on :—Mantra, Samhita, Hots,- (এই তিনটির 
আলোচনা রয়েছে ৭পৃঃ ), Upanayana ( ১০পৃ:); Brahmacharya ( ১১পৃঃ) 
Samavartana (১৬পঃ) Pavajja; Samanera (এই ছুটি ২১-২২ পৃঃ), 
Upasampada ( ২৭পৃঃ), Gurukul (পৃ) Sutra-( ১s পৃঃ); Parishad 
(৩৪পৃঃ); Tapovaus (৩৪পৃঃ); Vibar  (২১-২৩পৃঃ) ; Yoga (১৬পৃঃ) 5 

Acharya ( ১২ এবং ২২ পৃঃ ); Brabmavadini ( ২৮ পৃঃ)। 


বিশেষ পাঠ 


(১) ধক বেদ'এর যুগে শিক্ষা- ম্যাক্সমূলারের মতে খক হলো প্রাচীনতম 
গ্রন্থ । কিন্তু ঝকের মধ্যেও বৈদিক সভ্যতার উষাপর্ব বিধৃত হয়নি, হয়েছে মধ্যাহ্ন 
পর্ব । অবশ্য ঝকই হলো হিন্দু চেতনার ভিত্তি, “সরল জীবন, উচ্চ মননের” পরিচয় । 
এক বিশেষ জীবন শিল্পের কথা ধরা রয়েছে ঝক বেদ’এ। 

খক বেদও অবশ্ত ক্রমবিবতনের ধারায় কৃষ্টি হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাই 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! । ১০১৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ ঝক বেদ সম্পর্কে ব্ল,মফিল্ড, 
ম্যাকডোনেল, উইণ্টারনিজ প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত যে শত শত বছরের পরিশ্রমের 
ফলশ্ৰুতি হলো ঝক বেদ। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মূর্ত থেকে বিযূর্ত চেতনার 
প্রসার। সংহিতা সংকলনের জন্যও এক বিশেষ রীতি গ্রহণ কর! হয়েছিল। শব্দ 
চয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পদ-পাঠ, ক্রম.পাঠ প্রণালীতে সংকলন করা হয়েছে। 
এই সংকলন পদ্ধতিই ভাবা ও ছন্দ তত্বের জন্ম দিয়েছিল। এই তত্বই “শিক্ষা” নামে 
পরিচিত। সংকলনের শেষে অনুক্ৰমণিও সংযুক্ত হয়েছে। 

বিশ্বামিত্ৰ, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজন (ছয়জন) ঝধিই 
খকের অষ্ট বলে কথিত। এদের সঙ্গে সষ্টির কাজে যুক্ত হয়েছিল ছয়টি মণ্ডল। 
পরিশেষে অন্যান্য খষি পরিবারের রচনা, ঝষি কথের স্থষ্টি, সোম শ্লোক এবং অন্যান্য 
বিবিধ শ্লোকও ঝক বেদ’এ স্থান পেয়েছে। সৃতরাং পরিণামে ১৫৮০টি শ্লোক নিয়ে 
গঠিত ১০২টি প্রার্থনার সংক্লনেই রূপ পায় ঝক বেদ। সংহিতা সংকলনের মধ্যেই 
ছুটি পর্যায় বোঝা! যায়। প্রথম পর্যায় ছিল খযিদের শ্লোক স্থষ্টির যুগ। দ্বিতীয় 


পর্যায়ে ছিল আলোচনা, সংকলন, সম্পাদনার ভিত্তিতে “ঝক বেদ সংহিতার” আকারে 
সংরক্ষণের যুগ । 


খক বেদ'এ প্রতিফলিত শিক্ষাপদ্ধতি ছিল « 
শিক্ষাপদ্ধতি দুইটি পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল । 


ভাবে সত্যদর্শন | তপস্তাকে সায়ন ব্যাখ্যা ক 
রূপে। সমাধি-নিমগ্ন ত 


তপস্তা”। সে যুগের শিক্ষা ও 
প্রথমটি ছিল তপস্তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ 
ছেন কৃচ্ছ তা, ত্যাগ এবং কষ্টসহিকুতা! 


পস্যার্লিষ্ট মুনিরাই ছিলেন অতীন্দরিয় সত্যের ত্র ঝবিদের 
সত্যষ্টিতে পাওয়া অপৌকষষেয জ্ঞানই ছিল শিক্ষার বিষয়বন্ত। এই জ্ঞান সংরক্ষণ 
“বং বএপরষ্পরায় প্রসার নির্ভর করতে| ঝষিদের পুত্র এবং শিশ্তকুলের উপর। এ 
থেকেই সৃষ্টি হলো শিক্ষণ পদ্ধতি। 


যেহেতু শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্িক, সেহেতু 


প্রতি শিল্পের ক্ষেত্র শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল ভিন ছাত্রদের ক্ষমতা অনুযায়ীই পদ্ধতি 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! ৫৭ 


স্থির কর! হতে|। সায়নের মতে ছাত্র ছিলেন তিন শ্রেণীর--মহাপ্রাজ্ঞ, মধ্যমপ্রাজ্ঞ 
এবং অল্পপ্রাজ্ঞ। - 

শিক্ষণের প্রথম ধাপই ছিল বেদ’এর আবুতি। যতি, মাত্রা ও ছন্দের সাহায্যে 
উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণ কর! হতো | এর ফলে সাত ধরনের ছন্দ স্থষ্টি হয়। নিতুল আবৃত্তি 
ছিল একান্তই আবশ্যিক । আবৃত্তির সহায়ক হিসেবেই ্থষ্টি হয় লিপি। কিন্তু শুধু 
সুখস্থকেই আবৃতি বল! হতো না। চিন্তা, মননশীলতা এবং অনুধাবন ছিল আরও 
মুল্যবান । খষিদের জ্ঞানকে ভাষার রূপ দেওয়ার জন্যই স্থষ্টি হলো বৈদিক সংস্কৃত। 
সাধারণের কথ্য ভাষাকেই পণ্ডিত পরিষদ অথবা ব্রাহ্মণ সংঘ সংস্কার করে নিয়ে এই 
ভাষার সৃষ্টি করেন! তাই একটি শ্লোকে বল! হয়েছে যে শিক্ষার প্রথম ধাঁপই হলো 
মাতৃভাষার চর্চা! আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে প্রাজ্ঞ পরিষদে পিটিয়ে গড়িয়ে 
সংস্কৃত ভাষার স্থা্টি হয়। হজ্ঞানুষ্টানের সময়ই এইসব পরিষদের অধিবেশন 
হতে। | 

খক বেদ’এর যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক গৃহ বিদ্যালয় ( গুরুকুল )। 
্রাঙ্মণসংঘই ছিল সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা পাওয়ার স্থান। নিরুক্ততে বলা হয়েছে যে 
শিক্ষক কখনও বিচ্ছিন্নভাবে শব্দাংশ পড়াবেন না। যাদের ব্যাকরণের জ্ঞান নেই 
এমন ছাত্রকে পড়াবেন না । অনাবাসিক ছাত্রকে পড়াবেন না। এবং স্বপ্নমেধার 
জন্য যাঁর অনুপযুক্ত, তাদেরকেও পড়াবেন না। এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় ষে 
সে যুগেই ব্যাকরণের উদ্ভব হয়েছিল ; এবং গুরুগৃহে বরহ্মচ্যকালীন শিক্ষার রীতি 
চালু হয়েছিল। 

খক বেদ'এ বিধৃত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল_(ক) গুরুকুল ব্যবস্থা, 
(খ) ছাত্রের নৈতিক পবিত্রতা এবং যোগ্যতা, (গ) নিয়মানুবতিতার জন্য ব্রন্মচর্য, 
(ঘ) পিতা-পুত্র তুল্য গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, () কর্তব্যে অবহেলার জন্য স্থল থেকে 
ছাত্র বহিষ্কার করায় শিক্ষকের সম্পূর্ণ অধিকার। (এই আলোচনার সঙ্গে দ্বিতীয় 
অধ্যায় থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যোগ করলেই 
আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হবে ) | 

(২) সূত্ৰ যুগের শিক্ষাবৈদিক যুগে তিনটি পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু গড়ে 
উঠেছিল_(ক) ছন্দের যুগ_বখন খধিদের সত্যদৃষ্টি ভাষায় রূপ পেয়েছিল, 
(থ) মন্ত্র-যখন সেই সত্যজ্ঞান সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল, (গ) ব্রান্মণ--যখন এই 
জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য রচনার পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের হাতে বিষয়বস্ত সংগঠিত 
- হয়েছিল। ব্রাহ্মণের পরবর্তী পর্যীয়ই ছিল স্থত্রের যুগ । 


৫৮ বিশেষ পাঠ 


ততদিনে বিষয়বস্তর পরিমাণ এবং রকমভেদ অনেক বেড়ে গিয়েছে; অথচ 
একদিকে বৌদ্ধ ধর্মের চাপ এবং অপর দিকে বহিরাগত সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতির 
চাপে ভ্ঞানবন্ত বিরত কিন্ব। বিনষ্ট হওয়ার বিপদ দেখা দিয়েছে। স্বতরাং সহজতম 
পন্থায় এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে বিষয়বস্ত সংরক্ষণের প্রয়োজন হলো। বিজ্ঞানীস্থলভ 
কর্মকুশলতার ভঙ্দিতে এই দীয়িত্বই পালন করলেন সুত্রকাররা। রাজনৈতিক 
ঝড়বঞ্কার ফলে নিবিষ্টচিত্তে ১২ বছর বরে বেদ অধ্যয়নের সুযোগও হয়তো! বিনষ্ট 
হতে চলেছিল । সুতরাং বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য ও পবিত্রতা রক্ষা করেও মিতব্যয়িতার 
উদ্দেশ্যে সৃত্রের আকারে ছোট ছোট শ্লোকে সমস্ত পাঠ্য-বিষয়কে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া 
হয়। এই প্রচেষ্টাই জনপ্রিয় “ত্র সাহিত্যের" সৃষ্টি করে। সুত্র সাহিত্যই তখন 
পাঠ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। 

ত্র সাহিত্যকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা! যায়_(ক) শ্রোত স্থত্র ( অনুষ্ঠান 
বিধি, যভমানের পক্ষে প্রয়োজনীয়); (খ) গৃহ স্থত্র (সাধারণের প্রয়োজনে আইন 
ও আচারবিধি অর্থাৎ স্থৃতি, এবং ব্রাহ্মণদের জন্য অন্ষ্ঠান বিধি, অর্থাৎ শ্রুতি), 
(%) ধর্ম সুত্র, (ঘ) হু সত (ধর্যা্ঠান সম্পৰ্কীয় )। 

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই চার শ্রেণীর সুত্র সাহিত্যে রূপাত্তর করা হয়। এই 
সাথে পরিপূরক সাহিত্য হিসেবে স্থষ্টি হয় পরিশিষ্ট, প্রয়াস, পদ্ধতি, কারিক, 
অন্থক্রমণি। তাছাড়া বৈদিক বিবয়বস্ত অধ্যয়নের সহায়ক হিসেবে "শক্ষা, ছন্দ, 
ব্যাকরণ, শির, কল্প, জ্যোতিষ-_এই বড়বেদাদও সুগঠিত হয়। বেদ ছাড়াও 
জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং জ্যোতিথিজ্ঞান এ সময়ে অনেক অগ্রসর হয়। “উপবেদ 
আকারে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যও প্রচলিত হয়। ( অর্থশাস্ত্বর এই শ্রেণীর বিষয়)। অবশ্য 
তখনও প্ৰধানতঃ ধর্মচেতনাই সাহিত্য তথা শিক্ষাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই 
যুগ ছিল বিশেষজ্ঞতার যুগ, বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের যুগ। তাই 
এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্তর বিদ্যালয়) সৃষ্টি হয়। অশ্বলায়ন, 
ছিলেন এ ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক | 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এই যুগে একটা নিদিষ্ট ছকের মধ্যে আবদ্ধ হয়। 
পাঁচ বছরে বিষ্যারম্ত, তারপরে চূড়াকর্ম এবং তারও পরে উপনয়নের বিধি ও বিধান 
পাকাপাকি রূপ পায়। অপরাধী এবং শূদ্র ছাড়া সকলেরই উপনয়নের অধিকার 
থাকে। ( বৌধয়ন অবশ্য তাদেরকেও গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন)। বিভিন্ন বর্ণের 
শিক্ষার্থীর জন্য উপনয়নের বয়স, সময় এবং অন্ুষ্ঠানবিধিও রচিত হয়। উপনয়ন 


লাভে ব্যর্থ হলে সাবিত্রী পতিত তথা সমাজপতিত বলে গণ্য হতো । সুতরাং তিনটি - 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা ৫৯১ 


উচ্চ বর্ণের জন্য উপনয়ন-_তথা ব্রহ্চর্য, তথা শিক্ষা ছিল পরোক্ষে বাধ্যতামূলক ! 
ছাত্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমন তালিকাবন্ধ করা হয়, শিক্ষকের গুণাগুণ, দায়িত্ব এবং. 
অধিকারও তালিকাবদ্ধ করা হয়। 

তখনও পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো মৌখিকভাবে এবং লিখিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই। 
তাঁর ফলে স্থৃতিশক্তির চর্চা হতো, শিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিসম্পর্ব গড়ে উঠতো, জ্ঞানের, 
প্রসারকে শিক্ষকই নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতেন। ব্যক্তিগত শিক্ষণের ফলে জ্ঞান 
সংরক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা থাকতো । জ্ঞানের রক্ষক ও প্রসারক হিসেবে সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতেন খিক্ষক। তখনও শিক্ষকের গৃহেই ছিল বিত্যালয়। মৌখিক 
শিক্ষণের ফলে শিক্ষার জন্য সময় লাগতে। বেশী! তাই একটি বিষয় বিশেষভাবে 
আয়ত্ত করাই ছিল তখনকার বিবি। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুকুল ছাড়াও পরিষদ এবং শিক্ষা-উপনিবেশগুলি: 
(অগ্রহার) শক্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ তাছাড়া বিশেষজ্ঞ সুলভ পড়াশুনার জন্য 'স্থত্র 
বিদ্যালয়’ সৃষ্টি হয়! পুরাতন বৈদিক স্কুল অথবা চারণের নব সংস্করণ হিসেবেই 
এগুলির স্থষ্টি। কপ, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতিও বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্ষয়বন্ত' 
হয়ে ওঠে। - 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিত্বের বিকাশ অর্থাৎ অস্তঃপ্রকৃতির পরিমার্জন! 
করে চরিত্র গঠন। বৈদিক যুগের মতই স্ত্রী শিক্ষার এঁতিহ চলে এসেছিল । শিক্ষকরা 
যেমন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, ব্রহ্মবাদিনীরাও ছিলেন তেমনি শ্রেয়া । ম্যা্সমূলারের মতে 
সংকটকালে অক্রাঙ্গণ শিক্ষকরাও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এই যুগেই নির্দিষ্ট 
ভাবে বিদ্ধা-স্সাতক, ব্রত-ন্নীতক, বি্া-ত্রত স্মাতক-_এই তিন শ্রেণীতে ন্নাতকদের 
চিহ্কিত করা হয়। অর্থাৎ একটি নিদিষ্ট ছকের মধ্যে একটি শিক্ষাব্যবস্থা সুত্র যুগে 
পূর্ণতা লাভ করে । ৰ 

এই ব্যবস্থার কিছু কিছু চিহ্ন আজও আমাদের জ্ঞান ও কর্মে নানাভাবে ছড়িয়ে 
আছে। চারণদের মধ্য থেকে স্বষ্টি হয়েছিলেন যে পণ্ডিতশ্রেণী, যার! মুখস্থের মধ্য" 
দিয়ে জ্ঞানের পাহাড় বহন করতেন, কিন্ত যজ্ঞানুষ্ান করতেন না, তীরাই হলেন 
“বৈদিক । যারা যন্তানুষ্ঠান এবং ক্রিয়াতে পারঙ্গম হয়েছিলেন, তারাই হলেন 
*শ্রোত্রিয়'। গৃহ স্ত্রে বিশেষজ্ঞরা হলেন 'মাজ্িক'। তেমনি কল্প, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষে পারদর্শীরাও পেলেন বিশেষ বিশেষ উপাধি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইসব 
বিভাগ এবং বিভিন্ন উপাধি আজও পর্যন্ত রয়েছে। 

(৩) মহাকাব্যের যুগে শিক্ষী-পাশিনির রচনায় মহাভারত এবং 


১৬০ বিশেষ পাঠ 


বুধিষিরের উল্লেখ আছে। পতঞ্চলি মহাকাব্যগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। 
ছর্ষৌধন এবং রাবণের পতন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য। স্ৃতরাং 
একথা সহজেই অঙ্কমেয় যে মহাকাব্য রচনার এবং মূল কাটামোটি তৈরীর 
কাজ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্ত আরও পরবর্তাকালে মহাঁকাব্যের 
সংকলন ও সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়। সে যুগের ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক চিত্র, 
জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রতিফলিত হয় মহাকাব্যে । সমাজব্যবস্থ। ততোদিনে একট! 
নিদিষ্ট ছকের মধ্যে দাড়িয়ে গেছে। সেই সমাজের নিদিষ্ট মূল্যবোধ স্থান পেয়েছে 
মহাকাব্যেও। বৰ্ণাশ্ৰম ও চতুরাশ্রমের আদশগুলিও সুগঠিত হয়েছে। 

এই আদর্শ অন্কসারে নমনীয় বাল্য ও যৌবনকে ধরা হয়েছে কঠোর শিক্ষা এবং 
নিয়মান্গবতিতার পথে অপবিভ্রতা এবং অসঙ্গতি দূর করবার সময় ; দ্বিতীয় স্তর হলো 
হস দেহে সুস্থ মন নিয়ে পুর্ণবয়স্ক মানব হিসেবে সংসারযাত্র! নির্বাহের সময় ; 
তৃতীয় স্তর হলো৷ পরিপক্ক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি এবং নৈতিক পবিত্রতা নিয়ে যৌণ 
সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগের সময় ; চতুর্থ পর্যায় হলে| সংসার 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম পুরুষের সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে খোলা মনে যাত্রার সময়। 

এই চারটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরটি পরবর্তী স্তরগুলির জন্য প্রস্তুতির স্তর | 
'তরাত পুর্ণবযস্কতার সময় এবং পূর্ণতর জীবনের উদ্দেশ্য অন্সারেই শিক্ষার বিষয়বন্ত 


সুতরাং গুরু হলেন পিতৃতুল্য। .তাই 
ছাত্রের চার ধরনের দায়িত্বের কথা পরিষ্কার করে 


"গুরুর ইচ্ছা পূরণ করা, (খ 


গ) গুরু যে. 
উপকার করেছেন, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, 


(ঘ) গুরু-ঝণ পরিশোধ ন! করে 


সমন্বয়ে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমত| 
' 'অন্মাতো--(ক) মানসিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ, (৭) গুরুসঙ্গ, (গ) শিষোর 


মানসিক ক্ষমতা এবং আত্মপ্রচেষ্টা, () সহপাঠিদের স্দে আলোচনা । 

শিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধেও মহাকাব্যে বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভন্তির 
জন্য আত্মার পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিতে হতো । নিজ সামর্থ্য অন্যায়ী 
পড়াশুনা! করতে হতো। উদ্দালক, আকুণি, কচ প্রভৃতি ছিলেন আদর্শ ছাত্র। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৬১ 


নগরকেন্দ্রিকতা এই যুগে অনেকটা এগিয়েছিল। তার প্রভাব পড়ে শিক্ষাব্যনস্থায়, 
বিশেষতঃ বৃত্তিশিক্ষায়। সমরশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত, শিল্প ও কারিগরি, শিক্ষানবিসি 
ব্যবস্থা, ভাস্কর্য প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে। ৬৪ কলা ও শিল্প স্থগঠিত হয়। রাজ- 
শক্তির উত্থানের ফলে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা অনেকটা এগিয়ে যায় । তারা বৃত্তি অন্যায়ীই 
শিক্ষা পেতেন | সবগুলো বেদ, বিভিন্ন শাস্ত্র, বন্্বেদ, নীতিশান্ত্, ইতিহাস, পুরাণ 
ইত্যাদি সবকিছুই পাণ্ডবরা পড়েছিলেন। রাজকীয় দক্ষতা স্ব্টির জন্য আকা, লে লেখা 
এবং কাব্য পড়ার সাথে সাথে দৌড়বীপ, সাতার প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
সমরশাস্তের ক্ষেত্রে অশ্ব, হস্তী, রথী ও পদাতিক বাহিনী পরিচালনার সব দিক সঙ্বন্ধেই 
শিখতে হতে|। ধন্র্বেদের সব বিভাগেই ভ্রোণাচার্য ছিলেন উত্তম শিক্ষক। অজুনও 
অভিমন্য এবং অন্যান্য রাজকুমারদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন । 

তন্বযূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে শব্দশাস্থ, যুক্তিশান্ত্, আয়্বেদের 
কথা। এইসাথে নন্দনশাস্্র, নাটক কাব্যও সমাদৃত ছিল। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা 
তখনও যথেষ্ট প্রসারিত ছিল। বিবরণে দেখ! যায় ব্রহ্মচারিণীদের সাথে অষ্টাবক্ত 
আলোচন! করেছিলেন | খষি সাণ্ডিল্যের কন্যাও ছিলেন ব্রহ্মচারিণী। জনকও 
ব্ৰহ্মচারিণীদের সাথে শাস্বালাপ করেছিলেন। 

অশ্বমেধ, রাজস্থয় প্রভৃতি এই সময়ে হতো ঘন ঘন। ঝবিদের আশ্রমগুলিও বড় 
হয়ে ওঠে। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বৃহদায়তন আশ্রমে ছিল অনেকগুলি বিভাগ = 
অগ্রিঙ্থান (পৃজার্চনার জায়গা ), ব্রহ্মস্থান (পড়াশুনার জায়গা ), বিষ্ণুস্থান (রাষ্ট্রনীতি 
শিক্ষা বিভাগ), মহেন্স্থান ( সমরশিক্ষা বিভাগ ), সোমস্থান ( উদ্ভিদ বিজ্ঞান 
বিভাগ), গরুঢ স্থান (যানবাহন বিভাগ ), কাতিকেয়স্থান (সমর বিভাগ ) প্রভৃতি | . 
নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনকের আশ্রমে ছিলেন ১০ হাজার ছাত্র। প্রয়াগে ঝি. 
ভরদ্াজের আশ্রমে ছিল চিত্রশালা, হম্য, প্রাসাদ, তোরণ । 

এ যুগে অযোধ্যা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। শনি দি 
ছিল না। তাদের নিজস্ব সংঘ ছিল, যেমন ছিল ছাত্রসংঘ | তেমনি ছিল নাটকসংঘ, 
মহিলাদের বধৃসংঘ। আশ্রমের খাষিরা বক্তৃতামালায় অংশ নিতেন। লোকায়ত 
বিতর্ক হতো। বস্তুতঃ রাজশক্তি ও নগরকেন্দরিকতার একটা ছাপ পড়েছিল মহাকাব্য 


র শিক্ষায়। 
যুগের শিক্ষায় রা 


1. Write notes on (2) Rig Vedic Education, (b) Education. 
99 represented by Sutra. Literature, (9) Education in the Epic period. 


তৃতীয় অধ্যায় 
মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা 


“ভারত বহু বৈচিত্রের দেখ। প্রাচীন ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা তার 
“বিবর্তন পথে নান| বিচিত্র সুর লহরীকে আত্মস্থ করে একটি এ্রক্যতান কাট 
করেছিল। বাইরে থেকে পারসিক, গ্রীক, শক, কৃষাণ, হণ প্রভৃতি নানা জাতির 
প্রভাব এবং ভিতর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নান। সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব, এ সবের 
সমন্বয় সাধন করেই হিন্দু সভ্যতা তার নিজস্ব রূপ লাভ করে। 

এই ইতিহাসের প্রথম ব্যতিক্রম ,এল মধ্যযুগে। তুর্ক-আফগান অভিযানের 
সাফল্য এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এমন এক অভিনব উপাদান উপস্থিত করল, 
যাকে সহজেই আত্মস্থ কর! সম্ভব হুল না। আগেকার অভিযাত্রীদের, মধ্যে 
কেবলমাত্র পারসিক ও গ্রীক ছাড়া আর কোন জাতির গৌরবজনক সংস্কৃতি ছিল 
না। তাই তারাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিলীন হয়েছে। আগেকার অভিযানগুলি 
ছিল স্ণস্থায়ী-স্থায়ী রাজনৈতিক ব। সাংস্কৃতিক বিজয় তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
সর্বোপরি অভিযানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতে। প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গন্ধ] যমুনা বিধৌত অঞ্চল” এতে পরাভূত হয়নি। 

কিন্তু বিজয়ী মুসলমান এলেন নৃতন ভাষা, লিপি ও নৃতন ধর্ম নিয়ে। তার! বহন 
করে এনেছেন আরবীয় সভ্যতার গৌরবময় এতিহা। সমগ্র উত্তর ভারত ও 
পরিশেষে দক্ষিণ ভারতও এদের কবলিত হয়েছে। সর্বোপরি এর! এদেশে দীর্ঘস্থায়ী 
সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই শক্তিশালী যুমলীম রাজশক্তির ছত্রছায়ায় 
ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সযত্বে লালিত হয়েছে। 

' অথচ হিন্দু সংস্কৃতির ছিল মাটির সঙ্গে যোগ। প্রতি গ্রাম জনপদ ও গৃহে ছিল 
সংস্কৃতির প্রাণন্পন্দন। আচার অনুষ্ঠানে রক্ষিত হত এই সংস্কৃতি। প্রতি গুরুগৃহই 
ছিল বিদ্যালয়। তাই রাষ্ট্রীয় শক্তির উত্থান পতন হওয়া সত্বেও প্ৰচীন শিক্ষা 
বেঁচে রইল জনগণের মধ্যে | রক্ষণদীলতার রক্ষাব্যুহ রচন! করার সে নি 
গতিশক্তি অনেকাংশে স্তিমিত হল-_তবু তা বেঁচে রইল। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা 
রাজশক্তি ও বিভবানের যে প্রসন্ন দাক্ষিণ্য লাভ করত, তা সে হারাল। আর তারই 

"পাশাপাশি মধ্যযুগীয় রাজানকুল্য-বধিত ইসলামী শিক্ষ। ব্যবস্থা গড়ে উঠল। 

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথ। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ৬৩ 


কেবল ইসলামী শিক্ষাই মধ্যযুগীয় শিক্ষা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সে যুগের 
সামগ্রিক রূপটিই সে যুগের পরিচয় । এই পরিচয়ের একাংশ স্থা্ট হয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রধান কেন্দরগুলি ধ্বংসের ফলে এক বিরাট শৃন্ত। দিয়ে। দ্বিতীয়াংশ কৃষ্টি 
হয়েছে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ শ্রোত দিয়ে। আর তৃতীয়াংশ সৃষ্ট 
করেছে রাষ্ট্রীয় আমু কৃল্যধন্য মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থার স্ফীত ল্রোত। সমগ্র মদ্যযুগে 
হিন্দু ও মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বৌদ্বশিক্ষা ব্যবস্থার বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ 
পাশাপাশি চলেছে। মধ্যযুগের শেষার্ধে উভয়ে কাছাকাছি এসেছে, পরস্পরকে 
প্রভাবিত করেছে, সম্থয়ী সংস্কৃতির সম্তাবন| স্থ্টি করেছে। কিন্তু পরিশেষে যুগের 
অবক্ষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা চেতন! উভয়কেই পরাজিত করেছে। 

শাসক চরিত্রে আপাতঃ  স্ববিরোধ- মধ্যযুগীয় শিক্ষার আলোচনায়! 
সর্বাগ্রেই লক্ষণীয় শাসক চরিত্রের আপাঁভঃ স্ববিরোধ। মুসলীম সুলতানর 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধ্বংস করেছেন, আবার অপরদিকে গড়েছেন। ভারতের 
ইতিহাসে গজনীর সুলতান মামুদের চরিত্র ধ্বংসাত্মক । কিন্তু গনীর ইতিহাসে 
তিনি ছিলেন শিক্ষ। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক | বিক্রমশিলা ধ্বংসকারী বখতিয়ার 
খলজীও মসজিদ ও মাদ্রাপা তৈরী করেছিলেন। হিন্দুদ্েধী ফিরোজ তুঘলক ছিলেন 
জ্ঞানী ও জ্ঞানের মহৎ পৃষ্ঠপোষক ৷ 

শাসক চরিত্রের এই স্ববিরৌধ অকারণ নয় । একদিকে তার! বিজয়ী এবং 
বিজিত হিন্দুরা তাদের বিবেচনায় কাফের। সেইজন্যাই শক্রভাবাপন্ন বিজিতদের ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধ্বংস করাই তাদের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন । অপরদিকে এ 
শাসক সম্প্রদায় মুসলীম। শিক্ষার উপর তাদের ধর্ম খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, জ্ঞানার্জন 
ও জ্ঞান বিস্তারকে প্রত ধামিকের কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছে। সে জন্যেই তীর। 
“ইসলামী শিক্ষার’ প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক । 

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মোহম্মদ স্বয়ং ছিলেন শিক্ষার শক্তিতে পরম বিশ্বাসী । 
তিনিই বলেছেন জানার্জন কর! পরম পুণ্যের কাজ। বিদ্যা ও অবিষ্ঠা দিয়েই 
মান্য ও অমান্যের পার্থক্য স্থষ্টি হয়। বস্তুতঃ পবিত্র কোরাণ ও হাদিস বার বার 
সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে। 

মুসলীম সংস্কৃতির অতীত গৌরব : শিক্ষা সম্পর্কে এই আগ্রহই জগতে মুসলীম 
অদ্যুখানের প্রথম পর্যায়ে আরবীয় সভ্যতার গৌরব রচন| করেছিল। 
আরবগণ জ্যেতিবিদ্যা, গণিত, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় 
পারদশিত| অর্জন করেছিলেন। এই আরবীয় সভ্যতা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
মধ্য এশিয়াকে প্রভাবিত করে। সারাসেন-তুর্ক সভ্যতার কাছে ইউরোপের 
নবজাগরণও বহুলাংশে ঝণী। রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গজনী ও 
কাবুলের পথে এই সংস্কৃতি ভারতে প্রবেশ করে। একথা অনস্বীকার্য বে দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমার ফলে আরবীয় সভ্যতারও রূপান্তর ঘটে । ভারতে যে ইসলামী সংস্কৃতি 
এলো) তা আরবীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নয়। তবুও ভারতের 
স্থলতানরা শিক্ষাকে আনুকুল্য দিয়েছেন_বদিও ভা কেবল ইসলামী 
শিক্ষা। তার। পণ্ডিতজরনকে সম্মান ও আিক আহ্ছকূল্য দিরেছেন। বতদিন 
পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার সন্দে ভারতের রাজনৈতিক যোগস্থত্র ছিন্ন না হয়েছে, ততদিন 
সেদিক থেকে দিল্লীর দিকে অবিরাম পণ্ডিতের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। 

ভারতে মুসলীম শিক্ষ প্রচেষ্টার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল রাজশক্তির উপর 
নির্ভরশীলত|। রাজশক্তির দোমররূপে এই শিক্ষ। 
ভারতের মাটিতে শিকড় না পওয়া পর্যন্ত রাজশক্তির আহ্বকৃল্য কিশ্ব। আঙ্কৃল্য- 
হীনতাই শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য ‘নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজশক্তির চরিত্র ছিল সামরিক, 
শ্বৈরতান্িক। রাজদরবাঁরের খেয়ালখুশীর উপরেই সব কিছু নির্ভর করতো। 
দরবার-কেন্দিক প্রশাসন ব্যবস্থা মূলতঃ উচ্চ শিক্ষাকেই উৎসাহ দিয়েছে। তাই 
প্রয়োজনের তাগিদে মুসলীম গণশিক্ষা ব্যবস্থা নিজের পথ নিজেই তৈরী 
করেছে। তা ছাড় স্থলতানদের খেয়ালে শিক্ষার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে বলে 
কৌন কোন সুলতানের আমলে শিক্ষার হয়েছে অগ্রগতি । আবার কখনো হয়েছে 
অধোগতি । প্রাদেশিক শাসক ও ওমরাহদের মধ্যেও স্থলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
প্রতিফলিত হয়েছে। ভীদের উদার বদাগ্তার় কখনো শিক্ষায় এসেছে 
পরাণচাঞ্চল্য, আবার ভাদের অবহেলায় কখনো এসেছে জরাজীর্ণতা। 


তর্ক আফগান স্ুলতানীর যুগ 
*_ ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষাত৷ মোহনল্মাদ্ ঘোরী তার স্বদেশ ও ভারতে 
মান্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার ক্রীতদাসদেরকেও, 
যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুলতান কুতবুদ্দিন। পারসিক ও আরবী ভাষায় 
কুতবুদ্দিনের দক্ষতা ছিল । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। তার 
সেনাপতি বখতিয়ার খলজীও মাভ্রাসা তৈরী করেছিলেন। 
ইলতুৎমিসের আমলে দিঘী হয়েছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের 


নসথল। তীর কন্যা 
সুলতান! রাজিয়াও দিল্লীতে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাসিরুদ্দিন 


ভারতে আলে । সৃতরাং 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ট ৬৫ 
মাহমুদ নিজ হাতে কোরাশের অঙ্ছলিপি তৈরী করার মধ্য দিয়ে হস্তলিপিকে 
চারুকলার পর্যায়ে উন্নীত করেন। সুলতান গিয়াস্ুুদ্দিন বলঁবন ছিলেন সীহিতী 
রসিক। চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্য এশিয়া থেকে এই সময় অনেক পত্তিত 
দিল্লীতে আশ্রয় লাভ করেন। আমীর খসরুর উৎসাহে এদের নিয়ে গড়ে ওঠে 
অনেক সাহিত্য চক্র । রাজপুত্র মহম্মদ নিজে ২:০০ কাব্যের সংকলন তৈরী করেন। 
সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, নৃত্যবিদ্দের নিয়ে দবিজীতে সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্য কৃষ্টি হয় 
সুলতান বলবন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন জ্ঞানী, মনীষী ও সাহসী ব্যক্তির অবহেলা 
না হয়, কারণ তারাই হবেন রাজার পরামর্শদাতা এবং রাজমুকুটের গৌরব। বস্তুত 
এ সময়ে দিল্লী হয়ে উঠেছিল বুখারার জমকক্ষ । 

খল্জী সুলতান জালালুদ্দিন নিজে ছিলেন সাহিত্যামোদী। প্রায়ই তিনি 
কবি সভা আহ্বান করতেন। তীর সময়ে রাজকীয় গ্রস্থাগার সুসংগঠিত হয়! 
আলাটদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনীই ইতিহাসে স্থান পায়। কিন্ত 
শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তীর স্থান নগণ্য নয়। বহু পণ্ডিত তীর অন্ুগ্রহপুষ্ট ছিলেন । 
ফিরিস্তা তাকে গুনীর সমাদরকারী রূপে উল্লেখ করেছেন। তার মতে এই সময় 
মসজিদ ও মহাবিদ্যালয় সৃষ্টি হতো যেন ইন্তরালের প্রভাবে। 9৫ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
এইসব মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। এলিফিনষ্টোনের মতে আলাউদ্দিনের সময় 
দিল্লী ছিল গুণীজনের আশয়স্থল। সুলতানের স্থাপত্য কীতি এবং প্রতিচিত 
বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন দিলীর নানা স্থানে আজও দ্রব্য বস্তু 

ইতিহাস যার উপর অবিচার করেছে সেই মুনুম্মাদ বিন ভূঘলক ছিলেন কবি 
এবং প্রগাঢ় পাত্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বহু শাস্ত্রে তার অসাধারণ দখল ছিল। তাঁর 
উত্তরাধিকারী স্বয়ং ফিরোজ তুঘলকও ছিলেন শিক্ষিত। এঁতিহাঁসিক বরানি 
এবং সিরাজ আফিফ তার আহ্কৃল্য লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতদের জন্য তীর 
৩৬ লক্ষ মুদ্র৷ দানের কথাও জানা যায়। প্রতি শুক্রবার তিনি পণ্ডিত সভা আহ্বান 
করতেন। তীর সময় বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য রাজ আদেশ প্রচারিত হয়, এবং 
অন্যুন ৩টি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষকদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন জালালুদ্দিন রুমি। 

উল্লেখযোগ্য যে এ সময়ে হিন্মুরা পারসীক সাহিত্য এবং মুসলীমরা 
হিন্দী সাহিত্যচর্চ৷ আরম্ভ করেম। ফিরোজ তুঘলক নগরকোটের জালামুখী 
মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, কিন্ত সে মন্দিরে রক্ষিত বহু সংখ্যক পাঙুলিপি অন্থুবাটীর 
ব্যবস্থ। করেন। বহুদূরে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভ তিনি দিল্লীতে পুনপ্রতি্ঠা করেন। আজও 

ভাত শিক্ষার ইতি২-:৫ 


৬৬ "ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্া 


এই স্তম্ভ দিল্লীর অন্যতম দ্রষ্টব্য । সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে রাজপ্রাসাদের বিরাট 
সংখ্যক জীতদাস বালকদের জ্বন্যও তিনি কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। 

স্থলতানি আমলের অবক্ষয়ের যুগেও সুলতান সেকেন্দার লোদি কাব্য প্রতিভা 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন যেন তার সকল সামরিক কর্মচারীই 
শিক্ষিত হয়। নিজে তিনি আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। ভারত ও 
বহির্ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পণ্ডিতের সমাবেশে তখন আগ্রা হয়েছিল 
গৌরবান্বিত। পারশীক শিক্ষায় হিন্দুদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। এরই ফলশ্ৰুতি 
হলে| মিশ্রিভ ভাষ! কূপে উর ভাষার স্ষ্টি। 

প্রাদেশিক রাজন্যবর্গের ভূমিক! £_শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক শাসকবর্গের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল স্থলতানী যুগের একটি বিশেষ দিক। 
স্থলতানী সাম্রাজ্যের বিজ্রয় অভিযান চলেছিল খলজী যুগ পৰ্যন্ত । তার পরে আসে 
অবক্ষয়ের যুগ। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার স্থযোগে অনেক প্রাদেশিক শাসক নিজ 
নিজ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এদের ক্ষমতার রক্ষা কবচ ছিল 
রাঙ্যাগুলির আঞ্চলিক চরিত্র এবং স্থানীয় জীবনের সাথে এদের সম্পর্ক। আঞ্চলিক 
সস্কতিকে ভিত্তি করে শিক্ষা ক্ষেত্রেও এঁদের অবদান তাই উল্লেখযোগ্য । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা! যায় বাহমনী স্থলতান হাসান মোহম্মাদ শাহ'র কথা । ভার 
সময়েই গুলবার্গা, বিদার, ইলিচপুর, দৌলতাবাদ প্রভৃতি স্থান শিক্ষাকেন্দ্ররপে প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। তেমনি বলা যায় স্থলতান ফিরুজ শাহের কথা, খিনি নিজে ছিলেন 
বহু ভাষাবিদ। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র এবং জ্যোতিবিজ্ঞানে তিনি 
ছিলেন বিশেষ উৎসাহী । একটি মানমন্দিরও তিনি নির্মাণ করেন। প্রতিবছর 
বহির্ভীরত থেকে পণ্ডিত আনবার জন্য তিনি জাহাজ পাঠাতেন। বিজাপুরের 
আদিল শাহও পারন্ত তুকিস্থান থেকে উলেমাদের আমন্ত্রণ করতেন। আছিল শাহী 


গ্রন্থাগার ছিল সে যুগের গর্বের বস্তু। এইরকম উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল গোলকুণ্ডার 
কুতবণাহী বংশ কিন্ব৷ গৌড়ের স্ুলতানদের। 


লখনৌটির স্থলতানদের মধ্যে গিয়াস্থুদ্দিন, নাসির শাহ, ইউস্থফ শাহ এবং হুসেন 
শাহে'র নাম বাংলা সংস্কৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। বস্তুত ‘হুদেন শাহী আমল’ 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় । বাংলাদেশের “মঙ্দলকাব্য’ 
এই যুগের শ্রেষ্ঠ অব্দান। বাংলাদেশের ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে পরাগল খাও 


ছুটি খাঁর নাম অবিনশ্বর। পরাগল খাঁর নামাঙ্কিত পরাগলী মহাভারত; বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ। মুসলমান শাসকগণ সংস্কৃত বুঝতেন 
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না। অথচ বহুপ্রশংসিত রামায়ণ মহাভারতের রস উপভোগ করতে চাইতেন। 
মহাভারত অনুবাদে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার এটি বিশেষ একটি কারণ। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
পরাগল খাঁর বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন। মালাধর বস্থ ‘ভাগবত’ অন্গবাদ করেন 
গৌড় স্থলতানদের সন্বর্দনায়। বস্তুতঃ প্রাদেশিক শাসকদের পষ্ঠপোষকতায় 
গড়ে ওঠে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ প্রাদেশিক সংস্কংতি, বার ফলক্রুভি রয়েছে 
আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনে। 

দুই স্তরের শিক্ষ। £_স্ূলতানদের ভূমিকা আলোচনান্তে একথা সহজেই অস্থমের 
ঘে রাজ আন্তক্ল্য-বধিত শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ নগর কিনব 
প্রাদেশিক কেন্দ্রে। পণ্ডিত সভার অনুষ্ঠান, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিতদের 
ভরণপোষণ, বৃত্তি, বেতন, জায়গীর প্রভৃতির রূপেই রাজান্কৃল্য প্রবাহিত হতো । 
এই শিক্ষা ছিল উচ্চস্তরের, প্রতিষ্ঠান ছিল মান্রাসা । বর্ষের সঙ্গে এর ছিল অন্দাঙ্গী 
সংযোগ, পাঠ্যতালিকার প্রধান স্থানে ছিল ইসলামী ধর্মতত্ব, নীতিশান্ত্র এবং সমাজ 
বিধি, ভাষা মাধ্যম ছিল *আরবী ও ফারসী । এ ছিন উলেমাদের শিক্ষা। 
সাধারণ জনত। এ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হতো না। তা ছাড়া গুণগত 
মানে উন্নত হলেও এ শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্ত জনজীবনের . 
প্রয়োজন স্তব্ধ হয়ে থাকেনি । হিন্দুদের পাঠশাল! ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে 
সেখানে । তাই মুপলীমদের জন্য পাঠশালার অন্ুরূপে কর্ষকরা প্রাথমক 
শিক্ষ। ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। গড়ে ওঠে মক্তবগুলি। ধর্মীয় প্রভাবের 
ফলে মুসলীম প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে লিখন, পঠন, গণিতের সাথে কোরাণের 
সাধারণ পাঠ সংযোজিত হয়। মক্তবগুলি বেঁচে থাকে নিম্নবিত্তধান এবং সাধারণ 
গৃহস্থের দানে। 

সংস্কৃতি সমন্বয় £_ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ুলতানী আমলের শেষ ভাগ আর 
একটি কারণে উল্লেখযোগ্য । তা হলো সংস্কৃতি সমন্বয় আন্দোলন। 

ুলতানী রাজত্বের প্রথম শতাধিক বছর ধরে স্থলতানরা নিজেদের মনে করেছেন 
শুধুমাত্র বিজয়ীরূপে | মধ্য এশিয়াকেই মাতৃভূমি এবং এ দেশকে পরভূম্‌ জ্ঞান 
করেছেন। এদেশের জনতা ও সংস্কৃতিকে হীনজ্ঞান করেছেন। তাই নাঙ্গল নী" 
কেন্দ্রিক উপরতলার সংক্কংতি ছিল জনগ্ীবন থেকে বিচ্ছিন্ন । কিন্ত ক্রমে 
মধ্য এশিয়ার সন্ধে সম্পর্ব ক্ষীণ হয়ে আসে। এ দেশের মাটির সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ 
হয়। এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার মুখ যারা দেখলেন না, তীরা এ দেশকেই 
মাতৃভূমি মনে করতে লাগলেন। প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষেত্রে এ কথা৷ আরও সত্য 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্শ্রতিক সমস্তা 


তাই এ যুগ থেকে মুসলীম সংস্কৃতি ভারভীয় সংস্কততির অঙ্গীভূত হতে 
লাগলো । ছুই শত্রভাবাপন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের কাছে এলো, সংযোগ ঘটলে! । 
ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে, আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্বরী ধারা প্রবাহিত হলে।। 
লোদি যুগ থেকে এ সত্য বিশেষ পরিচ্ছন্ন । 

উপরতলার চেয়ে সমাজের নীচের তলায় এই আন্দোলনের গভীরতা ও 
ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী । মাঝে মাঝে রাষ্ট্রবিপর্যয় ছাড়া, উপরতলার প্রভাব 
নীচের তলায় অন্পই পড়েছে। হিন্দু মুসলীম প্রজা দমভাবেই পীড়িত হয়েছে। আশা 
হতাশায় সমতার ফলে পরস্পরের মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠ । এরই 
ফলো সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম সমন্বয়ের ধারা। কৃষ্টি হয়েছেন নানক ও কবির । হিন্দু 
ধর্মে এসেছে বৈষ্ণব আন্দোলন। দুইটি গণসংস্কৃতির ধারাও হয়েছে নিকটতর । 
জারি, জারি, বাউল, পীর ও গাজির গানই হয়েছে সমন্বয়ের বাহক। 
আঞ্চলিক মাতৃভাষ।ই হয়েছে হিন্দু মুসলীম উভয়ের ভাষ।। 

বাংলা দেশের ইতিহাস থেকেই বোবা! যায় এই যুগের কাছে আমর! কত খণী ৷ 
তেমনি ঘটেছে গুজরাট, মালব, মূলতান, জৌনপুর ও কাশ্মীরে । যে সমন্ধয়ী ধারার 
এইভাবে স্থন! হলো, তার শক্তি আরও বাড়লে! শের শাহের যুগে । সম্রাট আকবরের 
সমন্বয়ী নীতি দিল তাকে পূর্ণতা । হিন্দু-মুসলীম ধারার আদান প্রদানের পথে তিনি 
একটি জাতীয় শিক্ষ। ধারা প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন। 


বাদশাহী যুগ 
(ভারতে মাল সাত্রান্যের প্রতিষ্ঠাতা, আরবী, ফারসী, তুক্চি ভাষাজ্ঞ কবি, সঙ্গীত 
রসিক, চিত্রকর ও র জহিরুদ্দিন বাবর যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এ 


আত্মজীবনীকার 
বিষয়ে দ্বিমত নেই )) স্বল্পকালীন রাতেও তার দরবারে স্থান পেয়েছিলেন মৌলানা 
সাহাবুদ্দিন ও মির্জ| ইত্রাহিম প্র 


মুখ সংস্কৃতি তারকা। বাদশাহের ছিল নিজস্ব চিত্র 

শএহশালা, এবং গ্রন্থশালা। একটি সরকারী বাস্তবিভাগ প্রতিষ্ঠা করে অপরাপর 
কানের সঙ্গে তিনি এর উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেন। 

(তার পুত্র হুমায়ুনও স্বয়ং ছিলেন শিক্ষিত) ভূগোল ও জ্যোতিথিজ্ঞানে তাঁর 

বিশেষ পারদশিতা ছিল। তিনি পৃথিবী ও সৌর মণ্ডলের গোলক নির্মাণ 


করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের পৃষ্টপোষকতায় তিনি ছিলেন আীকজমকপ্রিয়। সপ্তাহে 
বিভিন্ন দিনৈ তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এ বিষয়ে 
পণ্ডিতবর্গের মূল্য ছিল সর্বাধিক। ধাতু নিখিত তীরের ফলাকা দিয়ে তিনি বিভিন্ন 
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শ্রেণীর মানুষের মূল্য নির্দেশ করেছেন। সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের স্থান ছিল দ্বিতীয় 
শ্ররেই। অপ্তগ্রহের নামানুসারে তিনি যে সুসজ্জিত কক্ষগুলি নির্মাণ করেছিলেন, 
তার মধ্যে শনি ও বৃহস্পতি নামাঙ্কিত কক্ষেই তিনি পণ্ডিতদের সাথে মজলিসে 
বসতেন। গ্রন্থপ্রিয় সম্রাটের একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থাগার যুদ্ধক্ষেত্রেও নিয়ে যাওয়া 
হতো। তার মৃত্যুও হয়েছিল গ্রন্থাগার থেকে পতনের ফলে। রাজনৈতিক ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের ফলে শিক্ষা “ব্যবস্থার” ক্ষেত্রে বেশী কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। 
তবুও তিনি দিল্লী মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যোৎ্সাহী হুমায়ূনের সমাধি 
মন্দিরে এক বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এর পরিচয় আজও বর্তমান । 


সত্মাট আকবরের অবদান 

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উজ্জ্বলভম অধ্যায় ছিল মহামতি আকবরর 
যুগ । তীর বিচিত্র প্রতিভা শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। পুরাতনের বদলে 
তিনি নতুন স্থষ্টির চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্ত এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে তিনি সংস্কার 
প্রবর্তন করেন। কেবল ধর্মভিত্তিক এবং গ্রন্থভিত্তিক শিক্ষার বদলে শিল্পসাধনা, 
চারুবল। এবং কারিগরি শিক্ষাকেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন । অরুপণ 
আনুকল্য, অযাচিত বৃত্তি ও পুরস্কার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অজ দীনের ফলে 
জাজ্সাজোর বিভিন্ন দিকে এসেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণচাঞ্চল্য। 

ফতেপুরসিক্রির ইবাদৎ্খানায় তিনি উলেমাদের সঙ্গে মিলিত হতেন । বিশেষ 
বিশেষ দিনে ইতিহাস, ধর্মতত্ব ও বিজ্ঞানের আলোচনা, সভা বসতো । অংশ গ্রহণ 
করতেন হিন্দুমুসলীম-জৈন পণ্ডিত এবং মিশনারী পাদরীরা । সম্রাটের স্থসজ্জিত 
গ্রন্থাগার ছিল তৎকালীন গর্বের বস্ত। ফৈজীর মৃত্যুর পরে তার ৪ হাজার গ্রন্থ 
সংগ্রহ রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংযুক্ত হয়। গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত ছিল। 

সম্রাট কেবল নিজেই পণ্ডিত সংসর্গে সন্ত থাকতেন না। পুত্র পৌত্রদের শিক্ষার 
জন্যও তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করেছিলেন । এই: শিক্ষার জন্য বিষয়বস্ত ছিল ব্যাপক । 
িক্ষক নির্বাচনে তিনি হিন্দু মুসলীম বৈষম্য প্রদর্শন করেননি | 

সম্রাট আকবরের আন্গকূল্যে চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তীর নিজস্ব 
চিত্রশালায় হিন্দু ও মুসলীম চিত্রকরের স্থষ্টি সমভাবে আদৃত হয়েছিল। হস্তলিপিকেও 
চারুকলা রূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পকলার চর্চা স্থাপত্য শিল্পকেও প্রভাবিত 
করে। এরই ফলশ্রুতি ঘটে পরবর্তী বাদশাহদের আমলে। সঙ্গীতকলার প্রতি 
সম্রাটের আনুকূল্য সর্বজনবিদিত। হরিদাস, রামদাঁস, তানসেন প্রমুখ হিন্দু মুসলীম 


ৰ 


ন্ট ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


তিনি তিরস্কারই করেন! জ্বাওরঙ্গজেবও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু 
ভা ছিল ইসলামী শিক্ষ!। হিন্দু মন্দির এবং বিদ্ধালয় ধ্বংস করার জন্য তিনি 
১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দেন। কিন্তু অপরদিকে রাঁজকোষের 
অর্থে সাত্রাজ্যব্যাপী উলেমা নিয়োগ করেন, ছাত্রবৃত্তি এবং শিক্ষাভাতা প্রবর্তন 
করেন, বিদ্যালয়ের জন্য জায়গীর দান করেন। লক্ষৌতে ওলন্দাঁজ কুঠি অধিকার করে 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। : সাম্রাজ্যের নানা স্থানে গড়ে ওঠে বহু নতুন মান্রাস|। 
কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে ভার ধারণ! ভার শিক্ষা দীতিকেও | 
নিয়ন্তণ করে। আকবর চেব্রেছিলেন ধর্ম সমন্বর, সংস্কৃতি সমন্বয় ও সহনশীলতার 
ভিত্তিতে অখিল ভারতীয় সাত্রাজ্য। তার শিক্ষানীতি সেইভাবেই অগ্রসর 
হয়েছিল। আও্রঙ্গজেবও চাইলেন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী কেন্দ্রখাসিভ 
অখিল ভারতীয় সাত্রাজ্য। কিন্তু এ হবে ভারতীয় ইসলামী আজ্মাজ্য । এই 
আদর্শ তার রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি এবং শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলে তীর 
আকাজ্ফিত সাম্রাজ্য গঠনের কাজই শুধু ব্যর্থ হয়নি, সাত্রাজ্যে এসেছে ক্ষয়িফুতা, 
জনজীবনে এসেছে ছূর্গতি এবং শিক্ষাজীবনে এসেছে প্রায়ান্বকার। আকবরের 


নীতি বর্জন করে ভিনি যেমন মূষল পাআাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছেন, 
তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করেছেন । 


'আাওরদজেবের মৃত্যুর পরে কন্েক বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রাণ স্পন্দন 
ছিল। সম্রাট মুহম্মদ শাহ'র আমলেও দিন্রীতে ‘যন্তর মন্তর’ নিমিত হয়েছে। কিন্ত 
নাদির শাহ এসে রাজকীয় এন্থাগারটি পর্যস্ত লুঠন করে পারস্তে নিয়ে যান। নাদদিরু 
শাহর ধংগলীলার পরে শিক্ষার প্রাণশক্তি সম্পুর্ণ ই স্তিমিত হয়ে বায়। 


র শাহ'র সাফল্য মুঘল 
তসর্বন্বতা সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দের! আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের ভ্রত ক্ষয় । 


ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক 
উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান মান্বামাগুলি ছিল আবামিক। আবাসিক বিদ্যালয়ে 
প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সামিখ্যের ফলে শি্যের জীবন ধারার উপর 
প্রতিফলিত ভুতো। শি্তকে নি্দিই আচরণ বিধি অনুসারে দৈনিক জীবন যাপন 


করতে হতো। ইসলামী অন্থশাসনে উলেমাদের চরিত্রশক্তির উপর বিশেষ গুরু 
আরোপ করা হয়েছে। সচ্চরিত্র শিক্ষকের সাথে পিতা-পুত্র সম্পর্কের ভিত্তিতে 


গুরুর প্রভাব 


+ মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা | ৭্৩ 


" শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন হতো উন্নত। হিন্দু শিক্ষার মত গুরু সেবাকে এক্ষেত্রেও 
শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ কর! হরেছিল.। গুরু শিশ্বের বৈষয়িক 
সম্পর্কও ছিল না, কারণ বিস্তণালীদের আনুকুলো প্রতিষ্ঠিত ও প্রিচালিভ 
মাদ্রাসার শিক্ষা ছিল অবৈতনিক । 

মক্তবের গ্রাথমিক শিক্ষাও ছিল প্রায় বেতনহীন। প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে 
ছিল একটি' মক্তব। স্কুলের ঘর, আসবাব ও আন্ষন্দিক সরঞ্জামের বাহুল্য ছিল না। 
পলীবাসী প্রাথমিক শিক্ষক সাধারণতঃ পলীরই কোন গৃহস্থের বাড়ীতে “খাওয়া 
খাঁকা” পেতেন।. শিক্ষককে এভাবে স্থান দিতে পারা ছিল গৃহস্থের পক্ষে গর্বের 
বিষয়। নিজ বাড়ীতে দুচারটি পড়,য়াকে আশ্রয় দিতে পারাও সম্পদশালী গৃহস্থরা 
সম্মান ও পুণ্যের কাজ মনে করতেন । মস্জিদের আদায়ী অর্থ থেকেও বিদ্যালয় 
উপরুত হতো । ইসলামী বিধানে আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দরিভ্র সেবায় দান করবার 
যে“জাকাণড ব্যবস্থার নির্দেশ আছে, তা থেকেও মক্তবগুলি উপকৃত হতো! । 
'এতিমথানা১( অনাথাশ্রম ) পরিচালনা পুণ্যকর্ম বলে পরিগণিত হতো । সর্বোপরি 
মক্বের মৌলভীরা পল্লীবাসীদের আচার অনুষ্টান ও ক্রিয়া কর্মে পুরোহিতের দায়িত্ব 
পালন করতেন। এইভাবে সংগৃহীত প্রণামী থেকেও তীদের ব্যয় নির্বাহ হতো। 
সুতরাং সাধারণের প্রয়োজনে, সাধারণের দানে, অবৈতনিক কিম্বা প্রার 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। 

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার মতই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নৈতিক মানের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হস্সেছিল। সত্যত্রষ্টট হজরৎ মোহম্মদ ‘ঈশ্বরের 
পৃথে শিক্ষাকেই” প্রকৃত শিক্ষা বলে নির্দেশ করেছিলেন । ভারতেও সম্ত্রাটরা ফকির, 
ররবেশ, সুফি প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বের প্রতি বিশেষ 
সন্মান দেখিয়েছেন। সুলতান বাদশাহদের এই উদাহরণ সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত 
করেছে। মুসলীম শিক্ষা ব্যবস্থাযও ধর্মগুরু এবং শিক্ষগুরু্ কাজ ছিল একই 
হাতে। সমাজ জীবনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে উলেমাদের জীবন ছিল 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের জীবনযাত্রার উদাহরণ শিক্ষার্থী তথা সমগ্র 


সমাজকেই প্রভাবান্বিত করেছিল । 


মধ্যযুগে নারী শিক্ষা 

ইসলানী অন্ুশাসনে নারী শিক্ষা অবৈধ ছিল না। হজর২ মোহম্মদ 
নারী শিক্ষাকে আবশ্যিক রূপে প্রয়োজন বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামী 
গৌরবের প্রথম যুগে ফাতিমা, হামিদা, সোফিয়ার মত বিদুষী নারীর সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতন! অবশ্যই সংকুচিত হয়। পর্দার প্রচলন. হওয়ায় 
নারী শিক্ষার সুযোগ আরও সংকীর্ণ হয়। ভারতের নৃতন পরিবেশে নারী শিক্ষার 
পরিমাণগত প্রসার হয়নি। কিন্তু গুণগত এঁভিহা এদেশের স্থুলতান বাদশাহরাও 
রক্ষা করেছেন। সাধারণ নারী শিক্ষা অবশ্যই সংকুচিত হয়েছে । কিন্তু উচ্চ বংশের 
মেয়েদের মধ্যে অন্দরমহলে শিক্ষার ধারা চলেছিল। তাই এ যুগে কয়েকজন 
বিদুষীও সৃষ্টি হয়েছিলেন কোন কোন সম্রাট নারী শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে পৃথক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে আকবরের পদক্ষেপ ছিল 
বলি্ঠ। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল অন্দরমহুলের মধ্যে । 
হারেমের শিক্ষার জন্য বিশেষ উলেম এবং চারুকলা! শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিয়োগ কর! 
হতে।। রাজপরিবারের বহু মহিলা কেবল নিজেরাই শিক্ষিতা ছিলেন না, শিক্ষার 
পৃষ্টপোধিকাও ছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন শিক্ষিতা। বাবরকন্যা গুলবদন 
বেগম হুমায়ুন নামা” রচনা করেন। আকবরের ধাতৃমাতা মোহাম আনাগা নিজে 
বিদুষী ছিলেন, এবং তার প্রতিঠিত মাত্রাসাও খ্যাতি অর্জন করে। পারসীক ও 
আরবীয় সাহিত্য এবং চারুকলায় দখল ছিল নূরজাহানের । ,সলিমা সুলতানার 
ছিল কাব্যদক্ষতা। মমতাজ ছিলেন শিক্ষিতা। শাজাহান তনয়া জাহানারা 
বেগমের শিক্ষা দীক্ষার কথা সর্বজনবিদিত। মুঘলধুগে নারী শিক্ষার শেষ রশ্মিটির 
মত জেবুনিসা বেগমও আরবী ও ফারসীতে ব্যুৎপতিসম্পনা ছিলেন। কিন্ত 
সাআজ্যের ক্ষমব্যাধি আরম্ভ হলে সাধারণ শিক্ষার চেয়েও নারী শিক্ষার 
অধোগতি হয় দ্রেততর। 

মুমলীম শাসনকালে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যে রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ধারণ করলো, 
তার প্রধান বলি হলো নারী স্বাধীনতা তথা নারী শিক্ষা। তবুও অভিজাত 
গ্রতিভাশানিনী কখনো কখনো এখানে ওখানে সাধারণ গৃহস্থ ঘরেও আত্মপ্রকাশ 
স্মরেছেন, কবি চন্দ্রাবতী ধাদের অন্যতম । 


ইসলামী শিক্ষ৷ ব)বস্থার বৈশিষ্ট)মুলক উপাদান 


মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা ইতিহাস যুগপৎ ভাজাগড়ার ইতিহাস। স্বৈরতান্ত্রিক 
রাজশক্তির উপর শিক্ষা ছিল নির্ভরশীল । তবে অধিকাংশ সম্রাট উচ্চশিক্ষার" 
পৃষ্ঠপোষক ছিজেন। অবশ্য এ ছিল নগরকেন্দ্রিক, মান্রাসা ভিত্তিক, এলামিক 
শিক্ষা। প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অনেক বিত্তবান ব্যক্তিও শিক্ষায় আন্ককৃল্য 
দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের স্থলতানর! এ বিষয়ে খ্যাত। আনুকৃল্যের 
রূপ ছিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অধ্যাপক সংগ্রহ, ভূমি, অর্থ, বেতন ও অনুদ্বান ব্যবস্থা । 
এর ফলে উচ্চণিক্ষা ছিল অবৈতনিক এবং মূলতঃ আবাসিক । আরবী ভাষার 
চর্চা সমগ্র মধ্যযুগেই হয়েছে। তাছাড়া স্থলতানী যুগে তুকি এবং বাদশাহী যুগে 
ফারসী ভাষার চর্চা হয়। নগরকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় দিলী, ফিরোজাবাদ, আগ্রা» 
জৌনপুর, বদাউনি, বিদার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্্র গড়ে ওঠে 
মক্তবকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ সাধারণের দানে পরিচালিত হয়। 
এ শিক্ষা প্রায় অবৈতনিক ছিল। মক্তবগুলিতে সর্দার পোড়োর ব্যবস্থাও: 
ছিল। উভয় স্তরের শিক্ষাতেই শিক্ষকের স্থান ছিল মর্ধাদামপ্ডিত। শিক্ষক ছাত্রের. 
সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্র সম্পর্কের মত। নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব' 
দেওয়া হয়েছিল। কারিগরি ও চারুকল! শিক্ষাও দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি। 
স্ত্রী শিক্ষার অধোগতি হলেও অনেক সম্রাট এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এবং তা ব্যর্থ ও 
হয়নি। 

রাজশক্তির রোষ সত্বেও আনুকূল্যবজিত হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা বছকষ্টে আত্মরক্ষা! 
করে টিকে থাকে । বক্ষণশীলতার রক্ষীকবচ ধ্রারণ করায় এ শিক্ষার 
গতিশক্তি গেল বহুলাংশে স্তিমিত হুয়ে। নতুন জ্ঞানের দিগন্ত সন্ধানের বদলে: 
পুরাতন জ্ঞানেরই চৰিত চর্বণ চলতে লাগলো | 

তবু হিন্দু শিক্ষার প্রাণস্পন্দন একেবারে স্ত্ধ হলোনা । বিদ্রোহী দক্ষিণ: 
ভারতের রক্ষাব্যুহের মধ্যে হিন্দু জীবনাদর্শ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন আশ্রয়স্থল খুঁজে: 
নিল। দক্ষিণ ভারত থেকেই সুরু হলো সংস্কার আন্দোলন। আর উত্তর ভারতের, 
প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শত ছুবিপাক সত্বেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো। বেঁচে; 
রইলো বারাণসী। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররপে সে আজও বেঁচে আছে। আকবরের 
আমল পর্যন্ত মিথিলার গৌরব শ্রান হয়নি । নদীয়ার খ্যাতি অক্ষুপ্ন রইলো সমগ্র. 
মধ্যযুগব্যাপী। আর মাটির সঙ্গে যোগ স্ত্রে আবদ্ধ টোলগুলি এখানে ওখানে; 


- ৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ] 


ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বেঁচে রইলে!| তা ছাড়া শিক্ষার শেষ সম্বল রূপে অসংখ্য 
পাঠশালা জড়িয়ে রইল গণজীবনৈর সাথে (যার সামান্য পরিচয় পেলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগেও রেভাঃ গ্যাভাম )। 
রাজশক্তির প্রতিকূলতার হিন্দুশিক্ষার জ্ঞানজগৎ বত সংকীর্ণ হলো, 
হৃদ়জগৎ হলো তত আবেগপৃর্ণ। নতুন কাব্য সাহিত্যে রূপ পেল হররাবেগ | 
বৈষ্ণব কাব্যশৈলী মধ্যযুগেরই অবদান। হিন্দু মুসলীম সকলের এক মাতৃভাবারূপে 
সুগঠিত আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবও মধ্য বুগে। রাজপুত কথা ও কাহিনীর স্বষ্টি এই 
বুগে। সমগ্র উত্তর ভারতে আন্ত-আঞ্চলিক ভাষারপে হিন্দীর যাত্রারভও এই সময়ে। 
হিন্দু নী শক্তি জ্ঞানলোকে প্রসার ক্ষেত্র না পেয়ে চারুকলার ক্ষেত্রে ভাষা 
খুঁজে নিল। উত্তর ভারতের মুঘল চিত্রশৈলীর উপর, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পের 
উপর হিন্দু প্রভাব এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। রাজপুত চিত্রশৈলী স্বকীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অর্ধ-অবনমিত ওড়িক্যায় অমিশ্রিত হিন্দু স্থাপত্য নিজেকে প্রকাশ 
করার জায়গা খুঁজেপায়। “মন্দিরের দেশ’ ওড়িস্তার অসংখ্য ভগ্নমন্দির এই 
বিবর্তনের ইতিহাস বহন করে আছে। দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থার এই জমাত্তরাল 
অৱস্থিতি, পৃথক পুথক অবদান এবং পরিশেষে উভয়ের আদান গদীনউ 
মধ্যযুগীয় শিক্ষার ইতিকথা 
মধ্যযুগ আর নেই। কিন্তু মধ্যযুগের প্রভাব আজও আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে গভিকলিত। পুরাতনের সাক্ষ্যরপে কিছু কিছু 
মান্ডাসা ও মক্তব আজও বেঁচে আছে। সংস্কৃত ভাষার মত আরবী ও ফারসী ভাষ| 
পাঠ্যক্রমের মধ্যে ওঁচ্ছিক ভাষারপে ্বীকুত। দুইটি ভাষাতেই স্নাতকোত্তর স্তর 
পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। উদ্ভাষা সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ 
ভারতের হায়দ্রাবাদ প্রমুখ অঞ্চলে আপন গৌরবে প্রচলিত। যে সব আঞ্চলিক 
ভাষার গৌরব আজ আমরা করি এবং উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যমরূপে যাদের স্বীকৃতি 
আমর। দাবি করি, তাদেরও প্রকৃত গঠনকাল মধ্যযুগ । তেমনি রাষ্ট্রভাষারপে যে 
হিন্দীর কথা আজ সোচ্চার, তার উথানকালও মধ্যযুগ । ইসলামী শিক্ষার 
" বৈশিষ্্যকে অঙ্গে ধারণ করে রয়েছে ওসমানিয়া, আলীগড়, জমিয়া৷ মিলিয়া, নাহদ্দাতুল 
উলেমা। | 
অপরদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যে ধর্মদেষিতা এবং সাম্প্রদায়িকতার 
বাঁজ রোপিত হয়েছিল, তা থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হইনি। উভয় ধর্মের 
“দংকীর্ণতার প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে 


মধ্যধুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা 


হয়েছে। কিন্ত ধর্মীয় ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা ধর্মশিক্ষাদীনের অধিকারও 
স্বীকার করতে হয়েছে। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা থেকে আজও আমাদের শিক্ষা মুক্ত নয়। 
হিন্দু সমাজে আজও রয়েছে অস্পৃশ্ততার বিষ, যাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে অন্ত্রধারণ 
করতে হয়েছিল। মুসলীম সমাজে রক্ষণশীলতা৷ আজও সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিবন্ধক ! 
এ জন্যই পদ৷ স্কুলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সমগ্র আধুনিক যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা! 
কমিশনকে মুসলীম শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যমের কথা বলতে হয়েছে। 

ঘুগবৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি যুগের উত্থান ঘটে। যুগ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যুগের 
রেশ থাকে এঁতিহের তন্্রীতে। মধ্যযুগ বহন করেছে প্রাচীন যুগের রেশ! 
আধুনিক যুগ বহন করছে সমগ্র পূর্বকালের প্রভাব । শুভ অশুভের মিশ্রণে এই সমগ্র 
এঁতিহথই আধুনিক যুগের উত্তরাধিকার । অশুভ উত্তরাধিকার বর্জন এবং শুভ ও 
সুস্থ উত্তরাধিকার লালনই আজকের সমস্যা | 

সামাশ্রকভাবে অবশ্য মধ্য যুগের কয়েকটি বিশেষ অবদান রয়েছে। হস্তলিপিকে 
চারুকলার স্তরে উন্নয়ন, সমগ্র ভারতে একটি রাষ্ট্রভাষার প্রচলন, উদ্ুভাষার উদ্ভব, - 
ভারতে ইতিহাস রচনাশৈলী প্রবর্তন, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি, 
প্রাদেশিক নৃপতিদের সৌজন্যে মাঞ্চলিক ভাষ। ও অংক্কংতির ভিত্তিস্থাপন এবং 
আকবরের যুগে হিন্দু মুসলীম যৌথ শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতিই মধ্যযুগের বিশেষ. 
অবদান । 

বর্মদ্বেষিতা তথা হিন্দুশিক্ষাদেষিতা সত্বেও হিন্দু শিষ্ষ। ব্যবস্থ। সংকীর্ণ গণ্ডীতে 
পৃথক শিক্ষা, ধার! রূপে বেঁচে থাকে । পরিশেষে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ও ঘটতে 
থাকে। কিন্ত আওরক্রজেব ও তার উত্তরকালে এই আন্দোলন ব্যাহত হওয়ায় সমগ্র 
ভারতে নেমে আসে সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়া। এই দুরবস্থা যে কেবল তৎকালীন 
শিক্ষা! ও সংস্কৃতিকেই ব্যাহত করেছিল তা নয়, ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব হলো 
সুুরপ্রসারী । 


সবাজীণ অবক্ষয়ের যুগ 
সম্রাট আওরহ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েনি তর 
আগুরন্বজেবের জীবদ্দশায় যে অবক্ষয়ের সুচনা, তা অপ্রতিরোধ্য ভাবে অগ্রসর 
হয়েছে তার উত্তরকালে। নাদির শাহ'র অভিযান শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ করেছে। 
তারপরে ক্ষমতাহীন অথচ উচ্ছংঙ্খল সম্রাটরা হয়েছেন ক্ষমতাপ্রিয় আমীরদের 
ক্রীড়নক। যড়যন্্রপূর্ণ রাজদ্রবারের দুর্বলতায় সমগ্র জাঞ্জীজ্যে এসেছে 


৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


অরাজকতা । প্রাদেশিক শাসকরা সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
-ভাগ্যান্বেধীর! ক্ষমতা নিয়েছে হায়দ্রাবাদ ও বঙ্দদেশে। আর নর্মদার উত্তর তীরে 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বঙ্দেশের পশ্চিমপ্রান্তে বগির হান্ামা কৃষ্টি করেছে মৃত্যু, লুঠন ও 
ত্রাসের রাজত্ব। 
এই রাজনৈতিক অব্যবস্থার সর্বপ্রধান শিকার হয়েছে শিক্ষা! ব্যবস্থা 
"পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর উত্থান পত্তন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে আন্ুকৃল্যের উৎসমূথ গেল 
শুকিয়ে । জনজীবনের শাস্তি হলো বিনষ্ট । নিত্য নতুন প্রভু এবং ভাগ্যান্বেধীর বন্নাহীন 
ললুটের তাড়নায় উৎপীড়িত জনসাধারণের আথিক সঙ্গতিও হলে সীমায়িত। পল্লী 
. জীবনও রেহাই পেল না| গ্রামের পর গ্রাম বগি হাঙ্গামায় উজার হলে|। 
'অরাজকভার ফল ভোগ করলো হিন্দু মুসলীম উভয় শিক্ষা! ব্যবস্থাই - 
সমভাবে । ভবে রাজানুকুল্যের উপর অভি মাত্রার নির্ভরশীল মুসলীম 
উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থারই যে বেণী ক্ষতি হলো তা নিঃসন্দেহ। 
রাজনৈতিক আলোড়ন অর্থ নৈতিক জীবনকেও করলো বিপর্যস্ত । আইনবিধি 
“পদদলিত হলো। পুরানোর বদলে নৃতন ভুম্বামীর উদয় হলো। কৃষকের শস্তভর! 
জমি হলো লুষ্টিত। কারিগর হারালো তার উৎপাদনী যন্ত্র। বগিদের হান! থেকে 
"অনেকেই হলো দেশান্তরী । 
ধর্মীয় জীবনে উগ্রতা, অন্ধতা, অংকীর্ণভার পুনরাবির্ভাব ঘটলো । 
'ধর্মচক্রের বিধিনিষেধ ও আত্মরক্ষাব্যুহ রচনাই হলো ধর্মীয় নেতাদের কাজ। হিন্দু 
-মুমলীম উভয়ের সমাজ জীবনে এলো! দুর্ভেত্ব রক্ষণশীলতা। নারী সমাজের উপর 
আঘাত এলো সর্বাপেক্ষা বেশী। এ ভাবস্থা প্রতিফলিত হলে। নৈতিক জীবনে । 
নারী ও স্থ্রামত্ততাই অভিজাত শ্রেণীর আমোদের সারবন্ত হলো। পুরাভন 
সুল্যবোধ হলো নিশ্চি, কিন্তু অরাজক জীবনে নতুন কোন সুস্থ মুলাবোঁধও গড়ে 
উঠলে! না। অনাচার, ব্যাভিচার, ষড়যন্ত্র, শঠত| ও অক্বৃতজ্ঞত| সমগ্র সমাজ দেহকে 
ব্যাধিগ্স্ত করে তুললো । সামাজিক ও নৈতিক জীবনের মহাশুন্যতা শিক্ষ। 
জীবনেও শুষ্যত৷ স্্টি করলো। সংকীর্ণ রক্ষাব্যহের মধ্যে পুরাতনের চধিভ চব 
করে টোল ও মান্রাসাগুলি কোন রকমে বেঁচে রইল মাত্র। প্রাণ স্পন্দনের অভাবে 
নতুন কোন সজনী প্রতিভার বিকাশ হলো! না। অপরদিকে গণ-জীবনের প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থাও দৈন্যদশাগরন্ত অবক্ষয়ের চিহ্ন বহন করে কোন ক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে 
চললো মাত্র। 


এই সর্বা্ীন অরাজকতা, হতাশা, দৈন্য এবং গতিহীনতার' ফলে জীবনের 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ৭৯ 
অকল ক্ষেত্রে যে মহাশুন্যতার স্ষ্টি হলো, তারই ফাকে অনুপ্রবেশ করলো 
এক নতুন শক্তি। বাণিজ্য আর রাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকদের দোসর 
রূপে ধর্ম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন ইউরোপের খ্রষ্টান পাদরীর দন। 
ভারতের ইতিহাস তথা শিক্ষা ইতিহাসেরও আরম্ভ হলো! এক নতুন অধ্যাক্স। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 

1. How can you explain the apparent contradiction that 
most of the Muslim rulers of India, particularly during the 
Sultanate, destroyed one .type of education and patronised 
another type simultaneously ? (“শাসক চরিত্রে আপাত স্ববিরোধ” এবং 
“মুসলীম সংস্কৃতির অতীত গৌরব এই শীর্ষে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রগ 
উপস্থিত করতে হবে )। 

2. Discuss the role of the Turko-Afgban Sultans of Delhi 
and their Provincial Governors in the field of education. (“তুর্ক- 
আফগান স্থলতানীর যুগ”, “প্রাদেশিক রান্যবর্গের ভুমিকা” এবং “দুই স্তরের শিক্ষা” 
শীর্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ তৈরী করা দরকার )। 

3. What was the outcome of the impact of Islamic religion 
and culture upon Hindu Culture and society? (“সংস্কৃতি সমন্বয়” 

অংশটি উপস্থিত করতে হবে )। 

4, Discuss, with special reference to Akbar, the contribu- 
tions of the Mughul Emperors to the cause of education in India. 
Was Akbar “‘great” 5150 in the field of education ? (“বাদশাহী 
যুগ”, “সম্রাট আকবরের অবদান”__শীর্ষক অংশ দুটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থিত করতে 
হবে। তারপরে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারা সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করে সমালোচনা 
সহ আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতির কথা৷ বলতে হবে। পরিশেষে মন্তব্য করতে হবে 
যে পরবর্তীদের ব্যর্থতাকে ছাপিয়েও আকবরের অবদানই আমাদের কাছে গৌরবের 
বিষয় হয়ে আছে । বস্তুতঃ সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রেও আকবর ছিলেন 
“মহান?)। 

5. Enumerate the principal features of Islamic Education in 
India. What efforts were made to combine Hindu and I-lamie 
elements of culture in a general system of education ? (প্রথম অংশের 


আলোচনা রয়েছে “ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুূলক উপাদান” শীর্ষক অংশের 


৮৩ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


প্রথম অনুচ্ছেদে | দ্বিতীয় অংশের আলোচনার “সংস্কৃতি সমন্বয়ের’ উল্লেখ করে আকবরের 
ও দীরার নীতি ও কাজের উল্লেখ করতে হবে : | 
6, Describe the state of Hindu education in the mediaeval 
period and the result of the impact of Islam upon it. | “ইসলামী 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুলক উপাদান” শীর্ষক অংশের ২য়-_ৎম অনুচ্ছেদ )। 

7. Give 2 brief account cf education that prevailed in medieval 
India and its influence on the present system, if any. 
(মাদ্রাসা, মক্তব, টোল, পাঠশাল। | রাজ। এবং অমাত্য'র ভূমিকা, জনসাধারণের 
ভূমিক! ইত্যাদি বলতে হবে প্রথম অংশের জন্য। দ্বিতীয় অংশের জন্য “ইসলামী 
শিক্ষণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদান” শীর্ষক আলোচনার শেষের পাঁচটি অনুচ্ছেদ 
উপস্থিত কর! দরকার 1 

8. ‘The ancient tradition of spiritually oriented higher 
education and practically oriented elementary education 


continued throughout the medieval period.” Discuss, (দুই স্তরের 
শিক্ষা” শীর্ষক অংশটি )। 


9. State the causes of the decline of Indian education with 
the fall of the Mughul Empire and the cireumstances which 
favoured Western Missionary activity. (“সর্বাহ্গীণ অবক্ষয়ের যুগ” 
অংশ পুরোপুরি বলতে হবে )। * 

10, Write notes £ 


(2) Tol and Madrasah as comparable institutions of highor 
learning. (“ৈশিষ্যযুলক উপাদান” অংশ থেকে মাদ্রাসার চরিত্র বিশ্লেষণ করছে 
হবে। টোল সম্পর্কে আলোচন! রয়েছে আগেকার অধ্যায়ে এবং তারও আগে 


১২৭-২৮ পৃষ্ঠায় )। 

(b) Pathsala and Maktav as elementary schools. ( পূর্ববর্তী 
সংকেত এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য )। 

(৩) Teacher-Pupil relation and moral education in the Islamic 
৪৪০5... ( “ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক” অংশটি পুরোপুরি বলতে হবে। 

(d) The state of women’s education in medieval India, 
(মধ্যযুগে নারী শিক্ষা” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরি উপস্থিত করতে হবে)। 
k (e) Contributions of the medieval period in the field of 
literature & language, arts & ar chitecture. (সংস্কৃতি সমন্বয়, আকবরের 


৯ “বৈশিষ্যযূলক উপাদান” আলোচনার শেষাংশ সাজিয়ে উত্তর পাওয়া! 
খাবে 


চতুর্থ অধ্যায় / 
আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষা 
মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব 

ভারতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগের পরিবেশ যদিও ইউরোপীয় খ্রীষ্টান 
মিশনারীদের কাজকে সহজ করে দেয়, তবুও এই স্থযোগেই যে তীরা ভারতে প্রথম 
আসেন এমন নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তারা এদেশে আসছিলেন । 
পতুগিজদের দেখানো পথে ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ বাণিজ্য 
কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে এ সব দেশ থেকে পাদরীরাও আসেন। 

শক্তিশালী মুঘল সম্রাটদের আমলেও ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ছিল। অআাটরা শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের সুযোগ দিরেছিলেন।. কিন্তু 
প্রয়োজনবোধে কঠোর শাস্তি দিতেও ভার! কুষ্ঠিত হননি। বর্ষের ক্ষেত্রে সম্রাট 
আকবরের ইবাদৎ্থানায় পতুগীজ গাদরীরা আলোচনার স্থযোগ পেলেও প্রজাদের 
জীবনে বাড়াবাড়ি করলে এদের কাঁজকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ব্যবসায়ী কোম্পানী 
গুলির ভাগ্যে উত্থান পঙনের সঙ্গে সঙ্গে পার্দরীদের কার্ধকলাপেও এসেছে 
জোৌয়ার-ভাট।। 

আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ সত্য আরও প্রকট | প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সোহাগ- * 
বিরাগ বহুলাংশে বণিকদের ভাগ্য এবং এ সঙ্গে পাদরীদের কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
প্রথমাবস্থায় এদেশে অপর কোন অবলম্বনের অভাবে মিশনগুলিকেও কোম্পানীগুলির 
বাহুলগ্ন হয়ে থাকতে হয়েছে। 

মিশনারী উদ্ভমের কারণ 


মাঝে মাঝে ভাগ্য বিপৰ্যয় সত্বেও পাদরীরা প্রতিকূল পরিবেশেও কাজ করেছেন। 

এর অনেক কারণও ছিল। প্রথমতঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের উত্তরকালে পৃথিবীর, 

দিকে দিকে ইউরোগীয় বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তারের যে স্চনা হয়, সেই 

অভিযানে বণিক শ্রেণীর দোসর রূপে অগ্রবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 

হয় মিশনগুলি। ভারতবর্ষেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে: 

ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পরে সংস্কার ও প্রতিসংস্কারের মধ্যে যে দায়ী 
ভাঃ শিক্ষার ইীতিঃ৬ 


৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


সংঘর্ষ চলে, তার ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্যাণ্টরা নিজ নিজ' দলের শক্তি বৃদ্ধির 
জন্য নূতন অনুগামী মংগ্রহের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। 
উগ্র ক্যাথলিক জেন্গ্যইটরা সর্বস্ব পণ করেন। বিভিন্ন প্রোেষ্্যান্ট গোষ্ঠাও পিছিয়ে 
থাকেন না। ভারতবর্ষও হলে! এই প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্র । 


মিশনারী উদ্যমের উদ্দেশ্য 


ভারতীয়দেরকে ধর্মান্তরিত করে নৃতন খ্রীষ্টান সংগ্রহ করাই ছিল পাদরীদের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যের সাথে শিক্ষা প্রচারের কাজটি ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত ইউরোপে মধ্য যুগ থেকেই ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা প্রচার ছিল ওতগ্রোত ভাবে 
মিশ্রিত। পাদরীরাই শিক্ষকতার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই 
এতিহ৷ ভারতেও প্রসারিত হলো । এদেশে মিশনারীরা কখনও ধর্ান্তরের পরে 
ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, আবার কখনও শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে ধর্মান্তরিত করেছেন। পরিবেশ ও সুযোগ অনুযায়ী তার! এগিয়েছেন। 

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের আশ্রয়স্থল ছিল তাদের কুঠি। কুঠি ছিল তিন 
শ্রেণীর_-বাণিজ্য কুঠি, অধিরুত খাস মালিকানাধীন কয়েকটি অঞ্চল এবং সৈন্যাবাস। 
এই কুঠিগুলিকে অবলম্বন করেই প্রথমে পাদরীদের কাজ চলে। ক্রমে কুঠির বাইরে এই 
উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয় । পরিশেষে কোম্পানীগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক 
জনজীবনেও এই কাজ ছড়িয়ে পড়ে। | 


পতু গীজ প্রচেষ্টা 


সম্পূর্ণ যোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পতুগীজ মিশনারীরাই শিক্ষ| 
ক্ষেত্রে একাধিপত্য করেছিলেন। এ'দের প্রধান কর্মবেন্দ্ ছিল গোয়া, দমন, দিউ, 
সলসেট, বেসিন, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি পতুগীজ কুঠিকেন্্র। এরা ছিলেন উগ্র 
ক্যাথলিক জেন্্যইট সম্প্রদায়ের পাদরী। ফাদার সেন্ট জেভিয়ার্স এবং রবাট ডি, 
নোবিলি ছিলেন এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন । ফাদার জেভিনা্ প্রতিটি 
গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশা! প্রকাশ করেছিলেন। পাদরীদেরই 
প্রচেষ্টায় গোয়াতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে আরও চারটি 
ছাপাখানা এর! প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় গ্রীষ্টীনদেরকে পাদরীর বৃত্তিতে শিক্ষিত 
করার উদ্দেশ্যে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে একটি জেঙথ্যইট কলেজ স্থাপিত হয়। 
সলসেট’এ এরকম আর একটি প্রতিষ্ঠান ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। 


| মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৩ 
কিন্তু যৌড়শ শতাব্দীতেই পতুগীজদের প্রতিদন্ী হয়ে ওঠে. ওলন্দাজ নৌ-শক্তি। 
ভারত মহাসাগরে লড়াই চলে । ওলন্দাজ শক্তিরই জয় হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগ থেকেই পতুগিজ বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে এবং ক্রমে একেবারেই নিশ্চিহ হয় । 
অঙ্গে সঙ্গে পতুণীজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসও স্তিমিত হয়। 
ওলন্দাজ প্রচেষ্টা £ -ওলন্দাজরা পতুগীজদের বিতাড়িত করেন সত্য, -কিন্ত 
বাণিজ্যের জন্য তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া 
অঞ্চল )। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে চুঁচুড়া, হুগলী প্রমুখ কয়েকটি স্থানে 
তার! কুঠিও স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতে তীরা কখনও উল্লেখযোগ্য বাঁণিজ্যিক 
শক্তি হিসাবে দাড়াতে পান শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওলুন্দাজ পাদরীদের ভূমিকা 
ছিল না । 
ফরাসী প্রয়াস £_ফরাসী ইষ্ট ইত্ডিয। কোম্পানী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 


_ প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত কাজ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মাহে, কারিকল, 
, পণ্ডিচেরী, চন্দমনগর প্রভৃতি স্থানে ছিল ফরাসী কুঠি। এই সব স্থানই ছিল ফরাসী 


ক্যাথলিক পাদরীদের শিক্ষাকর্মস্থল। এসব জায়গায় তারা যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে 
তোলেন সেখানে অগ্রষ্টানদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। পতুগিজ এবং ভারতীয় শিক্ষকও 
ভারা নিয়োগ করেছিলেন । পণ্ডিচেরীতে একটি মাধ্যমিক স্তরের স্থলও এর! স্থাপন 
করেন। কিন্ত রাজনৈতিক আকাঙ্ষাকে ফরাসীরা অনেক সময় অগ্রাধিকার দেওয়ায় 
এদের বাণিজ্য এবং শিক্ষাপ্রয়াস ব্যাহত হয়। তদুপরি ভারতে ফরাসী কোম্পানী 
এবং পাদরীরা নিজ দেশের কতৃপক্ষের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার ফলে 
এদেশে তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়াস যেমন বাধা পেয়েছে, শিক্ষা প্রয়াদও 
তেমনি সংকুচিত হয়েছে। ইংরেজদের কাছে বাণিজ্যিক ও রাজনৈণ্কি 
পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের শিক্ষা প্রয়াসেরও অবসান ঘটে । কয়েকটি 


মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ফরাসী উপনিবেশগুলিতে ফরাসী এঁতিহ্য রক্ষা করে 


বেঁচে থাকে। 
দিনেমারদের সাফল্য 


মিশনারী শিক্ষ। প্রচেষ্টায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন দিনেমারগণ। 
ওলন্দাজরা পতু গীজদেরকে পরাজিত করেও শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কিছু করেননি। এই 
শুন্য স্থানটি পূরণ করার স্থযোগ এলো! দিনেমারদের কাছে। তারা দক্ষিণ ভারতেই 


মূল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে দ্িনেমারদের বাণিজ্য ছিল অল্পই। স্থতরাং 


৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে দিনেমারর। ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে 
বেশী মনোযোগ দিতে পেরেছেন । তাছাড়া দিনেমাররাও ছিলেন প্রো্েষ্ট্যাণ্ট ।. সুতরাং 
ইংরেজর। এদেরকে কণিষ্ঠ অংশীদার রূপে সাহায্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করেছেন। এইসব কারণেই দিনেমার পাদরীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক 
এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে এরা দক্ষিণ ভারতে ট্রাঙ্ুভারকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র 
গড়ে তোলেন । বাংলাদেশে শ্রীরামপুর ছিল এদের প্রধান ঘাটি । এ'র| ইংলণ্ডের 
“প্রী্ীয় জ্ঞান প্রচারক সমিতির” ( Society for Promoting Christian Know 
16৫5০, সংক্ষেপে 5. ১.0 15.) সাংগঠনিক ও আথিক আন্কৃল্য পেয়েছেন। 
দিনেমার পাদরীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিগেনবনল্ 

( Ziegenbalg )| তিনি ১৭১৩ গ্ৰীষ্টাব্দে একটি তামিল ছাপাখান। স্থাপন করেন। 
একখানি তামিল ব্যাকরণের রচয়িতা এবং তামিল ভাষায় ‘বাইবেল’ এর অনুবাদকও 
তিনি। মাদ্রাজ'এ দুইটি দাতব্য বিদ্যালয় এবং ট্রান্কভার'এ একটি শিক্ষক শিক্ষণ 
বিদ্যালয়ও তার কীতি। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে জিগেনবন্ন'এর মৃত্যুর পরে দায়িত্ব গ্রহণ. 
করেন তাঁরই অনুগামী সহকর্মী স্থলজ, (8,81৫), ্ুয়া্খজ, ( Sehuartz ) এবং 

' কিয়ারন্যাপ্ডার ( Kiernande )। স্থলজ একখানি তেলেগু অভিধান এবং বাইবেল- 
এর তেলেগু অনুবাদ প্রস্তুত করেন। এদের প্রচেষ্টার ত্রিবাঙ্ছুর, মাদ্রাজ, বোস্বাই, 
ত্রিচিনোপল্লী, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়-। রবাট ক্লাইভ'এর 
আমন্বণে কিয়ারন্যাগ্ডার বাংলাদেশে আসেন এবং ১৭৫৮ সনে কলকাতায়ও স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


ইংরেজদের প্রচেষ্টা 


ইংরেজদের ই-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল অষ্টাদশ 

. শতাব্দী । সুতরাং ইংরেজ পাদরীদের শিক্ষা প্ররাসও মুলত: এই সময়ের । 
কিন্তু পাদরীদের বর্ম ও শিক্ষ| প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিলেতে কোম্পানীর 

পরিচালক সভা ( Court of Directors ) প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন। ১৬১৪ 

ষ্টান্দেই ভারতে কোম্পানীর কর্মকর্তাদেরকে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয়দের 

মধ্য থেকে প্রচারক সংগ্রহ করতে। কয়েকজন ধর্মান্তরিত ভারতীয়কে প্রচারকরূপে 

শিক্ষণের জন্য বিলেতে পাঠানোও হয়। ১৬৩৬ সনে ইংলণ্ডের প্রধান বিশপ লভ্‌ 

(14254) অন্মফোরড বিশববিগ্তালয়ে আরবী অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল 

আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে রীধর্ম প্রচার । ১৬৯৮ ্ষ্টা্ধে কো্পানীর সনদে 


সি ০৯০ টিসি রিতা 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৫ 


পাদরীদের সম্বন্ধে একটি ধারা সংযুক্ত হয়। এই ধারায় কোম্পানীর ভারতস্থ 
কর্মকর্তাদেরকে ধর্ম প্রচারের কাজকে উৎসাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয় । 
কোম্পানীর কৃঠি ও সৈন্যাবাসে স্কুল গড়বার নির্দেশ দেওয়। হয় এবং ভারতগামী প্রতি 
৫০০ টন বা তদৃদ্ধ আয়তনের জাহাজেই অন্ততঃ একজন পাদরী বহনের ব্যবস্থাকে . 
আবশ্তিক করা হয়। বস্তু: এই নির্দেশনার মধ্যেই ছিল ইংরেজ পাদরীদের 
শিক্ষা প্রয়াজের বাস্তব ভিত্তি । | 

পাদরী-শিক্ষক আমদানীর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত: ইউরোপীয় কর্মচারী ও 
পরিবারবর্গের ধর্মাচরণের সুযোগ করা, দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় ও ই-ভারতীয় খীষ্টান 
শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, 'এবং তৃতীয়তঃ ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে খীষ্টধর্ম 
প্রচার। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী কখনোই ধর্ম ও শিক্ষার কাছে রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক স্বার্থ বিসর্জন দেননি। তদুপরি স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবার ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীর ভারতীয় কর্মকর্তাদের অনেক বেশী ছিল। 
তাই পরিচালক সভার সব নির্দেশই সব সময়ে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়নি। 
ভারতে ইংরের্জ কোম্পানী ভাই ২. ৮. 0. ৮. প্রতিষ্ঠানকে পরোক্ষ উৎসাহ 
ও সাহায্য দিয়ে এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দিনেমারদেরকে উৎসাহিত 
করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করেছে। 

ইংরেজ পাদরীদের উদ্যোগে কিছু দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
এগুলির মধ্যে মাদ্রাজের সেন্ট মেরী (১৮. 81875) ১৭১৫, বোত্বাইয়ের কব 
(০০৮৮০) ১৭১৯) কলকাতার বেলারমী (Chaplain Bellarmy ) ১৭২০, প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত “ভারতীয়দের উন্নতি বিধায়ক সমিতি”ও 
( Society © for promotion, of Indians) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করে। এই দাতব্য নীতির.ফলেই পরবর্তীকালে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে “লেডি ক্যাম্পবেল 
মহিলা অনাখাশ্রম” প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্ন পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পুরুষ 
অনাথাশ্রম। এই সব. প্রচেষ্টার সাথে দিনেমারদের প্রচেষ্টা মিলিয়ে হিসেব করলে 
অনুমান করা ঘারযে ইংরেজ মিণনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা নিতান্ত অল্প 
ছিল না। [ও 
ইংরেজ মিশনারী উদ্ভমের উদ্দেশ্য £_ ইংরেজ মিশনারী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল 
প্রথমতঃ ইউরোপীয়দের ধর্মাচরণ ও শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের 
ধর্মীত্তরকরণ, তৃতীয়তঃ ধর্মান্তরিতদের মনকে একটি বিশেষ গড়নে গড়ে তোলা, 
চতুর্থতঃ গণসংযোগের পথ প্রস্তুত করে জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করা। স্কুল প্রতিষ্ঠার 


৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


. কাজও এই অহুসারে বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কুঠি 


ও সৈন্াবাসে, ইউরোপীয় সন্তানদের জন্য। ক্রমে ইউরেশীয়দের ক্ষেত্রে এই সুযোগ 
সম্প্রসারিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের জন্য বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। চতুর্থ পর্যায়ে সুযোগ সম্প্রসারিত হয় কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইংরেজ 
কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ দেশী মহল, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হননি এমন হিন্দু, মুসলীম সহযোগীর 
মধ্যে । কোম্পানী কিংবা ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় দালাল, বাণিয়। প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর। সর্বশেষ পর্যায়ে কুঠির বাইরে সর্বসাধারণের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে | : 
কোম্পানীর ভূমিকা ₹_মিশনগুলিকে কোম্পানীর উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতিও' 
ছিল দুরদৃষ্টির পরিচায়ক । কোম্পানী কখনই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহন করেনি। 
উদার রক্ষাকর্তা এবং পরোক্ষ সহারকরূপেই ছিল কোম্পানীর ভূমিক|। 
লটারীর সাহায্যে অর্থসংস্থান করে, বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার করে, এককালীন সাহায্য 
দান করে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ সুদে মিশনারী শিক্ষা তহবিল আমানত রেখে এবং 
কর্মচারীদেরকে অবসর সময়ে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকরূপে কাজ করবার অঙ্গমতি দিয়ে 
পাদদরীদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা৷ হয়েছে । কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে 
কোম্পানীর এই সাহাব্য সত্বেও মিশনারী শিক্ষ। প্রচেষ্ট। মূলতঃ দাতব্য 
ভাণ্ডারের উপরেই নির্ভরশীল ছিল । 


বিচ্ছেদের পর্ব 


কিন্ত অষ্টাদশ শতাৰীর প্রথমার্ধের এই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরলো 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে । পলাশীতে জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর চরিত্রে 
পরিবর্তন এলে। | এই বিজয়ের ফলে ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
ঘটেছে। কিন্ত দেশীয় কিছু সহযোগীর আনুগত্য লাভ করলেও প্রত্যক্ষ রাজক্ষমতা 
তখনও হস্তগত হয়নি। সমগ্র দেশের জনমানস তখনও অন্থকুল নয়। বিপদ সংকুল 
পথে এগোতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন ছিল। যে কোন ভুল পদক্ষেপ 
সমস্ত সম্তাবনাকেই নষ্ট করতে পারতো । যে কোন ভুলের স্থযোগ গ্রহণ করতে 
ফরাসী এবং গুলন্দাজরাও উদ্ধত ছিলেন । স্ততরাৎ ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সংস্কারের 
বিষয়ে কোন বাড়াবাঁড়িকে কোম্পানী ভয়ের চোখে দেখলো । এই সব বিষয়ে বিক্ষোভ 
দানা বাধলে সাম্রাজ্যের স্বপ্নই ধূলিসাৎ হতে পারতো। অথচ পলাশীর সাফল্যে 
মিশনারীদের মধ্যে অত্যুৎ্সাহিতারই প্রবণতা দেখা দিল। কোম্পানী তাই বলল 
টেনে ধরলো । 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব vA 


এই সমস্যা আরও ভীত্র হলো ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে। মীরকাসিমকে 
পরাজিত করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে কোম্পানী নিজেই বাংল! বিহার উড়িষ্যার 
দেওয়ানী লাভ করলো । অপরদিকে বাংলার নবাবকে এবং নবাবী প্রশাসনকে 
সম্পূর্ণ করতলগত করলো । প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানী এবং পরোক্ষভাবে নিজামতের 
উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো । সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর 
দায়িত্বও বাড়লো । 

শাসনের দায়িত্ব আসায় প্রশাসনিক নীতি স্থির করার প্রশ্ন এলো। অন্যতম 
নীতি হলো! মিশনারীদেরকে উৎসাহদান বন্ধ করা! নবলদ্ধ ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার 
জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর জয় করতেই কোম্পানী তখন উদ্যোগী । 
হিন্দুদের কাছে হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক 
রূপে স্বীকৃত হতেই সে আগ্রহী । স্থতরাং ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারী স্বার্থ 
থেকে কোম্পানীর রাজনৈতিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পেলো!। ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দ 
থেকে এই বিচ্ছেদ তীব্র গতিতে বাড়লো | একশ’ বছর আগে কোম্পানীর জাহাজে 
মিশনারী আমদানী যেখানে আবশ্যিক কর! হয়েছিল, সেখানে একশ’ বছর পরে ১৭৮৩ 
্ৰষ্টাব্দে পরিচালক সভা বিনান্গমতিতে কারও ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। - 
১৭৯৩ স্রষ্টা বে-আইনী প্রবেশকারীর বহিষ্কার আদেশ জারি হলো । ১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ 
ভেলোর-এ সিপাহী অত্যর্থান কোম্পানীর ভয়কে আরও ঘনীভূত করলে|। স্থতরাং 
বিধি নিষেধ আরও তীব্র হলো। ক্রমে মিশনারীদের স্বাধীন শিক্ষা প্রয়াস অসম্ভব 
হলো। এই ভাবেই পরিসমাপ্ত হলো মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার আদি পর্ব । 


মিশনারী প্রচেষ্টার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


ভারতের মত বিশাল দেশ এবং বিচিত্র জনসমাজের মধ্যে পরিমাণের হিসাবে 
মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই তেমন কিছু ছিল না। কিন্ত প্রকৃতির বিচারে 
এর গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। ক্যাথলিক ও প্রোট্েষ্্যান্ট - পাদরীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় 
বহু ধরনের স্থূল গড়ে উঠেছিল। এ'রা প্রতিষ্টা করেছিলেন ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক 
দাতব্য বিদ্যালয় ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের অনাথ শিশুদের উৎপাদনী বৃত্তি এবং 
সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনাথ-মাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে 
লেখাপড়ার সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। কয়েকটি উচ্চ 
বিষ্তালঃও এঁরা স্থাপন করেন। শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্ত লয়ের এরাই প্রথম 
প্রতিঠাতা | দেশীয় পাদরীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কয়েকটি ধর্মীয় কলেজও 


৮৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরা 
গঠন করেন । ট 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলীম অভিজাত সমাজ এবং বর্ণ হিন্দু উচ্চ 
সমাজের রহ্ষণশীলতার রক্ষাব্যুহ ভেদ করা মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । বরং 
হিন্দু সমাজের উৎপীড়িত নিঙ্নবর্ণের দরিদ্র মানুষই ধর্মের সরল প্রচারে আকৃষ্ট 
হয়েছে। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা তাদের মধ্যেই ছিল বেশী। সুতরাং এই যুগে 
মিশনারী স্কেলে ছাত্র এসেছে অধিকাংশই নিন্বর্ণের সাধারণ সমাজ থেকে। 
তাই এদের জন্য বিদ্যালয়গুলি ছিল অধিকাংশই প্রাথমিক মানের। এ দেশের 
মান্য যে ধরনের দেশজ বিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত, পাদরীরাও সেই 
দেশজ বিদ্যালয়ের ধারা ও রূপকে অব্যাহত রাখেন। 

ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, দেশীয় খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানদের জন্য যদিও অনেক সময় ভিন্ন 
ভিন্ন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, তবুও শ্বষ্টান-অরীষ্টান উভয় শ্রেণীর সাধারণ ভারতীয় 
শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার মাধ্যম ছিল সাধারণতঃ মাতৃ-ভাষ|। মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
বাইবেল প্রচার সহজসাধ্য ছিল বলে মিশনারীরাও বিভিনন.“দেশীয় ভাষা” আয়ত 
করেন, অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন, অন্ভুৰাদে আত্মনিয়োগ করেন। 
গাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন হলেও এসময়ে তেমন কোন বিপ্লবী পরিবর্তন আনা হয়নি। 
অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মূলতঃ লিখন, পঠন, গণিতের সাথে শ্ৰীষ্টধৰ্মীয় 
শিক্ষ। সংযোজন করে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়। মিশনারী শিক্ষ| প্রচেষ্টার আর একটি 


বৈশিষ্য ছিল. দাতব্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং বণিক কোম্পানীগুলির ছত্ৰ 
ছায়ায় বিচরণ । 


. মূল্যায়ন 

আদি পর্বের মিশনারী প্রচেষ্টার গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কম ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা 
জীবনের ভঞদশায় এ'রা শৃষ্যত! পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথমক শিক্ষার 
ধারাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্ধমের 
পথে ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ স্থষ্টি করেন | ছাপাখান। প্রবর্তন এবং প্রচার পুস্তিকা 
মুদ্রণ ও বিতরণ করে জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেন। স্থতরাং গণ শিক্ষ! প্রেরণায় 
এরা ছিলেন পথ প্রদর্শক। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরপে গ্রহণ করে দেশীয় 
ভাবাগুলির উন্নতির পথেও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি 
ও কারিগরি দক্ষতার উপর এরা নতুন ভাবে আলোকপাত করেন। সকলের কাছে 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৯ 


বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে এরা 
সাহায্য করেছেন। 

দেশজ বিদ্যালয়ের রূপটিকে মিশনারীরা | গ্রহণ করেছিলেন পত্য, কিন্তু তার 
অনেক সংস্কার ও উন্নতি করেন। ছাপাঁনে। পাঠ্য বই এবং সরঞ্জামের ব্যবহার 
তাদের বিশেষ অবদান। ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ, একটি বিদ্যালয়ে একাধিক 
শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সমর নির্ঘণ্ট এবং নিদিষ্ট আইন বিধির প্রচলনও তাদেরই 
কাজ। ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করে শিক্ষার 
মানও উন্নীত করেন। 

এইপব ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে ‘আধুনিকতার’ নিদর্শন। কিন্তু এগুলি 'পাশ্চাত্য 
শিক্ষার? নিদর্শন নয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে আমরা বাঁ বুঝি, আদি 
পর্বের মিশনারীরা সে শিক্ষা প্রবর্তন করেননি । তবে বনু আধুনিক উপাদান 
সংযোজন করে ভারা! পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন । 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 

1. Discuss the contributions of early Christian Missions to 
education in Indias. 

(গণ শিক্ষার ধার! অব্যাহত রাখা ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, শিক্ষণ 
কলেজ, অনাথাশ্রম ও বৃতিশিষ্ষা প্রবর্তন ; ছাপাখানা, পুস্তিকা প্রকাশ, দেশীয় ভাষার 
উন্নতি ; বর্ণ নিবিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা ; বেসরকারী উদ্যোগের উদাহরণ, শিক্ষায় 
আধুনিকত। সংযোজন ইত্যাদি ) 

2, Enumerate the different methods in which the East Indis 
Company patronised the Danish and English missionary efforts. 


When, why and how was there 2, total reversal in the Company’s 


attitude ? 

(সহায়ক এবং রক্ষাকর্তার ভূমিকা ; লটারী, গৃহ সংস্কার, এককালীন দান, 
বেশী জুদে টাকা আমানত, সেচ্ছাশ্রম প্রভৃতি পন্থা । দেশীয় লোকদের সম্ভাব্য 
প্রতিরোধের ভয়ে ১৭৫৭ সনের পরে রাজনৈতিক স্বার্থে নীতি বদল ; ১৭৬৫ জনে 
দেওয়ানী পাওয়ার পরে প্রশাসনের দায়িত্ব; হিন্দু মুসলীম জনতার হৃদয় জয় করার 
প্রয়োজন; ধৰ্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা ; মিশনারী কাজের পথে অন্তরায় স্ষ্টি |) 


2° ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


8. Make an analysis of the important features of the educational 
enterprise of early Missions. How far were the Missions responsible 
for the introduction of Western education in India ? 

(পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু নানা ধরনের বিদ্যালয় প্রতিঠাই প্রকৃত গুরুত্ব 
সম্পন্ন; নিয়বর্ণের দরিজ্রের শিক্ষা ; দেশীয় পাঠশালার স্বীকৃতি, মাতৃ ভাষার সমাদর, 
ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা; পাঠ্যক্রমের গুণগত উন্নতি; দাতব্যের উপর নির্ভরতা, 
শৃন্তস্থান পূরণ করেছেন; স্বেচ্ছাযূলক উদ্যোগের পথ প্রদর্শক , ছাপাখানা ও প্রচার 
পুস্তিকার ফলে গণশিক্ষা এবং দেশীয় ভাষার উন্নতি, বর্ণবিরোধী ব্যবস্থা। শিক্ষার 
আধুনিক উপাদান__কিন্তু ‘পাশ্চাত্য’ শিক্ষা নয় )। 

4. Narrate the circumstances which led to the termination of 
18th century Missionary educational enter prise, 

(পলাশী; দেওয়ানী লাভ এবং প্রশাসনের দায়িত্ব; নিরপেক্ষতা নীতি। 

১৭৮১ থেকে বিচ্ছেদের দ্রতগতি | ১৭৮৩ সনে পাসপোট, ১৭৯৩ সনে বহিষ্কারের . 
. আদেশ। ১৮০০ সনে ভেলোর বিদ্রোহের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ) । 

5. Make a general estimate of the contributions of 18th century 
missionaries to the cause of education in Indian. 

(ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মিশনারীরা আসেন-_একে একে পতুগীজ, ওলন্দাজ, 
দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্যাণ্ট উভয় দলই আসেন। 
উদ্দেশ্য ছিল যুগপৎ ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরকরণ এবং শিক্ষাদান । ভারতের তৎকালীন 
রাজনৈতিক--সামাজিক- সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এঁদের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ধর্ম- 
প্রচারের ও শিক্ষাদানের কাজ ছিল অ্গাঙ্গী জড়িত। নানাধরনের বাধা সত্বেও এরা 

কাজ করেছেন। প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থানের শেষে দিনেমারদের সহায়তায় 
ইংরেজদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইংরেজ কোম্পানী বিভিন্ন পন্থায় ( ২নং প্রশ্নে 
দেওয়া আছে ) পাদরীদের সাহায্য করে। কিন্তু ১৭৫৭ সনের পর থেকে রাজনৈতিক 
কারণে কোম্পানীর নীতি বদলে যায়। ( ২নং প্রশ্নের শেষাংশ এবং ৪নং প্রশ্নে দেওয়া 
অংশ)। 


মিশনারীদের বিশেষ অবদান__১নং প্রশ্নের উত্তরে; এবং যূল্যায়ন ও মন্তব্য 
এনং প্রশ্নের উত্তরে রয়েছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ” 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেননি, কিন্তু তার পথ 
প্রস্তুত করেছেন। তীর যেভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবলম্বন 
করে শিক্ষা প্রয়াস সুরু করেছিলেন, সেই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো ভারতের 
শিক্ষা, ইতিহাস অন্যভাবেই লিখিত হতে পারতে|। কিন্তু নতুন পরিবেশের প্রভাবে 
তাঁদের তৈরী জমির উপরই গড়া হয় নতুন ধরনের ইমার২। , 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরেজ শিবিরে দুটি ধার! পাশাপাশি চলে । একদিকে 
ভারতীয়দের স্পর্শকাতরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মিশনারী উদ্যমে বাধ! সৃষ্টি করা হয়, 
অপরদিকে সেই বাধা ও বিচ্ছেদের মধ্যেও নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে । 
প্রথম প্রশ্ন স্্টি হয় শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্বন্ধে। তামিল, তেলেগু, পতুগীজ,- 
ফিরিদি, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার কথাই আলোচিত হয়। কিন্তু ইংরেজীর 
প্রতি সমর্থনই ক্রমে দান! বাধে। এই মনোভাবই কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ 

এই বিচ্ছেদের যুগেই দিনেমার পাদরী 'নুয়ার্থজ -এর উদ্যোগে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
ভ্রিচিনপল্লীতে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরেজীকে শিক্ষার 
বাহন করা হয়। এ বংসরই তাঞ্জোর’এ এ ধরনের একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ভারতীয় অভিজাত সমাজ এবং রাজন্যবর্গও দাতব্য ভাগারে দীন করেন।' 
১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঞ্চোর, রামনাদ, শিবগন্গা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের অন্য 
ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। é 

এই নতুন প্রচেষ্টার পিছনে উৎসাহদাত| ছিলেন কোম্পানীর তাঞ্জোরস্থ 
. ‘রেসিডেণ্ট' সুলিভান সাহেব (১০11৪) )। তাঁর আদর্শকে সুয়ার্খজ সাহেব কার্ধে 
ববপায়িত করেন। স্থলিভান 'সাহেব প্রস্তাব করলেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা, 
দিলে কোম্পানী ও ভারতীয়দের মধ্যে বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠ হবে এবং ফলে, 
“সকল প্রকার আদান প্রদান” সহজসাধ্য হবে। স্থলিভানের এই মন্তব্যের বিশেষ 
ইতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমতঃ এই মন্তব্যের মধ্যে শিক্ষার “উদ্দেশ্য” 


সমন্ধে তিনি নতুন আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই মন্তব্যের মধ্যেই 


শিক্ষায় পাশ্চাত্যবাদের প্রথম সূচন। লক্ষ্য করা যায় । 


সর 


:৯২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 
প্রাচ্যবাদের সুচন। 


অপরদিকে ১৭৬৫ সনের পরবর্তী বসরগুলিতে কোম্পানীর ভারতস্থ উচ্চতম 
কতৃমিহল ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদার নিরপেক্ষতার নীতি (Benevolent 
Neutrality ) অনুসরণ করতে থাকেন । তাদের মতে দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের 
প্রয়াস হঠকারিতার সামিল। বরং জনতার আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন । জনতাকে 
বোঝাতে হবে যে কেবল রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি তাদের 
'হয়নি। তাই হিন্দু ও মুসলীম রাজাদের এতিহ্‌ অন্দরণ করে এদেশীয় শিক্ষার 
উৎসাহ দেওয়াই শ্রেয়। ভারতীয় অভিজাত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর 
করার উদ্দেশ্যে তাদের ছেলেদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে এ'র৷ উদ্যোগী হন। 

প্রাচ্য বিদ্যা পারদর্শী এইসব তরুণরা রাজস্ব বিভাগে কিনব বিচার বিভাগে হিন্দু 
“মুসলমান আইন বিশ্লেষক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন। তার ফলে কোম্পানীর 
-প্রশাসনিক' অমন্তাও বহুলাংশে লাঘব হুবে। 

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ শাসকরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নীতি গ্রহণ 
করলেন। অপরদিকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভ্ি থেকেও অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত এই নীতি 
সমর্থন করলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উইলজন প্রমূখ প্রাচ্য বিদ্যান্রাগীরা অভিমত প্রকাশ করলেন 
যে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদের চর্চা হওয়। বাঞ্ছনীয় । এই নীতির 
ফলেই ওয়ারেন হেষটংস ১৭৮১ স্রষ্টা মুসলীম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে কলকাত। 
সাদা প্রতিটা করেছিলেন। পাঠ্যক্রমে থাকে ইলামী ধর্মতব, আইন, গণিত, 
“তরশোন্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি। শিক্ষার বাহন হয় আরবী । হেষ্টিংস-এর অনুগামী 
জোনাথন ডানকান ১৭৯১ খ্ৰীষ্টাকে হিন্দু উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররপে প্রতিঠা করেন 
বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ। পাঠ্যক্রমে থাকে হিন্দু ধর্মতত্ব, আইন, ব্যাকরণ, 
সায়বেদি প্রভৃতি। শিক্ষার বাহন হয় সংস্কত। এইভাবে শিক্ষানীতিতে 
আবাদের প্রথম লূচনা ঘটে। বিলেতের পরিচালক সভ৷| বাণিজ্যিক ও 
'সাআজ্যিক স্বার্থের জন্য হেঠিংস নীতিকেই সমর্থন করেন। 


চ'লনস্‌ গ্রান্ট-এর আন্দোলন 
কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নীতি সত্বেও ইতিমধ্যে অন্য এক চিন্তাস্রোতও 
প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। ইংলগডের মিশনারী কেন্দ্গুলি' বিচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধ 
আন্দোলন আর্ত করেন। ১৭৯২ ্্ান্দে রচিত চাঁন গ্রযান্টের ‘Observations 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্ভোগ ৯৩, 


পুস্তিকায় নতুন চিন্তা দানা বাধলো। ভারতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের নিন্দা! 
. করে গ্র্যাণ্ট সাহেব বলেন যে অজ্ঞানতাই নীতিহীনতার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাই 
অজ্ঞানতা দূর করবে |, আর খ্ৰীষ্টীয় বর্মই নৈতিক পুনর্জন্ম আনবে। স্থৃতরাং 
ভারতীয়দেরকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত করা প্রয়োজন । যন্ত্রবিজ্ঞান 
এবং রুষি উন্নয়নের জন্য অগ্নি, জল ও বাম্পশক্তি প্রয়োগের দক্ষতাও তাদের দেওয়া 
প্রয়োজন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতে প্রবর্তন করা.উচিত। ইংরেজী ভাষায় 
স্থনিবাচিত পাঠ্যের মাধ্যমে সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকপাত করা 
দরকার। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহে অভাব নেই। বিন বেতনে 
পড়বার সুযোগ করে দিলে দলে দলে ছাত্র আসবে । সুদক্ষ ও সচ্চরিত্র শিক্ষক অবশ্য 
প্রয়োজন |, এক্ষেত্রে মিশনারীরাই সর্বাপেক্ষা যোগ্য। ভবিষ্যতে শিক্ষিত 
ভারতীয়রাই ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে পতুগীজ ও ভারতীয় 
কেরাণীরাও ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তদুপরি ইংরেজীকে আইন; 
আদালত ও প্রশাসনের ভাব। বলে স্বীকৃতি দিলে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বাড়বে। 
ইংরেজী শিক্ষাই ভারতীয়গণকে অন্থগত করে তুলবে । এছাড়া গরী্ীয় ধর্মেও আনুগত্য 
সঞ্চারের শক্তি রয়েছে। 1 
এই তত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্র্যাণ্ট সাহেব তার আসল উদ্দেশ্টাটকেও ব্যক্ত করে ' 
ফেললেন। তিনি অভিমত দিলেন যে ইংরেজী ভাষ। ও পাশ্চাত্য শিক্ষা শাসক ও 
শাসিভের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরিণামে বাণিজ্য সম্প্রসারিত 
হুবে। সুতরাং “সভ্য জাতির” কর্তব্য হিসাবে এবং নিজের স্বার্থে ও ভারতে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রচলন করাই ইংলগ্ডের নীতি হওয়া উচিত। 
ভারতীয়দের নৈতিক মান সম্বন্ধে চালস গ্র্যাণ্ট যে মন্তব্য করেন ভা. 
নিশ্চয়ই সর্বাংশে সত্য নয়! একথা ঠিক যে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের যুগে সুস্থ - 
মূল্যবোধ অনেকট। নষ্ট হয়েছিল । তবুও সে যুগে ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য ইংরেজের 
অভিজ্ঞতা গ্র্যান্ট সাহেবের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। সুতরাং বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির 
দোষে অতিরিক্ত নিন্দাবাদের জন্য তিনিই নিন্দনীয়। তা ছাড়া রোগ 
চিকিৎসার জন্য ্রীষ্টধর্ষের যে দাওয়াই তিনি দিলেন, তাও নিঃসন্দেহে নিশ্চিত উষধ 
নয়। তবুও তার কয়েকটি মন্তব্য ও প্রস্তাব ভবিষ্যতের ইদ্দিত বূপেই গ্রহণ করা 
চলে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করেন! 
রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজীর স্বীকৃতি এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, এমন কি যন্ত্রবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ারও প্রস্তাব করেন।..উত্তর- 


২৯৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


কালে ভারতীয়রাই ইংরেজী শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এ মন্তব্যও তিনি 
করেছিলেন। এই হিসেবে তিনি লর্ড মেকলে প্রমুখ আধুনিক ভারতের 
শিক্ষানীতি নিধণরকদের পুর্বসূরী । ৮ 

‘ভারতে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার মধ্যেই অবশ্য চাল গ্র্যাণ্টের মন্তব্যের 
প্রকৃত তাত্পর্য। ভারতীয়দের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা, এবং কৃষিতে উন্নত ভারতের সঙ্গে 
ইংলগ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলগ্ডের নিজ স্বার্থে ভারতকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা দেওয়ার কথাই গ্র্যাণ্ট সাহেব বলেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে ততদিনে শিল্পবিপ্রী? 
অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতকে আর “পলাশী-লুটের” ভাণ্ডার রূপে বিচার না করে 
দীর্ঘস্থায়ী ওপনিবেশিক সাআাজ্য রূপে দেখবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই 
- ভারতে প্রশাসনিক সংস্কারের চেতন! এসেছে । ভারতের কৃষি আর ইংলণ্ডের শিল্পের 
-মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেতন! উন্মেষিত হচ্ছে। এই মৃতন 
- পরিবেশের রাজনৈতিক প্রতিফলন হলে কর্ণওয়ালিশ-এর শাসন সংস্কারে এবং শিক্ষা 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিচ্ছবি পড়লে! চাল'স গ্রযান্ট সাহেবের “অবজারভেশন্স্ 


-পুস্তিকায়। 


উইলবারফোর্স' প্রস্তাব 

এই-পরিবেশে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নতুনভাবে মঞ্জুর করার জন্য 
" পালিয়ামেন্টে উত্থাপিত হলে গ্র্যান্টের দলের প্রেরণায় উইলবারফোর্প (Wilberforce) 
= সাহেব একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে ভারতীয় প্রজাদের 
স্বার্থ ও সুখ বিধান কর! ইংলণ্ডের কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও 
“নৈতিক মানের উন্নতি প্রয়োজন এবং “কার্যকরী জ্ঞান’ প্রচার করাও প্রয়োজন। 
: এই আদর্শে কাজ করবার জন্য পাদরী ও শিক্ষকদ্বেরকে ভারতে .বাধাহীন ভাবে যেতে 

‘ দেওয়। উচিত। র্‌ 
কোম্পানীর পরিচালক সভ| রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতা৷ এবং অর্থ- 
স্তর অজুহাতে উইলবারকোর্স প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
“ প্রবল যুক্তিতে কোন কোন সন্ত মন্তব্য করেন যে সংস্কৃতির ব্যাপারে ভারতকে 
: ইংলণ্ডের দেবার. নেই, বরং ভারত থেকে গ্রহণ করার আছে। স্থতরাং সেই স্থপ্রাচীন 
" সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এর চেয়েও প্রথর যুক্তি হলো যে আমেরিকার 
i গাতে হয়েছে। তেমনি ভুল দ্বিতীয়বার হতে দেওয়া! চলে না। 


৫ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবতনের উদ্যোগ ৯৫ 


বস্তুতঃ ইংলণ্ড তখন বিপ্লব ভীতিতে কম্পিত। সেই যুগটি ছিল ফরাসী বিপ্লবের 
যুগ। ইংলণ্ড ছিল ফরাসী বিরোধী শক্তি সমন্বয়ের নেতা । “উদার ইংলণ্ডের 
চারদিকে রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলে তখন বিপ্লবী ভাবধারার গতিরোধ করার 
চেষ্টা হচ্ছে । 

ভারতেও ফরাসী জুজুর ভয় ছিল। ভারতের মাত্র একাংশ তখন ব্রিটিশ কবলিত ) 
মারাঠার৷ তখনও প্রবল। অনধিকৃত ভারতের সহানুভূতি রয়েছে ফরাসীদের প্রতি 
এই পরিবেশে কোন ঝুঁকি লওয়া পালিয়ামেন্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতের 
ইংরেজ শাসকবর্গও রক্ষণশীল প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন } 
স্থতরাং উইলবারফোর্স প্রস্তাব পালিয়ামেণ্টে অগ্রাহা হলো। 

শুধু তাই নয়। ১৮০* খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহী অভ্যুত্থান ভারতঙ্থ কর্মচারী 
“এবং পরিচালক সভাকে আরও শঙ্কিত. করে তুললো৷। তাই ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন 
শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচারিত “Address to Hindoos and Mohammedans” 
এর বিরুদ্ধে ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে প্রতিক্রিয়া হলো, তখন শ্রীরামপুর মিশনের 
উদ্ধযকে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা হলো। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভা “উদার 
নিরপেক্ষতা” নীতি আবার ঘোষণা করে ভারতীয় সমাজকে আশ্বস্ত করলেন । 
ইংরেজ প্রাচ্য-বিছ্যাবাদীরা বললেন যে ভারতীয় জ্ঞান ও শিক্ষার অবক্ষয় রোধ করার 
জন্য সরকারী আন্ুকৃল্যের প্রয়োজন আছে। সরকারী সাহায্যে প্রাচীন শিক্ষাকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে ভারতীয় অভিজাত সমাজের অন্তর জয় করাও 
সম্ভব হবে। 

এই নীতিই প্রস্তাবিত হলো ১৮১১ খ্ৰষ্টাব্দে পরিচালক সভার কাছে লেখা লর্ড 
'মিন্টোর মন্তবো। তিনি লিখলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ) 
ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথে চলেছে। পণ্ডিতের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিদ্ধংসমাজ সংকুচিত 
হুচ্ছে। স্থতরাং তিনি কলকাতা মাত্রীসা ও বারাণসী কলেজের সংস্কার, আরও ছুটি 
সংস্কৃত কলেজ এবং কয়েকটি মাত্রাসা প্রতিষ্ঠা করে উচ্চমানের হিন্দু ও সুসলীম 
শিক্ষা সংরক্ষণের প্রস্তাব করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানীর উদ্ভোগ ও 
অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । 

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যবিদ্য! পন্থীরাঁও সরকারী 
হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
প্রাচ্যব্দ্ঠ! পন্থীরাও সরকারী হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন। 
সরকারী ভূমিক! সম্পর্কে এই এক্যমত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের 


৯৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


পথ প্রশস্ত করে দিল। স্বল্প কয়েক বৎসর পরে, ১৮১৩ সনেই শিক্ষায় সরকারী 
উদ্যোগের স্থচনা হলো। 
শিক্ষা সংস্কৃতির নতুন পটভূমি 


নীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমতঃ কোম্পানীর সঙ্গে 
সম্পকিত এক ভারতীয় বণিক (শ্রেণী ইতিমধ্যেই দাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজের উপর নির্ভরশীল এক নতুন ভুম্বামী শ্রেণী কটি 
হয়েছে। পুরাতন বর্ণকৌলিন্যের বদলে এই ছুই শ্রেণী অর্থকৌলিন্য দাবি করেছেন। 
ইংরেজী সমাজ ও শিক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠতাকে এরা কৌলিন্যের বহিরন্গ বলে মনে 
করেছেন। তৃতীয়তঃ কোম্পানীর চাকুরিয়া৷ একদল মধ্যবিস্তও মাথ! উচু করেছেন। 
চতুর্থতঃ ১৮০ খষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে এক নতুন 
সাংস্কৃতিক চাঞ্চল্য স্থটি হয়েছে । 

এই যুগে কোট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোম্পানীর 
নব্য ইউরোপীয় কর্মচারীদেরকে দেশীয় ভাষ। ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা এবং 
দেশীয় মধ্যবিভদেরকে ইংরেজী ভাষা ও ভাবধারার সন্দে পরিচিত করবার উদ্দেশ্যেই 
এই কলেজের প্রতিষ্ঠ। | 


ঞরামপুর ত্রয়ী 


কোট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিকে অবলম্বন করে 
স্বনামধ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ী এক বিপ্লবাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুদক্ষ প্রচারক 
রেভারেণ্ট ডঃ উইলিয়াম কেরী (0%:6৮ ) এদেশে এলেন ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দে। তিনি 
প্রথমে মালদহকেই তার কর্মক্ষেত্র করেছিলেন। মুদ্রণ পারদর্শী ওয়ার্ড এবং 
শিক্ষকতায় পারদর্শী মার্সম্যান এলেন ১৭৯৯-এ। কিন্তু পাদরীদের কাজ সম্বন্ধে 
সরকারের বিরূপতার ফলে এর! তিনজনই শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিতে আশ্রয় 
নিয়ে যৌথ ভাবে কাজ করতে থাকেন; এ'রা তাই শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে 
খ্যাত। 


এদের চেষ্টায় ১৮০০ খ্রীষ্টান শ্রীরামপুর ছাপাখানা! প্রতিঠিত হয়। ১৮০১ 
খীষ্টাব্দেই কেরী সাহেব বাইবেলের New Testament বাংলায় অন্বাদ f 
জনা শরনিগী সিভি পারায় অঙ্থদিত- হয়। ১৮০১ সি 
প্রণীত বাংলা ব্যকরণ প্রকাশিত হয়। প্রায় ৮* হাজার শবদ পালি টা 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ ৯৭ 


সমাপ্ত কেরী সাহেবের ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধানও এক স্মরনীয় গ্রন্থ। কথ্য বাংলা ভাষার, 
সাথে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করবার জন্য লিখিত “কথোপকথন; (Colloquies) 
কেরী সাহেবের আর এক কীতি! তিনি “ইভিহাসমীল।”ও রচনা করেন এটি 
কিন্তু অনুবাদ নয়। বাংলাদেশে লোকমুখ থেকে সংগৃহীত ১৫০ টি ছোট গল্প কেরী 
সাহেব সংকলন এবং সম্পাদন করেন। ১৮২০ সনে প্রকাশিত হয় ‘বিপ্যাহারাবলী’। 
ইংরেজী Rucyclopaedia Britannica থেকে শারীরবিদ্ভার (Anatomy) অংশ 
অন্বাদ করেই এই বই তৈরী হয়। 

উইলিয়াম কেরী কোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ: 
হয়েছিলেন । এ কলেজের ভিতরে ও বাইরে দেশী বিদেশী কয়েকজন পণ্ডিত নিয়ে তিনি: 
এক চক্র গড়েন। দেশী পণ্ডিতদের দিয়েও তিনি বই লেখালেন। কেরী সাহেবের, . 
মুন্সী রামরাম বস্থ ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তার লেখা “রাজ! প্রভাপাদিত্য 
চরিত্র” ১৮০১ সনে প্রকাশিত হয়। তীর অন্তান্য গ্রন্থের মধ্যে ?জ্ঞানোদয়” এবং 
“নলিপিমাল!” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গৌলকনাথ শর্মার বাংলার “হিতোপদেশ” 
১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। স্ৃত্যুপ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “বত্রিশ সিংহাসন” বইখানি 
সংস্কৃত “দ্বাত্ৰিংশৎ পুত্তলিকা” অবলম্বনে লেখা । লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য ছিল “রাজাবলী” এবং “প্রবৌধচক্দিকা”। এইসব গ্রন্থকেই দেশীয় 
লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষেয় ইতিহাস বলে গণ্য করা চলে ।' বিগ্যালঙ্কার ছিলেন 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পশ্তিত। পরে অবশ্য তিনি স্থপ্রীম কোর্টের কাজেও: 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০৩ সনে তারিণীচরণ মিত্র “ঈশপ”-এর গল্পাবলীর 
অনুবাদ করেন। আর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত” 
প্রকাশিত হয় ১৮০৫ সনে। ইনিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৮০৮ খ্রষ্টাব্দে রামকিশোর অর্কালগ্কারের হিতোপদেশের আর একখানি 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হ্রপ্রসাদ রায়ের “পুরুষ পরীক্ষা” প্রকাশিত হয় ১৮১৫ 
সনে। কলেজের ছাত্রদের জন্যই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিষ্ভাবাণীশের “জোভিঃসংগ্রহ” প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সনে। এখানাই বাংলা! 
ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ। 

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্য সুষ্টিতে কেরী সাহেবের দান অবিম্মরণীয়। তিনি 
অৱশ্য মারাঠি এবং হিন্দী ভাষায়ও গদ্য রচনা করেন। শ্রীরামপুর ত্রয়ী স্থল কলেজের 
পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার স্চনাও করেছিলেন। তাদের চেষ্টায় “সমাচার 
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৯৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


দর্পণ” প্রকাশিত হল ১৮১৮ সনে। এই শুভ স্চনাই স্বল্লকালের মধ্যে বিভিন্ন 
ভাবচক্রের মুখপত্র রূপে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ খুলে দেয় । ; 

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগের ফলে সমাজ, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্ম 
বিশ্বাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এ যুগে সৃষ্টি হলো৷। শ্রীরামপুরের ত্রয়ী পাদরী স্বভাবতই এ 
বিষয়ে চুপ করে রইলেন না। ১৮০৭ সনে প্রচারিত তাদের “Address ৮০ 
Hindoos and Mohammedans> পুস্তিকার হিন্দু ও মুসলীম ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কটাক্ষ 
ও সমালোচনায় উভয় ধর্মের রক্ষণশীল সমাজেই প্রতিবাদ ওঠে। “বিচ্ছেদনীতি”র 
প্রভাবে. কোম্পানীর কতৃপক্ষ শ্রীরামপুর প্রেস বাজেয়াপ্ত করে ত্রয়ীকে পুলীশী 
পাহারায় কলকাতায় আনবার আদেশ দেন এবং আবারও “নিরপেক্ষতা” নীতি 
ঘোষণ| করেন। দিনেমারদের মধ্যস্থতায় অবশ্য শ্রীরামপুর ত্রয়ী রক্ষা পেলেন। 

কিন্ত তাদের ধর্ম প্রচারের কাজে নানা! বিধিনিষেধ দেওয়া হলো। 

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ীামপূর তরী উদ্ধম কিন্তু আদৌ কমলো না। ১৮১০ 
খ্রীষ্টাব্দে কেরী ও মাসম্যান “Caleuttn. Benevolent Institution”প্রতিষ্ঠা করেন । 
এ বৎসরই মাস্যান শ্রীরামপুরে একটি বোডিং স্থুল স্থাপন করেন। ১৮১৫ সনের মধ্যে 
কেবল ত্রযীর চেষ্টাতেই কুড়িটির বেশী স্থুল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সনে হলো শ্রীরামপুর 
কলেজ। খ্রীষ্টান এবং অস্রীষ্টান যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্য কল। ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
অরসারই হল এর প্রধান উদ্েশ্ত। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল পাশ্চাত্য শিক্ষা! দেওয়ার 
জন্য দেশীয় শিক্ষক তৈরী কর1। এইটিই হলো! প্রথম ইংরেজ মিশনারী কলেজ। 
এই কলেজে ধর্মতবও পড়ানো হয়। ১৮২৭ সনে এই কলেজ এক সনদের মাধ্যমে 
সাতক উপাধি দানের যোগ্যতা অর্জন করে। আজও এই কলেজে ধর্মতত্বে (Divinity) 
উপাধি দেওয়া হয়। 


অন্যান্য বেসরকারী উদ্ভোগ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ ক্রমে দানা বাধছিল তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন 
অন্ঠান্ত মিশনারীরা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি শিক্ষা-ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিশেষ 
পর্যন্ত । এদের কাজ ভারতের অন্যত্র প্রসারিত হয় । ১৮০৪ সন থেকে লণ্ডন মিশনারী 
(সোসাইটি দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপতম এবং বাংলাদেশে চড়া প্রভৃতি স্থানে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। Weslyan Misson স্কুল গড়েন আগ্রা, স্থরাট, ট্রাঙ্ণুভার, 
মীরাট, কলকাতা প্রভৃতি কেন্দ্ে। ১৭৮৯ সনেই Calcutta Free School Society 
গঠিত হয়, এবং এর উদ্ধোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি এ্যাংলে| ইণ্ডিয়ান স্থল, যা আজও 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ ন৯ 
৭5611707055, স্থূল নামে জীবিত। এরও আগে ১৭৮৮ সনে হিন্দুদের জন্য ব্রাউনের 
বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। স্বল্পদিনের মধ্যেই এইরকম ২০টি প্রাইভেট স্কুল গড়ে 
ওঠে। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিভিন্ন ধরনের 
উদ্যোগে কেবল বাংলা দেশেই শতাধিক নৃতন ধরনের বিদ্যালয় স্থাট্ট হয়েছিল। অবশ্য 
বেশীর ভাগই ছিল কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে । এই নৃতন পটভূমিই 
১৭৯৩ সনের নীতি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। 
তাছাড়া ভারতের বৃহত্তর অংশে ততদিনে ব্রিটাশ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মহীশূরের পতন হয়েছে। মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ই ধ্বংসের মুখে । ইংরেজদের প্রতিদন্দী 
কেউ আর রইল না। ওলন্দাজ এবং ফরাজী ভীতিও দুর হয়েছে। লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে ব্রিটীশ ভারতে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব এসেছে। ইউরোপেও 
ফরাসী শক্তির ভগ্নভূপের উপর ইংরেজ সাআজ্য হলে| নিক্ষণক। নতুন সম্ভাবনা 
এবং দ্রতগতি শিল্পায়নের প্রেরনায় ইংরেজ পালিরামেন্টও ভারত সম্বন্ধে নতুন করে 


ভাবলো । 
১৮১৩ সনের সনদ আইন 


এই ভাবনা বাস্তব রূপ নিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরনের সময়। 
পালিয়ামেন্টের সামনে ছিল দুটি সমস্তা__মিশনারীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভাব 
বং শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিক|। প্রথম সমস্যার ক্ষেত্রে ১৮১৩ সনের সনদে 
ভারতে মিশনারীদের অবাধ প্রবেশ এবং কর্মোদ্যম স্বীকার করা হল। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে 
পরিচালক সভার বাধাকেও পালিয়ামেন্ট অগ্রাহ করলেন। প্রাচ্যবাদী এবং 
পাশ্চাত্যবাদী-_উভর়দূলই ভিন্ন ভিন্ন কারণে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং আধিক 
সাহায্যের দাবি তুলেছিলেন। এই এঁক্য মতকেই পালিয়ামেন্ট গ্রহণ করলে|। সনদ 
আইনের ৪৩ ধারায় বলা হলে! যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ভারতের 
দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য 
উদ্ধত সরকারী রাজস্ব থেকে প্রতি বৎসর অন্যন ১ লক্ষ টাক! ব্যয় করা 


ীচীন হণ! সনদ আইনের মূল্য ও তাৎপর্য 


১৮১৩ খীষ্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা ধারার তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বল! দূরকার। 
(১) এই সিদ্ধান্তের ফলে চার্লস গ্যান্টের আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হলো, কিন্ত 
পুরোপুরি জয়লাভ করল না। মশনারীরের কাজের স্থযোগ হল, কিন্তু তীরের 
একাধিপত্য হল না, বরং নৃতন বিপত্তি এড়াবার জন্য পাশাপাশি সরকারী উদ্ভমও 


১০০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


স্বীকৃত হল। (২) খ্ৰীষ্ট ধৰ্মীয় শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা বলে ঘোষণা করা৷ হল না । 
এটাই হলো! ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ভিত্তি। (৩) সাহিত্য ও শিক্ষার 
পুনরুজ্জীবন এবং উন্নয়ন ; দেশীয় পণ্ডিতকে উতদাহদান এবং বৈজ্ঞানিক উন উতর 
কথাই বলা হল। সুতরাং প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটিকেও নিদ্দিষ্ভাবে 
বাছাই কর! হল না । এরই ফল হল ভবিস্যৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্ব। স্থতরাং মনে 
রাখা দরকার যে ১৮১৩ জনের আইন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেনি, 
কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে এক ধাপ অগ্রসর করিয়েছে একথা ঠিক। 
বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি সরকারীভাবে গৃহীত 
হয়েছে। (৪) এই সনদেই মিশনারীদের স্থযোগ করিয়ে দিয়ে বেসরকারী উদ্ধমকে 
স্বীকার করা হল। কিন্তু পাশাপাশি সরকারী উদ্যমের প্রবর্তন হল। সরকারী . 
ও বেসরকারী উদ্যম সমন্বয়ের এই ধারা আজও পর্যন্ত চলেছে। (৫) সরকারী 
উদ্যমের প্ররুতি ও ব্যাণ্চিও বোঝা দরকার। এই আইনে শিক্ষায় পুর্ণাঙ্গ সরকারী 
“দায়িত্ব” স্বীকৃত হয়নি। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যম ও কর্তব্য শ্বীকৃভ 
হয়েছে। ' অর্থাৎ শিক্ষায় সরকারী “অংশীদাঁরত্ব” (72876065017) স্বীকৃত হলে । 
সম্যক দায়-দায়িত্ব গ্রহনের বদলে নিদিষ্ট অর্থব্যয় ও অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে 
নির্ধারিত সরকারী ভূমিকার ফলশ্রতি আজও চলছে। 

সনদ আইনটি হল একটি আপস-রফার দলিল। কিন্তু এই সাময়িক 
আপসের নীচে লুকানো ছিল ভবিশ্ং সংঘর্ষের বীজ। অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির 
স্থমীমাংসার জন্যই ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বিতর্ক ও সংঘর্ষ চলেছিল। এই 


সংঘর্ষের পরিণামেই ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিষ্কারভাবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার নীতি হট ভাবে গ্রহণ করা হয়। 


প্রশ্ন এবং প্রস্তুতি সংকেত 
Discuss the historical significauce of Sullivan!’ 
his educational activities in Southern India. 


(কোম্পানী ও মিশনারীদের সম্পর্কে ফাটল ধরা সত্বেও নৃতন চিন্তার উন্মেষ ; 
স্থুলিভানের উৎসাহে স্বয়াংজ-এর চেষ্টার ইংরেজী স্থল স্থাপন, এই কাজে দেশীয় 
নেতাদেরও সহযোগিতা | সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। স্থলিভানের ব্যাখ্যায় 
ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শাসক-শাসিতের মধ্যে বোঝাপড়া । এ 


2 ৪. proposal and 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ ১০১ 

2. State the viewpoints of, and account for the conflict between 
Hastings-Duncan School and Grant-Wilberforce School of thought. 

( হেষ্টিংস-ডানকান চক্রের অভিমত-_রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা দরকার, 
স্থতরাং ধর্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা এবং হিন্দু মুসলীম রাজাদের মত প্রাচীন প্রাচ্য 
বিদ্যায়. উৎসাহ ; অন্তর জয় করার চেষ্টা ; উচ্চশ্রেণীর যুবকদের শিক্ষা দিয়ে চাকরি 
দেওয়া, এই শ্রেণীর সাথে স্ভাব ; এর ফলে শাসনের স্তব্ধ; তাই মাত্্রাসা ও 
সংস্কৃত কলেজ। উদদেশ্ঠ রুঁজনৈতিক। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এশিয়াটিক সোসাইটির 
নেতাদেরও একই অভিমত। সাম্রাজ্যের স্বার্থে এই নীতিতে পরিচালক সভার 
সমর্থন | 

গ্র্যান্ট-উইলবারফোর্স দলের অভিমত--টনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং 
ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজী শিঙ্ষা। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ভারতীয়দের আগ্রহ। 
ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করলে আগ্রহ আরও বাড়বে। ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনারী 
এভাবে লোকের আনুগত্য আসবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য শাসক ও শীসিতের ঘনিষ্ঠতা 
'বিলেতে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারত সম্পর্কে নৃতন চেতনা )। 

8 Analyse the forces and circumstances which led to the 
adoption of the education and missionary clauses in the Charter Act 
of 1813. } 

0r, How can you explain that the proposals rejected in 1793 
were accepted in 18183 ? 

(১৭৯৩ সনে প্রস্তাব বর্জনের কারণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
স্পর্শকাতরতার ভয় ; প্রাচ্য বিদ্যা স্থমহান, এই যুক্তি। আমেরিকার অভিজ্ঞতা ? 


সর্বোপরি বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভয়। প্রস্তাব শুধু বর্জন করাই হলোনা, ভেলোর 
বিদ্রোহের পরে মনোভাবে আরও কড়াকড়ি ; শ্রীরামপুর ত্য়ীর বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব ; 
নিরপেক্ষতা নীতির পুনর্ঘোষণ।। 


অবস্থার পরিবর্তন__ভারতে বণিক ও নৃতন জমিদার শ্রেণী এবং অর্থকৌলিন্য ; 
মধ্যবিত্তের জন্ম; ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ শ্রীরামপুর পাদরীদের অবদান, ফোট 
উইলিয়াম কলেজ) বেসরকারী উদ্যোগের স্থচনা। : অন্থুক্ল পরিবেশ। প্রতিষ্ঠিত 
ব্রিটাশ শাসন। রাজনৈতিক ভয় রইল ন1। 'নৃতন ধরনের প্রশীসন। স্থায়ী সামাজ্যের 
চেতনা । স্থতরাং নৃতন শিক্ষা। ) 


১০২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


4. Discuss the nature and significance of the educational clauses 
of the Charter Act of 18183. 

(চার্টার আইনের দুইটি ধারা--মিশনারীদের সুযোগ এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য 
রাষ্ট্রীয় ব্যয়। গ্যাণ্টের পুরো জয় নয়, মিশনারীদেরও নয়; কিন্তু উভয়েরই আংশিক 
জয়। পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ ; মিশনারীদের একচেটিয়া স্থযোগ নয় ; নি্দিষ্টভাবে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্থূলেও নয়। আপসের দলিল। কিন্তু মিশনারী ও অন্তান্ত 
বেসরকারী উদ্যোগের ুযোগ ; রাষ্ট্রের অংশীদারত্ব এবং আথিক দায়িত্ব । অমীমাংসিত 
প্রশ্ন মীমাংসার জন্য বিতণ্ডার স্থচনা। ) . 

5. “The Charter Act of 1813 forms @ milestone in the history of 
modern education in India.» _— Discuss, 

( অষ্টাদশ শতকের মিশনারীরা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছিলেন, কিন্তু তাঁদের 
পিছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরোক্ষ উৎসাহ এবং সহায়তা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে 
কোম্পানীর দায়িত্ব ছিল না। এমন কি এ শতকের শেষভাগে মিশনারীদের সাথে 
কোম্পানীর বিচ্ছেদ ঘটেছিল। মিশনারীরাও ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার 
বদলে প্রধানতঃ দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতিতেই শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 

কিন্ত এ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিন্তাজগতে পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৮০০ 
সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হওয়ায় পরিবর্তন ভ্রুততালে এগিয়ে যায়। ১৮১৩ সনে 
নৃতন নীতির স্থচনা হয়। মিশনারীরা আবার কাজের সুযোগ পান। এবারে তারা 
শচেতনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার করতে থাকেন। কোম্পানীও সরাসরি এবং 
সরকারীভাবে শিক্ষার কাজে অংশ নিতে থাকে। রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা 
হয়। তখনও পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে কোম্পানীর নীতি ঘোষণা না করলেও 
১৮৯৩ সনের পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পথ খুলে যায়। 


ইতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই চাটার আইনের 
তাৎপর্য |) 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তন 

শক্ষার জন্য সরকারী রাজস্ব থেকে ব্যয় করার নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিভ হুলো ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্তি। সনদ 
আইনে বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকলেও অন্ততঃ তিনটি সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত 
হলো। (১) মিশনারী প্রচেষ্টার স্থযোগ হলো, (২) সরকারের কর্তব্য স্বীকৃত হলো, 
(৩) কিন্তু সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সীমায়িত হওয়ায় বে-সরকারী উদ্যমের 
ব্যাপর স্থযোগ হলো। এই তিনটি ধারাতেই পরবর্তী বসরগুলিতে শিক্ষার কাজ 
এগিয়েছে। 159 
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১৮১৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত মিশনারীদের অবদানই সর্বাধিক | ১৮১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের 
পরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পাদরীর দল আসেন । ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সনের 
মধ্যে ব্যাপ্টেষ্ট মিশন, লণ্ডন মিশন, চার্চ মিশন, স্কটিশ মিশন, ওয়েসলিয়ান মিশন 
প্রভৃতিই ছিল প্রধান উদ্যোগী! ১৮৩৩ খ্রষ্টাব্দের সনদ আইনে আরও একটু 
উদারতার ফলে পরবর্তী ২০ বৎসরে আরও নতুন নতুন সংগঠনের আমদানী হয়। 
Basel Mission, Lutheran Society, American Baptist Union, 
American Board, American Presbytarian Mission প্রভৃতি এই যুগে 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 

পুরাতন কর্মোদ্যমকে এ'রা বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। সমগ্র ভারতে এরা ছড়িয়ে 
পড়েন। বাংলাদেশে বেশী সক্রিয় ছিল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী 
সোসাইটি, স্কটিশ মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি। কেবল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিই 
১৮১৪ থেকে ১৮১৮ সনের মধ্যে রেভারেও মে'র ( Rev 74 ) নেতৃত্বে চু চূড়ার 
চারপাশে ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানকে কেন্দ্র 
করে দশটি দেশীয় ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এদের পরিচালনায় 
ছিল ১০৭টি স্থুল । এরা নীতি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরোপযোগী কয়েকখান। পাঠ্য- 
পুস্তকও প্রকাশ করেন। বোস্বাইতে আমেরিকান মারাঠি মিশন, দক্ষিণ ভারতে 
ওয়েসলিয়ান মিশন, সৌরাষ্ট-গুজরাটে আইরিশ মিশন বেশ সক্রিয় ছিল। এই যুগেই 
প্রতিঠিত হয় বাংলাদেশের বিশপ কলেজ, বোম্বাইয়ের উইলসন কলেজ প্রভৃতি । 


১০৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 
ডাফ.-এর যুগ 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিশনারীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, ইংরেজী ও দেশীয় উভয় . 
ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন। কিন্ত স্কটিশ মিশনের Rev. Alexander 
Duft-এর নেতৃত্বে মিশনারী কাজের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন আসে । ডাফ বললেন 
যে পুর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা, এবং বাইবেলের প্রতি অন্ুরাগণই ভারতীয়দের 
আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ। তার বক্তব্য হলো! যে ভারতীয় 
অভিজাত সমাজকে শ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত করাই মিশনারীদের প্রকৃত কর্তব্য । 
সুতরাং এই শ্রেণীর মধ্যেই মিশনারীদের কাজ করা উচিত। এটি হবে 
পুর্ণাঙ্গ পাশ্চভ্য শিক্ষা। সুতরাং ধর্মান্তরকরণের চেষ্টার সঙ্গে শিক্ষার কাজ যুক্ত 
হওয়া দরকার । 
Ee নীতিকে অবলম্বন করেই ডাফ সাহেব ১৮৩০ সনে General Assembly’s 
Tretitution ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ ) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বন্পদিনের মধ্যেই ডাফ 
নীতি সমগ্র মিশনারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। এ সময় উগ্র ডাক নীতি অনুসারে 


মিশনারীদের কাজ ছড়িয়েছিল বলেই উনবিংশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশককে বল৷ হয় 
ডাফের যুগ। 


ডাফনীতির বৈশিষ্ট্য 

ডাক যুগে মিশনারী কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল (১) ধর্মান্তরের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান, 
মৃতরাং ধর্ান্তরকরণের অগ্রাধিকার ; (২) আবশ্যিক রূপে বাইবেল অধ্যয়ন । 
(৩) মূলতঃ উচ্চঞ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টা) (৪) পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা । 
(৫) প্ৰধানতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষা । (৬ সম্পুর্ণ নতুন ধরনের 
বিদ্যালয় (৭) শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজী ভাষা; (৮) উচ্চশ্রেণীর নারী 
সমাজেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার। (৯) শিক্ষার ক্ষেত্র মিশনারীদের 
একচেটিয়। অধিকার | (১০) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যমের বদলে 
মিশনারীদের একচেটিয়া অধি 


ধকার এবং কেবল আথিক অনুদানের মাধ্যমেই 
সরকারের দায়িত্ব সম্পাদন । 


লক্ষণীয় যে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের মিশনারীদের 
কাজ থেকে উনবিংশ শতকের মিশনারীদের কাজ প্রকৃতিগত ভাবে পৃথক হয়ে গেল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীরা দেশজ ধরনের স্কুলে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষার 


মাধ্যমে কার্যকরী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ করেছিলেন। ধর্ষপ্রচার ও ধর্মান্তর তারাও 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১০৫ 


করেছেন, কিন্তু কেবল সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয় পরিচালনা করেননি। উনবিংশ 
শতাব্দীর কাজে এই নতুনত্ব মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। ভারতে রাজনৈতিক, 
আধিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই মিশনারী শিক্ষানীতিতে এই পরিধতন 
এসেছে । 
আলেকজাগ্ডার ডাফ এক পুরোদস্তর আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তিনি বলেন 
যে কোম্পানীর বিদ্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ, স্থতরাং ক্ষতিকারক; দ্বিতীয়তঃ অধিক 
বায় সাপেক্ষ! শিক্ষা দেওয়ার নৈতিক অধিকার রয়েছে কেবলমাত্র পাদরীদের, এবং 
অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের শক্তিতেও তাঁরাই যোগ্য। সুতরাং মিশনগুলিকে সরকারী 
সাহায্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে দাড়ানো উচিৎ। লর্ড অকল্যাপ্ড 
ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং প্রাচ্য বিদ্যার জন্য সাহায্য দেওয়ার নীতিকে 
তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। সরকারী চাকুরির জন্য সরকারী স্কুলে প্রচলিত 
পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে লর্ড হাভিপ্-এর প্রস্তাবকেও তিনি নিন্দা 
করেন। 
কিন্ত শত ভাল কাজ সত্বেও উগ্র নীতির মধ্যে লুকানো ছিল মিশনারীদের 
ভবিষ্যৎ পরাজয়ের বীজ। ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে স্বপ্ন সংখ্যক যদিও খ্ৰীষ্টিয় ধর্মের 
মাদকতায় উন্মত্ত হলেন, তবুও অধিকাংশই রইলেন নিজন্ব ধর্মে অবিচল । এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী প্রাশ্টাত্য শিক্ষার জন্য আগ্রহী ছিলেন, কিন্ত খ্রীষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট হলেন না । 
মিশনারী কলেজগুলিতে বাইবেল শিক্ষাও ফলপ্রস্থ হলে! না। পরন্ধ ধর্মনিরপেক্ষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে আন্দোলন স্থষ্টি হলো । ফল হলো ধর্মনিরপেক্ষ দেশীয় 
অভিমতের সাথে মিশনারী অভিমতের সংঘাত! মধ্যবিত্ত দেশীয় সমাজকে জয় 
করাই ছিল সে যুগের সরকারী নীতি। তাই কোম্পানী ও পাদরীদের মধ্যে সাধারণ 
স্ভাব থাকলেও, এবং কোম্পানীর বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী কর্মকতণ পাদরীদের 
প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আবারও স্যষ্টি হলো সরকার ও 
মিশনারীদের দন্দ্ব । 
মিশনারীদের কৃতিত্ব 
নীতিগত উগ্রতা এবং সংঘাত সন্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারীদের 
বান অনশ্বীকার্য। প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের কৃতিত্ব তাঁদের ৷ 
স্তরে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আধুনিক উদীরনৈতিক ভাবধারাও 
আমাদের দেশে সঞ্চারিত হয়; সমাজ সংস্কারের পথে আমাদের অগ্রদর হওয়ার 
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পথ সুগম হয়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পাদরীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
উচ্চমানের আধুনিক শিক্ষা এবং কয়েকটি উন্নত স্তরের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার 
কৃতিত্ব তাদের। প্রথম নরম্যাল স্কুলও তারাই স্থাপন করেন। অবশ্য 


এদেশের , ভাবজগতে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল বলেই এ সব কিছু 
সম্ভব হয়েছে । bj 


বাংলার নবজাগরণ 

এ দেশের ভাবমানসে যে বিরাট পরিবতনের ফলে শিক্ষা জগতে পরিবর্তনের 
পটভূমি তৈরী হলে, তাকেই বলা হয় রেনেস্ত"।। ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাবের 
প্রধানতম ক্ষেত্র বাংলাদেশকে অবলম্বন করেই এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল বলে 
বাংলার নবজাগরণ’ হিসাবেই এই আন্দোলন সমধিক খ্যাত। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের ধর্মী, সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনায় যে 
আলোড়নকে অবলম্বন করে ভাষা ও সাহিত্য চচর্ণয়, শিক্ষা ও যুক্তি সাধনায়, ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কারে নতুন কর্মআোত প্রবাহিত হয়ে সমগ্র জীবনকে আলোড়িত করে, 
তাই বাংলার নবজাগরণ। 

ক্ষয়িষ্ণু এবং কলুষিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনে ধর্মীয় কুসংস্কার 
যখন দান। বেঁধে ছিল, রক্ষণশীলতার আবর্তে সমাজ যখন প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিল, 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে যখন সুজনশীলত| নিশ্চিহ্ন হচ্ছিল, সে সময় এক প্রচণ্ড 
ধাক্কা খেয়েই আমর! জেগে উঠলাম । নতুন প্রকৃতির ব্রিটাশ শাসন, নতুন ধনবাদী 
অর্থনীতি, সামাজিক জীবনে উদ্বারনৈতিকতা৷ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান জীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত: করে নবজাগরণের স্থচনা 
করলো। 

ইউরোপে নবভাগরণের পরিবেশ এবং কারণের সাথে ভারতের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্য না থাকলেও বাহিক রূপে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। প্রাচীন জ্ঞানের 
সারবন্ত আহরণের জন্য নতুন ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ভাগারের 
দিকে। ুক্তিশীল দৃষ্টিতে বেদ উপনিষদের মর্মকথা চয়নের প্রবণতা দেখা দেয় । 
এরই ফলশ্রুতি হলো ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টা। প্রাচীন সাহিত্যের নতুন মূল্যায়নের 
সঙ্গে সঙ্গেই সি হয় মাতৃভাষার আধুনিকীকরণ, গীতিকাব্য, গন্ সাহিত্য এবং ব্যাপক 
সাহিত্য চচা।. মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্যক্তির মূল্য স্বীকৃত হয়। নারী শিক্ষা 


ও নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন এই স্ত্রেই অনুসৃত হয়। ফুক্তিণীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার 
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ফলে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনও এই-নবচেতনার” 
অংশবিশেষ । পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তে এক নতুন যুল্যবোধই নবজাগরণের শ্রেষ্ট" 
পরিচয়। 
বাজ রামমোহন রায় 

প্রথম পর্বে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন রাজা রামমোহন রায়। সংস্কৃত. 
আরবী, ফারসী; বাংলা ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় স্থপণ্ডিত এই মহামানব হিন্দু, - 
জৈন, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ব সম্বন্ধেও ছিলেন স্থপণ্ডিত। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার 
বর্জন করে বেদান্তের একেশ্বরবাদকে তিনি নতুন করে প্রচার করেন। অপরদিকে 
পাদরীদের উগ্রতা ও সংকীর্ণতাকে সমালোচনা করে খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্বেরও উদার ব্যাখ্যা 
করেন । বস্তুতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে পরস্পরের কাছে পরিচিত করবার ব্রতই-তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্রব এবং তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের বেন্থাম (Bentham)ও- 
জেমূস মিল প্রমুখের র্যাডিক্যাল মতবাদের, প্রভাবও তিনি ধারন করেছেন। তিনিই; 
সমাজ সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ 
অবদান আত্মস্থ করে ভারতীয় সংস্কৃতির রূপান্তর স্বষ্টিতেই তিনি ব্রতী হন। কিন্ত 
অন্ধ অনুকরণের বদলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম অবদানের সমন্বয় সাধনই 
ছিল তার নীতি। একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষাকে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে 
আবার আধুনিক বাংল। ভাষার জনক রূপে খ্যাত হয়েছেন। সমাজ সংস্কার এবং নারী 
স্বাধীনতা দাবি করেছেন; কিন্তু ভাববিলাসীদের মত দেশের সমগ্র মূল্যবোধকেই” 
বিসর্জন দেননি। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন" 
জ্ঞানের চবিত চে বাধা স্থষ্টি করেছেন; কিন্ত ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে বেদান্ত শিক্ষাও” 
থে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়; তা প্রমাণ করেছেন। সমন্বয় সাধক রাজা রামমোহনকেই 
ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত বলা চলে। এই কাজে তার: 
সহায়ক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ স্বপ্ন সংখ্যক ভারতীয় বিদ্জ্জন। 

বাস্তব কাজেও রাজা রামমোহন ছিলেন অন্যতম অগ্রণী । তাঁর প্রতিষ্ঠিত 40819 
Hid০০ ৪০১০০]-এর পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল ভলতেয়ারের তত্ব, ইউক্রিড়'এর ' 
জ্যামিতি, জোতিবিজ্ঞান; যন্তরবিদ্যা প্রভৃতি। তার প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে ইংরেজী; 
পড়ানো হতো। শ্রীরামপুর ত্রয়ী রেভারেণ্ড খ্যাডাঁম, স্কটিশ মিশনকে তিনি; 
বিদ্যালয় গ্রতিষার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। এমন কি উগ্রপন্থী ডাফও বিদ্যালয়? 
প্রতিষ্ঠার কাজে তীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। বালিকা বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে” 


- ১০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং পাদরীদের প্রধান সহায়ক | ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিদ্যালয় 
-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা | সর্বোপরি, ১৮২৩ 
গ্ৰষ্টাব্দে যখন কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন 
“অপ্রয়োজনীয় শিক্ষার” জন্য অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে যিনি লর্ড আমহাষ্ট-এর কাছে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেন এবং “প্রয়োজনীয়” পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য অর্থ সাহায্য 
“দাবি করেন। বস্তুতঃ দেশীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই শক্তিশালী প্রগতিশীল অংশ সৌজা- 
হজি পাশ্চাত্য শিক্ষা দাবি করার ফলেই সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি স্থির 
করা অবশ্যস্তাবী হলো৷। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে দেশীয় অভিমতের এই অগ্রগতি 
- ইংরেজ মহলের পাশ্চাত্যবাদী দলকে শক্তিশালী এবং সাহসী করে তুললে | 
তারই ফলশ্রুতি হলো ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রীচ্য- 
-পাশ্চাত্য ছন্দ। 
এতিহাবাদী রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ও 
শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার কর! ছাড়াও রামমোহনের নেতৃত্বে নবজাগরণ 
. আন্দোলন ভারতের ভাবমানসে ইতিবাচক ও নেতিবাচক-_-উয় গ্রতিক্রিয়াই 
স্থষ্টিকরে। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়। দানা বীধে একটি এতিহ্বাদী রক্ষণশীল 
_অভিমতের মধ্যে । এই দলের নেতৃত্ব করেন রাজ! রাধাকাস্ত দেব। তার সঙ্গে 
- ছিলেন রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কীর প্রমুখ । তীার৷ রামমোহনকে ধর্মত্যাগী, 
সমাভত্যাগী বিদ্রোহী সন্তান বলে অভিহিত করে সর্বাত্মকভাবে তীর সঙ্গ ত্যাগ 
করেছেন কিন্তু লক্ষণীয় যে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন প্রবল বিরোধিতা করেন নি। 
: রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রাজ্ঞতায় তীরাঁও সন্দিহান ছিলেন না। কিন্ত রামমোহনের 
আন্দোলনে নব্য সমাজে যে উগ্রতার স্বষ্টি হয়েছিল, তাঁর ফলে রক্ষণশীল সমাজের 
ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয় রামমোহনের উপর। অথচ রামমোহনের সাহচর্য বাদ দিয়ে 
তারাও পাশ্চাত্য শিক্ষা-গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন। বস্তুতঃ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 
“হিন্দুবিদ্ধালয়ের উদ্যোক্তা ও পরিচালক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। “স্কুল বুক 
' এ'রাও অংশ গ্রহণ করেছেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও এর! 
সাহায্য করেছেন। কিন্ত রামমোহনের সমন্বয়ী নীতির বদলে এ'র| চেয়েছিলেন 
রক্ষণশীল এত্তিহোর কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থান। যাই হোক, 


“ আধুনিক শিক্ষার প্রতি এই দল সম্পূর্ণ বীতরাগ না৷ হওয়াতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ 
*প্রশস্ত হয় । - 
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উগ্ৰপন্থী প্রতিক্রিয়া . 

॥ অপরদিকে ভাবজগতের. উগ্র চেতনা দানা বাধে যুব-বাংলা আন্দোলনের মধ্যে ! 
হিন্দু বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুব সমাজেরই একাংশ ডিরোজিও’র প্রভাবে 
যুব বাংলা আন্দোলন গড়ে তুললেন। পুরাতন এতিহ ও সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করে, হিন্দু সমাজের বীধন অস্বীকার করে, সব কিছু আধুনিকতা সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহুণ করার পদ্ধতিতেই গড়ে উঠলো এই আন্দোলন বলা বাহুল্য এদের মধ্যে - 
অনেকে গ্রীষ্টানও হলেন। 

যুব-বাংলার চিন্তাধারার উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এবং: 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের । মতবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এরা ১৮৩" সনে 
‘Parthenon’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সাজপতিদের দাবিতে 
এই পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে পার্ধেনন'-এর ক্রোধ করায়: 
এদেশের ইংরেজরাও খুশী হয়েছিলেন, কারণ এই যুবশক্তিই ইংরেজ অপশাসনের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন | ১৮২০ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত ' 
এরাই জুরীর বিচার, প্রশাসনের দেশীয়করণ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষে - 
এবং ভারতকে নির্লজ্জ শোষণ এবং ভারতীয়দেরকে কুলিরূপে বিদেশে চালানের ' 
বিরুদ্ধে সভা সমিতি সংগঠন করেন। ১৮৩৩ সনের সনদ আইনের বিশেষ বিশেষ : 
ত্রুটির জন্য সনদ আইনকেও এরা সমালোচনা করেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে তীব্র আকাজ্ষা সত্বেও দেশবাগীর জন্য মাতৃভাষার 
মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান, প্রচারের দাবিও এদের কাছ থেকেই সর্বপ্রথম - 
আসে । ? 
কেবল সভা সমিতিতে সন্তষ্ট না থেকে এ রা৷ ইংরেজীতে 087993:০, এবং বাংলায় 
‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। “Academic Association” ছিল এদের আর : 
একটি প্রতিষ্ঠান । ১৮৩৩ সনে এ'র! ‘সর্বতত্ব দীপিকা সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
বংদরই “বিজ্ঞান সার সংগ্রহ’ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Public 
Library প্রতিষ্ঠায় এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা. গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সনে এর! 
প্রতিষ্ঠা করলেন “Society for the Acquisition of General Knowledge,” 
এবং ১৮৩৯ সনে «Mechanical Institute.” | নারী স্বাধীনত। এবং স্বীশিক্ষার 
জন্যও এ'দের উৎসাহ ছিল অতুলনীয় । এই দনেরই অন্যতম নেতা দক্ষিণা রঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় বেখুন স্কুলের জমি দান করেছিলেন। 

শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য স্থূল প্রতিষ্ঠার হিসেবে যুব-বাংলার দান উল্লেখযোগ্য ' 


2১১০ -ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


-ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষার সমাদর, দেশীয় ‘জনসাধারণের’ শিক্ষা, বিজ্ঞান চেতন, 
-স্তরীশিক্ষ! প্রভৃতির স্বপক্ষে এদের আন্দোলনের ফল হয়েছিল স্থদূর-প্রসারী । তখনকার 
-মত এই আন্দোলন পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় 
“চেতনার বীজও রোপন করেছিল। 
উগ্র মতবাদের জন্য যুব-বন্দ গোষ্ঠী সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল । 
"অগ্নিক্ষুলিদ্ের মতই এদের আন্দোলন হয়েছে স্বল্পস্থায়ী | কিন্ত এই অগ্নির আলোকে 
চারিদিক হয়েছে উদ্ভাসিত এবং এই আগুনের উত্তাপে রক্ষণশীলতার জমাট বরফও ক্রমে 
-গলেছে। , 
সংরক্ষণ পন্থা ও উগ্র পন্থার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আবার সমন্বয় পন্থাই জয়যুক্ত 
হয়েছে । নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন 
-মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাশাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
"প্রমুখ। ১৮৩৬ সনে Society for the Promotion of Bengali Language and 
‘Literature প্রতিষ্ঠার মধো পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্দিত। 
(শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের কথা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য । 
পশ্চিম ভারতে সাড়া 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও নবজীগরণের সাড়া জেগেছিল। কোথাও বাংলার 
"সমসাময়িক কালে, কোথাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, অসমভাবে এবং আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে নব ভারতের আর দু'জন নেতার 
কথা। বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শংকরশেঠ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, এবং 
আধুনিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি 
কখনোই সম্পুর্ণ পান্চত্যকরণ সমর্থন করেন নি, এবং ইংরেজীকেও শিক্ষার 
মাধ্যম করতে চাননি। বোস্বাইয়ের মহাত্মা ফুলে বালিকা বিদ্যালয় এবং 
'হরিজনদের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গণশিক্ষার জন্য দাবি উখ্থাপনই 
খিক ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ অবদান। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবজগতে এই ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ফলে উত্তর 
“কালে শিক্ষানীতি ও প্রশাসনেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এসেছিল। 
বে-সরকারী ইউরোগীয় প্রচেষ্টা 
বে-সরকারী ইউরোপীয়রাও এই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
বে-দরকারী ভারতীয় ও অভারভীয় প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় এবং যৌথ প্রয়াসই 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১১১ 


হয় বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বে-সরকারী উ্োপরকাদী কারি 
ব্যক্তিগত কিম্বা পদাধিকারগত আহ্ুকৃল্যও পায়। 


বোম্বাইতে ১৮১৬ খ্র্টাবে প্রতিচিত বন্ধে এডুকেশন সোসাইটি প্রচলিত 
দাতব্য বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নূতুন বিদ্বালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সমিতি থেকেই উদ্ভূত “বন্ধে নেটিভ্ড এডুকেশন সোসাইটি” ১৮২২ সন থেকে 
ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক মুদ্রন এবং শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এদের 
প্রচেষ্টা সরকারী আন্ুকুল্য পায়। মান্রাজেও এভাবে মাদ্রাজ স্কুল সোসাইটি 
প্রতিষ্টিত হয়। ১৮২৮ সনে কাশীতে জয় নারায়ণ ঘোষালের দানে ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৪ সনে গঙ্গাধর শাস্তীর দানে আগ্রা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংযুক্ত 
প্রদেশে ইংরেজী শিক্ষা স্থুরু হয় । 


বাংলাদেশের ভুমিকাই অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ছিল । সম্পুর্ণ বে-সরকারী 
ইংরেজ শিক্ষান্গধ্যায়ী মহামতি ডেন্ভিড হেয়ার নিজেই একটি নিষ্নবিদ্যালয় পরিচালন! 
করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ সত্বেও মিশনারীদের 
সম্বন্ধে অবিশ্বাসও তিনি বুঝতে পারেন।  ন্ুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার 
নীতিই তিনি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে পেলেন স্থপ্জীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি Edward Hyde East এবং রাজা রামমোহন প্রভৃতিকে | রাধাকান্তদেব 
প্রমুখ অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল নেতৃমহলও ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে রাজি 
ছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হলে! ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিদ্যালয়, যার 
সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য 
হলে! দেশীয় তরুণদের পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া। 
স্বভাবতঃই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই পাঠ্যক্রমে প্রধান স্থান পেলো। এই সঙ্গে 
দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিও গৃহীত হলো। হিন্দু বিদ্যালয়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এর পরিচালক সভা গঠিত হলে! ইউরোপীয় 
এবং ভারতীয় সদস্য সমন্বয়ে । দ্বিতীয়তঃ এখানকার শিক্ষামান হলো কলেজীয় 
স্তরের! তৃতীয়ত: এর ভিত্তি হলে। ধর্মনিরপেক্ষতা । স্বভাবতঃই দুই ধরনের 
বিরোধিতা সহ করেই এই বিদ্যালয়কে দাড়াতে হয়েছে। এখানে সংস্কৃত চর্চার 
সুযোগ না হওয়ায় অতি রক্ষণশীল ভারতীয়রা একে সুস্থ মনে গ্রহণ করেননি। 
আবার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য মিশনারীরাও একে স্থস্থ মনে - গ্রহণ করেননি । 
কিন্ত বেসরকারী ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্ু- 


১১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য! 


বি্ভালর একটি “মডেল” বলে গণ্য হলো। হিন্দু বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা, এবং 
সাফল্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু, ভাষা, পদ্ধতি স্থির করতে সরকারকেও সাহায্য করলে । 

১৮১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে আঁরও কয়েকটি পরিবর্তন এলো এ বৎসরেই Calcutta 
School Book Society” গঠিত হলো। এর উদ্দেশ্য, হলো তরুণদের উপযোগী 
সাহিত্য স্ষ্টি করা এবং বিদ্যালয় স্তরের বালকদের মধ্যে তা বিতরণ করা৷ 
সমিতির সাফল্য হয়েছিল প্রশংসনীয় । ১৮১৯ সনে দেশী ও বিদেশী বে-সরকারী 
উদ্যমের সমন্বয়ে গঠিত হলো! “Calcutta School Society? | এর উদ্দেশ্য হলে 
দেশীয় তরুণদের জন্য ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এই সমিতি শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিদ্ঠালর ও বহু স্থুল প্রতিষ্ঠা করেন! বস্তুতঃ ১৮২১ সনে এই সংগঠনের পরি- 
চালনাধীন ছিল ১১৫টি বাংলা বিছ্যালয়। সমিতি এগুলি পরিদর্শন করতেন, 
ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতেন, এবং পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। কলকাতা 
মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও বেসরকারী উৎসাহের অভাব ছিল ন|। এক্ষেত্রে 
অবশ্য ডেভিড হেয়ারের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য । 


সরকারী উদ্যম 

এতক্ষণের আলোচনায় একথা পরিন্ধার হয়েছে যে ১৮১৩ সনের পরে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ও সংগঠনের উদ্যোগে নানা ধরনের শিক্ষা. প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এদেশের, 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবমানসে এক আমূল পরিবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার, 
প্রবণতা স্থপ্টি হয়েছে । মিশনারী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই প্রব্ণতাকে সংগঠিত 
রূপ দিচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতির ফলেই সরকারের পক্ষে শিক্ষানীতি স্থির করা 
প্রয়োজন হলে|। কিন্ত সরকারী শিবিরেও নানা মুনির নানা মত দেখা দিল। 

১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষায় সরকারী ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। 
কোম্পানীর পরিচালকর। আইনটিকে মেনে নিলেও আইনের পিছনে চালস গ্র্যাণ্টের 
যে মতাদর্শ কাজ করেছিল, তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক-জটিলত| তখনও সম্পূর্ণ দূর না হওয়ায় পরিচালক সভা সংশয় থেকে 
মুক্তি পাননি । তাই সনদ আইনের যে ব্যাখ্য। ও নির্দেশ ১৮১৪ সনের ওরা জুন 
পরিচালক সভা পাঠালেন, তাতে বলা হলো য়ে দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, 
সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতির কথাই সনদে বলা হয়েছে। স্থতরাং ইংরেজী পদ্ধতিতে নতুন 
ধরনের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন 
ওঠে না, বিশেষতঃ যেহেতু রক্ষণশীল ভারতবাসীর এ বিষয়ে বিরোধিতা রয়েছে |, 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১১৩ 


হৃতরাং দেশীয় বিদ্যালয় এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সাহাব্য দেওয়ার জন্যই সরকারী 
বরাদ্দ ব্যয় করা উচিত, এমন কি গ্রাম্য শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যও: অর্থ 
ব্যয় করা চলে। 

ওঁ নির্দেশের ফলে তখনকার বড়লাট লর্ড মন্পর1 ঘোবণ1 করলেন তে সরকার 
থেকে উচ্চমানের প্রীচ্য-বিগ্ভাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য 
শিক্ষকদের সাহায্য এবং গণশিক্ষার প্রতিও নজর দেওয়া হবে। প্রতিটি জেলা 
সদরে ছুটি করে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু পিশারী দমন, 
তৃতীয় মারাঠী যুদ্ধ প্রভৃতি রাজনৈতিক আবর্তের ফলে ১০ বংসর পর্যন্ত বিশেষ কোন 
কাজই হলো না। রাজনৈতিক গোলমাল মিটে গেলে ১৮২৩ সনে কলকাতায় 
গঠিত হলো! “General Committee of Public Instruction” (9০0. ৮.5) 
দশজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এই সমিতির হাতে শিক্ষা পরিকল্পনা ও 
ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো । শিক্ষার অন্য বরাদ্দ অর্থও এই সমিতির 
হাতেই দেওয়৷ হলো। 

শিক্ষা কমিটির প্রথম জীবনে এর উৎসাহী নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রাচ্য-বিষ্যাপন্থী। 
পাশ্চাত্যবিদ্যাপন্থীরা আপাততঃ সংখ্যালঘু হলেও ক্রমেই শক্তি সঞ্চত্ন করেন। স্বতরাং 
নীতির প্রশ্নে কমিটির মধ্যে মতদ্বৈধত। দেখা দিল। এই মত পার্থক্যই প্রাচাবাদ-__ 
পাশ্চাত্যবাদের ছন্দ নামে খ্যাত। এই মতদ্বৈধতা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ 
খাকেনি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্দীতেও এই সংঘাত ঘটেছিল। 


৪ 


বোম্বাই ও মাদ্রাজ-এ নীতির সংঘাত 


মারাঠ৷ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতনের পরে গঠিত হলো বোস্বাই প্রদেশ। বিজিত 
জনসাধারণকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে “পেশোয়ার এতিহয রক্ষা করে প্রাচ্য বিদ্যায় 
উৎসাহ দেওয়ার সরকারী প্রবণতা দেখা দেয়। গভর্ণর এলফিনষ্টোন (Mounts- 
tuart Elphinstone) তাই পুন| সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত রে 
দিনের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন শিক্ষানীতি স্থির করার প্রয়োজন হলো। ১৮২৩ সনে: 
এলফিনষ্টোনের এক ঘোষণায় বল! হলো যে জনসাধারণের জন্য দেশীয় বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় 
করা হবে | অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধার] প্রবর্তন করা হবে। ' সেই. 
উদ্দেশ্যে পৃথক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহনেক্ছ, ভারতীয়, 

ভাঃ-শিক্ষার-ইতি-৮ - 


১১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


দের বিশেষ উৎসাহ দেওরা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ থাকবে 
সরকারের হাতে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী উদ্ভমের সঙ্গে 
সহবোগিতা করা হবে। অনুদান ব্যবস্থাই (020 in 91 ) হবে সহযোগীতার 
বূপ। কিন্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে 
সরকারের হাতে। 

এলফিনষ্রোন্নীতিতে উচ্চশ্রেনীর জন্য উচ্চমানের পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং 
জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা-__এই ছুইরকম ব্যবস্থার প্রস্তাব থাক। সত্বেও 
শুধুমাত্র গভণণরের কাউন্সিল সমস্ত ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন (Francis Warden) 
প্রস্তাব করলেন যে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেই 
সরকারী দায়িত্ব সী্বাবদ্ধ থাকা উচিত । সুতরাং বোষ্বেতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত 
উপস্থিত হলো৷। এলফিনষ্টোন্‌ উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ পথ হিসাবে ইংরেজী ভাষার মূল্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হলেও কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষেই রায় ঘোষণ। করেন নি। 
তবে ইংরেজী শিক্ষার প্রবণতা বোস্বেতেও ক্রমে শক্তিশালী হয়।- ১৮২৪ সনে এলফিন্‌ 
ষ্টোন্‌ স্কুল ও কলেজ্জ প্রতিষ্। এদিকে এক বিশেষ পদক্ষেপ । তদুপরি নেটিভ এডুকেশন 
সোসাইটিও ইংরেজী স্থল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। সর্বোপরি ১৮৩৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 
“Biphinstone Institution? | সাধারণের দানে সংগঠিত এবং কোম্পানীর 
পরিচালক সভার সাহাব্যপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলে! নীতিজ্ঞান ও ধীশক্তি- 
সপন যোগ্য ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পদের জন্য শিক্ষিত করে ভোল৷ । 
হতয়াং ১৮৩৫ সনে ৫. 0. 2. 1. নির্ধারিত পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি বোস্বাইকেও ক্ৰমে 
গ্রাস করলে|। কিন্ত মাতৃভাষায় গণ শিক্ষার স্বপক্ষে এলফিনষ্টোন বে প্রথম পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছিলেন, তারই ফলে সাধারণের শিক্ষার দাবিকে বোহ্বাই থেকে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। রা | 

মাদ্রাজেও গভর্ণর টমাস মনরোর (Thomas Munro) উদ্যোগে ব্যাপক 
"শর প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি ২০টি জিলার প্রতিটির সদর 
কেন্দ্রে ২টি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং ৩০০ তহশীলের প্রতিটিতে একটি 
করে স্থুল প্রতিষ্ঠার উদ্োগ গ্রহণ করেন। এখানেও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে Committee 
‘of Public Instruction গঠিত হয় | ১৮২৮ সন পর্যন্ত কোম্পানীর পরিচালক 
সভা! এসব উচ্চোগ স্থনজর্ই দেখেছিলেন। কিন্ত করেই তার উৎসাহে ভাট! পড়ে 
এবং পরিণামে ১৮৩০ সনে একটি নির্দেশ পাঠিয়ে আজ জনীয় ব্যয়কে’ তারা 
নিরুৎসাহ করেন। স্থতরাং বোহ্বাইয়ের মত মাদ্রাজকেও ক্রমে কলকাতা থেকে 
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নির্ধারিত নীতি মেনে চলতে হলো । বস্তুতঃ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং 


. দেশীয় ভাবমানসের কর্মকেন্দ্র কলকাতার চিন্তাচেতনাই ভারতের শাসকবর্গ এবং 


বিলেতের পরিচালক সভার শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছে। স্থতরাং 9:0.৮.]. 


এর ভিতরে ও বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দবন্দই ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে 
বিশ্বে তাৎপর্ষপুর্ণ। 


জি. সি. পি. আই. 


আগেই বলা হয়েছে শিক্ষা কমিটির প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যবিদ্তা পন্থীরাই ছিলেন 
সংখ্যাগুরু । ১৮১৩ সনের সনদকে নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে তার! 
উচ্চমানের প্রাচ্য শিক্ষার জন্যই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। তাদের কর্ম্মপদ্ধতি 
হলে। পণ্ডিতদের অর্থানুকুলা, সাম্মানিক উপাধি, টোল-মাভ্রাসার জন্য 
সাহায্য, ছাত্রদের জন্য বৃত্তি, মুল্যবান প্রাচ্যগ্রন্থ সংকলন ও রচনার জন্য 
পণ্ডিতদের অনুদান, প্রাচ্য গ্রন্থ মুদ্রণ ও বিতরণ এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থ সংস্কৃত 
ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশন। প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে কমিটি নিজস্ব 
হাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাপার জন্য প্রচুর বরাদ্দ করেন। তা ছাড়া প্রাচ্য 
বিদ্যার কয়েকটি নতুন কলেজও তারা৷ প্রতিষ্ঠা করেন। 

কিন্তু একথা মনে করা খুবই ভুল যে জি, সি, পি, আই কেবল প্রাচ্যবিদ্যাকেই 
উৎসাহ দিচ্ছিলেন | যুগের দাবিকে স্বীকার করে সংস্কৃত ও ফারসী বিদ্যালয়ে 
ইংরেজী ক্লাণও তারা খুলেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বক্তুভার ব্যবস্থ] 
করেছেন, বিভিন্ন প্রাচ্য বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্লাশও খুলেছেন। হিন্দু 
বিদ্যালয়কেও অর্থ সাহায্য দেওয়। হয়েছে এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রথম 
পদক্ষেপও গ্রহণ কর! হয়। কিন্ত তাদের এই মিশ্রিত নীতি বিভিন্ন মহল থেকে 
আক্রান্ত হয়। ৪ 

এই নীতি বদলের জন্য সর্বপ্রথম দাবি আসে বে-সরকারী ভারতীয় মহল থেকেই। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাবেই রাজা রামমোহন দাবি করেন যে ব্যাকরণের কচ্কচি এবং 
অপ্রয়োজনীয় দার্শনিক তত্ব বিশ্লেষণের বদলে আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতই ভারতের 
পক্ষে প্রয়োজন। ভারতীয় মনোভাবে এই আন্কৃল্যের সুর বুঝতে পারা কোম্পানীর 
কর্তাদের পক্ষে আদৌ কষ্টকর হলো না। যে কর্তৃমহল ১৮১৪ সনে প্রাচ্য শিক্ষার 
স্বপক্ষে নির্দেশ জারী করেছিলেন, ১০ বৎসর পরে তীরাই সম্পূর্ণ নতুন স্তরে কথ!- 


১১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


বললেন। বস্তুত এই অন্তর্বতাঁ দশ বছরে পাঞ্জাব ছাড়া সম্পূর্ণ ভারতে ইংরেজ 
সাত্রাজ্য নিরস্থশ হয়েছে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন প্রশাসন তৈরী 
হচ্ছে। স্থতরাং ১৮২৪ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নির্দেশনামার পরিচালক সভা! 
জানালেন ঘে ইংরেজী শিক্ষা. সম্বন্ধে দেশীয় লোকের ভীতি সম্পর্কিত যুক্তি সম্পূর্ণ 
অচল। স্থতরাং “অর্থহীন এবং ক্ষতিকারক” প্রাচ্য শিক্ষার জন্য কোম্পানীর মূল্যবান. 
অর্থ ব্যয় কর! হবে না। তার বদলে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যই সরকারী উদ্যোগ 
গ্রহণ করা হুবে। 
এই ইন্দিত আরে! শক্তিশালী হলো! ১৮২৭ সনে ঘোষিত সরকারী নীতিতে। 
এই ঘোষণায় বলা হলো যে কোম্পানীর জন্য সুদক্ষ কর্মচারী তৈরী করাই 
কোম্পানী-পুষ্ঠপৌধিত শিক্ষার গদ্দেশ্য। তদুপরি ১৮২৯ সনে বড়লাট লর্ড 
বেটিঙ্ক ঘোষণা করলেন ষে ফারসীর বদলে ইংরেজীকে সরকারী ভাব। করাই 
সরকারের নীতি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভাও বেটিঙ্ক-এর এই ঘোষণাকে 
সমর্থন জানালেন। স্বভাবতই এই পরিবেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরও বাড়লে । 
স্থতরাং শিক্ষা কমিটির মধ্যে পাশ্চাত্যবাদীদের শক্তিও বৃদ্ধি পেল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে নীতিগত বিতণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌছে। শিক্ষা কমিটি দুইটি সমশক্তি 
সম্পন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক কাজকর্মেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। 
অথচ ১৮৩৩ সনের সনদ আইনে যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে 
সরকারী কাজে ভারতীয়দের নিযুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হওয়ায় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত- 
ভাবে স্থির করার একান্ত প্রয়োজন সৃষ্টি হলো! । এই নীতিই গৃহীত হলো ১৮৩৫ 
খুীষ্টাব্দের মেকলে মন্তব্য এবং বেটি্ক প্রস্তাবে। 


 প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব - 
ইতিহাসের গতিপথে এমন উদাহরণ বিরল নয় যখন অনেকদিনের অনেক সঞ্চিত 
সমনস্ত। কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। ভারতের 
শিক্ষা ইতিহাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত সেই রকম একটি ঘটনা। শিক্ষার আদর্শ, 
উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহুদিন ধরে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই 
সংঘাতের প্রথম সুচনা, ১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দের উত্তর কালে । ১৭৮২ সন থেকে এর 
নিদিষ্ট অগ্রগতি। একদিকে সুলিভান ও অপরদিকে হেষ্টিংস-ডান্কান্‌ মতপার্থক্য 
দিয়ে দুইটি ধারার শ্চচনা। এই গতিপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে একদিকে চাল 
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গ্রাপ্ট, অপরদিকে লর্ড মিণ্টো। শেষ পর্যায়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন লর্ড মেকলে 
এবং প্রিন্সেপ। এই ছন্দে অংশ নিয়েছিলেন সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়রাঃ 
মিশনারীরা, রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল দেশীয় নেতারা । সংঘাত ছিল মতাদর্শের। 
সুতরাং জাতীয়তা 'কিন্বা৷ বর্ণের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়নি। পাশ্চাত্যদলে ছিলেন 
সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ, মিশনারী সম্প্রদায়, দেশীয় নেতৃত্বের একাংশ। 
অপরদিকে প্রাচ্য দলেও ছিলেন সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ এবং দেশীয় 
পণ্ডিত সমাজের একাংশ । 

বিতর্কের বিষয় £_ছুইটি শিবিরের মত পার্থক্য ছিল কয়েকটি মৌলিক 
প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, যেমন-__সরকারী উদ্যোগে শিক্ষার উদ্দেপ্য, শিক্ষার বিষয় 
বস্তু, সরকারী দায়িত্বের ব্যাপ্তি, শিক্ষার ভাষ! মাধ্যম ইত্যাদি। 

উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক 
প্রভৃতি সকল রকম যুক্তিই উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচ্যবাদীদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূল্য অনস্বীকার্ধ। ' স্থতরাং সংস্কৃত এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় সেই সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবনই বাঞ্ছনীয়। এই পথে রক্ষণশীল অভিরাত সমাছকেও ॥জয় করা 
যাবে। তাছাড়। প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের 'চেষ্টা হলে রাজনৈতিক 
দুর্যোগ ঘটতে পারে। প্রতিপক্ষ পাশ্চাত্যবাদীদের মতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই 'প্রক্কত 
সংস্কৃতি এবং এ সংস্কৃতিই নৈতিক পুনরুজ্জীবন আনতে পারে। স্থতরাং পাচ্চান্য 
শিক্ষা প্রসার করাই সরকারের নৈতিক কর্তব্য। এইভাবে দেশীয় মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীকে জয় করা যাবে, এবং পর্বোপরি স্বল্প ব্যয়ে সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী 
পাওয়াও সহজ হবে। 

সরকারী দারিত্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উভয় দলের পার্থক্য ছিল স্বর্লই। 
প্রাচ্যবাদীরা যে উচ্চমানের প্রাচীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তাও ছিল অভিজাত 
হিন্দু মুসলমান সন্তানদের জন্য । প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষা জনতার 
আয়ত্বের বাইরেই ছিল। স্থতরাং জনসাধারণের শিক্ষার কথা প্রাচ।বিদ্যাপন্থীরা 
বলেন নি । অপরদিকে পাশ্চাত্যবাদীর! পরিক্কারই বলেছেন যে জনসাধারণের 


শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের নয়; বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাপীর 


শিক্ষার ব্যবস্থা করা সীমাবদ্ধ আথিক বরাদ্দের দ্বারা সম্ভবও নয়। এ দেশের 
অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, 
কারণ এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহঘোগিতাই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গ্যারাটি। 
তদুপরি বাছাই করা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির৷ উত্তরকালে তাদের দেশবানীকে পাশ্চাত্য 


১১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


সংস্কৃতির সাথে, পরিচিত করাতে পারবেন। তারাই হবেন ভারতের কাছে পাশ্চাত্যের: 
- ভান্যকার। সুতরাং জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার জন্য “শিক্ষক তৈরী 
করাই” সরকারের দারিত্ব। রাই ভবিষ্যতে দেশবাসীর শিক্ষার দারিত্ক 
নেবেন। ইংলগ্ডে যেমন হয়েছিল, ভারতেও তেমনি আধুনিক শিক্ষা উচ্চঞ্ঞরেণী 
থেকে নিন্সশ্রেণীর মধ্যে চুইয়ে নামবে । সুতরাং বর্তমানে গণশিক্ষার প্রয়োজন 
নেই। ভবিস্তে হয়তো শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আন্ুকৃল্যে জনসাধারণ শিক্ষালাভ 
করবে। এই যুক্তিই তথাকথিত চু ইয়ে পড়া নীতি ( Downward filtration 
theory )। সুতরাং পাশ্চাত্যবাদীরাও সরকারী দায়িত্বকে সীমায়িত করতেই 
চাইলেন । ৰ 

শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রশ্নে প্রাচ্যবাদীদের অন্ভিমত ছিল যে প্রাচীন ধর্মতত্ব, 
সাহিত্য, দৰ্শনই হবে যূল পাঠ্যক্ৰম । তবে অনুবাদের মাধ্যমে ক্রমে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানও এ সন্ধে সন্নিবিষ্ট কর! চলবে। পাশ্চাত্যবাদীর| দাবি করলেন যে অকেজো! 
প্রাচ্য জ্ঞান সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া! দরকার এবং তার বদলে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, 
বিজ্ঞান সরাসরি উপস্থিত করা উচিত। 

ভাবার প্রশ্মে উভয় দলের মতৈক্য ছিল যে উৎকর্ষতার বিচারে দেশীয় 
আধুনিক ভাবাগুলি শিক্ষার বাহন হওয়ার অযোগ্য । কিন্ত মতানৈক্য হল 
এখানে যে প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত এবং আরবী কারসীকে শিক্ষার:বাহন করতে 
চাইলেন। পাশ্চাত্যবাদীর। ইংরেজীকেই বাহন করতে চাইলেন । অবশ্য ভবিষ্যতে 
দেশীয় কথ্য ভাষাগুলিই হবে শিক্ষার মাধ্যম। [কন্ত ইংরেজী ভাষার অফুরন্ত সম্ভার 
থেকে আহরণ করে যখন দেশীয় ভাষাগুলি সমুন্নত হবে, তখনই মাত্র মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদানের প্রশ্ন উঠতে পারবে। সুতরাং মাতৃভাষার “ভবিষ্যত দাবিকে” স্বীকার 
করেও বর্তমানের জন্য ইংরেজী ভাষাকেই একমাত্র মাধ্যম করার দাবি কর! হলো । 

বুঝা যায় যে ছুই দলের মধ্যে মতানৈক্য ছিল প্রধানভঃ ছুটি বিষয়ে - (১) 
ভাবাগভ প্রশ্নে এবং (২) পাশ্চাত্যকরণের পদ্ধতি সন্বন্ধে। প্রাচ্যবাদীরা 
সম্বাদ পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্রম সন্গিবেশের কথা বলেন, আর পাশ্চাত্যবাদীরা 
অনুবাদের কার্ধকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্বাভাবিক বাহন 
ইংরেজীর মাধ্যমে সরাসরি পাশ্চাত্যবিদ্যা প্রসারের কথা বললেন | 

ছুই শিবিরের যুক্তি:_এইচ, টি, প্রিনসেপ-এর (H. গা, Prinsep ) 
নেতৃত্বে প্রাচ্যবাদীরা এবং দি, ই, ট্রেভেলিয়ানের (0. B. Trevelyan ) নেতৃত্বে 
পাশ্চাত্যবাদীরা মতবৈষম্যের চরম পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাবি করে উভয় 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১১৯ 


পক্ষের বক্তব্য সরকারের কাছে পেগ করলেন। প্রাচ্যপন্থীরা! বললেন যে এঁখর্য- 
সম্পন্ন প্রাচাজ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্যজ্ঞান সন্ধে দেশীয় 
লোকদের বিরূপভা রয়েছে । এদেশের সমাজ প্রাচীন এঁতিহ্য জন্ধন্ধে স্পর্শকাতর । 
স্থতরাং কোন হস্তক্ষেপ হলে প্রতিক্রিয়া হওয়াই. স্বাভাবিক। তাছাড়া পাশ্চাত্য 
জ্ঞান সন্নিবেশ করার জন্য অনুবাদ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ! অপরদিকে 
পাশ্চাত্যপন্থীর! বললেন যে প্রাচ্যবিগ্তা সম্পুর্ণ ই অন্তঃসারশুগ্য এবং অচল। 
পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে বিরূপতার বদলে এদেশে আগ্রহুই প্রবল । এতিহ্‌ সম্বন্ধ 
সামাজিক স্পর্শকাতরতার বদলে সংস্কারের আগ্রহই ক্রম বর্থমান। অনুবাদ 
পদ্ধতি সম্পুর্ণ বার্থ হয়েছে। বহু অর্থ ব্যয়ে অনুদিত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত 
বইগুলি অবিক্রীত রয়েছে, অথচ ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক স্বন্প সময়ে নিঃশেষিত হচ্ছে। 
উচ্চমানের প্রাচীন গ্রন্থ ছাপানো, এমনকি অনুবাদ করাও অবাঞ্ছিত নয়, কিন্ত 
অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যজ্ঞান পরিবেশন করা সম্পূর্ণ ই অবাস্তব । 

এই সব ঘুক্তিজাল ছাড়াও উভয় দলই নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে ১৮১৩ সনের 
সনদ আইনের ব্যাখ্য। করলেন। প্রাচ্যপন্থীরা দাবি করলেন যে সনদে উল্লিখিত 
“সাহিত্য উন্নয়ন” বলতে বুঝার প্রাচীন সাহিত্যের উন্নয়ন এবং “দেশীয় 
শিক্ষিত বগ” বলতে বুঝার প্রাচ্যবিদ্যার পণ্তিতবর্গ। অপরদিকে পাশ্চাত্য 
পন্থীরা বললেন যে সাহিত্য বলতে বুঝায় একমাত্র ইংরেজী সাহিত্য এবং প্রকৃত 
শিক্ষিত বলতে বুঝায় পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে । 

নীতিগত এবং আইনের ব্যাখ্যাগত মতবৈষম্যের কলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা 
হৃষ্টি হলো, তা অবসানের উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যাখ্যার জন্য বড়লাট বেটিঙ্ক 
প্রশ্নটিকে কাউন্সিলের আইন সদস্য এবং পদাধিকার বলে শিক্ষা কমিটির 
সভাপতি বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড মেকলের ( Macaulay ) নিকট উপস্থিত করলেন। 
মেকলে সাহেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তার স্থবিখ্যাত মন্তব্য (Minute ) 
দাখিল করে নীতি নির্ধারণের পথকে সুগম করলেন । 

মেকলে মন্তব্য :-১৮৯৩ সনের সনদ আইনের আইনগত ব্যাখ্যা এবং এ 
ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সমন্ধে নিজস্ব ভাব্যের সমন্বয়েই 
মেকলের মন্তব্যটি তৈরী হলো। 

আইনগত ব্যাখ্যায় তিনি বললেন যে সনদ আইনে উল্লিখিত ‘সাহিত্য’ বলতে 
কেবল প্রাচ্য সাহিত্যই বোঝায় না। এবং শিক্ষিত ভারতীয় বলতে কেবল 
প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতই বুঝায় ন|। মিলটনের (2100) কাব্য এবং জন লক’ এর 


১২০ : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(John Locke) দর্শনে ব্যংপত্তিসম্পন্ন ভারতীয়ও প্রকৃত শিক্ষিত। সুতরাং কেবলমাত্র 
প্রাচ্য-বিদ্যাকেই উৎসাহ দেওয়া হবে এমন কোন অঙ্গীকারের কথা এ সনদ আইনে 
নেই । 
কিন্ত আইনগত প্রশ্নের তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার চেয়েও মেকলের অন্যান্য 
বক্তব্যই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্য জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি উগ্র মতবাদ প্রকাশ করে বললেন 
যে অসঙ্গতি' কুসংস্কার এবং রহস্তবাদ ছাড়! প্রাচ্যবিগ্ভার আর কিছুই নেই । 
আরবীয়, ভারতীয় তথা সমগ্র প্রাচ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারে যে এশর্য রয়েছে তা ইউরোপের 
যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের সামান্যতম অংশের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। তাছাড়া 
ভারতীয়দের পুররুজ্জীবন এবং নৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্াজ্ঞানই 
প্রয়োজন । ব্যাধির বধ স্বাদ দ্বারা নিরূপিত হবে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগিতা 
দার নিরূপিত হবে| ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাধি উপশমের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাই 
প্রয়োজন। বস্তৃতঃ পিতার কাছে এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি এমন বিশ্বাসও জানিয়ে- 
ছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষার গুণে ধর্মান্তর করণের চেষ্টা ছাড়াই ভারতীয় ভরুণ সমাজ 
উাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করবেন। মেকলের এই বক্তব্য ডাফ, 
নীতিরই আর এক সংস্করণ । | 
শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কেও মেকলে পরিষ্কার অভিমত জানালেন। আধুনিক জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বাহন হওয়ার ফোগ্যতা। এদেশের কোন আধুনিক মাতৃভাষার নেই, এই 
মন্তব্য করে তিনি বললেন যে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষ| এবং ইংরেজীর মধ্যে বাছাই করতে 
হনে! এক্ষেত্রে একমাত্র ইংরেজীর দাবিই স্বীকৃতিযোগ্য, কারণ ইংরেজীর 
বাস্তব কার্যকারিতা আছে এবং এ ভাষাই আধুনিক জ্ঞানভাগ্ডারের চাবিকাঠি। 
ইংরেজীই ভারতের শাসকবর্গের এরং বাণিজ্যের ভাবা । এ ভাষাই ভবিষ্যতে সমগ্র 
রা দুনিয়ার বাণিজ্যিক ভাষা হবে| প্রীক ল্যাটিনের চর্চা যেমন ইউরোপে 
সবজাগরণের সুচনা করেছিল, তেমনি ইংরেজীর চর্গাও ভারতে নবচেতনার সঞ্চার 
করবে। গ্রীক ও ল্যাটিন যেমন ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় উন্নতি এনেছিল, 
ইংরেজী চর্চা তেমনি ভারতীয়দের বিভিন্ন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন করবে 
গুবিষ্যতে সেই উন্নত মাতৃভাবাই হতে পারবে শিক্ষার বাহন। ভারতীয়রা যে 
ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন, এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে। 


সর্বোপরি 'ারভীয়মর অই রনী লিকার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। স্কতরাং 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১২১ 


'£উপস্থিত করলেন। তিনি জানালেন যে ব্যাপক জনতাকে শিক্ষী দেওয়া সরকারের 
দায়িত্ব নয়। সরকার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলবেন। এবং 
সেখান থেকে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে চুইয়ে নামবে। এই প্রসঙ্গ আলোচন! 
ক্রমেই “শিক্ষার উদ্দেশ্য” সম্বন্ধে মেকলে তার অভিমত ছ্যর্থহীন ভাবে প্রকাশ 
-করলেন। তার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা, যাঁরা কেবল 
রক্তে ও বর্ণে থাকবেন ভারতীয়, কিন্ত প্রবৃত্তি, মতাদর্শ, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিবৃতিতে 
হবেন সম্পূর্ণ ইংরেজ। স্ৃতরাং ইংরেজের মূল্যবোধ ভারতের উপর প্রয়োগ করে, 
ভারতে “সাংস্কৃতিক বিজয়” সম্পন্ন করে, ইংরেজ মনোভাবাঁপন্ন একটি সহবোগী- 
শ্রেণী সৃষ্টি করাই মেকলে আদর্শের মূল সুর। 

বেণ্টিঙ্ক ঘোষণা :__মেকলের চিন্তা এবং বেিঙ্ক',এর চিন্তা ছিল এক স্থত্রে 
গ্রথিত। মেকলের মন্তব্য বেনটিঙ্ক'এর চিস্তাকেই পরিপুষ্ট করলো । বড়লাট লর্ড 
বেটিঙ্ক ১৮৩৫ জনের ৭ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে এদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী 
অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য হবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনাকে পরিপুষ্ট 
করা। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সরকারী অর্থ বার হবে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার 
জন্য। তবে আগে স্থাপিত প্রাচ্য-কলেজগুলি ভেঙে দেওয়া হবে না এবং ছাত্র ও 
শিক্ষকের বৃত্তিও কাটা যাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে নতুন কোন দায়িত্ব নেওয়া হবে 
না। তদুপরি প্রাচ্য শিক্ষার গ্রস্থাবলী মুদ্রণের জন্যও অর্থ ব্যয় করা হবে না। অর্থাৎ 
ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রপারের উদ্দেশ্যেই সরকারী প্রচেষ্টা সীমায়িত 
রাখা হবে। 

এইভাবেই আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হুলো। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পদক্ষেপে শিক্ষার সরকারী অংশ গ্রহণের 
নীতি গৃহীত হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাৰ্দে দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ইংরেজী ভাবার অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো৷। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা 
প্ৰবৰ্তিত হলে! ৷ 

মেকলে'র মৃল্যায়ন__মেকলে তার মন্তব্যের জন্য যুগপৎ প্রশংসা ও নিন্দার 
পাত্র হয়েছেন। প্রশংসকের দল তার মন্তব্যকে একখানি মহান দলিল” আখ্য। দিয়ে 
দাবি করেছেন যে তিনিই ভারতে নতুন শিক্ষা চেতনার উদ্ভাবক এবং শিক্ষানীতির 
প্রবর্তক । পাশ্চাত্য জান প্রসারের নীতি প্রবর্তন করে তিনি তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা! থেকে 
ভারতকে উদ্ধার করেছেন এবং আধুনিক জীবন দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা চেতনার উদ্ভাবক তিনি নন। অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে 


-১২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


‘রক্ষা করে চলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'মিশনারীর দল টোল ও মাত্রাসার ধর্মীয় 
ভাবধারা সম্বন্ধে শক্রভাবাপন্ন হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দেশজ প্রতিঠানগুলির সাথে খাপ 
‘খাইয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী কিন্বা পাশ্চাত্য 
‘বাঁদীদের মনে দেশজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন মমভাই থাকবার কথা 
:নয়। তাই শিক্ষা-বিতর্কের কালে এই সব প্রতিষ্ঠানের দাবি তাদের মনে আদৌ 
স্থান পায়নি। তবুও এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে। 
'নারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ পতনের ফলে সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভারত ইংরেজের 
কবলিত হয়। অধিকৃত এই সব অঞ্চলে অর্থাৎ মাদ্ৰাজ, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিম 
পরদের্ধো (পরবর্তীকালে সংযুক্ত প্রদেশ ) নতুন প্রশাসন গড়ে তুলতে হয়। তাই পূর্বেকার 
- প্রশাসন, স্থানীয় ব্বায়ত শাসন, রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থা! সম্পর্কে তথ্যানসন্ধানের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্যও গৃহীত হয়। 
মাদ্রাজের গন্র্ণর মনরোর নির্দেশে ১৮২২ সনে সংগৃহীত তথ্যাদির সার 
সংক্ষেপ করলে দেখ যায় যে সেখানে প্রতি হাজার অধিবাসীর জন্য ছিল একটি 
“প্রাথমিক বিদ্যালয়। নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না স্থতরাং মহিলা! জনসংখ্য। 
বাদ দিলে বিদ্যালয় ছিল প্রতি ৫০০ জনে একটি। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের 
“শিশুর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতো । বহক্ষেত্রে বানকরা ১৪ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতো। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার পাঁচগুণ শিশু শিক্ষালাভ করতে! 
'বাড়ীতে। পাঠ্যক্ষমের মধ্যে ছিল পঠন, লিখন, সাধারণ গণিত, চিঠি এবং চুক্তিপত্র 
বলা প্রভৃতি । অবশ্য শিক্ষকের স্বল্পবিদ্যা, পাঠ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, ছাপানো! বইয়ের 
স্ব প্ৰভৃতি বহু ক্ৰচিও ছিল। 


বোদ্বাইয়ের *্্ণর এলফিনষ্টোনের নির্দেশে ১৮২৩ সনে সংগৃহীত তথ্যে 
“দিখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম প্রায় ছিল না  অবশ্ঠ এইসব বিদ্যালয়ে 


যত ছেলেরাই পড়তে|। মেয়েদের শিক্ষা ছিল নগন্য । ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ শিক্ষ। লাভ করতো, এবং কোন কোন সম্থান্ত শ্রেণীর শতকরা! ৭০ 
'জনই ছিলেন শিক্ষিত 


৷ আহমদনগর, পুনা প্রভৃতি স্থানে ছিল বহু উচ্চ শিক্ষ| 
-প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ ১৮১৯ সনে বোম্বাই শিক্ষা সমিতি ( Bombay Education 
১০৫০৮ ) মন্তব্য করেছিলেন যে এদেশে তদানীন্তন শিক্ষার হার ইংলণ্ডের তদানীন্তন 
"হার থেকে বেশী। অবশ্য বোস্বাইয়ের ক্ষেত্রেও ক্রটির অভাব ছিল না । সেখানেও 
কেবল হসতক্ষর, পঠন ক্ষমতা এবং নাঁষতাজ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা চলতে । কিন্ত মূলতঃ দেখ! যায় যে বোম্বাই ও মাদ্রাজের রিপোর্ট 
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পরস্পরকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের তথ্যও উপরোক্ত তথ্যকে মূলত সমর্থন 
করে। বস্তুত বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি 
তদানীন্তন সমগ্র ভারতের দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে। 
বাংলাদেশে সমীক্ষা পরিচালন করেন পাদরী রেভাঃ উইলিয়াম 
এ্যাডাম | উদারনৈতিক দৃষ্টিভদ্বির অপরাধে নিজ ধর্মগোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত ভারত- 
প্রেমিক পাদরী এ্যাভাম ১৮২৯ এবং ১৮৩৪ সনে এই সমীক্ষার প্রস্তাব করে সরকারের - 
সাড়া পান না | পরিশেষে বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনে তাকে এই সমীক্ষার স্থযোগ : 
এবং দায়িত্ব দেন | তিনি ১৮৩৫ সনে পরপর দুইখানি রিপোর্ট এবং ১৮৩৮: 
সনে তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করেন,। | 
প্রথম রিপোর্টটি মূলত ছিল সরকারী দলিল, শিক্ষা কমিটির দপ্তরে সংগৃহীত 
রিপোর্ট, মিশনগুলির কার্যবিবরণী এবং পত্র পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সার. . 
সংক্ষেপ। এই রিপোর্টে এ্যাডাম দাবি করেন যে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক 
স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ, অর্থাৎ, প্রতি ৪০০ ব্যক্তির জন্য একটি। | 
দ্বিতীর রিপোর্টে সন্নিবেশিত হর রাজসাহী জিলার নাটোর থানার ' 
বিস্তৃত ভথ্য। এখানে দেখা যায় যে ৪৮৫টি গ্রামে ছিল ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২। তদুপরি ২৩৮টি গ্রামের ১৫২৮টি পারিবারিক বিদ্যালয়ে, 
ছাত্রসংখ্য। ছিল ২৩৪২। স্থৃতরাং পারিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে। সাধারণ : 
স্থল থেকে বহুগুণ শিশু। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল নানা ধরনের_যেমন দেশজ 
প্রাথমিক, অদেশজ প্রাথমিক, পারিবারিক, দেশীয়, নারী শিক্ষালয়, বয়স্ক বিদ্যালয়, 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি । ভাষা মাধ্যমও ছিল নানা ধরনের । বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবন্ৃত হতো ইংরেজী, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি 
নানা ভাবা । সমীক্ষাধীন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্টানরূপে ছিল আবাসিক ও 
অনাৰাসিক ৩৯৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৮টি টোল। স্্ীশিক্ষার প্রচলন ছিল অতি 
নগণ্য। তথাপি সমীক্ষাবীন অঞ্চলে লিখন পঠন শক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত'র হার ছিল 
আনুমানিক প্রায় শতকরা ৬ ভাগ। । 
ঞ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে স্থান পার মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান 
্রিছত এবং দক্ষিণ বিহার_এই পাঁচটি জিলার সমীক্ষা। সমীক্ষাধীন অঞ্চলে 
পারিবারিক বিদ্যালয় -ছাড়| সাধারণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৬৭ টি এবং, ছাত্র 
সংখ্য ৩০৯১৫।. তদুপরি ছিল বহুসংখ্যক পারিবারিক বিদ্যালর়। মোট জনসংখ্যার 
অন্থপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৩ জনে একজন, এবং মহিলা, বাদ দিলে প্রতি ' 


১২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


-৩৬ জনে একজন | স্থান এবং বর্ণভেদে পূণ'বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল 
শতকরা ৮ থেকে ১২ ভাগ । কোন কোন উচ্চ বর্ণে সকলেই ছিলেন সাক্ষর, আবার 
কোন কোন নি্সবর্ণে সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এ্যাডাম 
“ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, যেমন উচ্চ শিক্ষালয়ের শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
অশিক্ষক বুদ্ধিজীবী, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক, কেবলমাত্র লিখন পঠন 
:সক্ষম ব্যক্তি এবং কেবলমাত্র নিজ নাম পড়তে লিখতে পারেন এমন ব্যক্তি । 

এ্যাডাম রিপোর্টে সন্নিবেশিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্য। এবং শিক্ষার হার 
ইত্যাদি তথ্যের সম্পর্কেই একশত বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে ইংরেজ 
-অভিমতের সঙ্দে জাতীয়তাবাদী অভিমতের বিতরুমূলক সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল । 
‘ইংরেজ অভিমতের মুখপাত্র স্যার ফিলিপ হার্টগ এই সব তথ্যকে কল্পনাশ্রয়ী রূপকথ। 
‘বলে আখ্য। দেন। অপরদিকে ভারতীয় অভিমতের মুখপাত্র রূপে আর, ভি, 
পারুলেকর এযাডামের তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য সত্য রূপে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ 
“বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল বিদ্যালয় এবং সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি হবে। বর্তমান কালের 
‘মানদণ্ডে সে যুগকে বিচার করা যার না। সে যুগে যে ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যালয় 
‘বল| হতে| সেই নিরিখে এবং পারিবারিক বিদ্যালয়কেও বিদ্যালয়রূপে গণ্য করলে 
“খ্যাডামের তথ্য আদৌ কোনে। রূপকথ। নয়। 

রেভাঃ এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ রিপোর্টেই 
‘রয়েছে তীর বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ। তিনি বলেন যে তদানীস্তনকালে দেশজ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ-_হিন্দুদের টোল এবং মুসলীমদের মাদ্রাসা। পাঠ্যক্রমে 
বৈশিষ্ট অনুসারে টোলও ছিল আবার তিন ধরনের--(১) ব্যাকরণ, ছন্দ ও 
অলঙ্কার প্রধান, (২) কাব্য, ন্যার ও শাস্ত্র প্রধান এবং (৩) তর্কশাস্তর প্রধান | 
“এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হতে| উচ্চতম মানে। পাঠ্যবস্ত এবং বিদ্যালয়ের 
আবহাওয়া ছিল ধর্ম প্রভাবিত। শিক্ষকরা! ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং ছাত্রও অধিকাংশই 
আঙ্গণ সন্তান। স্বভাবতই উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। 
টৌনগুলি ছিল নারীবজিত। এই সব বিদ্যালয়েই তৈরী হতেন সমাজের পত্তিতবর্গ। 
সৃতরাং শিক্ষকরা ছিলেন উচ্চতম শিক্ষার অধিকারী । শিক্ষার ভাষা-মাধাম ছিল 
“সংস্কৃত । 

টোলের তুলনায় মাজাসার সংখ। ছিল কম। এক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যস ছিল আরবী 
“ও ফারসী। মাত্রাসার উলামার! ছিলেন উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। এই 
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সব বিদ্যালয়ে তৈরী হতেন মৌলভীবর্গ। ফারশী তখনও সরকারী ভাষা ছিল বলে 
অনেক হিন্দু ছাত্রও ফারসী পড়তেন এবং অনেক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হিন্দুও মাদ্রাসায় 
শিক্ষকতা করতেন। 

টোল ও মান্রাসাগুলি চলতো প্রধানতঃ নির ভূমির আয় এবং জমিদার ও অন্যান্য 
সম্পদশালী ব্যক্তিদের দানে। অবৈতনিক শিক্ষা তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
আর্থিক সঙ্গতি ক্রমেই কমে আসছিল। তদুপরি সম্ত্ান্ত সম্প্রদায় ক্রমেই ইংরেজী 
শিক্ষার প্রতি আকুষ্ট হওয়ায় এই সব বিদ্যালয়ের দৈন্যদশ| গভীরতর হচ্ছিল। 
শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি কমে বাওয়ায় এবং বিদ্যালয় গৃহ অসংস্কৃত থাকায় উচ্চ- 
শিক্ষার এই কেন্ত্রগুলি হয়ে উঠেছিল ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ও 
রক্ষণশীল পাঠ্যক্রম ছিল জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক 
মুল্য জনসমাজে স্বীকৃত ছিল না বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যাপকরূপে জনপ্রিয় 


ছিল না | 
রবি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছিল প্রাথমিক বিগ্যালয়_হিন্দুদের পাঠশালা 
এবং মুসলীমদের মক্তব। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ছিল মূলতঃ লিখন, পঠন ও 
ব্যবহারিক গণিত। মক্তবে কোরাণ শরিফের ছু'চারট বয়েতও মুখস্থ করানে। হতো। 
স্কুলের কোন নিজস্ব গৃহ বহু ক্ষেত্রেই ছিল না। মন্দির ও মসজিদের চত্বরে, চণ্ডী- 
মণ্ডপে, বিত্তবান ব্যক্তির কাছারি ঘরে, মুদি দোকানে এবং এমনি নান। জায়গার 
কি গাছতলাতেও বি্ভালয় ব্তে| | _ শিক্ষকের সুবিধার উপরেই স্কুলের সময় 
নির্ঘ্ট নির্ভর করতো এবং অঞ্চল কিম্বা ঝতুভেদে পরিবর্তিত হতে | বিদ্যালয়ে 
কোন শ্রেণী বিভাগও ছিল না। একটি বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষকও ছিলেন 
না। তবে ‘সর্দার পড়ো” প্রথা প্রচলিত ছিল 1) 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হতো মাত্র ছু'তিনটি থেকে ১৪1১৫টি পর্যন্ত । 
দরিদ্রতম এবং নিক্নতম শ্রেণীর জনসাধারণ তখনও শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল 
বঞ্চিত। বিশেষতঃ হরিজন সম্প্রদায় বহু পাঠশালাতেই প্রবেশাধিকার পেত না! 
-তবে অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর কোন বিধি নিষেধ ছিল না। মেয়েদের সম্পর্কে 
বিধিনিষেধ না থাকলেও বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । পাঠশালার 
শিক্ষকতা কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষাগত 
.যোগ্যতা ছিল সামান্যই । শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল প্রাচীন। কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাই 
ছিল শিক্ষাকার্ষের প্রধান সহায়ক । 

জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই মক্তব-পাঠশালা গুলি উচ্চশ্রেণীর দানে 


১২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


পুষ্ট ছিল না। মুদ্রায় কিংবা ভোগ্য পণ্যের আকারে সামান্য বেতনের. ব্যবস্থা 
চলতো । সুতরাং শিক্ষকদের আথিক সঙ্গতি ছিল দামান্য। বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা 
ছিল আংশিক. সময়ে আয়ের পন্থা । বিদ্যালয়ে স্থনির্ষিত গৃহ যেমন ছিল না, 
তেমনি ছিল না আসবাব | 
কিন্ত এত দৈন্যদশা, পাঠ্যক্রমে সীমাবদ্ধত| এবং অন্যান্য অস্থবিধ। সত্বেও 
' এইসব বিদ্যালয় সমাজের এক বিরাট ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাচ্ছিল। কৃষক, 
তালুকদার, বেণে, ব্যবসাদারের বাস্তব প্রয়োজন মিটতে। বলেই সাধারণ সমাজে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাই প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রাম্পন্দন রক্ষা করেছিল। তাই রেন্ভাঃ ও্যাডাম এই স্কুলগুলিকেই ভবিস্যাৎ 
জাতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থার ভিত্তি কূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন । 
নিভাঁক কণ্ঠে খ্যাডাম বলেন যে ভারতের উন্নতি করতে হলে ভারতবাসীকে 
সাথে নিতে হবে| . ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সঙ্গী কর! যাবে: না। 
নিজেদের উন্নতির জন্য ভারতবানীকেই উদ্ধদ্ধ করতে হবে। ভারত তথা ভারতের 
প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে একাত্ম না হলে ভারতবাসীকে উদ্্ধ কর! যাবে না । 
তিনি দ্বার্থহীন কণ্ঠে বললেন যে ইংলণ্ডে যেমন এঁতিহাসিক স্থলগুলি জাতীয় 
শিক্ষার অংশ হয়েছে, ভারতে তেমনি প্রাচীন ওঁতিহের বাহক এই সব. সকলকেই 
পরহণ করতে হবে ভবি্যৎ জাতীয় শিক্ষার সৌধভিত্তিপে। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত, 
জনসাধারণের নিকট স্থপরিচিত এবং জনপ্রিয় এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে বহিরাগত 
কোন ব্যবস্থ। জনজীবনের স্দে একাত্ম হতে পারবে না। তাই রেভাঃ এ্যাভাম 
সংশোধন ও পরিবন্ধন করে দেশজ শিক্ষা বাবস্থাকেই গ্রহণ করতে বলেন। 
তিনি সংস্কারের জন্য এক কর্মসূচীও পেশ করেন । আরও ব্যাপক অঙ্গ- 
সন্ধানের জন্য কর্মচারী নিয়োগের কথা তিনি বলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় 
যৌথ প্রচেষ্টার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং বিভিন্ন মানে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং 
বিতরণ, গৃহ ও আসবাবপত্রের উন্নয়ন, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, চাকুরি 
কালের মধ্যে তাদের শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভূমি 
দান, পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল সন্তোষজনক হলে অন্যান্য রকম পারিতোষিক এবং 


এই সৰ ব্যবস্থা ৰহণ করবার জজ শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিণও রেভাঃ 
এ্যাডাম করেছিলেন। i 


॥াবা 
কিন্ত তিনি কেবল অরণ্যে রোদনই করলেন। 


বস্তুত তার তৃতীয় রিপোর্ট পেশ 
" করার আগেই লর্ড বেটিঙ্ক তার-রায়- দিয়ে 


রেখেছেন। ফলে এ্যাডামের রিপোর্ট 


২ ২ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১২৯ 


হয়ে রইল সরকারী দপ্তরখানায় ইতিহাসের দলিল এবং উত্তরকালের ' ভারতবাসীর 
ঘুগপৎ গৌরব ও বেদনার উৎস | বস্তুত ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রয়োগ করতে কর্তৃপক্ষ ততদিনে 
স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন। দেশীয় এতিহবের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশীয় - ভাষায় দেশীয় 
শিক্ষা, বিশেষতঃ গণ-শিক্ষার বদলে ইংরেজী ভাষায় কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্য এক 
নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। দেশের মাটি থেকে দেশীয় শিক্ষা-বৃক্ষ উৎপাটিত 
হলো এবং সেখানে এক ভিন্ন দেশীয় চার! তুলে এনে রোপন করার ব্যবস্থা হলো । 
এ শিক্ষা তাই ভারতের কাছে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হলো৷ না। এরই ফলশ্রুতি হলো 
উত্তরকালে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রতিবাদ এবং সংস্কার আন্দোলন । 

এযাভাম-রিপোর্ট অগ্রাহ্‌ করার সুদুর প্রসারী বিরূপ প্রভাব ঘটেছে গণ-শিক্ষার 
উপর। একটি এঁতিহাসম্পনন স্বাভাবিক গণ শিক্ষার ব্যবস্থা শুকিয়ে মরে গেল, নতুন 
কোন গণশিক্ষা ব্যবস্থা তার পরিবর্তে স্থাপন করা হলো না। পরিণামে স্থ্ট 
হলো এক বিরাট শৃম্ততা। শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নতুন 
ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অর্ধশতাবী কাল এক, বিরাট জনসমুদ্র এই শৃন্ততার 
মধ্যে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রইলো । € বঞ্চনার মধ্যেই সৃষ্টি হলো 
বর্তমান কালের প্রাথমিক শিক্ষার বহু সমস্তা।' ডঁশক্ষা় সর্বজনীনতার সমস্তা, 
শিক্ষক সংখ্যার সমস্তা, স্কুল গৃহের সমস্তা, নিরক্ষতার সমস্তা প্রভৃতি অনেক কিছুরই 
বোঝা! লাঘব হতো! যদি এ্যাডামের স্থপারিশ কার্যকর করা হতো) কিন্তু ইতিহাসের 
গতিপথে উঠন্ত সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশের সে ভাগ্য সম্ভব ছিল না। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত . 
1. Discuss the educational contributions of the Western Missions 
in India in the early part of the 19th Century. , 
(শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কাজ ৯৬ পৃঃ; মিশনারীদের কাজ সম্বন্ধে ১৪২-৫ পৃষ্ঠায় 
আলোচনার সারাংশ, ১৮১৪-৩৩ এবং ১৮৩৩-৫৩ সনে দুই পর্যায়ে নানা দেশ থেকে 
মিশনারী আগমন ; ১৮১৪-১৮ সনের মধ্যে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি এবং রেভাঃ 
মের কৃতিত্ব; ১৮৩৫ সনের মধ্যে চার্চ মিশনারী সোসাইটির ১০৭ স্কুল; নীতি শিক্ষার 


—? 


তন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পাঠ্যবই ; বোম্বাইতে আমেরিকান মিশন, মাদ্রাজে ওয়েসলিয়ান মিশন, গুজরাটে 
আইরিশ মিশন প্রভৃতি ; ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বিখ্যাত কলেজ এই 
যুগের স্থট্ি। তা ছাড়া দেশীয় ভাষা, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, শিক্ষক শিক্ষণ ও 
নারী শিক্ষায় বিশেষ অবর্দান। উদীরনৈতিক আধুনিক আবহাওয়ার স্থচনা। ) 

2. Analyse the nature of missionary educational work in early 
19th Century in contrast to the same in the 18th Century. 
What is meant by Duff Policy ? Why did it ultimately fail ? 

(অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্ৰধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষা, দেশীয় ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষা 
প্রতিষ্টান, আগেকার মতই পাঠ্যক্রম, দেশীয় ভাষাই বাহন, নিয় শ্রেণীর প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ ইত্যাদি । উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষা, নৃতন ধরনের স্কুল, 
আধুনিক পাঠ্যক্রম, ইংরেজী ভাষার প্রাধান্ত, ধর্মান্তর করণের প্রতি বেশী নজর, উচ্চ 
শ্রেণীর প্রতি বেশী মনোযোগ ইত্যাদি | 

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে 
শিক্ষা প্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন এসেছে। 

ডাফ নীতি সম্বন্ধে ১০৪-৫ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ। 

8. Discuss the nature of the Bengal Renaissance and the impact 
of its ramifications upon education in India, 

(এ সম্বন্ধে ১৪৬-৯ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপই ভাল। ) 

4. Make an estimate of the role of Raja Rammohan in the field 


of culture and education. 


(এ সম্বন্ধে ১১৬-৭ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রূপই শ্রেয়। ) 


5. Discuss the nature dl ise i i 
from 1818 to 1885 Ee তারি 


Or 


Explain and comment upon the policy of the G. C. P. I. between 
1828 and 1835, 


(১৮১৩ সনে কোম্পানীর পরিচালকর| নিতান্ত আইনগত বিচারে সনদকে গ্রহণ 


করেন) প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮১৪ সনে প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই নির্দেশ পাঠান, লর্ড ময়রাঁও 
সেইভাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দশ বছর পর্যন্ত কাজ হয় সামান্যই। 


১৮২৩ সনে জি, সি, পি, আই গঠন । প্রথমদিকে প্রীচ্যবাদীরাই শক্তিশালী । 


NE ET রর. সা TT 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১৩১ 


পণ্ডিতদের সাহায্য, সাম্মানিক উপাধি, স্কুলে অনুদান, বৃত্তি, পুস্তক মুদ্রণ, অনুবাদ, প্রাচ্য 
বিদ্যার কলেজ স্থাপন প্রভৃতিই হয় কাজের রপ। এওঁ সাথে প্রাচ্য কলেজে ইংরেজী ও 
বিজ্ঞান ক্লাশ, হিন্দু স্কুলের মত প্রতিষ্ঠানে সাহায্যও দেওয়া হয়। 

১৮২৩ সনে রামমোহনের প্রতিবেদন, ১৮২৪ সনে পরিচালক সভা থেকে নীতি 
বদলের নির্দেশ, ১৮২৭ সনে চাকুরীতে ইংরেজী শিক্ষার কদর, ১৮২৯-এ ইংরেজী রাষ্ট্র 
ভাষা। পাশ্চাত্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। শিঙক্ষা-বিতর্ক। 

বোম্বাইতেও প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জন্য ইংরেজী শিক্ষা, সাধারণের জন্য প্রচলিত দেশীয় 
শিক্ষা । দেশীয় স্কুলেও সরকারী সাহায্য। ওয়ার্ডেন কতৃক বিতর্ক সুচনা) নেটিভ 
এডুকেশন সোসাইটিও ইংরেজী স্কুল গড়েন ।  ১৮৩৪-এ এলফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট | 
চাকুরির জন্য ইংরেজী শিক্ষার স্থচনা। 

মাদ্রাজেও ১৮২৬ সন থেকে প্রাচ্য ও দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষা কমিটির সাহাষ্য | কিন্ত 


:১৮৩০এ পরিচালক সভার নির্দেশে এই নীতির পরিবর্তন । 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনই এই পালা বদলের কারণ। 
6. What were the major questions involved in the Oriental- 
‘Occidental controversy ? How did it influence subsequent develop- 


ments ? 

(১১৬-১২১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপই শ্রেয় ) 

7, How and to what extent did Lord Macaulay and Lord 
Bentinck determine the development of Western Education in India 

(১১৪-১২১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ ।) 

8. Write a critique of the Macaulay Minute. 

(১২১-১২৩ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ । ) 

9. Give an account of the state of indigenous education in India, 
in early 19th Century, with special reference to the reports of Rev. 
Adam. 

(১২৩-১২৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত সম্পূর্ণ আলোচনাটি পড়া দরকার। ) 

10. What were the major recommendations of Rev, Adam ? How 
did the rejection of them affect the fate of Primary তন? and 
literacy in India ? 

(১২৮-১২৪ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বূপই যথার্থ উত্তর )। 


অগ্তম অধ্যায় 
শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ 


১৮৩৫ সনের মধ্যে কোম্পানীর সরকার দুই দফায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে 
নিলেন। প্রথমতঃ ১৮১৩ জনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকৃত হলো, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারী সহ অন্যান্য সকলের বে-সরকারী উগ্যমও স্বীকৃত হলো! । 

/দ্বিভীক্রতঃ ১৮৩৫ জনে স্থির হলো যে সরকারী নীতি হবে ইংরেজীর 
মাধ্যমে পান্চাত্য শিক্ষাদান এবং সরকারী উদ্যম সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল 
উচ্চ-শেণীর জন্য উচ্চ শিক্ষার মধ্যে । 

কিন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের বিভিন্নতার 
ফলে এবং এককেন্দ্রিক শাসন যন্ত্র তখনও সুষ্ঠু ভাবে গড়ে ন! ওঠার ফলে শিক্ষা! 
নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৮৩৫ জনের পরে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 
তারতম্য ঘটতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় নেতাদের মতামতেও বিভিন্নতা 
দেখা যায়। 

(বোম্বাই প্রদেশে মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। সেখানে 
Downward Filtration নীতির বদলে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়। হয়, 
কিন্তু দেশজ বিদ্যালয়গুলির বদলে আধুনিক ধরনের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়) 
জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত গ্রভৃতিও পড়ানো হয়। সরকারী সাহায্যপু্ট 
(Native Education S০০ie৮y প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন ) ১৮৪০ সনে একটি 
সরকারী শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড রেভাঃ খ্যাভামের পরিকল্পনা! 
কার্যকর করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। ১৮৫২ সনে গ্রামীণ শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
নজর দেবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৫৩ সনে দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও সাহায্য 
দানের নীতি প্রচলিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৪৫ সনে বোম্বাইতে এবং ১৮৫২ সনে 
পুণাতে নরম্যাল স্ুল প্রতিঠিত হয়। মহাত্মা গোবিন্দ দাস ফুলে ১৮৫২ জনে 
হরিজনদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। চুইয়ে পড়ার নীতিকে নিন্দা করে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। 

কিন্তু বাংলাদেশে গৃহীত নীতির প্রভাবে বোস্বাইতেও ভাষা-সংক্রান্ত বিতর্কের. 
স্থষ্টি হয়। ১৮৪৩ সন থেকে পাচ; বৎসর ব্যাপী এই বিতর্কে ইংরেজী পক্ষের নেতৃত্ব 


শিক্ষা ব্যবস্থার রপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৩৩ 


করেন Erskine Perry এবং মাতৃভাষার পক্ষে ওকালতি করেন কর্ণেল জাভিস, 
জগন্নাথ শঙ্করশেঠ, ফ্রামজী কাওয়াস্জি, ইব্রাহিম মাকবা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 
পরিণামে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে ইংরেজী পক্ষেরই জয় হয়। 

মাদ্রীজে আগেই গঠিত হয়েছিল Committee of Native Education. 
১৮৪৩ সনে এর স্থান গ্রহণ করে “বোর্ড অব এডুকেশন" | এখানে প্রথম থেকেই 
তহশীল ভিত্তিতে দেশজ দ্ষুলগুলির উন্নতির নীতি প্রচলিত হয়েছিল। কিন্ত 
এখানেও পরিশেষে ভারত সরকার নির্দেশ দিলেন যে কালেকটরেট, এবং তহশীল 
স্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করতে হবে, এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যয়িত হবে কেবল 
পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য। স্থতরাং পরিণামে ইংরেজীকেই ভাষ! মাধ্যম রূপে 


প্রচলন করা হলে 
(উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর ০০৪০০ চুইয়ে পড়ার নীতি বর্জন করে 


মূলতঃ রেভাঃ এ্যাডামের নীতি গ্রহণ করলেন) সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হলো, 
(দেশজ স্থুলগুলিকেই গ্রহণ করার নীতি স্বীকৃত হলো ) মাতৃভাষাকেও প্রাধান্য দেওয়া! 
হলে। এবং ১৮৪৪ সনে মাতৃভাষায় স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। 

১৮৪৫ সনের এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে এই প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের মোট 
৭৯৬৬ বিদ্যালয় রয়েছে এবং পাঠশীলার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে এক 
তৃতীয়াংশের বেশীই শিক্ষা পাচ্ছে। এই সংখ্যাটি বৃদ্ধির জন্য ১৮৪৬ সনে একটি 
পরিকল্পনা রচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতি দুইশত গৃহের জন্য একটি করে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করে জমিদারদের মাধ্যমে জায়গীর প্রথায় এর ব্যয় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত 
হয়। ১৮৪৮ সনে আর একটি সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রতিটি তহশীলে একটি করে 
মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ' হয় পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ভূগোল ও হিসাবরক্ষণ 
প্রভৃতি যোগ করা হয়। “সাফল্যের পুরস্কার” ছারা শিক্ষকদ্েরকে উৎসাহদানের 
সিদ্ধান্ত হয় এবং পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। আগ্রাতে একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত 
হয়। ১৮৫১ সনে মথুরার প্রশাসক Mr Alexander প্রতি ‘হলকা’ এলাকায় একটি 
করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়. প্রতিষ্ঠা করে রাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হারে 
সেস'এর সাহায্যে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এত সত্তেও উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশকেও বাংলাদেশের নীতি মেনে নিতে হলো। প্রাঞ্জাব প্রদেশে 
যদিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পরিকল্পনাই চালু করা হয়েছিল, তবু এখানেও 
জি সত্বর ইংরেজী ভাষার দাবি প্রবল হয়ে উঠলো।) 

সুতরাং দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে 


১৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য! 


কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত একটি কার্যক্রমে পরিণত হতে থাকে। নীভি সমতার এই 
ধারা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৮৫৪ জনে ) 

বাংলাদেশে ১৮৩৫ সনে প্রাচ্যপন্থীদের বিরাট পরাজয় হলেও বিতণ্ডার শেষ 
হলো না |) তবে শেষ রক্ষার উদদেস্টেপ্রাচযপন্থীরা তাদের দাবিকে অনেক ছাটাই করে 
বলেন যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত স্থুলগুলিকে যেন চালু রাখা হয় এবং মূল্যবান 
প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশনার জন্য সরকারী সাহায্য অক্ষুপ্ন থাকে। (তখনকার 
বড়লাট লর্ড অকল্যাণ বিপুলসংখ্যক রক্ষণশীল প্রাচ্যপন্থীদের সম্পূর্ণ বিরোধী 
শিবিরে ঠেলে দেওয়া৷ সমীচীন মনে করলেন না। অপেক্ষাকৃত উদারনীতিতে মকলকে 
খুশী করবার জন্য ১৮৩৯, সনের এক ঘোষণাপত্রে তিনি জানালেন বে 
প্রচলিত প্রাচ্য বিদ্যালয় এবং অধ্যাপক পদগুলি চালু থাকবে, প্রয়োজনীয় 
প্রাচ্য সাহিত্যও প্রকাশ করা হবে এবং প্রাচ্য বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ ছাত্র 
বৃত্তি ভোগ করবে। কিন্ত এই সঙ্গে তিনি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয়গুলির কর্তব্য সীমায়িত 
করে দিলেন। তাদের প্রধান কাজ হবে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন, এবং অতিরিক্ত 
সম্ভব হলে ইংরেজী শিক্ষা দান। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে প্রাচীন ভাষার 
মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ 


প্াচ্যবিদ্যার প্রতি কিঞ্চিৎ উদারতার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড অকল্যাগ্ড ইংরেজী 
তর উৎলাত খালেদা সরকারী জিলা "ফুলে ইংরেজীই 
চলবে । যে বিরাট সংখ্যক ভারতবাসী ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে 
ূ্ণা্ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাদের চাহিদা পূরণ করাই সরকারের মুখ্য কর্তব্য 
বলে ঘোষিত হলো । ইংরেজী শিক্ষার জন্যই বেশী ব্যয়ের সিন্ধান্ত হলো। অন্যদিকে 
ইউরো পীরদের সমযোগ্যতাসম্পন্ন ভারভবাসীকে জমস্থযোগ্ দানের নীতি 
* €ষাঁবপার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পেলো । 
লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলেই ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার 
মাধ্যম করার জন্য প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হুয়। এই আন্দোলনের স্থচনা 
করেন রেভাঃ ক্রষ্ষমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব বাংলা গোষ্ঠী । রেভাঃ 
এ্যাভামের মত Hodgson, Wilkinson, Dr, Ballentyne প্রমুখ অনেক 
' ইউরোপীয়ও এই আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু এ দাবি অগ্রাহ হয়। (বত, 
প্রাচ্যবিদ্যাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাচিয়েও লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজী 
" শিক্ষাকেই অধিকতর উৎসাহ দিলেন। তদুপরি Downward Filtration নীতিই 
চালু রইল। সরকারী উদ্যম উচ্চ শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো) 
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উড ভেসপ্যাচের পটভূমি 
১৮৩৫ সনে জয়লাভের পর 9. 0. 2. I, সংগঠনের নিরক্কুশ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 
পাশ্চাত্যপন্থীরা পূর্ণোদ্যমে কাজ স্থরু করেন। ছুই বৎসরের মধ্যেই এর পরিচালনাধীন 
স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৪৮টিতে দ্রাড়ায়। অপরদিকে সরকারী ঘোষণায় 
বিচার বিভাগীয় পদ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। 
১৮৩৭ সনে ফারতীর জায়গায় ইংরেজীকেই জরকারী ভাষা করা হুর ]) 
সর্বোপরি ১৮৪৪ জনে বড়লাট হার্ডিপ্র সরকারী চাকুরিতে শিক্ষাগত 
যোগ্য স্বীকৃতি এবং যোগ্যতা বিচারের জন্য প্রতিবোগ্িভীমুজক পরীক্ষার 
নীভি ঘোষণা করেন । এ সবের ফলেই ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে; 

এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সীগুলিকেও এই পথে নিয়ে আসে। 
(অবশ্য এই যুগে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে 
বেসরকারী ভূমিকাই ছিল বেশী | ১৮৩৫ সনের সিদ্ধান্তকে তাদের জয় বলে 
মনে করে (মিশনারীরা) সংগঠিত চেষ্টায় সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রটি দখল করার চেষ্টা 


, করেন। এই যুগটিকেই আগে আমরা 'ডাফের যুগ’ বলে অভিহিত করেছি। 


এই যুগেই তারা৷ অনেক স্কুল এবং কলেজ গড়ে তোলেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ 
কলেজ এবং ডাফের Free Body 17756106190, মান্রাজের রায়পেট কলেজ এবং 
মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, মাস্থলিপট্টমের নোব্‌ল্‌ কলেজ, নাগপট্টমের সেইণ্ট 
জোসেফ কলেজ, নাগপুরের হিসলপ, কলেজ, আগ্রার সেইন্ট জোসেফ কলেজ প্রভৃতি 
উচ্চমানের শিক্ষাকেন্জররপে খ্যাত এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি 


এ যুগেরই সি 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালের আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্ভালয়ের 


আজও বেঁচে আছে এবং 
কেন্দ্রবূপে গৃহীত হয়েছে। 


: দেবেন্দ্রলাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র 


ভারতীয়: মহলেও এক নূতন কর্েভ্াম আসে। শতাব্দীর প্রথম থেকে 
যে বিতণ্ডা চলছিল তার বদলে এখন দেখা যায় বাস্তব গঠনমূলক কাঁজ। উগ্র 
রক্ষণশীল এবং উগ্র আধুনিক এই ছুই শ্রেণীর নেতারাই অপেক্ষাকৃত নরম স্থরে 
কথা বললেন এবং এরই মধ্য থেকে জয়লাভ করে রামমোহন প্রদবশিত সংস্কৃতি 
সমন্বয়বাদ | এই নতুন চেতনার রূপ দেন একদিকে ত্রাজ-নমাজের তরফে 


১৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং অপরদিকে হিন্দু সমাজের পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর । 

নবরূপায়িত (ব্ৰাহ্মসমাজ দেবেন্্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৪০ সনে প্রতিষ্ঠা করেন 
তত্ত্ববোধিনী পাঠণাল1) অন্যদিকে হিন্দু সমাজও রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে 
প্রতিষ্ঠা করেন অবৈতনিক হিভাখাঁ বিদ্যালয়। পানিহাটিতেও এরকমের 
আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়, মতিলাল শীলের 
অবৈতনিক বিদ্যালয়, গুরুচরণ দৃত্তের উদ্যোগে ডেভিড হেয়ার এ্যাকাডেমি 
প্রভৃতিও এ সময়কার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে, বিশেষতঃ ব্ৰাহ্মসমাজের 
প্রেরণায় যশোহর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি মফ:ঃস্বল কেন্দ্রেও অনেক 
স্কুল গড়ে ওঠে । উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা কমিটির ইংরেজী স্কুল এবং প্রচলিত প্রাচ্য 
বিদ্যালয়গুলিতেই সরকারী সাহায্য সীমায়িত ছিল। বেসরকারী ইংরেজী স্কুলে 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হতো! না। সুতরাং সরকারী সাহায্যের নীতি এই সময় 
এক অমস্যাকূপে দান। বাধলো। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্রচন্দ্রের 
আম স্বর্ণাক্ষর্রে উজ্জ্বল । ১৮৩৬ সনে Society for the Promotion of Bengali 
Language and Literature প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের 
কাজ আরম্ভ হয়। এই প্রতিষ্ঠানেই অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষা ও অন্তান্ সমস্ত সম্পর্কে 
বিদগ্ধ নিবন্ধাদি পাঠ করেন। যুগের প্রেরণাতেই অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কৃতির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 

ফোর্ট” উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত থাকার সময়েই বিদ্যাসাগরের আধুনিক ভাব- 
মানস তৈরী হয়। কিন্তু আধুনিক যুগধর্মকে গ্রহণ করতে গিয়ে এঁতিহা ও ধর্মকে 
সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয় না, একথাই তিনি প্রমাণ করলেন। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষরপে তিনি তাই ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলা_এই তিনটি ভাষাতেই 
সমগুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্ের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটাই করে পাশ্চাত্য 
দর্শনের প্রয়োজনীয় অংশকে পাঠ্যকরমে গ্রহণ করতে তিনি ভীত হননি। অব্রাঙ্গণ 
শিক্ষার্থীর কাছেও সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজী 
পড়ানোর ব্যবহা হয়েছে। অন্যদিকে তীর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনটিটিউশন ধর্ম 


নিরপেক্ষ, বেসরকারী এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষকের পরিচালনায় আধুনিক 


বিদ্যালয়ের আদর্শ স্থাপন করেছে। 
লর্ড ডাঁলহৌসির আমলে ঈশ্বরচন্দ্রই মাতৃভাষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক প্রাথমিক 


শিক্ষা ব্যবস্থার বূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৩৭ 


শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন। পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, 
জ্যামিতি, প্ররুতিবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক 
বিষয়কে। তিনি পরিকল্পনা কৰেন একজন হেডপত্তিত এবং দু'জন পণ্ডিতের 
পরিচালনায় তিন থেকে পাচ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় । প্রথম পর্যায়ে এই রকমের 
২৫টি বিদ্যালয় গ্রতিঠিত হবে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া! জেলায় । দরিদ্র 
গ্রামীণ জনসাধারণের সুবিধার্থে এই সব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
থেকে দূরে। তিনি দু'জন পরিদর্শক, একজন মুখ্য পরিদর্শক এবং নরম্যাল স্কুল 
প্রভৃতির সথপারিশও করেন। 

বস্তুতঃ দক্ষিণবঙ্গ সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পরে বিশেষ 
পরিদর্শকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র তার আগ্রহকে কাজে রূপ দেবার স্থযোগ করে নেন। 
১৮৫৬ সনের আগেই প্রতি জেলার পাঁচটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারী 
শিক্ষা সম্পর্কেও তার অবদান চিরম্মরণীয়। তার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় 
কমপক্ষে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
ঈশ্বরচন্দ্রে দান চির উজ্জল। তদুপরি প্রাথমিক পাঠোপযোগী পুন্তকমাল| রচনা 


করে বিদ্যাসাগর সাধারণ লোকের কাছে শিক্ষাকে মহজসাধ্য করে গেছেন। 


নৃততন দৃষ্টিভজি 

(পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা! সম্বন্ধে সরকারী দৃ্টিভজি - 
ক্রমে পরিবর্তিত হতে লাগলে। | লর্ড হাডিপ্রের শাসনকালে শিক্ষা কাউন্সিল 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টি দিতে সুরু করে ট ১৮৪৪ সনে ১০টি বাংল! প্রাথমিক 
স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। স্থির হয় যে এদের পাঠ্যক্রমে থাকবে লিখন, পঠন, 
গণিত, বাংলা ভাষা, ভূগোল, ভারতের ইতিহাস । ছাত্রদের কাছ থেকে এক আনা 
হারে বেতন নেওয়া হবে। ১৮৪৭ জনে কলকাতার নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়। 

(এই স্ষচনা আর এক ধাপ অগ্রসর হয় বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আমলে। 
১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিল প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে) 
১৮৫৩ সনে স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে Thomason এর প্রদর্শিত পথে 
বাংল! গ্রদেশেও রেভাঃ এ্যাডামের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়া হবে। সরকার 
দেশজ পাঠশালাগুলিকে অর্থ সাহায্য করবেন এবং এদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ 
রূপে কিছু সংখ্যক মডেল স্কুল গড়বেন। উন্নত পাঠদানের জন্য সার্কেল পণ্ডিত 


১৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


নিয়োগ করা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও কাজ হলো সামান্তই। মাতৃভাষার 
' মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বছরে ব্যয়বরাদ্দ হলে! মাত্র ৮ হাজার টাঁক।| বিচিত্র 
নয় যে ১৮৫৪ জনে বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুল ছিল 
মাত্র ৩৩টি । 
দৃষ্টিভঙ্গির নৃতনত্বই অবশ্য এক্ষেত্রে বেশ লক্ষণীয়। মাত্র কয়েক বছর 
আগেকার Downward Filtration নীতির ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত 
হতে লাগলো৷। যেখানে ইংরেজী শিক্ষার গৌরবের উপর ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ 
পরিকল্পনা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেল যে ইংরেজী শিক্ষাই বুষেঝানের কাজ 
করলো! । শিক্ষিত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই ইংরেজ শাসনের সমালোচনা 
ও নিন্দা সুরু হলো। সর্বাপেক্ষা উগ্র আধুনিকতা-পন্থী যুব-বাংল! গোষ্ঠীই মাতৃভাষায় 
শিক্ষার দাবি তুললেন। ১৮৪৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হলো Bengal British India 
9০০৩৮. দাস শ্রম বিরোধী আন্দোলনে এবং বিদেশে ভারতীয় কুলি চালানের 
বিরুদ্ধে এ'রা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৮৩৮ সনে স্বীকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
কুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলো। ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত বিচার বিভাগীয় 
স্থবিধার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধলো ( Black Bill Agitation )|  বিলেতের 
পালামেন্টে ভারতের নালিশ রুজু হতে লাগলে|। ইংরেজ শাসক প্রমাদ গুণলেন। 
ই্-ভারতীয় মধ্যবিত্তের উপর শাসনের সংকীর্ণ ভিত্তির বদলে সাধারণ প্রজার সাথে 
সরাসরি সংযোগ করে সাত্রাজ্যের ভিত্তি প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। 
অপরদিকে ইংলণ্ডেও ততদিনে গণশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চেতনা দানা বাঁধছে। সুতরাং 
downward filtration নীতি বাতিল কর! প্রয়োজন হুল | 


উড ডেসপ্যাচের কারণ 

বন্ততঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল যুগ সন্দিক্ষণ। ১৮৩৫ 
সনে আলোচিত এবং স্থিরীকৃত বহু সমস্যার জের তখনও চলছিল। 
চু ইয়েনাম৷ নীতির অসারতা অতি সত্বর প্রমাণিত হলো । স্থতরাং এ বিষয়ে 
পুনধিবেচনার প্রয়োজন হলে|। মূল নীতি পুনবিবেচনার সঙ্গে সন্গে প্রাথমিক 
শিক্ষ সেও নতুন করে ভাবতে হলো। প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার সাথে অবধারিত 
রূপে জড়িত ছিল ভাষা-মাধ্যম পুনবিবেচনার সমস্যা ১৮৩৫ সনে মাতৃভাষায় 
উচ্চ শিক্ষার দাবি আদৌ গ্রাহ্য করা হয়নি । কিন্ত ইতোমধ্যে ভারতীয় উদ্যম দানা 
বেঁধেছে, এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাতেও মাতৃভাষা গ্রহণের দাবি সোচ্চার 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৩৯ 


হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ জন্বন্ধে ভেবে দেখতে হলো! | 9. 0. 2- 1, গড়বার 
পর থেকে সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই সরকারী দায়িত্ব পালিত হচ্ছিল। কিন্ত- 
ইতোমধ্যে শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যমও অগ্রসর হয়েছে! - 
সুতরাং সরকারী দায়িত্ব ও কতৃত্বের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ণয়ের প্রয়োজন 
হলো । 

পুরাতনের এইসব জের ছাড়াও নতুন বহু জমা সৃষ্টি হয়েছে) সমগ্র 
ভারত তখন ইংরেজ কবলিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে ত্রীটিশ শিল্পসমৃদ্ধি 
এবং সাম্রাজ্যের তখন মধ্যাহ্ুকাল। ভারতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ত ও. 
জলসেচের আধুনিক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন হলো ইঞ্জিনীয়ার, 
অন্ততঃ সিভিল ইঞ্জিনীরার। নতুন আইনবিধি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন 
হলে আইনজীবীর। হুতরাং পেশাগ্রত শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে উঠলো 
ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পাটকল, স্থতোকল প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে 
স্তরাং বৃত্তিগভ দক্ষতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। (ক্রিক্ষার ক্ষেত্রে এই সবের 
প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। 

শাসনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার " 
হয়েছে। সমযোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরিতে সমন্থযোগের নীতি বোষিত হয়েছে । 
শিক্ষাগত যোগ্যতা, তথা ইংরেজী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার নীতি গৃহীত 
হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়েছে ইংরেজী । এই সব কিছুর ফলে আধুনিক 
শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে । এবং সে কারণেই শিক্ষার স্তরবিভাগ, শিক্ষার 
মান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতা মূীক প্রকাম্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং 
অজিত মান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কতৃপক্ষের সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রয়োজন 
হলো। তাই সামগ্রিক ভাবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির কথা ভাবতে হলো । 
মুমলীমরা এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রায় বর্জন করেই আসছিলেন। 
কিন্ত একদিকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের স্বার্থে ইংরেজ সরকারও মুসলীমদের বর্জন" 
করে রাখতে চাইলেন না, অন্যদিকে মুসলীম নেতাদের মধ্যেও নবচেতনা প্রকাশ ' 
পেতে লাগলো। সুতরাং শিক্ষ। ব্যবস্থাপনার মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ স্থান 
করে দিতে হলো । ঠিক তেমনি রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙ্গে নারী শিক্ষার” 
চেতনাও রূপ পাচ্ছিল। ন্ুতরাং নারী শিক্ষা সন্বন্ধেও নীতি নির্ধারণ 


অবধারিত হলো । 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবতিত হচ্ছিল, কিন্ত এ শিক্ষার কোন বিঘোবিত আদর্শ * 


3৪০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ও উদ্দেশ্য তখনও ছিল না। ১৮৩৫ সনের উত্তরকালে মিশনারীর! ভেবেছিলেন 
যে বেশ্টিক্কের রায় মূলতঃ ভাদের পক্ষেই হয়েছে। হুতরাং তীর! ধর্মীয় 

“শিক্ষাদানের পূর্ণ অধিকার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় একচেটিয়া! অধিকার দাবি 
করতে লাগলেন। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল সরকারী স্থলগুলিকে নিন্দা 
করেই তার৷ ক্ষান্ত রইলেন না। সরকারী বিদ্যালয়ে অলুস্থত ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের 
ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও অগ্রাহ্য করে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়া 
অধিকার দাবি করতে থাকলেন। . 

কিন্তু অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ভারভীয় বেদরকারী 
উদ্ভমও শক্তিশালী ও মুখর হয়ে মিশনারীদের চ্যালেপ্জ করতে লাগলো । 

: এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সরকারী 
কতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থির করতে হলো । 

“ুৱাভনের জের এবং নূতন সমস্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হুলো 
ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ স্থবিখযাত উড’এর ডেসপ্যাচ (০০৭১5 
Despatch. )| ১৮৫৩ সনে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের স্থযোগে ভারতীয় 
প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পালামেন্টে অনুসন্ধানের স্থযোগ ঘটলো। এই 
অনুসন্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চাল উভ'এর নামে রচিত শিক্ষা দলিল 
ভারতে. এলে! ১৮৫৪ সনে। 


উড.'এর দলিল 
উড্'এর দলিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা! করা হলো|। ভারতে শিক্ষার 


উদেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সমপ্রসারিত করা। এই জ্ঞান ভারতবাসীর' 


পক্ষে হবে নৈতিক ও জাগতিক আশীর্বাদস্বরূপ | পাশ্চাত্য-শিক্ষাই নীতিবোধ 
এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশ্বাসযোগ্য সরকারী কর্মচারী তৈরী করবে। 
এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে অনুধাবন করাবে শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের তথা 
চে মর বাহারের হফল। ভারতবামীর মধ্যে বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধির 

এর ফলে এদেশ থেকে ইংলণ্ড লাভ করবে তার যন্ত্রশিন্নের ও 
খানহারের জন্য কাচা মালের সুনিশ্চিত যোগান এবং এদেশে বিলেতী শিল্পপশ্যের 
সত বাজার। আশু উদ্দেসয হিলেবে শিক্ষা ও টাকুরিকে একস্থত্রে বাঁধা হলো। 


ঘোষণা করা হলো! যে শিক্ষার বিষয়বন্ত হবে উন্নত ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, 
দর্শন ও সাহিত্য, এক কথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান।১/ 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৪১ 


(শিক্ষার মাধ্যম থাকবে ইংরেজী ভাষা || তবে মাতৃভাষার ইঁতিহ এবং 
সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এবধ্‌গেণশিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত 
করা হবে) খ্যাংলো-ভানকুলার বিদ্যালয়, এমন কি প্রয়োজন বোধে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জঙ্য দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ 
দেওয়| হবে। (ভারতীয় ভাষাসমূহে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা চলবে ) 

(েস্প্যাচে শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষিত হুলো1। (সরকারী বিদ্যালয়ে 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধীয় 
শিক্ষা দিলেও তা আমলে আলা হুবে না। 

শিক্ষা প্রশাসনের জন্য তদানীস্তন পাঁচটি প্রদেশের গ্রতিটিতে থাকবে সরকারী 
শিক্ষা বিভাগ । জনশিক্ষা অধিকরতীর ( Director of Public Instruction ) 
অধীনে থাকবেন বিদ্যালয় পরিদর্শক গোষ্ঠী । এই শিক্ষা বিভাগের হাতেই থাকবে 
মূল নিয়ন্তণ। কিন্ত গরকারই সমগ্র শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
স্কুল স্থাপন করবেন ন!। বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী অন্গুদান ( Grant 
in ৪0) দেওয়। হবে শিক্ষকের বেতন, গৃনির্মীণ, উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে। অবশ্থ 
অনুদান হলো শর্ত সাপেক্ষ_যথা, ধর্মনিরপেক্ উত্তম শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিচালনায় 
নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন প্রভৃতিই হলো 
শর্তাদি । এই ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চরিত্র 
. ও বেসরকারী যৌথ দারিত্বের নীতিই হলো উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মর্কথা। 
শর্তসাপেক্ষে সকলকেই অনুদান দেওয়ার নীতি গৃহীত হওয়ায় মিশনারীদের 
একচেটিয়া অধিকারের দাবি অগ্রাহ্য হলো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেসরকারী 
ভারভীর উদ্ভমকে পরোক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হুলো। ধর্মনিরপেক্ষতার শর্ত 
আরোপ করেও মিশনারীদের দাবি অস্বীকার করা হলো। অপরদিকে স্থানীয় 
ব্যবস্থাপনা এবং ছাত্রবেতন ইত্যাদি শর্তের মধ্য দিয়ে এবং Grant-in 1৫ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে সরকারী দায় সীমাবদ্ধ করা হলো। কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণ রইলো 
সরকারেরই হাতে। অথচ ঘোষণা করা হলো মে সরকার ক্রমেই শিক্ষা ক্ষেত্র 
থেকে সরে দাড়িয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টার কাছেই শিক্ষার উদ্যোগ ছেড়ে দেবেন। 
অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্তু দায়িত্ব থাকবে না । 

লক্ষণীয় যে ১৮১৩ মনের “সাহায্য নীতি” এবং ১৮৫৪ জনের “সাহায্য নীতির? 
মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য এসে গেল। ৯৮৯৩ সনে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ভর্থব্যয়ের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৪ জনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও- 


২১৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্রতিক সমস্তা 


শর্তসাপেক্ষে বেপরকারী উদ্ভমকে অনির্দিষ্ট অর্থ সাহায্যের পথে সরকারী 
ন্দারিত্ব সীমায়িত করা হলো। 
ডেসপ্যাচ-এ বলা হলে| যে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে 
সক্ষম। হতরাং সাধারণের শিক্ষার প্রতি সরকারী দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং 
দেশজ বিদ্যালয়গুলিকেও উৎসাহিত করা হবে। সামাজিক সন্রম ও জীবনযাত্র৷ 
বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হুবে। 
‘সামাজিক শুরভেদে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ভাবার্থ হলো শিক্ষায় সমস্থযোগের অস্বীরূতি। 
এ নীতির ফলে ঘটলে! অশিক্ষিত কিন্ধা স্বপ্রশিক্ষিত সমাজের সাথে উচ্চ শিক্ষিত 
সমাজের দুস্তর ব্যবধান। অবশ্য এ কথাও বলা হলো যে সরকারী বৃত্তিদানের 
ব্যবস্থা করে যোগ্যতাকে উৎসাহিত করা হবে। কিন্ত বৃত্তি ব্যবস্থার সংকীর্ণতা ও 
“স্ব্নতার ফলে অতি নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যবানই দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার 
. স্থযোগ পেলেন। 
আগেই বলা হয়েছে যে অর্থনীতি ও প্রশাসনগত কারণে কোন কোন পেশাগত 
শিক্ষারও প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ডেসপ্যাচ'এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন, 
চিকিৎস। শান্ত, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার কথ! বলা হলো। কোন কোন 
বৃত্তিমূলক শিক্ষারও উল্লেখ থাকলো। বল! হলো যে মুসলীমদের শিক্ষা ও নারী 
শিক্ষায় সরকার বিশেষ আন্কৃল্য প্রদর্শন করবেন এবং স্টাইপেণ্ড' ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। 
উড ডেসপ্যাচ্এর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রেসিডেন্সী শহর কেন্দ্র 
‘বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা! । শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চন্তরের প্রতিষ্ঠান হবে 
. বিশ্ববিষ্ালয়। তার নীচে থাকবে স্তরভেদে বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
দায়িত্ব থাকবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত 
_মোগ্যতার পরিমাপ এবং তদনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাম্মানিক 
করবে এবং কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করবে 
স্থাপনের ফলে এতদিন পর্যস্ত বিভিন্ন কতৃতত্বে, অপরিকল্পিত- 


হলো নে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা এক শ্ত্রে গ্রথিত 
সির নন র অধীনে সর্বত্র অভিন্ন প্রকৃতির পঠন পাঠন 
ং য়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা ( System ) স্থষ্টি হলো । 


১--উড্ঞএর ডেগ্প্যাচ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার প্রথম 
পৰেই সিপাহী বিজোহ ঘটলো। বিলেতের হতচকিত কতৃপক্ষ ভাবলেন হয়তো 


শিক্ষ! ব্যবস্থার রপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৪৩ 


ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ! তাই 
১৮৫৮ জনে বিলেত থেকে লর্ড এলেনব'রে। ১৮৫৪ সনের ভেস্প্যাচ, কার্যকর 
না করবার নির্দেশ পাঠালেন । কিন্ত মহারাণীর ঘোষণার পরে প্রথম ভারত সচিব 
লর্ড স্ট্যানলী ১৮৫৯ জনে নৃভন ভাবে নির্দেশ পাঠালেন । এই নির্দেশে কোন 
নৃতন নীতির কথা বলা হলো না। তবে একথা পরিষ্কার করে বলা হল যে 
তদানীস্তন সাহায্যদান নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করছে না। সুতরাং 
প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের বেশী উদ্যোগ নেওয়া এবং আরও বেশী সরকারী 
প্রাথমিক স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন । প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ‘খেম্‌’ প্রবর্তনের প্রস্তাবও এই ডেস্প্যাচের 
উল্লেখযোগ্য অংশ | 

স্ট্যানলীর ডেদ্প্যাচ্‌. উডের ভেদ্প্যাচের পরিপূরক মাত্র। তবে স্বেচ্ছাযূলক 
প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। তদুপরি সেস্‌ প্রবর্তন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এক নূতন 
পদক্ষেপ নেওয় হয়। 

মূল্যায়ন :_উড, ও স্ট্যানলীর ভেম্প্যাচকে একই দলিলের ছুটি পর্যায় রূপে 
বিবেচনা করা ভাল। জেমস্‌ সাহেব উডের* দলিলকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার 
'ম্যাগন কাৰ্ট?’ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ দলিল এত প্রশংসা দাবি করতে 
পারে না। ম্যাগন! কার্টা ‘অধিকারের’ দ্লিল। উডের দলিল ভ্যারভবাসীর 
শিক্ষার "অধিকারের" দলিল নয়, কিন্বা ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের জন্য সরকারী 
দায়িত্বের অঙ্গীকার পত্র নয়। জাতির প্রয়োজনের বদলে প্রশাসনের প্রয়োজন 
অনুপারে শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিভ হয়েছে। শিক্ষার যে আদর্শ ও উদ্দেশ ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে তা৷ দাসত্বের শিক্ষা, আত্মমন্ত্রমশীল জাতির শিক্ষাদর্শ নয় {) তদুপরি 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরভেদ রচন! করা হয়েছে। 

তাছাড়া এই দলিলের মধ্য দিয়েই সরকারী নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ 
আরম্ভ হয়। শিক্ষায় জনপ্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অন্বীকৃত হয়। 
এক কাঠামোর শিক্ষ। ব্যবস্থার মধ্যে নমনীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তবুও 
একথা অনস্বীকার্য যে এই দলিল বহু সঞ্চিত সমস্তার সমাধান এবং বহু প্রশ্নের উদ্রেক 
করে। এই হিসাবে জেমদ্‌ সাহেবের বক্তব্য গ্রহণ কর! সম্ভব যে “The Despatch 
of 1854 is thus the climax in the History of Indian Education : 
What goes before it leads up to চা 


১৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ডেস্প্যাচের ইতিবাচক দিকগুলিও উল্লেখ করা প্রয়োজন * এই দলিলই 
পালিয়ামেণ্টের পক্ষে প্রচারিত শিক্ষানীতির প্রথম ঘোষণাপত্র । এই ঘোষণাপত্রে 
শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও সরকারী কর্তব্য স্বীকৃত 
হযেছে । এখানেই সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা! ক্রা হয়েছে। ধর্মীয় 
শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং চুইয়ে পড়া’ নীতি 
পরিত্যাগ করে গণশিক্ষা প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা হরেছে। 
( এই অঙ্গে বৃত্তিদান পরিকল্পনার মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্রের নিকট উচ্চ শিক্ষার ছার 
কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করা৷ হয়েছে এবং নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষা-সি'ড়ি রচনার ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে । সরকারী “সাহায্য নীতি'র ফলে বেসরকারী দেশীয় উদ্যোগের 
পথ প্রশস্ত হয়েছে। সর্বোপরি বিবিধ উদ্যোগকে গ্রথিভ ও সংহভ বরে 
সরকারী ও বেসরকারী অংনীদারত্বে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বে, একটি 
ব্যাপক “শিক্ষা ব্যবস্থার’ প্রবর্তন হুয়। বড়লাট্‌ লর্ড ডালহৌসি মন্তব্য করেছিলেন 
যে এ দলিলটি হুলে|--““& scheme of Education for all India far wider 
and more comprehensive than the Local or Supreme Govt could have 
even ventured to suggest.” 
কিন্তু একথ| কোনক্রমেই মনে করা বায় ন! যে উডের দলিল একটি 
‘জাতীয় শিক্ষ! ব্যবস্থা, প্রবর্তন করেছিল। জাতীয় এঁতিহোের ভিত্তিতে, সরকারের 
নেতৃত্বে কিন্ব। জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় 
নি। বিজাতীয় শাসকের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে একটি ভিন্দেশীয় ব্যবস্থা এ দেশের 
মাটিতে রোপন কর হয়েছে। একথা ঠিক যে বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সংহত করে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটি ‘ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। স্থৃতরাং উডের দলিল একটি 
বাসীর শিক্ষা ব্যবস্থা? ( State System of Education ) প্রবর্তন করে, এ কথা 
বল চলে। 
ভবিষ্যতের উপর প্রভাব :--উডের দলিলের পরে ভারতের প্রায় এক শতাব্দী 
কাল স্থায়ী ইংরেজ শাসনে এ দলিলের ফলশ্রুতি হয়েছিল সুদুর প্রসারী | ১৮৫৭ 
সন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রভাব সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে। আজও 
তা দূর হয়নি। পুঁখিগত অব্যবহারিক বিদ্ধাবত্তার বোঝা বায়ে “বুদ্ধিজীবী” হওয়ার 


যে ঝোঁক স্থষ্টি হলো, সমগ্র জাতির মেধাকেই তা গ্রাস করে ফেললো। প্রকৃত - 


জ্ঞানপীঠ হওয়ার জন্যে আজও বিশ্ববিদ্তালরগুলিকে সংগ্রাম করতে হুচ্ছে। 
উচ্চশিক্ষার গেটপান রূপে প্রবেশিক। পরীক্ষার প্রাধান্যই নিয়ন্ত্রণ করলো স্কুলের 


শিক্ষ। ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৪৫ 


পাঠ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে । পরীক্ষার বেড়াজালের বাইরে শিক্ষকের স্বাধীনত। 
ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন সুযোগই রইল ন1। উচ্চশিক্ষার মোহ দীর্ঘকাল 
পর্বন্ত বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষীর পথরোধ করে দ্রাড়াল। এই মোহ গণশিক্ষা 
প্রশ্নকে দীর্ঘকাল আড়াল করে রাখলো । মাতৃভাষার দাবি কিছুটী, 
স্বীকৃত হলেও ইংরেজীর আধিপত্য সমগ্র শিক্ষা জগতকেই অধিকার করে 
নিল। শিক্ষ। প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত কতৃত্ব 
পরিবতিত রূপে আজও চলেছে । সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ের 
বাস্িক আচার নিষ্ঠা ও নিয়মকাননের বোঝা বাড়লো। বিগ্ভালয়ের মাত্যন্তরীণ 
প্রশাসনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা অন্তহিত হুলো৷। অথচ সরকারী দায়িত্ব হলে! 
সীমাবদ্ধ। মূলতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টা ও ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরতার ফলে. 
শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হলে। অভিভাবক ও দেশবাসীকে । কিন্ত 
অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী অংশীদারত্ব ও নিয়ন্ত্রণের যে এতিহ সৃষ্টি হলো 
তার জের আজও টেনে চলা হচ্ছে । 

জাতির ক্রমবর্দমাম আশা আকাঙ্াার সাথে সম্পর্কহীন, সংকীণ আদর্শের এবং 
বিদেশী শাসকের হাতে নিয়ন্ত্রিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া! দান! বাধলে! 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে । 

১৮৫৪ সনের দলিল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে এই দলিল পাশ্চাত্য 
শিক্ষার অন্তরারগুলিকে দূর করে এঁ শিক্ষা! প্রসারের পথ সুগম করে দেয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার অন্গকৃলে মনোভাব গড়ে 
উঠেছিল। ১৮১৩ সনের পর থেকে মিশনারী এবং দেশী ও বিদেশী বেসরকারী 
প্রচে্টাও অগ্রসর হড়ছিল। কিন্ত সরকারী নীতিস্ফিরতারঅভীবই ছিল অন্তরায়। 
১৮৩৫ সনের নীতিগত দিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত 
. হয়েছিল। কিন্ত প্রাচ্য পন্থীদের প্রতিরোধ তখনও রয়ে গিয়েছিল। ভাষাগত 
বিরোধও সম্পূর্ণ মেটেনি। মিশনারী উগ্রতার ফলে রক্ষণশীল মহলে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা সম্পর্কেই জন্দিগ্ধতা রয়ে গিয়েছিল । 

এ সব বাধাও ক্রমে ক্রমে দূর করা হলো! । প্রাচ্য বিদ্যাকেও সাহায্য দানের 
নীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাচীন পন্থীরা৷ নরম হলেন। ইংরেজীই প্রশাসন ও 
আদালতের ভাষ! রূপে গৃহীত হলো!। ইংরেজী শিক্ষাকে সরকারী চাকুরির 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারদানের সিদ্ধান্ত হলে|। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ. 
_ বাড়লো । এই ভাবে ধাপে ধাপে ইংরেজী শিক্ষার অস্তরায়গুলি দূর হতে লাগলো! ! 
ভািশিক্ষার-ই তিঃ__১০. 


১৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


'সর্বশেষে ১৮৫৪ সনে মিশনারীদের একচেটিয়া দাবি অগ্রানহ্থা হলো। 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতি গৃহীত হলো। সবরকম বেসরকারী উগ্ভমকেই 
সমদৃষ্টিতে দেখবার নীতি ঘোবণা করা হলো। সাহায্যদান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 
বেসরকারী উদ্ভমকে সহায়ত! করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো । নারী শিক্ষা ও 
মুসলীম শিক্ষাকেও সরকারী উদ্ভমের মধ্যে আন! হলে! । এই ভাবে প্রতিরোধ 
ও অন্তরায় দূর করে ১৮৫৪ সনে ইংরেজী শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ মুক্ত হলে । 


পাশ্চাত্য শিক্ষার পুর্ণাজ গ্রদার 
ইংরেজী শিক্ষা চালু হলেও সংঘর্ষ ও সমস্যার শেষ হলো না। ভিন্টোরীয় 
যুগের প্রাচূর্ষে ইংলণ্ড তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাত্রাজ্যিক শক্তি। জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
শংস্কতিতেও ইংলণ্ডের প্রাধান্য । বহু বিষয়ে ইংলণ্ডের উদারনীতির দিকে 
দিকে জয়গান। কিন্ত সাআ্ঞের ব্যাপারে উদীরনীতি ছিল নীমিত। সিপাহী 
বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় সামন্তশক্তি সম্পূর্ণরূপে: ইংরেজের অন্ুদাঁসে 
পরিণত হলো1। ইংরেজরাও এ শক্তিকে অঙুচর রূপে গ্রহণ করলেন। ওয়াহাবী 
াসোলনের ব্যর্থতা এবং দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শা’র অপসারণের মধ্য দিয়ে 
মুসপীম জাআজ্য পুন: প্রতিষ্ার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হলে|। স্যার সৈয়দ আহমদের 
নেতৃত্বে মুসলীম অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং 
ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের আবহাওয়। স্থষ্টি করলেন। স্থচতুর ইংরেজ শাসকর! 
ন সমাদরে গ্রহণ করলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন নিক্ষণ্টক হলে! | বিভিন্ন 
এলে কয়েকটি ব্যাপক ছুভিক্ষের সংকট ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ শাসনের 
আর কোন সমন্া। বেন রইল না। 
কিন্তু এই পরিবেশেই জন্ম নিল ভবিষ্যতের বিরাটতম' জন্তাবনার বীজ। 
রেজী শিক্ষিত যে ভারতীয়কে একদিন মেকলে সাহেব মনে প্রাণে ইংরেজ তৈরী 
করতে চেয়েছিলেন, ভাদের মধ্যেই ঘটলে! মোহমুক্তি। সিপাহী বিদ্রোহ এবং 
তার পরে ইংরেজদের আচরণ থেকে তারা নিলেন বিরাট শিক্ষা । হিন্দু মেলার 
সংগঠন, সাত্াজ্য সম্রদারণ-নীতির প্রতিবার, দুভিক্ষের মর্মন্তর অভিজ্ঞতা, সংবাদ 
পত্রের কঠরোধ বিরোধী আন্দোলন, আই, সি, এস, পরীক্ষার বয়ঃলীমার আন্দোলন, . 
বিল আন্দোলন এবং ‘ভারত সভা" গঠনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনা! ) 


ক্রমে দানা বাধছিল, ভাই মূর্ত রূপ পেল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহামভা 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে। 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৪৭ 
জাতীয় চেতনার অব্ধারিভ ফলশ্রুতি হলো জাতিকে শিক্ষ! দানের 


. চেতনা স্কুল গড়াকে জাতি সেবা বলে মনে করার ফলে বেসরকারী ভারতীয় 


উদ্যম তীব্র গতিতে অগ্রসর হলো! । গণজীবনের প্রতিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি পড়লো । গণশিক্ষা তথা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই অন্যতম লক্ষ্য হলো। 

এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়লো সরকারী প্রশাসনেও। শিক্ষা প্রশাসনের 
বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ. হুলো!। জাতীয় চেতনাকে কিঞ্চিৎ “কনশেসন্” দানের 
উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন সীমাবদ্ধ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করলেন । কিন্ত জাতীয় চেতনার 


বন্যাকে বীধ দিয়ে আটকানো গেল না | 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই পটভূমিতেই উড, জেঙ্প্যাচের নির্দেশগুলি 
কার্যকরী করা হতে লাগলো। 


উড ডেসৃপ্যাচের প্রয়োগ 

উডের দলিল অনুসারে ১৮৫৬ সনে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
হুয়। স্কুলের উন্নয়ন, শিক্ষকদের বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করণ 
এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সাহায্য দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। শিক্ষাবরাদ্দের 
এক অংশ সরকারী স্কুলের জন্য এবং অপর অংশ ' বেগরকারী স্কুলে 
সাহায্যের জন্য ব্যরিত হয়। 

সরকারী উদ্যোগে কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রেসিভেন্দী. কলেজ, লাহোর কলেজ, 
এলাহাবাদের মুর্‌ কলেজ প্রভৃতি এই সময়েই স্থসংগঠিত হয়। বেসরকারী বিদ্তালয়ে 
সরকারী সাহায্যের মোটা অংশ এই সময়ে স্বভাবতঃই দখল করেন 
মিশনারীর1। তারা অবশ্য সরকারী সাহায্য ছাড়াও অগ্রসর হন। কলকাতা 


*'ও বোস্বাইয়ের সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লাহোরের ফোর্য্যান কলেজ, লক্ষৌর রীড 


কলেজ, দিলীর সেন্ট ষ্টিফেন কলেজ প্রভৃতি এ যুগের মিশনারী প্রচেষ্টার সাক্ষ্য । 
বেগরকারী ভারতীয় উদ্ভমও ক্রমে স গঠিত হতে থাকে । বিশ বছর 
সময়ের মধ্যে ৬৫ টি কলেজ ভারতীয় উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। রর 
উড্‌_ডেসপ্যাচু, অন্থসাযে তিনটি বিশ্ববিষ্তালর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে এই 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি যূলতঃ কলেজ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া, 
পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিষ্ঠান রূপেই কাজ করে। শিক্ষাদান 
ও গবেষণার দায়িত্ব আসে অনেক পরে। 
মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও বিশ বছরের মধ্যে দীড়ায় ২ হাজার। কিন্ত 


১৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


" পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যা! এবং ইংরেজীর প্রাধান্য শিক্ষাকে একমুখী করে 
দেয়। এ শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য হাস পায়। বিশ্ববিভালয়মুবীনতাই হয়. 
মাধ্যমিক শিক্ষার চরিত্র। অবশ্য মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা প্রচলিত হয়! 
১৮৭১ সনের মধ্যেই সারা ভারতে ১৩৭টি নিঙ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় 

. প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এ ছাড়া ডাক্তারি, ওকালতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও প্রসার 
ঘটে । এ সবের জন্য ১৮টি কলেজ গড়ে ওঠে । 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী উদারতার নীতি গৃহীত হলেও মিশনারী 
প্রচেষ্টা তখনও ছিল অগ্রগামী ; সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যার চেয়ে মিশনারী 
 ক্ষুলে ছিল দিগুণ। ১৮৮১-৮২ জনে সারা ভারতে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৮২৯১৬টি। 
পাঠ্য পুস্তক এবং পঠন পাঠনের পদ্ধতিরও কিছু উন্নতি ঘটে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন ধরনের বিগ্তালয় সরকারী উৎসাহ লাভ করে। মাদ্রাজ, বাংলা ও 
আসামে দেশজ বিদ্যালয়ের প্রাধান্য এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাবে 
সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাধান্য ঘটে। মধ্য প্রদেশে মধ্যপন্থা অবলম্বিত হয়। 
বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র ২৮টি, আর সাহায্য প্রাপ্ত 
বেসরকারী ৪৭৩৭৪টি এবং সাহাধ্যহীন বেসরকারী বিদ্যালয় ছিল ৩২৬৫টি। 
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষ। ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমস্তা। হয় আর্থিক | অর্থ সঙ্কুলানের, 
চেষ্টা হয় স্থানীয় সেন, মিউনিসিপালিটির দান, ছাত্রবেতন, এবং বেসরকারী দান 
সংগ্রহের পথে। তাই প্রাথমিক শিক্ষ। প্রশাসনকে নমনীয় করার উদ্দেশ্যে 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০ সনে লর্ড মেয়ে। 
এর সুচনা করেন, এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটে । ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে 
বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে লোকাল বোর্ডের মাধ্যমে রাজস্ৰের উপর ১ 

. থেকে ৭ই শতাংশ হারে শিক্ষ। সেস্‌ প্রবতিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় 
আয় হয় সামান্যই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ' প্রসার হয় দ্বীর গতিতে। কিন্ত 
বাধা বিপত্তি এবং মিশনারীদের প্রতিযোগিতা সত্বেও ভারতীয় প্রয়াসই ক্রমে 
নেতৃত্ব অধিকার করে। ১৮৮১-৮২ সনে ভারতীয় প্রয়াস মিশন্লারীদের চ্যালেঞ্জ - 
করার মত শক্তি অর্জন করে। বস্তুত সরকারী শিক্ষা বিভাগও জনতার স্বার্থে সামিল 
হতে পারে না। সাহায্য দানের পদ্ধতিও ছিল ক্রটিপূর্ণ। তাই বেসরকারী উদ্ভমের 
সঙ্গে সরকারী শিক্ষা! বিভাগের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৷ ! 


ক্রমেই অবস্থা এমন হতে-থাকে যখন সরকারের কাছে দুটি পথ খোল!- হয় পূর্ণ 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৪৯ 


দায়িত্ব গ্রহণ অথব! সম্পূর্ণ উদাসীনতা । এর 'কোনটাই- গ্রহণ না করার ফলে 
মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রটি অধিকার করে বেসরকারী উদ্ঘোগীরা, ' 
আর প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়গুলি 
হয় অনাদরে ক্ষীণকায়। ১৮৮১-৮২ সনেও সর্বাপেক্ষ। অগ্রগামী প্রদেশে বিদ্যালয়ে 
গমনোপযোগী পুরুষের ৭৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ৮৪ শতাংশ ধরাছোঁয়ার বাইরেই 
থাকে। পশ্চাত্বর্তী প্রদেশে পুরুষের ৯২ শতাংশ ও মেয়েদের শতকরা একশ ভাগই 
স্কুলের বাইরে থাকে। 


প্রথম শিক্ষ| কমিশনের পটভূমি 

এই পরিবেশে নীতিগত সংঘাত অনিবার্ধ। দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি 
সরকারী মনোভাব, শিক্ষার জন্য সেস্‌ কিংবা কর ব্যবস্থা, সরকারী অর্থ 
ভাণ্ডারের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের 
স্থান সম্পর্কে বিতণ্ড! স্থষ্টি হয়। 

উডের ডেদ্প্যাচে মিশনারীদের একচেটিয়| অধিকার স্বীকৃত হয়নি এবং সরকার 
শিক্ষ। ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি বলে মিশনারীরা ছিলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা সুস্থ মনে গ্রহণ করেন নি। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের 
মধ্যে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরকরণপ্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে । স্থতরাং নৃতন করে 
প্রাথমিক শিক্ষ। এবং স্ত্রী শিক্ষার দিকে তারা নজর দিলেন। কিন্ত এ ক্ষেত্রে 
পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, স্কুল পরিদর্শন, সাহায্য বণ্টন এবং প্রতিদ্ন্থী 
বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হলে|। ১৮৬৭ সনে ভারতের 
মিশনারীরা ইংলণ্ডে বার্তা পাঠালেন হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। তাদের সমর্থনে ১৮৭৮ 
সনে গঠিত General Council of Education in India ইংলণ্ডে আন্দোলন সুরু 
করলেন। - 


এদিকে ভারতীয় বেসরকারী বিদ্ধালয়ে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও 


প্রসার বৃদ্ধির দাবি উঠলো!। সাহায্যদান পদ্ধতি সম্পর্কেও নানা অভিযোগ 


উঠলো। এই পরিবেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি পুনর্বিবেচনার 
প্রয়োজন হলে|। গঠিত হলো! জা. চা. unter এর. নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন 
(১৮৮১-৮২)। এ কমিশনে মিশনারী ও ভারতীয়রাও থাকলেন।. এটিই প্রথম 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। কমিশনের কাজ হলো! সরকারী, মিশনারী ও ভারতীয় 
প্রয়াসের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণয় করাঃ প্রাথমিক শিক্ষা নারী শিক্ষা, মুনলীম শিক্ষা 


১৫০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


এবং অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহের শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত 
জ্ঞাপন করা। তা ছাড়! ধর্মীয় শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক, ভাবা শিক্ষা, শিক্ষক যোগানোর 
' সমস্যাও এর আলোচ্যের অন্তভূক্তি হলো। সর্বোপরি শিক্ষায় অর্থ সংস্থান এবং 
প্রশাসনের কথাও কমিশনকে ভাবতে হলে! । কমিশনকে তাই অনুসন্ধান করতে হলো! 
যে ১৮৫৪ সনের নীতি কতটা কার্যকরী হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষাকে কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হলেও 
পরঙ্বক্রমে কমিশনকে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত করতে হয়েছে । 


হান্টার কমিশনের রিপোর্ট 

কমিশনের রিপোর্টে বলা হলো যে ১৮৫৪ সনের নির্দেশ কোথাও যথাযথ 
পালন করা হয়নি । কমিশন তাই নৃতন করে পরামর্শ দিলেন যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারা উ্ভমের কাছে পুরোপুরি হস্তান্তরের জন্য ক্রমে 
ক্রমে সরকারকে হাত গুটোতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারকে 
এক্ষুনি সরে আসতে হবে। আরও উদার ভিত্তিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য দিতে হবে। সাহায্যদানের বেলায় টালবাহানা এবং পক্ষপাতিত্বের 
অবসান করতে হবে। এ জন্য সাহাব্যদান বিধি ( Grant in Aid Code ) 

পুধবিবেচন। করতে হবে। 
ধর্মশিক্ষা ও মিশনারীদের দাবি সম্পর্কে বলা হলে| যে ধর্মনিরপেক্ষতাই 
হবে শিক্ষানীতি । সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেগরকারী' 
বিদ্যালয়ে ধর্মীর শিক্ষা, দেওয়া হলেও সে "শিক্ষায় যোগদান ছাত্রদ্রে পক্ষে 
বাধ্যতামূলক হবে না। এই বাবদে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হবে না। সরকারী 
. মধবা সাহায্যপুষ্ট বিদ্ালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন মিটবে নীতিবোধ সংক্রান্ত 
পুস্তক এবং মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে পাঠদানের মাধ্যমে । 
দ্্যপুস্তক প্রস্তুতিতে মিশনারীদের একচেটিয়া দাবি অগ্রাহ্য. করে “স্কুল পুস্তক 
সমিতি'র ( School Book Society ) উপরই এ ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়। 
হলে|। সৃতরাং এই তিনটি বিষয়েই মিশনারীদের পরাজয় ঘটলো। সর্বোপরি 
কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করলেন যে বেসরকারী উদ্ধম বলতে বোঝায় বেসরকারী 
ভারতীয় উদ্যম এবং ভারতীয় উদ্ভমই বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ 


কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার দাবি ছারথহীনভাবে স্বীকার করলেন। নিশ্ন 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৫১ 


মাধ্যমিক স্তরে ( Middle School Stage ) স্কুল কর্তৃপক্ষকে ইংরেজী অথবা 
মাতৃভাষার মধ্যে বাছাই করার অধিকার দেওয়া হলো। মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে 
কোন পরিচ্ছন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হলো না। অর্থাৎ প্রচলিত ইংরেজী মাধ্যমকেই 
পরোক্ষে স্বীকার করা হোল। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর প্রাধান্য 
থেকে যাওয়ায় নিন্গ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা স্কুল কতৃপক্ষের 
পক্ষে অসম্ভবই হলে|। পরিণামে তাই ইংরেজীর প্রাধান্তই রয়ে গেল। 
মাতৃভাষায় হাইস্কুলের পরিকল্পনা কার্ষতঃ পরিত্যক্ত হলো. 

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও কমিশন উল্লেখযোগ্য স্থপারিশ করেন। আরও বেশী 
শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির পূর্বশর্ত করবার কথা বল! 
হয়। মুসলীমদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, নারী শিক্ষার জন্য উদার সাহায্য, শিক্ষিকা 
নিয়োগ, মহিলা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক পরিদর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
কমিশনের সুপারিশগুলির উল্লেখযোগ্য দিক । 
"-_ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সরবাগেন্ষ। উত্েখযোগ্য অবদান হলে 

বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের স্থপারিশ। ‘এ’ কোর্স এবং ‘বি’ কোর্স নামে অভিহিত করে 
" মাধ্যমিক স্তরে সমতুল্য দুইটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার 
প্রস্তুতি হিসাবে অব্যবহারিক মনন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমই হবে ‘এ’ কোর্সের বৈশিষ্ট্য 
আর ‘বি’ কোর্সের বৈশিষ্ট্য হবে কর্মভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম । বিজ্ঞান, অঙ্কণ 
প্রভৃতিকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের কথা বলা হয়। তা ছাড়া বাণিজ্যিক বিষয় সমূহও 
‘বি’ কোর্সের মধ্যে স্থান পাবে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপি পুথিগত 
এবং একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার এতিহ্ের বদলে বুমুবীনভার চেতন! এইখানেই 
যাত্রা! শুরু করলো৷। তদানীন্তন পরিবেশে এই চেতনার ফলক্রুতি হলো 
সামান্য, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্দেশ রচিত হজে! । 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলার এক্তিয়ার না 
থাকলেও মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সুপারিশের জের টেনে উচ্চ শিক্ষার স্তরেও 
বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কথা বলা হয়। 

হান্টার কমিশনের স্ুপারিশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদুর প্রসারী হয় 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ব্তব্য। কমিশন বলেন এ দেশের অধিবাসীদের দ্বারা. 
প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় প্রথায় পরিচালিত স্কুলকেই দেশজ স্থুল বলে ধরা হবে। এই. 
ধরনের বিদ্যালয়ের রয়েছে জীবনীশক্তি এবং জনপ্রিয়তা । স্কৃতরাং এগুলি. সরকারী 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণ এবং সরকারী উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে 


SER ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


এইসব স্থল ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। চাকুরির ক্ষেত্রে 
সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্থপারিশ করে কমিশন বলেন যে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য আরও বেশী সরকারী সাহায্য প্রয়োজন । বিশেষ করে পশ্চাৎপদ 
অঞ্চল ও জনসমষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়। দরকার। তা ছাড় ভারতীয় পরিদর্শক 
নিয়োগ এবং প্রশাসনের নিয়মবিধিরও সংস্কার প্রয়োজন । 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন বিস্তারিত সুপারিশ 
করেন। এ শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা | ভবিষ্যৎ জীবনের জন প্রস্তুতির 
সহায়ক পাঠ্যবস্ত পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে গণিত, হিসাব 
রক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাণ ও ক্ষেত্র বিজ্ঞান (Mensuration), প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি, 
হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা প্রভৃতি। ক্ষি ও বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষাদানও 
বাগুনীয়। পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত পাঠ্যপুস্তক রচনা 
প্রয়োজন। স্থানীয় কতৃপক্ষই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবে। শিক্ষার মান এবং 
পাঠ্যক্রমেও নমণীয়ত থাকা দূরকার। স্কুলগুলি হবে স্থানীয় পরিবেশের অঙ্গে 
সঙ্গতিপুর্ণ। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আরও ভাল শিক্ষক ও তারের 
শিক্ষণ প্রয়োজন । সুতরাং আরও বেণী নরম্যাল স্কুল দরকার । 


_ প্রাথমিক শিক্ষার প্রশীদন সন্বন্ধেও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। 
পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ” এবং সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লোকাল বোর্ড 
প্রমুখ স্থানীয় স্থায়ন্তাসন প্রতিষ্ঠানের উপর ্যস্ত করার সুপারিশ করা৷ 
হয়। পৌঁস্‌ থেকে আদায় করা স্থানীয় অর্থ কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 
থাকবে এবং মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ বহন কর! হবে সরকারী সাহায্য 
থেকে। সরকারী সাহায্যও যেন কেবল শহরমুখী ন! হয় এই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রাম ও 


শহরের জন্য পৃথক বরাদ্দের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষণের সম্পূর্ণ 
ব্যয় বহন করবেন প্রাদেশিক সরকার । 


ইজ্দাং সুপারিশের মূল কথ! হলো সরকারী সাহায্যপুষ্ট স্থানীয় দায়িত্ব। 
গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হান্টার কমিশন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে 
পারলেন না তা ছাড়া সরকারী সাহায্যও হবে “পরীক্ষার ফলাফল’ সাপেক্ষ । 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নমনীয়তা, বৈচিত্র্য, প্রসার এবং জীবন-সংযোগের কথা 
বললেও কমিশনের শেষোক্ত সুপারিশ হল! এ সব কিছুর নেতিযুলক | 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৫৩ 
মূল্যায়ন f 
হাঁটার কমিশনের মূল্যায়ন করতে হলে এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক 
উভয় দিকই দেখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারী প্রাধান্য এবং প্রাথমিক 
স্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সরকারী দায়িত্ব 
সংকোচনের প্রচেষ্টাই প্রথমে লক্ষণীয় । কিন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষমতা এবং আয়ের উৎস হলে! সীমাবদ্ধ । এরই জন্যে আশানুরূপ ফল হলো না। . 
ত ছাড়া দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি দরদ মূলতঃ কাগজে কলমেই রইল. 
ভাষার প্রশ্নেও কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার করতে পারলেন 
- ন|। মিশনারীদের অধিকার অস্বীকার করা সত্বেও তাঁদের ধর্মভিত্তিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হলো। সর্বোপরি ফলাফলের ভিত্তিতে সাহাব্য দানের 
নীতি শিক্ষা গ্রসারকেই ব্যাহত করলো । 

অপরদিকে ইতিবাচক দিকের পক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তরে বিবিধ পাঠ্যক্রমের এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার সুপারিশ 
বিশেৰ গুরুত্বপুর্ণ। নারী শিক্ষা, মুসলীম শিক্ষা, পশ্চাদপদের শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষণ 
প্রভৃতির স্থপারিশও সমগুরুত্ব সম্পন্ন । ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পুনরুল্লেখের 
ফলে এই সম্পর্কে আর বিতর্কের অবকাশ রইল না। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে 
- পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, পাঠ্যপুস্তকের উদয়ন, নমণীয় প্রশাসন, স্থানীয় পরিকল্পনা 
ও নিয়ন্ত্রণের ফলে গণশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। সর্বোপরি বেসরকারী ভারভীয় 

উদ্যোগের প্রাধান্য স্বীকৃতির ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়। 


সুপারিশের ফলশ্রুতি 


হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেসরকারী উদ্ভমের যে প্রসার ঘটে তা 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
১-৪২ সনে তাই মিশনারী কলেজের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৭টি, 
ভারতীয় বেসরকারী কলেজ ছিল ৪২টি। উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বাড়লে 
বিশ্ববিষ্ালয়ের দরজায় ভীড় হলো। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ ন! থাকায় 
প্রধানত মানৰিক বিগ্ভারই পরিমাণগত স্ফীতি হলে|। অবশ্য চিকিৎসা, আইন 
ও ইঞ্রিনিয়ারিংগ্রস্ৃতি পেশাগত শিক্ষারও কিছু বিস্তার ঘটলো। 

তেমনি বিস্তার হলো নারীশিক্ষায়। ১৮৮২ সনে যেখানে মহিল৷ কলেজ ছিল 
১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২উ*০টি এবং শিক্ষণ বিদ্যালয় ১৫টি, 


১৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সেখানে ১৯০২ সনে সংখ্যাগুলি দাড়ালো যথাক্রমে ১২, ৪২২) ৫৩০৫ এবং ৪৫1 
আলীগড় আন্দোলনের সহায়তায় মুপলীম শিক্ষাও আধুনিক ধারায় অগ্রসর 
হতে লাগলোে|। 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে ১৮৮২ সন থেকে ১৯০১ সনের মধ্যে মান্রাজ, এলাহাবাদ, 
বোম্বাই, বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ‘বি’ কোর্স” প্রচলিত হয়। কিন্তু এ পাঠক্রম 
_ তেমন সাফল্যমণ্ডিত হলো না। ১৯০১-০২ সনে ‘এ’ কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ২০**, আর “বি কোর” পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০০) এই 
অসাফল্যের জন্যে আমরাও কিঞ্চিৎ দারী | মানবিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ আমাদের চিন্তা জগতকে এমনভাবে গ্রাস করে ছিল যে 
ব্যবহারিক শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে আমরা তখনও ভাবতে পারিনি । 
চাকুরির শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবী পেশার শিক্ষাকেই মাত্র আমরা! শিক্ষা বলে মনে.করেছি। 
বেকার সমস্যার তীব্র দংশন তখনও স্থকু হয়নি। তদুপরি দেশের শিল্প বাণিজ্যের 
ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ, স্বতরাং ব্যবহারিক শিক্ষার আগ্রহ ছিল সঙ্কুচিত। 
ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার না ঘটলেও হাণ্টার কমিশনের পরে সাধারণ 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে যথেষ্ট । ১৮৮১-৮২ সনে যেখানে স্কুল ছিল 
৩৯১৬টি, সেখানে ১৯*১-২ সনে হলো ৫১২৪টি। এবং এর মধ্যে ভারতীয় 
বেসরকারী উদ্ভোগই প্রাধান্য পেলো। 
বস্তুত ১৮৮২ জনের উত্তরকালে মিশনারীরা পরাজয় মেনে শিলেন। 
“' এখন অনগ্রসর এবং উপভাতি ও পার্বত্য অঞ্চলে নৃতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে 
৪2 নর যে স্কুল ও কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিকে তারা 
সালন করে চললেন মাত্র। স্থতরাং মিশনারী 'পমন্তার সমাপ্তি ঘটলো।। 
পাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটলো৷। লর্ড রিপনের আইনে 
দত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার দায়িত্ব পেল। উচ্চশিক্ষাকে অবশ 
দের আওতার বাইরে রাখা হলো। তাদের শিক্ষাবাবদ আয়ের উৎস স্থনি্িষ্ট করা 
হলো। সরকারী সাহায্য বিধিও পরিবতিত হলো । - কিন্তু দেশজ সমস্ত বি্ভালয়কেই 
প্রশাসনের অধীনে আনবার যে কথা বল! হয়েছিল, তা আর কার্যকরী হলো না। তার 
“ললি ভন ধরনের সকল গড়ার দিকে ঝৌঁক পড়লো বেশী। দেশীয় পাঠশালাগুলি 
রুমে শুকিয়ে যেতে লাগলো স্থানীয় কতৃ'ত্বে পরিচালিত স্কুলগুলিতে বাড়ীঘরের 
15 সাত উন্নত পাঠ্যক্ৰম ও শিক্ষা-্ধতি প্রচলিত হলো, মেয়েরাও 
স্থলে এলো, কিছু সংখ্যক হরিজন শিশুকেও স্কুলে দেখা, গেল এবং অপেক্ষাকৃত ভাল 


. শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ 3 ১৫৫০ 


শিক্ষক নিয়োজিত হলেন। কিন্তু ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য নীতির’ ফলে: 
ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেবার অবকাশ রইলো না! তার বদলে নির্দিষ্ট মান 
রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা, কড়া প্রমোশন এবং অপচয় বাড়লো। সুতরাং প্রাথমিক 
শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার কিছু হলেও আশানুরূপ হলো না। 

তা ছাড়া লর্ড রিপনই ঘোষণা করেছিলেন যে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকে 
ক্ষমতার বিকেক্দ্রীকরণ বুঝায় না! বস্তুতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ছিল অতি" 
সীমাবদ্ধ। এদের পরিচালক বর্গের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শও ছিল সীমাবদ্ধ। জাতীয় 
চেতনার অগ্রগতির মুখে বিদেশী শাসকের “কনশেসন' রূপে দেওয়া এইসব প্রতিষ্ঠান, 
সহজেই জনপ্রিয় হলো না। বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিমাণও হলো 
বিভিন্ন। অনেক প্রাদেশিক সরকারই কমিশনের আর্থিক স্বপারিশগুলি, 
অমান্য করেন। জুতরাং শিক্ষার জন্য বাড়তি বরাদ্দ অন্যান প্রয়োজনে কিছ্বা অন্যান্' 
স্তরের শিক্ষায় ব্যয়িত হলো । প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ দ্রিদ্রেই রয়ে 


গ্েল। 

তবুও মোটের উপর বলা চলে যে ১৮৮২ জনের কমিশন সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা 
নীতির অবতারণা না করলেও তানেকগুলি জটিলতা ভেঙ্গে ১৮৫৪ সনের 
দলিলের পরিপুরক হিসেবে কাজ করেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পুর্ণাজ- 


প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছে। তদুপরি কয়েকটি দ্রিকে নুতন 
চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি, এই কমিশন বিশেষ: 


আলোকপাত করেছে। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না ষে আমাদের বর্তমান 
প্রাথমিক শিক্ষা! ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে । 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 


1, How was the policy-decision. of 1835 implemented in 016২ 


different Presidencies ? 


(এই অধ্যায়ের প্রথম 


2. Discuss the factors 


তিন পৃষ্ঠার সারাংশ করতে হবে। ) 
which created the background for the” 


Despatch of 1854. 
‘Or 


Why was the Despatch of 185% called for ? 


ন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জয়, সরকারী ভাষ| হিসেবে ইংরেজী, চাকুরিতে শিক্ষিত 
ভারতীয় নিয়োগ, প্রতিযোগিতাযূলক পরীক্ষা প্রভৃতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার 
"প্রসার। মিশনারী উদ্যোগেরই প্রাধান্য, ডাফ’এর যুগ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের 
উদ্যোগে নৃতন ধরনের ভারতীয় আন্দোলন। সরকারী সাহায্যের উপযুক্ত বন্টনের 

সমন্তা। প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের নৃতন দৃষ্টিভদি__চু'ইয়ে নামা" নীতির 
অসারতা, ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষের প্রকাশ । | 

পুরানো সমস্তার জের_ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, মাতৃভাষার ভবিত্যৎ, 
“মিশনারীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি । নূতন সমস্তা_পেশ। ও বৃত্তিযূলক শিক্ষার প্রয়োজন, 
'সুসলীম ও নারী শিক্ষা ভারতীয় উদ্যোগের প্রতি মনোভাব, শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তন 
প্রভৃতি প্রয়োজনেই ১৮৫৪ সনের দলিল।) 


8. Discuss the major recommendations of the Despatch of 
184 ৪৪ supplemented by the Despatch of 1859. 


§ Or 
Make 2 critique of the Despatch of 1854. How far is it true to 


say that it established a State System of Education ? 


(কোন সংকেতের বদলে ১৪১-১৪৪ পৃষ্ঠার সারাংশ তৈরী করাই শ্রেয়। ) 


4. Discuss the historical significance of the Despatch of 1854, 
‘With special reference to its effect upon later developments. 


('যৃহ্যায়ন’ এবং ‘ভবিষ্যতের উপর প্রভাব' অংশ দুটি যোগ করে সারাংশ তৈরী 
করা দরকার। ) ১ 


5. Writes 88০৮৮ 0066 onthe role of Isewar Chandra Vidyasagar 
:28 an educationist, 


(কোন সংকেত গ্রহণের বদলে ১৩৬ ১৩৭ পৃষ্ঠার সারাংশ তৈরী করে নেওয়াই শ্রেয় ।) 
‘6. How was the English system of education introduced ? How 


‘were the Obstacles to the expansion of Western education removed 2 


(১৮৯৩ সনে সরকারী সাহায্যের নীতি, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে পরিষ্কার 
বত নয়, ১৮৩ লনে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত। তার পরে 


“একে একে প্রতিরোধ অপসারগ--(ক) প্রাচ্য শিক্ষাতেও সাহায্য দান করে রক্ষণশীলদের 
বাধা অপসারণ) (বে) ই, 


অগ্রাধিকার- প্রভৃতির 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ +3৫৭ 


সরকারী সাহায্য নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা” প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ 
উন্মুক্ত হলো। : 


7. How was the Despatch of 1854 implemented and to whbhat- 
effect ? 


(‘উড ডেসপ্যাচ-এর প্রয়োগ’ শীর্ষক আলোচনাটি উল্লেখ করতে হবে। ) 
8. Discuss the circumstances that led to the institution of the- 


Hunter Commission. ‘What were the major questions the . 
Commission had to deal with ? 


। বিশ্ববিস্তালয়ের নেতৃত্বে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ; বেসরকারী ভারতীয়” 
উদ্যমের শক্তিবৃদ্ধি সত্বেও সরকারী শিক্ষা বিভাগের বিমাতৃস্থলভ ব্যবহার ; একচেটিয়া 
অধিকার না পাওয়ায় ধমশিক্ষা এবং পাঠ্য: বই. ইত্যাদির প্রশ্নে ভারতে ও বিলেতে 
পাদরীদের আন্দোলন, প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ যোগানোর সমস্যা” এবং ভারতে জাতীয় 
চেতনার দ্রুত উন্মেষই কমিশন গঠনের প্রয়োজন সৃষ্টি করে। ; 

কমিশনৈর বিচার্য হলো সরকারী, মিশনারী. ও বেসরকারী ভারতীয় ভূমিকা 
নির্ণয়; ধর্ম শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক ; ভাষা ও পাঠ্যক্ৰম; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, 
শিক্ষার অর্থ ও প্রশাসন _ অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও. মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি। 

9, Make an analysis of the recommendations of the Commission 


of 1882 in respect of (a) Missionary educafional enterprise, - 


(b) Secondary education and (৫) Primary education. Discuss their 
importance and, effects upon subsequent developments. 


(প্রস্তুতি সংকেতের বদলে “হান্টার কমিশনের রিপোর্ট” এবং “মূল্যায়ন” শীর্ষক 
অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং বিশেষ বিশেষ অংশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা 
করতে হবে।) - ; 

10. “The foundation of modern elementary education in Indis 
was actually laid inl882”. Discuss. { 

{ এ্াভামের আবেদন কার্যকর হয়নি, সুতরাং দেশীয় পাঠশালাগুলি মরে যেতে 
১৮৫৪ জনে প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি দেশীয় স্ুলকেও সাহায্য দেওয়ার 
নীতির কথা বলা হয়। কিন্তু কাজে তেমন কিছুই হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই নৃতন 


5২ সনে স্থানীয় করতে, সাহায্য পুষ্ট এবং উন্নত পাঠাজমের ভিত্তি 


প্রাথমিক স্থুল ব্যবস্থার’ প্রবর্তন । এই ব্যবস্থাই মূলতঃ এখনও চলছে। ) 


অষ্টম অধ্যায় 
শিক্ষা চেতনার নূতন দিগন্ত_জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী 
খারা যুগপৎ কাজ করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটছিল। 
কিন্তু একই অঙ্গে এ শিক্ষার অসারতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠছিল। জাতীয় 
. আন্দোলনের অগ্রগতিই এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ। ৃ্‌ 
'মিশনারীরা এই সময়ে ইন্দোর কলেজ, শিয়ালকোটের মুরে কলেজ, কাপুরের 
ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ, রাওয়ালপিস্ডির গর্ভন কলেজ প্রভৃতি-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
“করলেও সাধারণভাবে তারা হেরে গিয়েছেন। তাদের বদলে আর এক ধরনের 
_ 'আদর্শবাদীরা কর্মক্ষেত্রে এসেছেন। তিলকের নেতৃত্বে পুণার ফাগুন কলেজ 
"১৮৮০ সনে, জ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপন কলেজ ১৮৮২, লাহোরে আর্য 
“সমাজের দয়ানন্দ এ্যাংলো-বেদিক কলেজ ১৮৮৬ সনে, এ্যানি বেসান্তের কাশী সেপ্টল 
হিন্দু কলেজ ১৮৯৮ সনে স্থাপিত হয় এবং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজও 
পুতি লাভ করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা এক বিশেষ আদর্শবাদে 
উদ্ধ,দ্ধ হয়ে কাজে নামেন। - - 
“এইসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বহু স্থল ও কলেজ এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৮২ সনে গৃহীত “বেসরকারী ভারতীয় উদ্যোগের অগ্রাধিকার” এবং “উদার 
সাহায্য” নীতি এই গতি বৃদ্ধিতে সহায়ত! করে। বিশ্ববিদ্ধালয়গুলি কলেজ ও 
“ইলে স্বীকৃতি দানের যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্ত পাঠ্যক্রমে নৃতনত্ব আসে না| পরীক্ষা- 
“ধান একমুখী শিক্ষা প্রসারের ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটে।  উপরন্ত চাকুরির 
বাজারে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা৷ দেখা দিতে থাকে। ১৮৮৯ সনে লর্ড ল্যান্স- 
'ভাউনই বলেন যে প্রচলিত হারে স্থল কলেজে যুবকরা শিক্ষা পেতে থাকলে উচ্চ- 
০, তর সংখ্যা প্রতি বছর চাকুরির সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। অর্থাৎ এ হারে 
শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেকারত্ব আসবে। 
কার্জন যুগ . 
কত প্রসার তথা চাকুরি সংস্থানের অক্ষমতায় ভীত, অথচ 
“সারের জন্ত ব্যগ্র, সেই পরিবেশেই বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড 


র সকল দিকেই সংস্কারের প করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও 
তিনি অচিরেই হাত দিলেন। . এপ করেন 


সরকার যখন শিক্ষার 
দেশবাদী যখন শিক্ষা 
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লর্ড কার্জন প্রথমেই ১৯০১ সনে সিমলাভে এক শিক্ষা সম্মেলন ৰগালেন। 
সম্মেলনের সমীক্ষায় মন্তব্য কর! হয় যে শিক্ষার ভওকালীন-প্রপাঁর হয়েছে অসম 
এবং মাথাভারী। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বাড়লেও ভারতের শতকরা ৮০টি গ্রামে 
কোন স্কুল নেই, তিন-চতুর্থাংশ বালকের শিক্ষার স্থযোগ নেই এবং শতকরা আড়াই 
ভাগ মাত্র মেয়ে স্থলে পড়বার মত সৌভাগ্যবতী। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাষাগুলি 
অবহেলিত। কিন্তু ইংরেজীর মানও নিক্পগামী। শিক্ষার লক্ষ্য হলো চাকুরি 
এবং তার ফলে পরীক্ষার অতি-প্রাধান্য । বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা! সংস্থায় 
পরিণত হয়েছে । বিরাটাকার পাঁচমিশেলী সিনেট এবং এ্যাডহক সিণ্ডিকেটের 
ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশীসনও জরাজীর্ণ। অতি সহজেই অনুমোদিত কলেজ- 
গুলি শুধু কোচিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । বিশ্ববিদ্ভালয়েও উচ্চতম স্তরে শিক্ষা 
দেওয়| এবং গবেষণার উদ্যম নেই। এই গড্ডলিকার মধ্যে ছাত্রদের নিয়মানুবত্তিতা 
নেই। রাজনৈতিক উগ্রতার আবহাওয়া বিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করেছে। 

এই সমীক্ষার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য 
লর্ড কার্জন ১৯০২ সনে প্রতিষ্টা) কবেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। 
রিপোর্টে কমিশন আর নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলেন। পুরানো 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও এক্তিয়ার পুননির্ণয়ের কথা বলা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের 
সভ্য সংখ্য। ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে নির্দিষ্ট করা এবং দৈনন্দিন .পরিচালনার জন্য 
আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট গঠনের সুপারিশ করা হয়। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও ' পাঠ 
পরিচালনার জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিপহ বিভিন্ন “বোর্ড অফ স্টাডি’ গঠনের 'কথা বলা 
হয়। বিশ্ববিগ্ভালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে সাক ও ন্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানোরও 
স্থপারিশ করা হয়| . 

কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও কমিশন বিস্তৃত স্থপারিশ করে। শিক্ষার 
মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রধান স্থপারিশই হয় অ হুমোদনের কড়াকড়ি। অনুমোদনের 
জন্য কলেজগুলিকে উপযুক্ত বাড়ী, সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও 
সরঞ্জাম, স্থগঠিত লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী ও হোষ্টেল রাখতে হবে। মার ভীবন 
ও কাজের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখতে হবে। কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। 
ইংরেজী শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমে উন্নতি এবং পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধেও কমিশন মন্তব্য 
করেন। মেধাবী ছাত্র ছাড়া কারও পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অ 
খর্ব করার জন্য কঠিনতর গরবেশিকা পণীক্ষার ন্থপারিণ করা হয়। 

মোটের উপর কমিশনের বক্তব্য হলো যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ( Second 


ধিকার 


১৬০ ' ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


grade college) আদৌ থাকবে না। অনুমোদিত কলেজ মারফত ছাড়া 
(প্রাইভেট ) পরীক্ষ! দেওয়া চলবে না । এর ফলে নিকৃষ্ট মানের অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মেধাবী শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন 
কমাতে হবে। কিন্ত অনুমোদিত কলেজগুলি বেষ্ট সরকারী সাহায্য পাবে। 
শিক্ষার এই মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ই হবে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষণ ও 
গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্তালয়েই নিয়োজিত হবেন লেকচারার ও অধ্যাপক । 
Extension Lecture ও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব । 


১৯০৪ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন £- কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে : 


বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ঞালয়ের এক্িয়ার স্থির করে দেওয়া হয় এবং আইনের সাহায্যে 
বিশ্ববিদ্ালয় পুনঃসংগঠিত হয়। ১৯০৪ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন এই 
সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কমিশনের স্থপারিশগুলির ভিত্তিতে বিশ্ববিণ্ঠালয়ের 


উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নি্দ্ধারিত হয়। আইনসিদ্ধ সিণ্ডিকেট, নৃতন সিনেট এবং অন্যান্য . 


প্রশাসনিক সংস্থা গঠিত হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। কলেজের অনুমোদন সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। 
প্রতিদানে লর্ড কাজ'‘ন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দেন। ৯) 

সাধারণ উচ্চ শিক্ষা ছাড়। অন্যান্য বু বিষয়েও কাজন হস্তক্ষেপ করেন। 
চিকিৎসা শান্ত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠেরও উন্নতি করা হয়। পশুপালন, বন সংরক্ষণ 
এবং ক্ুষি শিক্ষার সুচনা হয়। পুসা রুষি-বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া 'চারু- 
কলা মহাবিদ্যালয়, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা, 
উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য: সরকারী বৃত্তি, প্রাচীন তিহাসিক সৌধ সংরক্ষণ 
প্রভৃতিও কার্জনের উদ্যমের চিহ্ন। নারী শিক্ষার জন্যও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়। 

বভতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে শিক্ষার সরকারী 


মলোঝোগ এবং উদার অর্থ সাহায্যের নীতি তিনি গ্রহণ করেন। বেসরকারী ' 
কলেঅগুলির জন্য সাহায্য বরাদ্দ কর! হয়। ১৯১৪ সন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ' 


সরকারী সাহাধ্য দেওয়া হয়, ১৯১২ সনে এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। কারিগরি শিক্ষা, 
শিক্ষণ সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক 
বরাদের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে শিক্ষা অধিকর্তা (Director General ) 
নিয়োগের মধ্যে বেন্দরীয় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কার্জনের এই উদ্যমের 
ফলেই ১৯১০ সনে বড়লাটের কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগের জন্য সদস্য পদ স্ষ্টি করা. 
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হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে আধুনিক উচ্চশিক্ষণ ও 
গবেষণার সূচনা হর এই আমলে। তবুও গুণগত উন্নতির বিনিময়ে কঠোর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি জাভীয়ভাবাদী ভারত মেনে নিভে পারে নি। 

উচ্চ শিক্ষায় হস্তক্ষেপের অবধারিত ফল হিসেবে লর্ড কাজ মাধ্যমিক 
শিক্ষায়ও হস্তক্ষেপ করেন। এ ক্ষেত্রেও নীতি হলো ভালো মন্দের মিশ্রণ। একথা 
অস্বীকার করা যায় না যে ১৮৮২ সনের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রেত প্রসারের 
সমর বহু নিল্সমানের বিভ্ালরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের সাথে 
কার্জন এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। একদিকে তিনি বললেন মাধ্য মক স্তরের 
শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা পড়ার কথা, ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি এবং Direct Method 
গ্রহণের কথা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষক-শিক্ষণের কথা, পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনত৷ 
এবং স্কুল ফাইনাল অথবা School Leaving Certificate পরীক্ষার জন্য আরও 
ব্যাপকভাবে “বি কোস” প্রবর্তনের কথা। অপরদিকে “নিয়ন্তণের মাধ্যমে উন্নতির” 
নীতিতে তিনি নিন্সমানের বিষ্ভালরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেন । তাই 
সাহায্যহীন বিদ্যালয়কে অনুমোদন দানের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেন। 
বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিকে স্কুল অনুমোদনের ব্যাপারে কড়াকড়ি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
কঠোরতা অবল্বন করতে বল! হলো। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ক্ষমতা বাড়লো । এতেও সন্তষ্ট না থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াও 
সাহাষ্যলাভের জন্য স্কুলকে সরকারী শিক্ষ। বিভাগের স্বীকৃতি গ্রহণের নীতি 
প্রবর্তিত হলো । সরকারী স্বীকৃতির নিয়মে কড়াকড়ি করে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে 
শক্তিশালী করা হলো। নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে অনুমোদিত বিদ্ঠাল্যকে 
পুরস্কৃতও কর! হুলো। | তাদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়লো । প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
ছাত্র পাঠানোর অধিকার পেল কেবল অনুমোদিত স্ষুলগুলি। এইসব স্কুলের ছাত্রদের 
মধ্যেই সরকারী বৃত্তি সীমাবদ্ধ করা হলো। মাধ্যমিক শিক্ষার কাজন এই নীতি 
ঘোষণা! করলেন ১৯০৪ সনে একটি সরকারী প্রস্তাব আকারে। 

প্রাথমিক স্তরে কিন্তু কাজনের সংকোচন নীতির ব্যতিক্রম ঘটলো । 
১৮৮২ সনের পরেও প্রাথমিক শিক্ষার আশাঙ্গরপ প্রসার ঘটেনি, এই উল্লেখ করে 
তিনি ঘোৌষণ। করলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সক্রিয় প্রসার ঘটানো রাষ্ট্রের 
অন্ততম দায়িত্ব । প্রাদেশিক রাজস্ব এবং জেলা-বোর্ডের তহবিলেও প্রাথমিক 
শিক্ষার দাবি সর্বাধিক। লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-বরাদ্দও শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্ঠই ব্যয় করা উচিত। 


৯১ 


১৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ওঁ ঘোষণার সন্দে তিনি উন্নততর পাঠ্যক্রম, শারীর শিক্ষা, প্ররুতি-পাঠ, 
পাঠ্যক্রমের সাথে গ্রামীণ প্রয়োজনের সংযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই 
ইংরেজী পড়ার স্থচনা, প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য কুবি-শিক্ষাসহ ছুই বৎসরের উন্নত 
শিক্ষণ, উন্নত বেতন প্রভৃতির কথাও বলেন। 

কার্ধক্ষেত্রে এই নীতির ফলে প্রাথমিক স্তরে সরকারী সাহায্য বাড়লো, স্কুল গৃহ, 
সরঞ্জাম ও আসবাবের জন্য বিশেষ বরাদ্দ হলো এবং স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান গলিতে 
শিক্ষা ব্যয়ের একতৃতীয়াংশের বদলে অর্ধেকাংণই সরকারী সাহায্যরূপে 
দেওয়া হুলে|। “ফলাফলের ভিত্তিতে সাহাব্যের নীতি”ও পরিত্যক্ত হলো! 
ফল হলে! প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার | ১৯০১-২ সনে যেখানে অনুমোদিত স্থল 
ছিল ৯৩৬০৪টি, সেখানে ১৯১১-১২ জনে হলো ১১৮২৬২টি। বস্তুত প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরে কাজন যুগপৎ পরিমাণগত এবং গুণগত উন্নতির নীতিই গ্রহণ 
করেছিলেন । 

কাজন নীতির মূল্যায়ন :_কার্জন নীতির মূল্যায়নের সময় বলতেই হবে যে 
শিক্ষার মূল আদর্শ কিংব। কাঠামোর কোন মৌলিক সংস্কার ভিনি করেন নি। 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষভার নীতিতেই তিনি 
সরকারী উদ্যম ও সাহাষ্যকে নিয়োজিত করেন। 

তবে উন্নত পাঠ্যক্রম, মাতৃভাষার গুরুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও বিশেবীকরণের দিকে তিনি অঙ্গুলি নিদেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন 
সংস্কার, শিক্ষা মানের উন্নতি, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি 
গুরুত্ব এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। বিশ্ববিগ্া়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে উচ্চতম 
পর্যায়ে শিক্ষ। দেওয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রকৃত ভিত্তি গঠিত 
হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অধিকতর দায়িত্ব, উন্নত পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ ও শিক্ষক 
নিয়োগের দিকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বস্তুত শিক্ষার জকল দিক ও স্তরেই 
জরকারী মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়। 

আবেগমুকত বিশ্লেষণ নিয়ে বিচার করলে কার্জন আমলে শিক্ষা সংস্কারের বহু 


দিক প্রশংসার দাবি করতে পারে। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমের বৈচিত্ত্য- 
করণ, বিজ্ঞান 


শিক্ষা চেতনায় নৃতন দিগস্ত__জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৬৩ 


কিবা পরোক্ষভাবে কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণে বর্তমানের 
মানদণ্ডে অতীতের বিচার অসম্ভব। যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই যুগের বিচার । সেই 
বিচারে তদানীন্তন ভারতীয় যুগ মানসের অঙ্গে কাজনের শিক্ষানীতির হলো 
সংঘর্ষ । 

বে পদ্ধতিতে কাজন ভার শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন 
তাকে সুন্থ মনে মেনে নেওয়া ছিল জাভীরতাবাদী ভারতের পক্ষে অসম্ভব । 
কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ। তিনি সরকারী অর্থ সাহায্যের 
সাথে সরকারী -নিয়নত্রণকে সংযুক্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্ালয় প্রশাসনে শিক্ষক 
প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেও তিনি মূলত সরকারী প্রাধান্তই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
বস্তুতঃ উত্তরকালে স্তাডলার কমিশনই কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়কে সর্বাধিক 
সরকার-নিরন্্িত বিশ্ববিদ্যালয় রূপে অভিহিত করেন। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে 
‘সম্পুর্ণ সরকাণী দায়িত্ব" স্বীকার করা হলো না, অথচ মানোন্নতির নামে বিদ্যালয় 
“নিয়ন্ত্রণের” যে নীতি গ্রহণ করা হলো, তা বেসরকারী উদ্যোগের বাধা সবি 
করলো । পরোক্ষে এ নীতি হলো উচ্চশিক্ষা সংকোচনের নীতি । এ অবস্থাটি 
জাতির পক্ষে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। 

কার্জনের যুক্তি ছিল যে ১৮৮২ সনে গৃহীত “শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্নারনী তির’ 
প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল | যথেচ্ছ বেসরকারী উগ্মের ফলে মানাবনতি ঘটেছে। 
স্কুলের আবহাওয়ায় রাজনীতি ঢুকেছে । স্থতরাং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে 
আসা অস্থচিত এবং প্রশাসনের ভারতীয়করণের গতিও মন্থর করা প্রয়োজন । সর্বোপরি 
নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানোন্নয়ন বাঞ্ছনীয় । 

অপরদিকে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে তখন নতুন চেতন|। গণশিক্ষা সম্বন্ধে 
আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। 
ভারতীয় ভাষা এবং প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি নতুন করে আকর্ষণ বেড়েছে। শিক্ষায় 
ভাষা মাধ্যমের প্রশ্নটিও নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে। ইতিহাস ও ভূগোলের 
সাহায্যে দেশ প্রেমের প্রেরণা দেওয়! হচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসন দেশীয়করণের দাবি 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে যে ইংরেজ শাসনের বিক্ণুদ্ধে 
অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্বন্ছা সম্বন্ধে অনন্ত রূপ 
পাচ্ছে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রতি চেতন! নিবদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষা প্রসারকেই 
আগু প্রয়োজন বলে যখন বিবেচনা করা হয়েছে, তখন শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা 
প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য । 


১৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


বস্তুত: দক্ষ প্রশাসক হলেও কাজ ন ছিলেন গেৌঁড়। জাআজ্যবাদী। এ দেশের 
ভাবমাননের প্রতি সহানুতূতিহীনত| নিয়ে তিনি শিক্ষাসংস্কারের পি 
করেছেন। ১৯০১ সনের সিমলা সন্মেলনে দেশী শিক্ষাবিদের; স্বীকৃতি দেননি 
সমাবর্তন ভাষণে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। সময়ের 
অগ্রান্ করে প্রশাসনের রথচক্রের সাহায্যে তিনি শিক্ষা সংস্ঞারের রা 
করেছেন। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির ভাবমানপ তখন নরম পথ 
বদলে চরমপন্থার দিকে গতি নিয়েছে । এই পরিবেশে উভয়ের মধ্যে নং 
অনিবার্ধ। সংঘর্ষের ফলশ্রুতিই জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন । 


জাতীয় শিক্ষা, আন্দোলন প 

যদিও কার্জনের শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে বিস্ফোরণের ₹ 

দিয়েছে, তবুও একথ| ঠিক নয় যে এই আন্দোলন কেবল কার্জন নী 

প্রতিক্রিয়। এবং প্রতিবাদ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দর 

জাতীয়তাবাদী দেশীয় শিক্ষাবিদ মহলে অসন্তোষ ঘন হয়ে উঠেছিল। কা 

নীতি তাকে ত্রাম্বিত করে এবং বিস্ফোরণের জন্য স্কুলিত্দ সরবরাহ করে। সময় 

ল্দোলনের পটভূমি :--১৮৬৭ সনে হিন্দুমেল। তথ! জাতীর মেলার ধনে 

৷ থেকেই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা। সম্বন্ধ চেতনার সৃষ্টি হতে থাকে । ১৮% কথা 
আধ সমাজ" প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে জীবন ও সংস্কৃতি সংস্কারের 


প্রচার করে দরের 
ন করে। ১৮৭৮ সনে প্রতিঠিত Theosophical ১০৬৪৮ ভারতীয় জীবন চি 


k লি মি র রস্বত ৮২ ) 
সেনের ব্রাহ্ম বিদ্যালয় মত্রের সারন্ঘত সমাজ (১৮ | রানের 


তর্ 
অচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয্োজন ক্রমেই 
হুয়। ১৮৮৫ সনে প্রতিঠার হব 


র রি সংস্কারের 
উথ্থাপন করে। থা 8 ক): টু দের 
জীবন আন্দোলনে নেতৃত্ব করে। ভারতী 


গহীন 
বোঝা যায় যে জ্ঞাত ধু থে সংযোঁ ৃ 
বিদেশাগভ শিক্ষাব্যব তীর এঁতিঙ্থ ও জীবনের সা গার 


না ভারতীয় । এই | 
ফলশ্রাতি হয়েছে বিজ্াতীয়তা, অ ঘুল্যবৌধের বিরোধী গা 


[ধের অ 
প্রচলিত শিক্ষা জাতির আশা আব াস্ৃহীনতা, এবং মানবিক মূল্যবোধ রেখেছে! 


শিক্ষা চেতনায় নৃতন দিগন্ত__জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৬৫ 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকরাও প্রাচীন মূল্যবোধের জয়গান গাইলেন 
কেন? এর কারণ হলো পরাধীন জাতির জীবনে স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় যখন নিপীড়িত বর্তমান থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রাচীন গৌরবের মধ্যে 


" সাস্তুন! অনুসন্ধান করে, প্রাচীন আদর্শ পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে। 


এই পুনরুজ্জীবনবাদই (Revivalism ) অবশ্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একমাত্র _ 
প্রেরণা নয়। প্রচলিত শিক্ষার অসারতা তারা অনুভব করেছেন, এবং সংস্কারের 
পথে অগ্রসর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চেভনা মূলত এই পথেই 
অগ্রসর হয় । ১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি 
নতুন জীবনাদর্শ তথ।শিক্ষাদর্শ দেবার চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ডন 
সোসাইটি'ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে অগ্রসর হন। ভাগবত চতুপ্াঠী গড়ে ওঠে। 
তা ছাড়া ভারতীয় পরিচালনার কয়েকটি বিদ্যালয়ে কিছু নতুনত্ব সংযোজিত 
| ধর্মীয় শিক্ষা, জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে পাঠ্য, প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
অন্থ্রাগই হলো এইসব বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য । মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অন্রাগ এবং 
জাতীয় ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ার মধ্য দিয়ে আত্মসন্রম ও দেশাত্মবোধক পরিবেশ 
সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত একটি পৃথক ও প্রতিদ্বন্দ্বী “শিক্ষা 
ব্যবস্থা” গড়বার প্রবণতা ছিল না। এ ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে এক 
বিশুদ্ধকরণ আন্দোলন। 

লে যুগের রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিশুদ্ধিকরণ আন্দৌলনকে 
প্রতিবাদ সান্দোলনে পরিণত করে। বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, পারস্তে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, তুকি দেশে বিপ্রবী আন্দোলন (ইয়ং টার্ক ), ১৪০৫ 
সনের রুশ বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা ভারতের ভাবমানসে এক বিরাট আলোড়নের 
কটি করে| লরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বিপিন-লাজপৎ-তিলক-- 
তারবিন্দের নেতৃত্বে চরম পন্থার দিকে ঝেশকে। তাছাড়া ভারতের শিল্পায়ন 
আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় বাণিজ্য স্থরু হয়েছে স্থতরাং বাণিজ্যিক শিক্ষা, 
বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে! বিদেশীর স্বার্থে 
গ্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের এই ব্যবহারিক প্রয়োজন 
পুরণে ছিল অক্ষম । তাই বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রয়োজন হলো। | 

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :_সমস্ত দিক থেকে চেতনার পটভূমি যখন 
এইভাবে প্রস্তুত, তখন এলেন লর্ড কাজন। তিনি নিজের আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
এবং পদ্ধতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেন। কাজনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা 


১৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


এই বিক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ করলো|। নৃতন চেতনা ও আকাঙ্জাই 
‘জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন’ রূপে বিস্ফোরিত হলো। 

কাজনের দমননীভিই সবষ্টি করলো আন্দোলনের আশু কারণ। 
বঙ্গতব্দের প্রতিবাদে নেতারা ঘোষণা করলেন '্বদেশী” আন্দোলন। “ত্রিবিধ 
বজনের” (121৩ Boycotb ) আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু ছাত্র স্থল কলেজ 
বয়কট করলেন। সরকার প্রয়োগ করলেন দমননীতি। “কুখ্যাত কালণইল 
সাকুলার” ( Carlyle Circular ) বেরুলো। স্থতরাং একদিকে কালাইল 
সাকুলার এবং অপরদিকে আশুতোষ চৌধুরীর বয়কট সাকুলারের শক্তি 
পরীক্ষা হলে|। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে 


National Council of Education গঠিত হলো এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পন। কার্যকর 
করার জন্য Ways and Means Committee হলো। 


আন্দোলন কেবল নেতিবাচক স্তরেই থাকেনি । নিপীড়িত ছাত্রদের জন্য 
ইতিবাচক কিছু করারও প্রয়োজন হয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
Society for the Promotion of National Education 1 Bengal’ গঠিত 
হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কতৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অরবিন্দ ঘোষ হলেন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ । ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের 
কলকাতা অধিবেশন এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করে যে জাতির 


ভাগ্/জিপি রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পন্থায় ও জাতীয় কতৃত্বে জাতীর 
শিক্ষা সংগঠনের সময় এসেছে। 


বিদ্ধালয় ও ছাত্র সংখ্যার হিসাবে চমকপ্রদ না হলেও একটি নৃতন আদর্শ ও 


কর্মপন্থার সুচনা হিসাবে এর এতিহাসিক গুরুত্ব অপরিদীম। পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, 
ূ্ববন্ধে ৪০টি, জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় অতি ভ্রু প্রতিষ্ঠিত হয়। ত! ছাড়া 
সাধারণ কলেজ এবং পেশাগত শিক্ষার প্রতিঠানও স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে 
সর্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল যাদবপুর কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ । 
আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় আদর্শ সহ্বন্ধে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল না। তবুও 
সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা এবং সরকারী নিয়ন থেকে মুক্তি, সম্পূর্ণ ভারতীয় কতৃত্ব, 
মাতৃভাষার প্রতি সন্ত, ইংরেজীর প্রতি অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্ব, বৃত্তিগত শিক্ষা 
এবং শিক্ষায় স্বাদেশিকতার আবহাওয়াই ছিল এই যুগের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য৷ 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে অন্ধ অইকরণকে নিন্দা করা হলেও জাতীয় বিদ্যালয় গুলিতেও 
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সরকারী স্থলে প্রচলিত পাঠক্রমকেই সামান্য হেরফের করে গ্রহণ করা হয়। 
কোন আমুল পরিবর্তন হয় না। 

এই আন্দোলনের সামনে সমস্যার অন্ত ছিল ন! সম্পূর্ণ নৃতন পাঠ্যক্রম 
উদ্ভাবন, সুদক্ষ শিক্ষক সরবরাহ» জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে 
অভিভাবককে উদ্ধদ্ধ করা, প্রয়োজনীয় গৃহ ও সরঞ্জাম যোগান এবং নিয়মিত 
অর্থনংস্থান প্রভৃতি ছিল এমনি কয়েকটি সমস্যা । বস্তুত এইসব সমস্তার জন্যই 
নতুন শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয় নি। 

আন্দোলনের করেকটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও ছিল। আবেগপ্রাধান্ত তো 
ছিলই। হিন্দু পুনকুজ্জীবনবাদের ফলে মুসলমানদের অংশ ছিল অল্নই। নেতৃত্বের 
মধ্যে ছিল আদর্শগত বিরোধ। এক অংশ প্রাচীন শিক্ষার এঁতিহ, আর এক অংশ 
আধুনিক মানবিক বিদ্যা এবং তৃতীয় অংশ বিজ্ঞান, কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই তিনের মধ্যে যথাযোগ্য অনন্বর স্থাপিত হয় নি। 
সর্বোপরি বঙ্গভঙ্ আন্দোলনে ভাটা পড়ার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও 
ভাট পড়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ফলেই তারকনাথ পালিত এবং 
রাসবিহারী ঘোষ তীরের বিরাট দান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বদলে কলকাতা 
বিশ্ববিছ্যালয়কেই দিলেন । 

সরকারী নীতির নমনীয়তাও আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অবসান করতে সহায়ত! 
করলো। আন্দোলন স্তীমিত হওয়ার কালে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন প্রবল 
দুশ্চিন্তা; তখন সরকার অপেক্ষারুত উদ্দারনীতি গ্রহণ করলেন। জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজন বোধে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের 
অধিকার দিলেন। আন্দোলনের প্রথম পর্ধার শেষ হলে! । 

শিক্ষা চেতনার মুক্তি £- আন্দোলনের প্রথম পর্যায় কোন বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, কিন্ত এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধ্যান ধারণা 
পরিচ্ছন্ন হয়েছে এবং উত্তরকালে স্থগঠিত নীতির রূপ নিয়েছে। গ্যানি বেসাস্ত 
ঘোষণা করলেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আচার অভ্যাস, পরিচ্ছদ, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি 
সব কিছুতে বিজাতীয় প্রভাব সৃষ্টি করে শিশুদের অন্তর করেছে বন্ধ্যা এবং সমগ্র 
প্রকৃতিকে করেছে অধ্যাত্ম চেতনাহীন। বিদেশাগত শিক্ষা জাতিকে বিজাভীয়ত্ব 
দ্রিয়েছে। সুতরাং এ শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন । গোপাল কৃষ্ণ গোখেল চাইলেন 
শিক্ষা বিভাগের ভারতীয় করণ। লালা লাজপৎ বললেন ষে অতীতের অতি" 
রী উবংজজতি নিন্দ: উভরই বজ নীয়| ভারত অপরকে দা এবং 


১৬৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


অপরের কাছে গ্রহণ করেছে, এই চেতনাই সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। একদিকে 
মৌলিকত্ব এবং অপর দিকে আত্মসন্ত্মের সাথে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করার মত 
মানসিক উদারতার সমন্বয়ই বাঞ্ছনীয় । জাতীয় শিক্ষা যেমন একদিকে ব্যবস। 
বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্যে তাভীত এঁতিস্যের কথ স্মরণ করাবে, অপরদিকে 
€হমনি বর্তমান অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করবে। 


আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২০-২২ ) 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় আসে আমহযোগ আন্দোলনের 
আমকালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটের মুখে ইংরেজ সরকার একদিকে দান করেন 
বিকৃত মন্টেগু-চেমন্ফোর্ড শাসন সংস্কার এবং 


অপরদিকে অনুষ্টান করেন 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । 


জাতীয়তার আবেগে দেশ তগন উদ্বেলিত। 
ইংরেজদের তুক্িনীতি ও বিলাফং-এর পরশে মুদলীম সমাজও বিক্ষুন্ধ। হিন্দ স্বরাজ 
ও খিলাফতের সমন্বয়ে স্বর হলো এঁক্যবদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন। বয়কট অস্ত্র আবারও 
প্রয়োগ করা হলো!। বিদ্যালয় বজনের ডাক দেওয়| হলে|। গ্রান্ধী্জী এক বছরের 
মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
বিদ্যালয় বর্জন করলো। 
এবারে আন্দোলনের প্রথ 
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিয়দ 


নির্ভয়ে এবং আত্মপ্রভ্যয়ে ছাত্রর! 


ম সারিতে থাকলেন মুসলীম ছাত্র-শিক্ষক ৷ 
শই স্থাপন করেন জামিয়। মিলিয়া ইসলামিয়া । ছয় 


’ মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্ধালয় প্রভৃতি 
বিশ্বৰিদ্ালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে নেতৃত্ব করেন চিতরঞ্রন 
দাশ। শাস্তিনিকেতনও এই যুগে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন 
কেনে গড়ে ওঠে, অনেক, সেকাল কল, টেকনিক্যাল সন, আট ুল এবং 
সংধারণ কলেজ । প্রতিষ্ঠিত হয় বহু সাধারণ বিদ্তালয়। বিহার-উড়িশ্যায় বিস্ঠালয়ের 
সংখ্যা ছিল ৪৪২, বাংলা দেশে ১৯*, বোশ্বাইতে ১৮৯, উত্তর প্রদেশে ১৩৭। ১৯২১ 
সনের মধ্যে সমগ্র ভারতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ১৩৪৯ এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ৭৮৫৭১। 


এবারের আন্দোলনে গ্রান্ধীজী শিক্ষার সং 


দ গঠনমূলক কাজও সংযুক্ত করেন। 
তিনি ঘোষণ। করলেন যে 


সর্বনিক্ন পরিমাণ স্থতো না কাটলে কোন শিশুরই শিক্ষার 


নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অভাব সত্বেও জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বিকল্প পাঠ্যক্রম 


শিক্ষা চেতনায় নৃতন দিগন্ত-_জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৬৯ 


এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সাথে সামগ্রন্ত বিধান 
করতে পেরেছিল । কিন্ত এবারও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি শিক্ষা 
আন্দোলনের ভাগ্য নির্ধারণ করলো! । গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করলেন। এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতার আশা অন্তহিত হলো । এবং সেই 
সঙ্গে ১৯২২ জনেই জাতীয় লিক্ষা আন্দোলনের দ্বিভীয় পর্যায়ের সমাপ্তি 
ঘটলো। 

দুই পর্যারের ভারতম্য :-প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের মধ্যে কিছু 
পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন মুলভঃ বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। সমগ্র ভারতের সহানুভূতি থাকলেও বাংলার বাইরে দু'একটি ছাড়া উল্লেখ- 
যোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কিন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন ছিল 
, অপেক্ষ কৃত গভীর এবং ব্যাপ কভাগ্ন সর্বভারতীয় | বিদ্ধালয়ের সংখ্যাও হয়েছিল 
অনেক বেশী । মুসলীমদের অংশ গ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া প্রথম 
পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল প্রাদেশিক নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে নেতৃত্ব ছিল সর্বভারতীয়, আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত স্থুচিন্তিত এবং 
পরিকল্পিত সর্বোপরি আবেগের বদলে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত 
যুক্তি নিষ্ঠ। তাই এই আন্দোলন শিক্ষা চেতনার অগ্রগতিতে গঠনযূলক প্রভাব 


দুইটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিভিতে গঠিত নবচেতনা প্রকাশ পেয়েছে লাজপত 
রায়ের অভিমতে | ১২০ সনে তিনি ঘোষণা করলেন যে বেসরকারী উদ্ভমে 


জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব । জাতীয় শিক্ষা! ব্যবস্থাকে জাভীর 
সরকারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জাতীয় সরকারের রাজদ্বের উপর সর্ব 
প্রধান দাবি থাকবে সর্বজনীন শিক্ষার। বেসরকারী উদ্ভম ও অর্থ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে 
আড়ালে থাকবার সুযোগ করে দেয় মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রকে জাতীর রাষ্ট্র 
রূপান্তরিত করাই জাভী শিক্ষার গ্যারান্টি। s * 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মূল শ্রোত যদিও ১৯২২ জনেই শেষ হয়, তবুও তৃতীয় 
আর একটি পর্যায়ের উল্লেখ করা চলে। এ পর্যায়ে কাজের বদলে চেতনাই 
ছিল প্রধান। স্বাধীনতার সম্ভাবনা তখন বান্তব। স্থতরাং স্বাধীন ভারতে শিক্ষার 
রূপ কী হবে তাই নিয়ে চিন্তাজগতে পরিকল্পনা চলতে থাকে, ভবিষ্যতে জাতীয় 
শিক্ষার রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি প্রথমত গ্রান্ধীজী প্রবর্তিত 
বুনিয়াদি শিক্ষ। পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় ফলশ্রুতি কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত 


১৭০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


“বেসরকারী ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি”-€১৯৩৮_-৩৯ ) যা স্বাধীন ভারতে শিক্ষা 
পরিকল্পনার প্রাথমিক ইন্দিত দিয়েছিল। 


আন্দোলনের দুর্বলত। এবং ফলশ্রুতি 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি বিকল্প শিক্ষা 
ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ব্যর্থতার পিছনে ছিল অনেকগুলি কারণ। 
আবেগ প্রবণতা! এবং প্ুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব ছিল যথেই। মতবাদে ছিল 
প্রচুর পার্থক্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিল অতিশয় প্রত্যক্ষ । 
সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থারই মত আর একটি ব্যবস্থ। স্থায়ী হওয়া ছিল অসম্ভব । স্ৃতরাং 
এই আন্দোলনের মধ্যে যা ছিল বিশেবত্বের পরিচায়ক, কেবল তাই দীর্ঘজীনী 
হয়েছে, যেমন আর্য প্রতিনিধি সভার গুরুকুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের শান্তি . 
নিকেভন, যা সরকারী শিক্ষ| ব্যবস্থার বাইরে ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ওএতিহ রূপ 
দিয়েছে। তেমনি বেঁচে রয়েছে দিল্লী জামিহ। মিলিরা কিন্বা লক্ষৌয়ের দারক্ুল 
উলুম নাদওয়াতুল উলেমা, যা ইসলামী শিক্ষার ওঁতিহ রূপ দিয়েছে। আর বেঁচে 
রয়েছে চিকিৎসা, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষাত্মক শিক্ষার প্রতিঠান, কারণ এগুলি 
ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, কিন্তু বিদেশী সরকারের কুপাদৃষ্ট 
লাভ করেনি। যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান। অবশ্য নতুন দিগন্তের ইন্দিতে মনোজগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, তাই 
হলো! এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। 

রচনা আন্দোলনকে একটি একক আন্দোলন হলে 
আখ্যা! দেওয়া দুক্র। সমস্ত আন্দোলনটি গড়ে ওঠে পরস্পরের সম্পর্কহীন তিনটি 
বিশেষ পর্যায়ে । তাছাড়া এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এঁতিহবাদী এবং 
আধুনিকতা বাদী, প্ৰাচ্য শিক্ষাপন্থী, বৈজ্ঞানিক ও কলা শান্তজ্ঞ, হিন্দু ও মুসলমান এবং 
এমনি আরও নানা ভাবরূপ। ইত্রাং এ আন্দোগন ছিল বিচিত্র চিন্তার এক 
কলশ্রুচতি | তবুও বিভিন্ন মাদশে র মধ্যে নি্গতম এঁক্য ছিল সকল 
পর্যার়েই। সেই জন্য একে একক ভাবে ‘জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন? বল! 
চলে 

আন্দোল-নর প্রন্ভাব :-জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হয়েছে প্রত্যক্ষ 
ও গরো্তানে হা পনাবীিিপ্রতাকষ আনু ফল, হিসেবে উতৰ করা" লেগ 
সরকারী পঞ্চবর্ষ রিপোরেও (২৯১৭-২২ ) স্বীকার করা হলে! যে এই 
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আন্দোলন পুঞ্জীভূভ অসন্তোবকেই প্রকাশ করেছে। স্তরাং ভারতে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য পুননিণিত হওয়া প্রয়োজন। এ রিপোর্টে ই স্বীকার করা হয় যে শিক্ষার 
উদেশ্য হবে নাগরিকের সাথে তার পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান করা। সুতরাং 
শিক্ষার সংস্কার এবং পুনর্গ ঠন প্রয়োজন। এই হলো! সরকারের উপর প্রভাব | 
তাছাড়া এই আন্দোলনের ফলে গণশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। বরোদা 
রাজ্যে ১৯০৬ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতিত হয়। ১৯১০ ৯৯ সনে 
কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে উত্থাপিত গোখেল বিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। 


এ বিল পরাজিত হলেও রাজা পঞ্চম জর্জএর অভিষেক বাণীতে প্রাথমিক 
১৯১৮ থেকে 


শিক্ষার জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়। এবং 
১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইনও' 


পাস হয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে 


এই আন্দোলনের প্রভাবেই 
গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে সবে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ে ৷ 


তাছাড়া সমগ্র ভারতের জন্য একটি জাতীয় ভাষার চেতন।ও দানা বীধে। 
বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং দেশাত্মবোধের 
পরিবেশ সৃষ্টি হয় । শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে জাতি দেবার মনোভাব এবং জাঁতি 
গঠনের আদর্শ দৃঢ় হয়। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভাবুতীয়করণ দ্রুত 


অগ্রসর হয়। 
এই আন্দোলনের গ্রভাবেই বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 
টার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং নারী শিক্ষার 


ভিত্তি রূপে গৃহীত হয় । নাণ-সাক্ষরত 
অগ্রগতি ঘটে । ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রবণভাও বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার আবহাওয়! সৃষ্টি হয়। 
সর্বোপরি এই আন্দোলন গবেষণার ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি করে। 

কুতরাং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভি চিন্ত! চেতনার ক্ষেত্রে পলিমাটি ছড়িয়ে 
দেয়। চেতনার বে নভুণ দিগন্ত উন্মোচিভ হর তাকেই অবলম্বন করে 
ভবিষ্যৎ সংস্কারের চেষ্টা চলে। বত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল যুগ 


বিভাজিকা। 


১৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1. Make an analysis of Lord Curzon’s educational Policy and 
account for nationalist resistance to it. 

(‘কাজন যুগ’ শীর্ষ থেকে “কার্জন নীতির মূল্যায়নের” শেষ পর্যন্ত সমস্ত 
আলোচনারই সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করতে হৃবে। ) 

2, Make an estimate of Lord Curzon as an educational reformer, 
Is a revaluation of the Curzon Policy justified in view of our present 
“educational problems ? 

(“কাজন নীতির মূল্যায়ন” শীর্ষক আলোচনার সবটাই পড়তে হবে। ) 


8. Trace the origin and development of the National Education 
‘Movement in its different phases, 


(জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন’, “আন্দোলনের পটভূমি”, ‘প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের 
আন্দোলন’ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থিত করতে হবে, এবং 


পরিশেষে তৃতীয় পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষ! ও পরিকল্পনা! কমিশনের কথা যোগ করতে 
হবে।) 

4. Make an analysis of the nature and characteristics of the 
Netional Education Movement, particularly bringing out the 


differences between the first two phases of the movement. 


(কেবল কাজন নীতির গ্রতিক্রিয়৷ নয়, বরং দীর্ঘদিনের অসন্থটির ফল! আর্ধ 
সমাজ, সারম্বত সমাজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, ইন্দ-বৈদিক কলেজ, গুরুকূল ইত্যাদির মারফত 
অমন্ধষ্টি এবং সংস্কার চেতনার প্রকাশ : জাতীয় এঁতিহ৷ এবং মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব: 
পুণরজ্জীবনবাদের প্রভাব ॥ রবীন্দ্রনাথ এবং সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির 
bk সংস্কারের অন্য গঠনমূলক কাঁজ। কিন্ত চরম পরার, প্রভার প্রত্যক্ষ 

অ ছাড়া জাতির নৃতন প্রয়োজন, শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবহারিক দাবি। সর্বোপরি 
রাঙনৈতিক প্রেরণা। কিন্ত আভ্যন্তরীণ আদর্শ সংঘাত। আবেগ প্রবণতার 
আধিক্য । 


ফলাফলের বিচারে বৈশিষ্ট্য-_জাতীয় শিক্ষার চেতনা, প্রশাসনের ভারতীয় করণ, 
প্রাথমিক শিক্ষ| সম্বন্ধে সচেতনতা, ভবিস্ততের দিকে দৃষ্টি 
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ছুই পর্যায়ের পার্থক্য_ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, বিদ্যালয়ের সংখ্যায়, বাংলা দেশ 
বনাম সর্বভারতীয় চরিত্রে; মুসলীম অংশ গ্রহণে, পরিকল্পিত নেতৃত্বে, প্রচেষ্টার 
ব্যাপকতায়, চেতনার উপর প্রভাবে। 

5. Why did the National Education Movement fail te establish, 
a permanent National System of Education ? 

(আন্দোলনের সুরুতে চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল ন! ? বিভিন্ন মতাদর্শের নিন্নতম এক্য 
সত্বেও বিপ্লবী সংস্কার হলো না। পাঠ্যক্রম, সরপ্লাম, অর্থ ইত্যাদির সমস্যা। আবেগ 
প্রবণতা, রাজনীতির প্রভাব । 

এর পরে “আন্দোলনের দুর্বলতা *ও ফলশ্রুতি” শীর্ষক অংশটি যোগ করতে 
হবে।) 

6. Discuss the significance and far reaching effects of the National 
Education Movement. Is it correct to say that the movement opened 
up 9 new vist and irrigated the educational field for subsequent 
developments ? Can it be characterised as “watershed” ? 

(“আন্দোলনের দুর্বলতা ও ফ-শ্রতি” এবং “আন্দোলনের প্রভাব” শীর্ষক.. 
আলোচনার সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত রপ। ) 


নবম অধ্যার 
শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন 


১৯০৫ সনের পরে ছুটি পরস্পর বিরোধী চেম্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখ! দেয় । 
প্রথমটি ছিল কাঞ্জনীর সরকারী নীতিতে শাসনযন্তের সাহায্যে মানোন্নয়নযূলক 
সংস্কার। আর দ্বিতীয়টি ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আলে+কিভ পথে 
সংস্কার প্রচেষ্টা । এই দুইটি প্রভাব কখনও হয়েছে পরস্পরের প্রতিদন্দী এবং 
কখনও হয়েছে পরিপূরক । 

প্রাথমিক শিক্ষান্তরে জাতির নৃতন চেতন। গোখেল বিলের মধ্যে প্রকাশ পেল। 
এ বিল অগ্রাহ করা সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সনের 'দরবার ঘোষণা" এবং ১৯১৩ সনের সরকারী 
প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সরকার এই নীতি প্রকাশ করেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে কার্জন নীতিরই পুনরুক্তি করা হয় ১৯১৩ সনের একটি 
" সরকারী প্রস্তাবে। পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনে কিছু উন্নতিও হয়। কিন্তু অন্যদিকে 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষার প্রসার হয় এবং স্কুলের সংখ্যা বাড়ে। 
শিক্ষ| ব্যবন্থাপন। ও প্রশাসনে আত্মনিরন্ত্রণের দাবি ক্রমেই লৌচ্চার হয়ে 
ওঠে। পাঠ্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনও ক্রমে অনুভূত হর | 

উচ্চশিক্ষার স্তরে মতাদর্শের সংঘাত হয় আরও তীত্র। কানের নীতি ছিল 
আর বেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার দাবির কাছে ইচ্ছায় ব| 
অনিচ্ছায় সরকারকেও এই নীতির পরাজয় মেনে নিতে হয়। ১৯০২ সনে যেখানে 
কলেজ ছিল ১৪৫টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫টি, সেখানে ১৯২১ সনে কলেজ হয় ২৩১টি 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি। নতুন চরিত্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়, যেমন 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭), হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়। বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮), 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০ 'পুনার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় 8.ম.D.গু. (১৯২০) 
প্রভৃতি । 

শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ীনো। এবং গবেষণা অম্বন্ধে 
কার্জনের নীতি অপেক্ষাকৃত সফল হুয়। কলকাতা, বোম্বাই, মান্রাজে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, মনস্তত্ব প্রভৃতি 
নতুন নতুন বিষয় উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যরপে গৃহীত হয়। 
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কাজনের সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতিও বহুলাংশে পরাজিত হয়। এ ক্ষেত্রে স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুমিকা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) অনুসারে কাজ 
করবার জন্য উপযুক্ত উপাচার্য খুঁজতে সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত এবং জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনের বজ'ন নীতিতে বিপর্যস্ত, সেই সময়েই স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আপাত: বিরোধী 
এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। কিন্তু আশুতোষের কর্মধারা 
প্রমাণ করলো যে সরকারী রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রস্তীক 
রূপে বিশ্ববিদ্ালগ্ের নবরূপায়ণই তিনি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রচলিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী যন্ত্রকেই ব্যবহার করে তার বৈপ্লবিক-রূপাস্তর সাধনের 
এই চেষ্টা ছিল জাতীয়তা তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দৌলনেরই আর একটি রূপ | 


স্তাডলার কমিশনের পটভূমি 


স্থল ও কলেজকে মুক্ত হস্তে অনুমোদন দিয়ে স্যার আশুতোষ শিক্ষ। সংকোচন 
নীতিকে পরাজিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাব। পড়ানোর মধ্য দিয়ে 
জাতীয় আশ! আকাজ্জাকে রূপ দেন | বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজন্ব কর্তৃত্বে পড়ানো, বহু 
পাঠ্যবিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয় সুরে গ্রহণ, গবেষণার স্থচন| এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যতের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক স্থাপন করেন। দেশবাসীর অক্ঠ সমর্থন ও সাহায্যের শক্তিতেই তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দ্রুত প্রসারের ফলেই বহু নন প্রশ্ন ও 
জমস্তার উদ্ভব হুয়। আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ 
ও কাঠামো কি হওয়া উচিত, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের চরিত্র, বহু বিষয়ে পড়ানোর 


: সার্থক ব্যবস্থাপনা, উচ্চশিক্ষার আদর্শ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, কলেজীয় রেস্ত 


শিক্ষার মান ও প্রকৃতি, মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক, সরকারের 
সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রভৃতিই হলো নৃতন প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের উত্তর 
এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই গঠিত হয় কলকাতা 
বিশ্ববিভীলয় কমিশন (১৯১৭), কিন্ব। স্যাডলার কমিশন। উচ্চশিক্ষার 
প্রান্ত থেকেই সংস্কার প্রচেষ্টা সুরু হলো । 


১৭৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য। 


স্তাডলার কমিশন 

মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত “কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন” উচ্চ 
শিক্ষার ক্রটি বিশ্লেষণ করে বললেন যে এই স্তরের শিক্ষা! মূলতঃ জাহিড্যমুখী 
এবং সকলের পক্ষে অভিন্ন ও বৈচিত্রহীন। পড়ানোর পদ্ধতিও যাপন্তিক হয়ে 
রয়েছে। তা ছাড়! কারিগরি শিক্ষার অভাবে উচ্চ শিক্ষা মানবিক বিগ্তার 
ভারাক্রান্ত। সর্বোপরি কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন শক্তি নি:শেষিত। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যূল কাজ 
_-উচ্চভম স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজই ব্যাহভ হুচ্ছে। 

কমিশন মন্তব্য করলেন যে, উচ্চ শিক্ষার মানোল্লয়নের জন্য মাধ্যমিক 
শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। কিন্ত প্রচলিত শিক্ষার মান অভি 
নীচু। বিশ্ববিদ)ালয়-পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। বিশ্ববিদ্ধালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম এবং মানই বিদ্যালয়কে অস্থসরণ 
করতে হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিগ্ভালয়ের দিকে একটানা ছাত্রস্সোত চলছে। 
মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্নমুখীতার অভাবে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। অথচ 
মাধ্যমিক শিক্ষার মান নীচু হওয়ায় কলেজের প্রথম দুই বছর প্রকৃত পক্ষে স্কুল 
স্তরের শিক্ষাই চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা আসলে সুরু হচ্ছে কলেজের 
তৃতীয় বর্ষ থেকে। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের উপর দ্বৈত কর্তৃত্ব মাধ্যমিক 
স্কুলকে আরও ভারাক্রান্ত করছে। একদিকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুমোদন 
( affiliation) এবং অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি (recognition ) বজায় 
রাখতে স্ুলগুলি হিমসিম খাচ্ছে। 

কমিশনের সুপারিশ :--কমিশন স্থপারিশ করেন যে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিধ্যালয় 
ুরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন। ইণ্টারনিডিয়েট স্তঃই হুবে 
 উভভরের মধ্যে সীমান|। ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকে হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের 
_ শিক্ষা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে ইণ্টারমিডিয়েটের ছুই বছরেও পড়াশুনা হবে 
স্থলের পদ্ধতিতে। প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্ধালয়ের প্রশাসন 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে একটি আলাদ। ‘প্রবেশিকা ও ইন্টারমিভিরেট বোড?এর 
হাতে দেওয়ার স্পারিশ কমিশন করেন। এই বোর্ডই ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, 
অঙ্নমোদন, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুর জন্যে দায়ী থাকবে। এর ফলে 
নিন্সতর শিক্ষার দায়িত্ব থেকে বিশ্ববি্ভালগ মুক্তি পাবে এবং উচ্চশিক্ষার 
জন্য সমস্ত শক্তি দিতে পারবে । মাধ্যমিক স্তরেও দ্বৈত প্রশাসনের অবসান 
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ঘটবে। সর্বোপরি পৃথক প্রশাসনে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন হলে বিশ্ব- 
বিভ্ভালয়ের দরজায় ভিড়ও কমবে । এই স্থপারিশের মাধ্যমেই ক্ব়ংসম্পুর্ণ 
মাধ্যমিক শিক্ষার চেতন প্রথম প্রতিফলিত হয়। 

উচ্চতর স্তরে বিশেষীকরণের প্রস্তুতির জন্য ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান, 
চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রচলনের 
স্থপারিশ কর! হয়। বস্তুত বিচিত্র পাঠ্যক্রম সুপারিশের মধ্যেই মাধ্যমিক 
শিক্ষায় বহুমুখীনতার প্রাথমিক যাত্রী । কমিশন অবশ্য পৃথক দুই বছরের 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কথা৷ বলেন, কিন্ত নিঃসন্দেহভাবে স্কুলের দশ ও ইণ্টার- 
মিডিয়েটের ছুই__ মোট ১২ বৎসর কালকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুর্ব স্তরের শিক্ষা 
রূপে চিহ্ডিভ করেন। সুতরাং ১২ ঘৎসরের স্কুল শিক্ষার চেতনাও এই 
সময় থেকে দানা বাধভে থাকে। 

কমিশন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। মুসলীম ও নারী শিক্ষার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস প্রয়োজন বোধে মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুলের কথা বলা হয়। 
শিক্ষক শিক্ষণের: প্রসার, বিশ্ববিদ্ালয়ে “শিক্ষা? বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং "শিক্ষাকে 
একটি পাঠ্য বিষয়রপে অন্তর্ভুক্তির কুপারিশও গুরুত্বপূর্ণ । প্রয়োগ বিজ্ঞান, 
শিল্পোরয়নের জন্য:ব্যবহারিক শিক্ষা, পেশা, কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষা প্রসারের 
কথাও বিশেষভাবে বলা হয়। 


উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে কলেভীয় স্তরেও উন্নত শিক্ষার ভুপাঁরিশ 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাম্মানিক 


ভিসন সঙ্গে সঙ্গে এই কমিশনই সর্ধপ্রথম তিন বছরের ডিগ্রীভ্তরের 
কথা চিন্তা করেন। কলকাতা বিশ্ববি্ালয়কে সমগ্র পাঁতকোভর অধ্যাপনাকে নিজ 
উদ্যোগ ও দায়িত্বে গ্রহণ করার কথা বলা হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে সবক্ষণের উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধিমূলক কোর্ট, 
ক্ষৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সংস্থা, এঢাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাণ্টি, বোর্ড অফ ষ্টাডি এবং 
বিভাগীয় প্রধানের ব্যবস্থা করে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করা হয়। পাঠ্যক্রম ও 
অধ্যাপনা সম্পর্কে বোর্ড অফ ষ্টাডি এবং এযাকাভেমিক কাউদ্দিলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার 
কথা বলা হয়। তা ছাড়া কাজ নের নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরূপ জমালোচন। করে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে মুক্তির আবহাওয়া সুষ্টির কথাই কমিশন বলেন। 

বিশ্বরিদ্যালয়ের কাজকে সু্ঠু ও সংহত করার উগ্েষ্যে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার 
লাঘবের কথা বলেন। এ উদ্দেশ্তে ঢাকায় একটি পৃথক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টার-বোর্ড স্থাপনের হুপাঁরিশ করা হয়। আর বলা হয় যে 
মফঃস্বলের উন্নত মানের কলেজগুলিকে ভবিষ্যতে বিশ্ববি্ভালয়ে রূপান্তরের 
আদর্শে কার্যপ্রণালী রচন! করা বাধুনীয়। 


২১১২ 


১৭৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অপরাপর উল্লেখযোগ্য স্থপারিশের মধ্যে ছিল ছাত্রদের শরীর 
শিক্ষার প্রস্তাব এবং এই উদ্দেশ্যে ডাইরেক্টর পদের স্রষ্টি, ছাত্রদের বাসস্থানের 
স্থবন্দোবস্ত, ছাত্র কল্যাণ বোর্ড প্রভৃতি। সর্বোপরি বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলির মধ্যে স্থায়ী সংযোগ স্থাপনের কথা বলা হয়। 

সুপারিশের সীমাবদ্ধ প্ররোগী £_স্তাডলার কমিশনের স্থপারিশ যত ভালই 
হোক, এর অভি সামান্যই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে|। শিক্ষা ব্যবস্থার 
কাঠামো বদলের মৌলিক সুপারিশ সন্বদ্ধেই হলো মতদৈধ। ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজের কার্ধকারিতা৷ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এইসব কলেজে 
উপযুক্ত শিক্ষক যোগান, এবং প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এক্তিয়ারমুক্ত করলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আথিক সংকটের যুক্তিও দেখানো 
হলে|। তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রস্তাবটিও ছিল নান! সমস্তাকীর্ণ। সর্বোপরি 
প্রবেশিকা ও ইন্টার বোর্ডের গঠন প্রণালী, ক্ষমতা এবং সরকারের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে 
নানা সন্দেহের স্বষ্টি হলো । রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিভণ্ডাকে আরও 
ভীত্র করে তুললে। | সুতরাং কলকাতা” বিশ্ববিদ্যালয়. তথা বাংলাদেশেই 
স্ুপারিণ কার্ধকর হুগে। অতি সামান্য । কেবলমাত্র ঢাকাতে একটি আবাসিক 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ১৯২০ সনে । 

কিন্ত কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভন্ত স্থাপিত হলেও স্যাডনার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থপারিখগুলি ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালরেই ছিল সমভাবে প্রযোজ্য | তাই কমিশনের 
রিপোর্ট ও সুপারিণ সর্ধ্বভারভীন গুরুত্ব লাভ করলো! অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এবং অন্যান্য প্রদেশে স্থপারিশগুলি কার্ধকরীও হলো। দিলী, অন্ধ, আগ্রা ও 
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে! কমিশনের আদর্শে। অনুমে।দনধা 
পুরাতন বিখবিত।লনগুলির চরিত্র এবং প্রশাদনেও রূপান্তর এলে || উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে শিক্ষ। বোর্ড হলো । তা ছাড়া আন্ত কলেজ এবং আন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমের সচন। হলো । 

সুদুর প্রপারী প্রভাব ঃ-স্তাডলার কমিশনের সব সুপারিশই হয়তো কাজে 
লাগানো সম্ভব ছিল ন|| হয়তো বাস্তব অবস্থাকে পিছনে ফেলেও কিছু চিন্ত! 
করা হয়েছিল । তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে পড়ানো এবং গবেষণার 
প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কমিশন উচ্চশিক্ষায় আধুনিকীকরণের সূচন! করেছেন। 
নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনে 
নভুন আদর্শ এসেছে। কমিশনের সুপারিশ অবলম্বন করে আজও পর্যন্ত বহু 
ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশানন .চলছে। শিক্ষায় স্বাধীনভার কথা বলে 


শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুল্যবোধ আনা হয়েছে। ছাত্রদের সহ-পাঠ্যক্রমমূলক কাজ 
সমর্ধনের মধ্য দিয়ে শিক্ষায় সক্রি্নতাকে উতদাহিত করা হয়েছে। তদুপরি তিন 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৭৯ 


বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং ডিগ্রীস্তরে ব্যাপকভাবে সাম্মানিক পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব করে 
কমিশন উচ্চশিক্ষাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। | 
অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের আগে ১২ বছরের শিক্ষা, অর্থাৎ দীর্ঘতর 
মাধ্যগিক শিক্ষার প্রস্তাব ভবিষ্যৎ শিক্ষা চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। 
বিশেষীকরণের সহায়ক বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সুপারিশ, করে কমিশন 
পাঠ্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সর্বোপরি শিল্পায়ণের স্দে স্ঘতি. রেখে 
প্রয়োগ বিজ্ঞান, কারিগরি এবং বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কাজের সমন্বয় সাধনের 


প্রস্তাবও ভবিষ্যতের সহায়ক হয়েছে। j 

একথা! নিঃসন্দেহে বল। চলে যে স্তাডলার কমিশনের পরে পঞ্চাশ বগুসর 
থরে শিক্ষ! সংস্কারের চেষ্টা যে সব সুত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে, ভার অনেক 
গুলিরই ভিত্তি ছিল কমিশনের রিপোর্টে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে M্য৮e'র 
মন্তব্যকে গ্রহণ করা. চলে, “The report of the Calcutta University 


Commission has been a2 constant source of suggestion and 


information. Its significance in the history of Indian Education 


has been incalculable.” 

সংস্কার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ £_স্তাডলার রিপোর্টের পরে প্রথম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১৯ সনের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার এবং দ্বিতীয় ঘটন! 
অসহযোগ আন্দোলন - শাসন সংস্কারের ফলে প্রাদেশিক সরকারের হাতে 
শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হুলো। পূর্বাপেক্ষ। ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
প্রাদেশিক আইন সভা নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো। মন্ত্রী প্রথারও সৃষ্টি হলো। 
কিন্তু প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হলে|। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি 
“সংরক্ষিত বিষয়রূপে আমলাদের নেতৃত্বে গভর্ণরের কাছে দায়ী কাউন্সিলারদের 
উপর ন্যস্ত করা হলো, এবং গণজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়গুলি মন্ত্রীদের 
কাছে হস্তান্তরিত হলো । শিক্ষাকে হস্তান্তরিত বিষয় করা হলে! । 

আপাতাদৃষ্টিতে . আইন সভার নির্বাচিত সদস্য মন্ত্রীদের ক্ষমতা বাড়াতে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন আশা এলো! কিন্তু আথিক ক্ষমত। এবং ইউরোপীয়, খ্যাংলো 
ইত্ডিয়ানদের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলো সংরক্ষিত বিভাগে। কলে প্রকৃত অধিকার হলো 
সীমাবদ্ধ এবং আকাঙ্খা পূরণের স্থযোগ রইল না। তদুপরি শিক্ষার দায়িত্ব 
প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার সরে দ্রাড়ালেন ৷ কেন্দ্রীয় 
আর্থিক সাহায্যেও ভট! পড়লে|। স্থতরাং শিক্ষার সংস্কার কেন, উপযুক্ত প্রসারও 
ঘটলো না। 

তবুও ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে আরও ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো। 


১৮০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


এদের সবগুলিই পড়ানোর দায়িত্ব নিল এবং কয়েকটি হলো আবাঁসিক। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রশাসন অপেক্ষারুত গণতান্ত্রিক হলো। 

এই সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো দ্বিগুণেরও বেশী। 
এর অন্যতম কারণ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয় কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার । 
উভয় ক্ষেত্রেই অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের গণ আলোড়ন শিক্ষা 
প্রসারের জন্য বহুলাংশে দায়ী । শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীর একচেটিরা 
আধিপভ্যও আর রইল না। বিজ্ঞান শিক্ষার তাগিদে পাঠ্যক্রমেও ব্যাপকতা 
আসলো। মাধ্যমিক শিক্ষার ‘বি’ কোর্সটির অপমৃত্যু ঘটলে| সত্যি, কিন্ত 
ভার বদলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু স্থাপিত হলো। 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অন্ততঃ নীতির দিক দিয়ে অনেক অগ্রগতি হলো । এই 
সময়েই সর্বপ্রথম বোম্বাই আইন সভায় বাধ্যতাযূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্যাটেল আইন” 
পাস হয়। আইনের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । কয়েক 
বছরের মধ্যেই অন্যান্য প্রদেশেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস 
হয়। কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে সরে দাড়ালেন, আর প্রাদেশিক অর্থ 
ভাণ্ডারেও হলে| কার্পণ্য । ১৯২৯ সনের অর্থ নৈতিক সংকটও মানুষের সঙ্গতি কেড়ে 
।নল। তাই ১৪২১-২২ সনে সারা ভারতে যেখানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল 
১৬০০৭২টি, সেখানে ১৪৪৬-৪৭ সনে হলে| মাত্র ১৭২৬৬৩টি। অর্থাৎ নতুল স্থুল 
হলো অল্প। কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে এই অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা বাড়লো 
অনেক । ১৯২১-২২ সনের ৬৩১০৫৪ ছাত্রের জায়গায় ১৯৪৬-৪৭ সনে সংখ্যা 


দাড়ালো ১৩০৩৬৬৬২। স্থযোগের অনুপাতে ছাত্র “সংখ্যার” সমস্যা তদবধি ক্রমেই 
বেড়ে চলেছে। 


রাজনৈতিক ও প্রশাপনিক-পরিবেশ 


কিন্ত শিক্ষা প্রসারের চেয়েও এই সময়ে শিক্ষা চেতনার দিকে অগ্রগতি 
হয়েছে অনেক বেশী। প্রথম যুদ্ধোতর সংকট মধ্যবিত্তের আত্মনন্তটিকে সম্পূর্ণ 
ধুলিসাৎ করে দিয়ে যায়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে চেতনার নতুন দিগন্ত 
উন্মুক্ত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দৃষ্টিপীমার মধ্যে নিয়ে 
আসে। অপরদিকে ১৯৩৫ সনের শাসন সংস্কারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং 
নির্বাচিত মন্ত্রীসভার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটিও গুরুত্ব অর্জন 
করে তা ছাড়া ব্যবলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভূমিকাও হয় গুরুত্বপূর্ণ । 
ভারতীয় প্রচেষ্টায় দেশের শিল্পায়নের প্রকৃত সূচনাও হয় এই যুগেই | 


সৃতরাং বাণিজ্য-শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা, নানারকম ব্যবহারিক শিক্ষা এবং 
গণশিক্ষার প্রশ্নও নতুন ভাপর্দ জিও তি শি i 


ত 


তি can SL 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৮১ 


সর্বশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরাতন মূল্যবোধকে ধূলিসাত করে, কিন্তু দেশের 
শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে। মন্বস্তর ও সাশ্পরদীয়িক দাঙ্গা জাতীয় সংকটকে গভীরতর 
ঢকরে। কিন্ত স্বাধীনতার দরজায় দাড়িয়ে স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বূপরেখীও 
/ বাস্তব হয়ে দীড়ায়। { 

এই পটভূমিতে রাজনৈতিক ও আধিক সংকটের ফলে শিক্ষার অগ্রগতি ও সংস্কার 
ব্যাহত হয়েছে; কিন্তু সমীক্ষা, স্থপারিশ এবং পরিকল্পনা চলেছে। এই অবস্থাটি ধরা 
পড়েছে নানাবিধ সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট ও প্রকল্পে। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট :_রিপো্টগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য স্তার 
ফিলিপ হার্টগ'ঞর নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষা কমিটির ১৯২৯ সনের রিপোর্ট । প্রাথমিক 
শিক্ষার যে কিঞ্চিৎ প্রসার ঘটেছে ত! স্বীকার করেও কমিটি যুক্তিসিদ্ধভাবে মস্তব্য 
করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে বেশী। প্রাথমিক শিক্ষা ঠিকমত পরিকল্পিতও হয়নি, পরিকল্পনা কার্যকরও 
হয়নি। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা যে মুলত গ্রামীণ সমস্ত৷ এবং গ্রামীণ জীবন যে 
বহু সমস্যা জর্জরিত, এ কথা মনে রাখা হয়নি। এই স্তরের শিক্ষায় অপচয়ের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখ হয়নি। অন্যান্য বহু সুপারিশের মধ্যে কমিটি বলেন যে পাঠ্য- 
ক্রমের আরও সংস্কার, গ্রাম জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ, অপচয়ের প্রতিকার এবং 
প্রাথমিক স্তরে কমপক্ষে ৪ বছরের পাঠ নিশ্চিত করা প্রয়োজন । 

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা; এর পরবর্তী ধাপে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো 
১৯৩৭ সনে গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা । “হরিজন” পত্রিকায় ১৯৩৭ সনে 
পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা! জম্মেলনে মাতৃ- 


ভাষার মাধ্যমে, কায়িক শ্রমমূলক, উৎপাদনকেন্দ্ীক, স্বয়ং নির্ভর, ৭ বছরের সর্বজনীন 
বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা বিচার করা হয়। 


ডঃ জাকির হোসেনের নেড়ৃত্বে গঠিত অনীক্ষা কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট ১৯৩৮ 
সনের হরিপুর! কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ঘোষণা করা হয় যে পরিবেশকে অনুধাবন 
করার মত জ্ঞান এবং জাতীর সংস্কৃতির ভিত্তি হবে বুনিয়াদি শিক্ষা! । 

এর স্বর পরে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আরও সমীক্ষার জন্য কমিটি গঠিত হয় 
বি, জি, খের'এর নেতৃত্বে। খের কমিটি সুপারিশ করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
৬-১৪ বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে এই শিক্ষা প্রবর্তন করা! হোক এবং স্থরু করা 
হোক গ্রামাঞ্চলে । পঞ্চম শ্রেণীর পাঠের পরে উচ্চতর শিক্ষার্থী অন্যান্য ধরনের 
বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। কমিটি বলেন যে সমগ্র বুনিয়াদি শিক্ষাকালকে ৫ বছরের 
নিয় বুনিয়াদি এবং ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। তদুপরি 
৫ বছরের প্রাথমিকোতর শিক্ষার স্থপারিশও করা হয়, যেন উচ্চতর শিক্ষা 
কিছা শির বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা তৈরী হতে পারে। 


১৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


১৯৩৯ সনে গুন। সম্মেলনে এবং ১৯৪১ জনের জামিয়া নগর সম্মেলনে 
বুনিয়াদি শিক্ষার রূপরেখাকে আর একটু উন্নত করা হয়। পরিশেষে ১৯৪৫ আনে 
ওয়ার্ধার জাতীয় শিক্ষা সম্মোলনে প্রাক প্রাথমিক শুর থেকে উচ্চশিক্ষ। ও গণ- 


শিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি পুর্ণা্জ বুনিয়াদি শিক্ষা! পরিকল্পন| তৈরী করা হুর। 


কিন্তু এই শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে ঘোষণা 
কর! হলেও স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত কাজ হলো সামান্তই। স্বাধীন ভারতের জন্যই 
প্রশ্নটি তোল! রইল | 

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন £-- মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও হাটগ কমিটি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বিরাট অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিটির মতে অযাচিত ও 
অনুচিত প্রসার এবং অযোগ্য ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদাই এ অবস্থার জন্য বহুলাংশে 
দায়ী। কমিটি তাই নিন্প মাধ্যমিক স্তরেই বৈচিত্র্যঘূলক পাঠ্যক্রম এবং এ 
স্তরের শেষে ছাত্রদের একাংশকে শিল্প ও বাণিজ্যিক শিক্ষার নেওয়ার 
স্থপারিণ করেম। উচ্চমাধ্যমিক শুরে বিকল্প পাঠ্যক্রমের কথাও বলা হয়। কিন্ত 
ত্দানীস্তন কালে এইসব হুপারিশকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয় নি। 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হলে! ১৯৩৪ সনে উত্তর প্রদেশের 
সঞ্জু কমিটি। এই কমিটি সাধারণ শিক্ষা! ও বৃত্তি শিক্ষার সম্পর্ক বিচার করে 
ইপারিশ করেন যেন নিম্ন মাধ্যমক স্তরের শেষে বৃত্তিগত শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের 
যবস্থা করা হয়, স্কুল শিক্ষার জময়কালকে বাড়ানে। হর, মাধ্যমিক স্তরে 
বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম এবং তিন বছরের ডিগ্রী শিক্ষার প্রবর্তন করা হর! 
উল্লেখযোগ্য যে সপ্রু কমিটি কেবল উত্তর 
হলেও স্থপারিশগুলি সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এসব 
স্থূপারিশও কার্যকর হয়নি । 

এইসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারী মহলকেও প্রভাবিত করে। ১৯৩৫ সনে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি (C. A. B. চ. ) মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটি 
পুনঃ সংগঠনের কথা বলেন। গ্রামের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বংয়সম্পূর্ণ নিল্প 
মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। এই স্তরের পরে উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা বিকল 
পে ব্যবহারিক শিক্ষায় প্রবেশের স্যে 


বিভিন্ন দৈর্ঘ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির । এই স্তরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চাকুরিতে, শিক্ষ 


7/০০৫এর রিপোর্টের প্রথম অংশে আলোচন! করা হয় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৮৩ 


শিক্ষার কথা । এই অংশে শিশু শ্রেণীর উপর বিশে গুরুত্ব, প্রাথমিক স্তরে 
প্রবণতার স্বীকৃতি, নিয় মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর বোবা! লাঘব, এই স্তরের শেষে ৩ 
বহুরব্যাগী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ এবং মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক রূপে ইংরেজী গড়া, 
কিন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয়। 

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে এ্যাবট-উড কমিটির 
মন্তব্যই ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কমিটি স্থপারিশ করেন যে বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং 
বৃত্তি শিক্ষাকে সমমর্ধাদা৷ দিতে ভবে। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া 
হবে আলাদা স্থলে, কিন্ত এই দুই রকমের শিক্ষা হবে পরস্পরের জম্পুরক। 
প্রাদেশিক সমীক্ষার সাহায্যে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বৃত্তি শিক্ষার প্রসার 
দরকার। এই উদ্দেশ্তে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটি গন কর! চলে। কিন্তু শিক্ষা! 
ও শিল্প-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংবোগ থাকা চাই ৷ শিল্প মালিকরা গৃহ, সরঞ্জাম ও 
অর্থ দিয়ে বৃত্ত শিক্ষায় সহায়তা করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়। 

কারিগরি শিক্ষা, ব্যবস্থা সংগঠনের প্রশ্নে বলা হয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ 
শিক্ষার পরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমান্তৱালরূপে থাকবে ভিন বছরের 
কোর্স । এই শ্রেণীর কারিগরি বিদ্ালয়ের প্রয়োজনই বেশী। আর একাদশ 
শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে উচ্চন্তরের সমান্তরালরূপে থাকবে দুই বছরের 
কোর্স । তদুপরি কর্মরত সময়ে সপ্তাহে দুই বেল! করে আংশিক সময়ের 
শিক্ষার কথাও বলা হয়। কমিটর সুপারিশে কলেজীয় স্তরে বৃত্তিগত শিক্ষা; 
Vocational guidance এবং Career PamPLlet প্রকাশ করার কথা এবং জুনিয়র, 
সিনিয়র, আংশিক সময়ের বৃত্তি শিক্ষা এব$ শিল্প ও কলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সংহত 
করে পুতি শিক্ষা কেন্দ্র” (composite ০৪765) গড়বার কথাও বলা হয়। 

গাঞজেণ্ট পরিকল্পনা! 


র কমিশনের আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন-কত্‌ তে, বিভিন্ন সুরের 
যে সব সংস্কার পরিকল্পনা পরশ্পরের সাথে সম্পর্কহীন ভাবে উপস্থাপিত 


পি রডের শিক উন্নয়ন” শিরোনামায় (Post War Educational 


Development in India) প্রকাশিত এই স্বীমে শিক্ষাক্ষেত্রে তখনকার (ইংজগ্ডের 
সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ৪০ বছরের কর্মসথচী প্রস্তাব করা হয়) এই 
সময়ের মধ্যে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের ' শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল কিন্বা 

ae শরেদীতে ১৯ লক্ষ আসনের ব্যবহার হন । ৬ থেকে ১১ বছরের 


১৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


শিশুদের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতাযূলক প্রাথমিক (কিছ্বা বুনিয়াদি ) শিক্ষার 
ব্যবস্থা হবে। ১১ থেকে ১৪ বছরের যেসব ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হবেনা, 
তাদের জন্য “সিনিয়র বেসিক’ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে । আর যারা উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু, 
তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে ১১ থেকে 
১৭ বছর বয়স পর্যন্ত । অনুমান করা হয় যে জুনিয়র বেসিক স্তরের শতকরা মাত্র 
বিশ ভাগ এই বাছাইয়ের মধ্যে পড়বে। উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে দুই ধরনের | 
কলা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অব্যবহারিক বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য থাকবে এক 
. শ্রেণীর স্কুল আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে প্ররোগ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি 
এবং মেয়েদের গাহস্থ্য বিজ্ঞানের জন্য । মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হবে 
মাতৃভাষা । উচ্চশিক্ষার মানোগ্নয়নের জন্য ছাত্র বাছাই করার ব্যবস্থা 
থাঁকবে। স্কুলের পড়া ধারা শেষ করবেন, তীদের মধ্যে মাত্র ৭ থেকে ১০ 
শতাংখকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া হবে। কলেজের স্তরে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স 
তুলে পায়ে তার বদলে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু_হুধে। উচ্চ শিক্ষায় সর্ব- 
ভারতীয় সংহতির জন্য থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্যাণ্টস কাঁমিটি। 
প্রয়োজন অন্গপাতে কারিগরি, শিল্পকলা ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হবে। উচ্চ বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে ভিন বছরের জুনিরার টেকনিক্যাল, 
শিল্প ও ট্রেড স্কুল । এর মর্ধাদা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য । (কিন্বা 
নিয় বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে ৬ বছরের টেকনিক্যাল স্কুল )। একাদশ 
শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার শেষে থাকবে দুই বছরের উচ্চতর টেকনিক্যাল স্কুল। 


এ ছাড়া থাকবে আংশিক সময়ের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা ও 
গবেষণা বিভাগ । 


কমিটি পরিকল্পনা করেন যে সাতিকদের জন্য শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এবং অন্দাতকদের জন্য নানা ধরণের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা 

সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। ৯ বছর থেকে ৪০ বছর বয়সের ৯ 
কোটি নিরক্ষরকে বাঁ্তগত কিন্বা পুথিগ শিক্ষার সাহায্যে সাক্ষর করে 
€ভালা হবে। অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মধ্যে পঙ্গু প্রভৃতির জন্য বিশেষ স্থল, 
মনাষ্য কল্যাণ, সামাজিক এবং প্রমোদযূলক কার্যক্তম এবং Employment 
10855 প্রভৃতির কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য দায়িত্ব 
থাকবে কেন্দ্রীয় শিক্ষ। বিভাগ এবং ভার নীচে প্রাদেশিক শিক্ষা! বিভাগ- 
গুলির। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রের দায়িত্ব 
থাকবে প্রাদেশিক সরকারের। অদক্ষ লোকাল বোর্ডগ্ুলির কাছ থেকে অধিকার 
ও দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করবে । 


সার্জেন্ট কমিটির পরিকল্পনা সে সময়ে বহু সমালোচনার সন্মুখীন হয়েছিল। 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন টে 


বিশেষ করে চল্লিশ বছরের মেয়াদ, অর্থ সমস্যার অজুহাত, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
“বাছাই নীতি” প্রভৃতি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল | কিন্তু সেই একই কথা আজও 
নান! ভাষায় নানা স্তরে বলা হচ্ছে। অনেক বিষয়ে সাজেন্ট পরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল 
থেকে স্বাধীন ভারত আজ পর্যন্তও অনেক পিছিয়ে আছে। 

একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম ব্যাপক হারে 
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার এবং এ সম্পর্কে সরকারী কর্তব্যের কথা বলা হয়। 
আবশ্যিক অবৈভনিক সৰ্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সে সম্পর্কে সরকারী 
দায়িত্বের স্বীকৃতি থাকে । বয়স্ক শিক্ষায় সরকারী দারিত্ব এবং সাধারণ ও 
কারিগরি শিক্ষার পমন্ব্ও এই পরিকল্পনার উল্লেখ্য দিক। বস্তুত সরকারী 
দায়িত্বের ব্যাপক স্বীকৃতি, পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম প্রস্তাব এবং জর্থভারভীয় 
নিক্ষাকে একটি মাত্র ব্যবস্থাপনায় সুসংহভ করবার 
দিকে প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই পরিকল্পনার তাৎপর্য অসীম । একটি জাতীয় 
শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপরেখা এইখান থেকেই আরম্ভ হয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে 
সব শিক্ষ। গ্রয়াসই এই পরিকল্পনার কাছে খণী। 

স্যাডলার রিপোর্টের মধ্যে সংস্কার চেতনার যে যাত্রী সুরু হয়েছিল, পরবর্তী ২৫ 


বছর সময়ে সেই চেতনা বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হয়। সংস্কার রূপারনের চেয়ে 
বিকাশের মধ্যেই এযুগের বিশেষ মুল্য ! এ যুগের পরিণতি 


ক্ষেত্ডে সকল স্তরের 


সংস্কার চেতন! 

হলো সাজেন্ট রিপোর্টে। কিন্ত তখন দেশের স্বাধীনতা অতি আসন্ন।. তাই 
পরিকল্পনা আর কাজে রূপ পেল না। জব কিছু রইলো! স্বাধীনতার উত্তর 
পর্বের জন্য । 


প্রশ্ন ও গ্রন্ততি সংকেত 


ভা far was Lord Curzon’s educational policy effective in 


1. Ho 
the post Curzon period ? 


(প্রথম দেড় পৃষ্ঠার আলোচনাটি উপ স্থিত করতে হবে ৯ 
9, How did the national spirit influence the growth of the 


(প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগ থেকে “স্যাডলার কমিশনের পটভূমি” শীর্ষক অংশের 
এবং সেই সাথে পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দীন, বিজ্ঞান কলেজ 


প্রভৃতির কথা উপস্থিত করতে হবে। ) 


Calcutta University ? 


১৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য। 


8. Analyse the defects in the system of higher education in 
India in the early part of the current century as discussed in the 


report of the Sadler Commission. What remedial measures were 
proposed by the Commission ? Hl 


(স্যাডলার কমিশন” এবং ‘কমিশনের স্থপারিশ’ শীর্ষক অংশগুলির পূর্ণাঙ্গ 
সংক্ষিপ্ত রপ। ) 


4, How did the Sadler Commission (1917-19) influence the 
Concept and structure of education in India ? 

( ইণ্টারমিডিয়েটের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্থচনাঃ আলাদ। প্রবেশিকা 
ইণ্টার বোর্ড, স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্য মিক শিক্ষ| ; ইণ্টার স্তরে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য ; দীর্ঘতর 
স্থল শিক্ষ। 9 দীর্ঘতর ডিগ্রী কোর্স; ব্যাপকভাবে সাম্মানিক কোর্স; বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মূল দায়িত্ব হবে উচ্চতর স্তরে পড়ানো এবং গবেষণ! ; শিক্ষায় স্বাধীনতা ইত্যাদি | ) 

5. Is it correct to say that the importance of the Sadler 


Commission lay more in its impact upon subsequent development 
than in its immediate effect ? 


Or 


EL) 
“The Sadler Commission initiated a reform movement which 
devoloped increasingly since then.” — Discuss. 
Or, 
“The report of the Calcutta University Commission has been 2 
Constant source of suggestion and information. Its significance in 
the history of Indian Education has been incaleulable.”— Discuss, 


(“হুপারিশের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ” এবং স্থদূর প্রসারী প্রভাব’ শীর্ষক 
আলোচনাংশের সংক্ষিপ্ত কূপ উপস্থিত করতে হবে। ) 


6. How did the constitutional reforms of 1919 and 1935 
influence the course of educational development in India ? 

(১৯১৯ এর সংস্কারে শিক্ষাকে প্রাদেশিক বিষয় এবং প্রদেশের মধ্যেও 
হস্তাস্তরিত বিষয় করা হলো, কিন্তু অর্থবিভাগ রইল সংরক্ষিত। স্থতরাং প্রাদেশিক 
ক্ষমতা বাড়লেও এবং মন্ত্রী নিযুক্ত হলেও প্রকৃত স্থযোগ হলো অন্পই। . কেন্দ্রীয় 
সরকারও. সরে দ্বাড়ালেন। তবুও শিক্ষার প্রসার হলো? প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাস হলো। এবং নাঁন। ধরনের প্রাদেশিক স্বীম তৈরী হলো । 

১৯৩৫ এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতা আরও, 
বাড়লো । এই যুগ থেকেই নান! ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা অগ্রসর হলে। । ) 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন hue 


J, Discuss the origin and development of the Basic Education 
scheme till the attainment of independence. 


{ (“ৰুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই বলতে হবে| 

8. Bring out the major features Of the educationsl reform 
proposals involved in the Hartog. Committee and the Sapru 
Committee reports. 

(“হাৰ্টগ কমিটির রিপোর্ট” শীর্ষক আলোচনা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এবং 
তার সাথে “মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন অংশটিতে আলোচিত হার্টগ ও সঞ্জ কমিটির 


কথা সবটাই বলতে হবে। ) 

9. Modern technical and vocational education in Indias 
originated in the Abbot-Wood Report.”’— Discuss. 

( প্যাবট-উভ রিপোর্ট” শীর্ষক অংশটির সবটাই বলতে হবে । ) 
evalution of the major tenets of the Sargent 


10. Make an 
02] reconstruction in the light of our present 


Scheme for educatio 


ংশটির .সংক্ষিপ্ঠাকার উপস্থিত করতে হবে। 

তুলনায় বলতে হন 

রিকর্পনার গও কিছুই হয়নি, (খ) সর্বজনীন প্রাথ র আগ্রহ এখনও 

৬ (গ) হে উচ্চতর মাধ্যমিক স্থুল এবংবহুমুখী শিক্ষা চালু হয়েছিল, () কারিগরি 
থ (৩) বন্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে 


য় সুতরাং প্রচলিত শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় বিদেশী আমলের 
সার্জেন্ট পরিকল্পনা এরতিহাসিক মুল্য দাবি করতে পারে 1) 
t the period. between 1917 and 1944 


11. Js it correct to say tha 
serious thinking than by actual 


wWaB characterised more by 


প্রথম আন্দোলন হলো 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। 

এ শালার কমিশন-_নৃতন সংস্কার পর্বের হুরু। প্রকৃত সংস্কার সামান্যই । 
০, হার্টগ কমিটির রিপোর্ট । সথপাঁরিশ সামান্যই কার্যকর হলো । 
১৯২ ৪৫ লালে PRL ্ীমের নানা ২? সামান্য প্রয়োগ। 
ইতিমধ্যে ১৯৩৪. স্গ্র কমিটি। 
১৯৩৭-- খ্যাবট-উ্ভ রিপোর্ট। 


পরিশেষে ১৯৪৪, সার্জেন্ট পরিকর্পনা। কিন্তু সামান্য প্রয়োগ |) 


দশম অধ্যায় 
স্বাধীনভার বুগ-_শিক্ষা পরিকল্পনা 


স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা 


স্বাধীনতা লাভের পরে দীর্ঘদিনের জাতীয় আশা-আকাজ্জা পূরণের দাবি 
স্বভাবতঃই মুখর হয়ে উঠলো। স্থতরাং সকল স্তরের শিক্ষা প্রসার হলে 
অবশ্তভাবী। কিন্তু গণতন্সম্মত গ্রজাতান্তিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত! হলে! ভভোধিক। তদুপরি উন্নত 
রুষি এবং দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাকে আধুনিক করবার 
দরকারও হলো!। সুতরাং ব্রিটাশ শাসনের শেষকাল পর্যন্ত যে সব পরিকল্পন। 
হয়েছিল, সেগুলিকে নৃতন ভাবে দেখতে হলো। এই নব সমীক্ষার ভিত্তিতে 
জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গরূপে সব স্তরে শিক্ষা-পরিকল্পন। প্ররোগ-কর! হলো । 
প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ভন্য ইংরেজ আমলে উৎসাহ দেওয়ার নীতি 
ছিল, কিন্তু সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না। স্বাধীন ভারতেও এ ক্ষেত্রে সরকারী 
দায়িত্ব কিদ্বা আবস্ঠিক শিক্ষানীতি গৃহীত হয় নি। তবে উৎসাহদানের নীতিকে 
শক্তিশালী করা 'হয়েছে। এই স্তরে সরকারী অনুমোদিত ক্ষুলে সাহায্যদানের 
নীতিও গৃহীত হয়েছে । ১৪৫০-৫১ সনে যেখানে অনুমোদিত প্রাক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৩০৩টি, সেখানে চারটি পরিকল্পনার পরেও 
সংখ্যা হয়েছে ২৯*২টি। প্রয্বোজনের তুলনায় এই সংখ্যা অতি নগণ্য । তদুপরি 
অধিকাংশ বিগ্বালয়ই বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিছ! ব্যক্তিগত মালিকানায় 
পরিচালিত। শিক্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিন্বা স্বায়ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে এই 
ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন আইনও পাগ হরনি। 

উল্লেখযোগ্য যে অনুমোদিত স্কুলের চেয়ে অনন্থমোদ্দিত স্কুলের সংখ্যা অনেক 
বেশী। এর অধিকাংশই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত 
নর। বস্তুতঃ এই ধরনের বহু বিদ্যালয়ই কলঙ্কের মত। তাই প্রাক প্রাথমিক 
শিক্ষা সন্বদ্ধে আইন পান করে বিধিবিধান নিয়ন্ত্রণ কর! দরকার এবং 
গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষা প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়| দরকার। 

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত! :_বস্তঃ আমাদের দেশে প্রাক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা খুব সহজনাধ্য নয়। সমস্যা রয়েছে অনেক। সাধারণ 
জমস্তাগুলি হলো প্রথমতঃ উপযুক্ত জমি ও পরিবেশ যোগানোর সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ 
উপযুক্ত বাড়ীঘর, তৃতীয়ত: প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহের 
সমস্যা। তারপরেই উল্লেখ্য হলো ব্যাপক ও ক্র প্রসারের সমস্যা । বিভখালী 


ঢা এ. 


স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রীথমিক শিক্ষা ১৮ল 


অংশের ফ্যাশান ন! হয়ে, যাঁদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, সেই 
নিনবিভ এবং দরিজ্র শ্রমজীবীর মধ্যে যেন প্রসারিত হয়! হৃতরাং দরকার আরও বহু 
সংখ্যক শিশু বিদ্যালয় । এই সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষিকা এবং তীদের শিক্ষণের 
সমস্তা। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষণের স্থষোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত 
নগন্য । কয়েকটি মাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে ওখানে ছড়ানো, আর 
অস্থায়ীভাবে মন্তেসরি শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে । 
প্রসঙ্গতঃ বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের কথা । এখানে কে, জি, পদ্ধতিতে শিক্ষণের ব্যবস্থা 
রয়েছে কেবলমাত্র গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে । প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষণের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতার 
‘বাল সেবিকা?’ শিক্ষণ প্রকল্প । তা ছাড়া রয়েছে শিক্ষিকার চাকুরির স্থায়িত্ব, 
আকর্ষণীয় সর্তাবলী এবং উপযুক্ত বেতনক্রমের সমস্তা । শিশুর গৃহের কাছেই 
স্কুল কিম্বা উপযুক্ত যানবাহন, শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পুষ্টিকর স্কুল টিফিন 
সরবরাহের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য । তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান হলে উপরোক্ত 
অন্যান্য সমস্যার সমাধানও সহজসাধ্য হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো শিশু শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জন চেতনা জাগানোর সমস্তা, দ্বিতীয়টি উপযুক্ত উদ্যোগ, 
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা, এবং তৃতীয়টি সরকারী ও বেসরকারী স্থত্রে প্রচুর 
অর্থ যোগানোর সমস্যা। 

সমস্ত! সমাধানের পথ: -অমস্তাটি সামগ্রিক এবং জাতীয়। সুতরাং 
সমাধানের চিন্তা ও পরিকল্পনাও লামত্রিকভাবেই করতে হবে । শিশুশিক্ষার 
উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু শিক্ষালয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ, 
পরিকল্পনাকারী এবং প্রশাসকদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রয়োজন। জনসাধারণের চেতনা 
সৃষ্টির জন্য সরকারী বেসরকারী প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার অভিবান 
দরকার। গণপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন জনবসতি অঞ্চলে, বিশেষতঃ গ্রামের 
কৃষক ও ক্ষেতমজুর এবং সহরে শ্রমজীবীদের বস্তি অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল 
প্রতিষ্ঠা “প্রতি শত শিশুর জন্য একটি বিদ্যালয়” এই হওয়া উচিত প্রতিজ্ঞা! । 
শহরাঞ্চলে হয় ছেলেমেয়ের পায়ে হাঁটবার সামর্থের মধ্যে স্কুল করতে হুবে, 
নইলে প্রত্যেকের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করভে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলটি 
হওয়া চাই গ্রামের বেন্দরস্থলে, সকলের বাড়ী থেকে সমদুরত্বে। সকল শিশু- 
বিদ্যালয়ে বাধ্যভামুলক টিফিন দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 


প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মুনাফা শিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে 
বিভীভন প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং পৌর রত্ন নাগরিক 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কর্মচারীদের 
সন্তানদের জন্য স্থুল প্রতিষ্ঠা করতে কলকারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং খামারের 
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লাইসেন্স নেওয়া এবং শিক্ষিকাদের বেতলক্রম ও স্থযোঁগ সুবিধে বিধিবদ্ধ 
করবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করা দরকার! বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র 
বেতনের সর্বোচ্চ সীম! নির্ধারণ করা প্ররোজন। সকল ধরনের, ক্ক,লকেই 
সরকারী পরিদর্শনের অধীন করা গ্রয়োজন। সরকারী. ও বেসরকারী: সব 
স্কুলের জন্য অভিভাবিকা এবং স্থানীয় চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদের নিয়ে পরিচালন 
সমিভি গঠন কর। দরকার । 

. প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার খ্রঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণকে ভারতীয় পরিবেশের 
উপযুক্ত করবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই.সব উপকরণ উৎপাদনের 


জন্য সরকারী কিম্বা! সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কারখান। দরকার। স্থানীয় 
ভিন্তিভে গিক্ষিক। সংগ্রহ করা! গরোজন। গ্রাম ও শহরের সকল শিক্ষিকার 
শিক্ষণের জন্য বখেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কোন্‌ পদ্ধতি অথবা 
কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশে সর্বেরোত্তম 
শিশুশিক্ষ। সম্ভব এবং তার জন্য কি কি সরঞ্জাম শ্রর়োজন--এ সম্বন্ধেও 
* শিশুশিক্ষাবিদ্দের স্থির সিদ্ধান্ত করে দেওয়া দরকার । শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, গমাজবিজ্ঞানী 
এবং শিক্ষিকাঁদের সংগঠিত যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, 
ক্লিলিক এবং শিশু নিদেশন| কেন্দ্র দরকার! শিশুশিক্ষার পাশাপাশি 
দরকার পিতামাতার শিক্ষা! এবং মাতৃমজল। 


ভবিষ্যতে অবৈতনিক ও সৰ্ব্জনীন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েই 
অগ্রসর হুওয়! উচিত। তার জন্য এখনই এই স্তরের শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থার অন্তর্ভু ক্রু করা এবং শিক্ষা বাজেটের অংশরূপে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে 
নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ কর! দূরকার। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ 
ও অভিভাবক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ 
গঠন কর! দরকার । এইভাবে সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 
সমস্যার সমাধান সম্ভব । 

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা £ ভরসার কথা যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
সরকারী চেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টই ভার প্রমাণ। 
এই রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তভূকক্ত করার 
সুপারিশ কর! হয়েছে। 


স্তরে ভর্তি করা। (এর সংখ্যা হবে ৭৫ লক্ষ |) স্থতরাং ১৯৮৫ সনে প্রাক 
প্রাথমিক স্তরে পাঠরত শিশুর সংখ্যা হবে এক কোটি। জক্তাব্য শিশু সংখ্যার 
তুলনায় এই লক্ষ্য এমন বিরাট কিছুই নয়। তবু এই সাফল্য অর্জন করতে পারলেও 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধন্য | 

কোঠারি কমিশন স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং ব্যাপক শিক্ষণ পরি- 
কল্পনারও স্থপারিশ করেন। কিন্ত এই স্থত্রেই উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধ 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আথিক দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি । সরকারী অন্দান এবং সাহায্যের 
ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান, গণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কৃষি সংগঠন, এবং অন্যান্য 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই অতীত অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সাফল্য সদ্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আরও উল্লেখযোগ্য যে রিপোর্ট দাখিলের পরে দশ বছর সময়ের মধ্যে অগ্রগতি 
তেমন কিছুই হয়নি। 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 
1, Give an account of the present state of Pre-Primary education 


in India. 
(আলোচনার প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্লেখ করতে হবে। ) 
9, What are the problems of Pre-Primary education in India ? 


Offer suggestions for improvement, and refer to the recommendations 
of the Kothari Commission. 

( ধপ্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা”, “সমস্য! সমাধানের পথ” এবং “ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনা” শীর্ষক অংশ তিনটির সাঁরমংক্ষেস পুরোপুরিই বলতে হবে।) 


১৯০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


মালিকদের আইন করে বাধ্য করা উচিত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সর্বজনীন 
অবৈতনিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারী এবং অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের স্ক'লে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন কর! বাঞ্ছনীয়! আইন বিধিবদ্ধ 
করা, শিক্ষণ-গ্রাপ্তা শিক্ষিকা নিরোগ বাধ্যতামূলক করা, বিদ্যালয়ের 
লাইসেন্স নেওয়া এবং শিক্ষিকাদের বেভলক্রম ও সুযোগ সুবিধে বিধিবদ্ধ 
করবার উদ্দেশে আইন পাস কর! দরকার! বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র 
বেতনের সর্বোচ্চ সীম! নির্ধারণ করা প্ররোজন। দকল ধরনের ক্ক,লকেই 
সরকারী পরিদর্শনের অধীন কর! গ্ররোজন। সরকারী, ও বেসরকারী স্ব 
স্কুলের জন্য 'অভিভাবিকা। এবং স্থানীয় চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে" পরিচালন 
সমিতি গঠল কর! দরকার । 

. শরীক প্রাথমিক শিক্ষার খরঞ্জাম ও দিক্ষোপকরণকে ভারতীয় পরিবেশের 
উপযুক্ত করবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে । এই-সব উপকরণ উৎপাদনের 
জন্য সরকারী কিন্ত! গরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কারখাঁন। দরকার। স্থানীয় 
ভিন্তিভে শিক্ষিক। সংগ্রহ করা প্রয়োজ্জন। গ্রাম ও শহরের সকল শিক্ষিকার 
শিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কোন্‌ পদ্ধতি অথবা! 
কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশে সর্বেবোত্তম 
শিশুশিক্ষ। সম্ভব এবং তার জন্য কি কি জবগ্জাম প্রয়োজন--এ সম্বন্ধেও 
* শিশুশিক্ষাবিদ্দের স্থির সিদ্ধান্ত করে দেওয়া দরকার । শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, অমাজবিজ্ঞানী 
এবং শিক্ষিকাঁদের সংগঠিত যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, 
ক্লিনিক এবং শিশু নিদে'শিন| কেন্দ্র দরকার! শিশুশিক্ষার পাশাপাশি 
দরকার পিতামাতার শিক্ষ। এবং মাতৃমঙ্গল ! 

ভবিষ্যতে অবৈভনিক ও জর্বগরনীন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েই 
অগ্রসর ছওয়। উচিত। তার জন্য এখনই এই স্তরের শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা বাজেটের অংশরূপে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে 
নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ কর! দ্রকার। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ 
ও অভিভাবক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর স্মহয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ 
গঠন কর! দরকার। এইভাবে সর্বাদ্গীন পরিকল্পনা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 
সমসন্তার সমাধান সম্ভব। 

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঃ ভরসার কথা যে গ্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পন্বন্ধে 
সরকারী চেতনা বুদ্ধি পাচ্ছে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টই ভার গ্রমাণ। 


এই রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ততুক্তি করার 
সুপারিশ কর! হয়েছে। ৪ 


স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা নব 


কুড়ি বছরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রদারের পরিকল্পনা উপস্থিত করে 
১৯৮৫ সনের মধ্যে লক্ষ্য রূপে সুপারিশ করা হয়েছে (ক) ৩৫ বছরের শিশুদের 
অন্ততঃ শতকরা ৫ জনকে শিশু শিক্ষালয়ে ভি করা (এই পাঁচ শতাংশের সংখ্যা 
হবে ২৫ লক্ষ।) (খ) ৫--৭ বছরের শিশুদের অন্তত: অদ্ধেককে ইনফ্যান্ট 
স্তরে ভর্তি করা। (এর সংখ্যা হবে ৭৫ লক্ষ।) স্থতরাং ১৯৮৫ সনে প্রাক- 
প্রাথমিক স্তরে পাঠরত শিশুর সংখ্যা হবে এক কোটি। সম্ভাব্য শিশু সংখ্যার 
তুলনায় এই লক্ষ্য এমন বিরাট কিছুই নয়। তবু এই সাফল্য অর্জন করতে পারলেও 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধন্য | 

কোঠারি কমিশন স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষিকা সংগ্রহ এবং ব্যাপক শিক্ষণ পরি- 
কল্পনারও সুপারিশ করেন। কিন্তু এই স্থত্রেই উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আথিক দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি। সরকারী অন্ছদান এবং সাহায্যের 
ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান, গণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কৃষি সংগঠন, এবং EE, 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই অতীত অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আরও উল্লেখযোগ্য যে রিপোর্ট দাখিলের পরে দশ বছর সময়ের মধ্যে অগ্রগতি 
তেমন কিছুই হয়নি। 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 
1. Give an account of the present state of Pre-Primary education 
in 00019, 


(আলোচনার প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্লেখ করতে হবে। ) 
9, What are the problems of Pre-Primary education in India ? 


Offer suggestions for improvement, and refer to the recommendations 
of the Kothari Commission. 

(«প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা”, “সমস্যা সমাধানের পথ” এবং “ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনা” শীর্ষক অংশ তিনটির সারসংক্ষেপ গুরোপুরিই বলতে হবে|) 


একাদশ অধ্যার 
স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষ। ও সমস্ত! 


আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষানীতির বিবর্তন আলোচন! করেছি। 
পুনরুক্তি হলেও সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনাকে পটভূমি হিসেবে নিয়ে স্বাধীনতার 
যুগে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রসার, সমস্যা এবং সমাধানের কথা আলোচনা 
করবো। 

প্রাথমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ 

ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অষ্টাদশ শতাবীতেও 
দৈন্যদশাগ্রস্থ অগণিত পাঠশালা-মক্তবের অস্তিত্ব ছিল। সে যুগের মিশনারীরাঁও সেই 
এঁতিহ্কে একেবারে ধ্বংল করেন নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাভেই এই 
ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্ট বাজলো ৷ বিভিন্ন সমীক্ষায় সম্ভাবনাপূর্ণ তথ্য আবিকার এবং 
রেভাঃ এযাডামের জোরালো! স্থপারিশ সত্বেও “চুইয়ে পড়ার নীতি” গৃহীত হলো । 
তৎকালীন নেতাদের এ বিষিয়ে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। মহাত্মা 
ফুলে কিছু একক চেষ্টা করেছিলেন | কিন্তু সরকারী তরফে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে 
উদার নীতি গ্রহণ করা হলে না। অবশ্য স্থানীয় পরিবেশকে অস্বীকার করার ক্ষমতা! 
প্রাদেশিক সরকারগুলির ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের কাজ হয়। 
কেন্দ্রীয় সরকারও দীর্ঘদিন চুপ করে থাকতে পারলেন না। নীতির পরিবর্তন 
আর্ত হলে লর্ড হার্ডিপ্জের সমর থেকে। লর্ড ডালহৌসি এই নৃতন নীতিকে 
আরও একটু সম্প্রসারিত করলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় চেতনাও প্রসারিত হয়েছে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে দেশীয় নেতারাও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আকুষ্ট হন। সরকারী 
ভাবেও উড দলিলে প্রাথমিক শিক্ষা়ও উৎসাহ ও সাহায্য দানের কথা বলা হয়। 
্যানলি-র দলিলে সেন্‌-এর প্রস্তাৰ এই নীতিকে আরও শক্তিশালী করে। 

বিমাতৃস্থলভ সরকারী মনোভাব সত্বেও ১৮৫৪ সনের পরে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার ঘটে । হাণ্টার কমিশনও বিস্তৃত সুপারিশ করেন। হাণ্টার কমিশনের 
পরবর্তাকালেই আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় 
চেতনা আরও বাড়ে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় বরোদ। 
রাজ্যে । জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রাথমিক শিক্ষার চেতনাকেও একধাপ অগ্রসর 
করে নেয়। জাতীয় আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় গোখেল বিল-এ। 

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতিও হয় অপেক্ষাকৃত উদার । 
লর্ড কার্জনও প্রাথমিক স্তরে প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্তা ১৯৩ 


ঘোষণা এবং ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে এই স্থর শোনা যায়। ১৯১৯ থেকে 
১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাস হর। প্রাদেশিক আইনগুলির মৌলিক চরিত্র সর্বত্রই মোটামুটি একরকম। 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষভাবে । 
শিক্ষা সেস্‌ এবং পরিপূরক সরকারী সাহায্য প্রস্তাব করা হয়। ৬ থেকে ১* বৎসরের 
শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রস্তাব করা হয় প্রথমে শহরাঞ্চলে এবং ছেলেদের মধ্যে ৷ 
ক্রমে সংশোধনী আইনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চল এবং মেয়েদেরকেও বাধ্যতার আওতায় 
আনা হয়। ১৯১৯ সনের শীসনসংস্কার এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। 
হার্টগ কমিটি মানোন্য়নের প্রয়োজনে কড়াকড়ির কথা বললেও প্রসারের গতি 
অব্যাহত থাকে । এই কমিটি অবশ্য অপচয় ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে এবং পীঠ্য- 
ক্রমের পুনর্গঠন সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করেন। অপর দিকে জাতীয় 
চেতন প্রতিফলিত হয় ১৯৩৭ সনে প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রকল্ে 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী 

১৮৩৫ সনে রেভাঃ খ্যাডাম প্রতি গ্রামে অন্তত: একটি প্রাথমিক স্কুলের 
কথা বলেছিলেন। বোম্বাইতে মহাত্মা ফুলেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৫২ সনে 
বোন্বাইয়ের রাজস্ব সমীক্ষা কমিশনার 0৪০৮. ছ1058০ কৃষিজীবীদের সন্তানদের 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্ধের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সনে গুজরাটের 
ক্কুলপরিদর্শক গা, 0. 17০7০. করের ভিত্তিতে স্কুলের কথা বলেন। 

১৮৮২ সন থেকে বিষয়টি পরিচ্ছন্ন হতে থাকে । হাণ্টার কমিশনের কাছে এই. 
সম্পর্কে বহু প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৮৮৪ সনে ত্রোচ-এর সহকারী পরিদর্শক. 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেন। ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বোষম্বাইতে চিমনলাল শীতলবাদ এবং ইব্রাহিম 
রহমতুল্লা আন্দোলনও সংগঠন করেন। ১৯০৬ সনে বরোদ! রাজ্যে সর্বপ্রথম 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতিত হয়। ১৯১০-১১ সনে কেন্দ্রীয় আইন 
সভায় গোখেল বিল উপস্থাপিত হয়। কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশন এবং 
মুসলীম লীগের নাগপুর অধিবেশনেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা 
হয়। তারপর ১৯১৮ সনে সর্বপ্রথম বোন্বাইতে প্যাটেল আইন পাস হয়। 
ক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত এসব আইনের পরিবর্ধন 
ও সংশোধনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের খণ্ডিত, দিধাগ্রস্ত এবং সীমায়িত 


১৩ 


১৯৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রচেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সনে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে দ্রুত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করা হয়। ১৯৫* সনে দশ বৎসরের মধ্যে 
সর্বজনীন বাধ্যতাযূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাংবিধানিক নির্দেশ গৃহীত হয়। 
তবুও অগ্রগতি হয় শম্বক গতিতে । 

বাধ্যতাযূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে ব্যর্থতার কারণগুলিও বোঝা দূরকার। 
খ্যাডাম রিপোর্ট অগ্রাহ্থ করে চু'ইয়ে-পড়া নীতি গ্রহণের মধ্যে এই ব্যর্থতার বীজ। 
দ্বিতীয় কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গরজের অভাব। সরকার এ সম্বন্ধে আইনও 
পাস করেন নি। হাণ্টার কমিশনের স্ুপারিশগুলিও অবহেলিত হয়| যখন 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া! প্রয়োজন ছিল, ভখনও 
ভথাকথিত নাণোল্নয়নের নামে বিস্তারকেই বাধ দেওয়া! হয়েছে। 

জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মোহ- 
ওভার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে রচিত হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান । ইংরেজী 
ভাষার জগদ্দল পাথরও ছিল অন্তরায়। কিন্ত জাতীয় চেতনা যখন জাগলো, তখন 
অন্তর'র হলো বিদেশী সরকারের প্রশাসন। বারে বারে কুসংস্কার, ধর্মীয় বাধা, 
সমাজচেতনার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থপমস্তার অজুহাতে প্রচেষ্টা ব্যর্থ কর! হয়েছে। 
স্বাধীনতার উত্তর কাঁলেও এই দুৰ্বলতা চলে এসেছে। শিক্ষা বাজেটই তার প্রমাণ। 
গান প্রগতিশীল দেশে যেখানে মোট শি্ষা-বাজেটের উ কিংবা 3 ব্যয় হয় প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য, সেখানে আমাদের দেশে হয় অনেক কম। | 

আজও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে হাজার সমস্তা। ভারতের প্রায় উ গ্রামেই 
স্থল নেই। সমস্যা রয়েছে গৃহ, সরঞ্জাম, শিক্ষক-সংগ্রহ, শিক্ষণ ও বেতনক্রমের | 
নন্যা রয়েছে জীবন মুহী-পাঠ্িকমের, অপচয় ও বনধ্যাতের | বয়স্ক শিক্ষার অভাব 
প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সাথে সমতালে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচে্টা অগ্রসর হতে পারছে না। 

বুনিয়াদি শিক্ষা ঃ স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি শিক্ষা- 
পদ্ধতিকেই সরকারী প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়। নৃতন প্রাথমিক স্কুলকে 
বুনিয়াদি কূপে গড়া এবং পুরানো স্কুলকে বুনিয়াদি ধরনে ক্রমরূপায়নের সিদ্ধান্ত হয়। 
সাধারণ প্রাথমিক দুলে হত্তশিক্পকে আবশ্যিক কর! হয়। বুনিয়াদি ধরনের 
পুস্তক রচনা এবং শিক্ষক শিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৫৫ সনে একটি সমীক্ষা' কমিটি 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা ১৯৫ 


বুনিয়াদি শিক্ষার সংযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক- 
শিক্ষণের স্থপারিশও করেন। এ বছরেই পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, হস্তশিল্প এবং 
সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য Nationa] Institute of Basic Education 
স্থাপিত হয়। 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বুনিয়াদি শিক্ষার কর্ম- 
কেন্দ্রিকতায় কোন বিশেষ কাজকে নির্দিষ্ট করে না রেখে স্থতোকাটা, বয়ন, বাগানের 
কাজ, মিস্ত্রির কাজ, চর্মশিল্প, বই বাধাই, মৃৎশিল্প প্রভৃতি নান। ধরনের প্রয়োজনীয় 
কাজকেই গ্রহণ কর! হুবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই 
শিক্ষার সম্পূর্ণ সঙ্গতি থাকবে । এইসব সিদ্ধান্তের ফলে অধিকাংশ রাঁজ্যরকারই 
বুনিয়াদি ও অবুনিরাদি পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্তা করেছেন এবং শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ 
প্রসার ঘটেনি।১ সর্বোপরি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে গ্ান্ধবীজী-কল্পিত 
বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ফলপ্রসূ হয়নি এবং রূপটিও কার্যকর হুর নি। 
জাতির জীবনে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটতে পারে নি। বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রবন্ধ! ও প্রচারক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকরাও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য 
বুনিয়াদির বদলে ইংরেজী স্কুলকেই শ্রেয় মনে করেন। বস্তুতঃ শিক্ষায় নৃতন শ্রেণী- 
বিভাগের এ আর একটি নমুনা। অবশ্য বুনিয়াদি শিক্ষার কিছু প্রসার নিশ্চয়ই 
হয়েছে। কিন্ত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার থেকে বুনিয়াদির প্রসার হয়েছে 
অনেক কম। 
১৯৫১ থেকে ১৯৬১ জনের মধ্যে নূতন স্কুল হয়েছে মোট ১৩০৭২৮ 
কিন্তু এর মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক স্কুল ১০২১৮৬টি 
আর নিন্স বুনিয়াদি ৮ ২৮৫৪২টি 
স্থতরাং বুনিয়া দির তুলনায় সাধারণ স্কুল হয়েছে প্রায় চারগুণ। 
এই ব্যর্থভার কারণও আছে। বুনিয়াদি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ । 
পাঠ্যক্রম প্রস্তাবিত অনুবন্ধের মধ্যে সব পাঠ্য বিষয়কে সমভাবে গ্রহণ করাও যায় না। 
প্রচলিত শিক্ষণ ব্যবস্থায় অন্বন্ধ প্রণালীতে পড়ানোর দক্ষতাঁও হয় না। প্রকৃত 
বুনিয়াদি পাঠযপুস্তকও তৈরী হয় নি। হিন্দী শিক্ষার উপর অতি গুরুত্বকে সবগ্তলি। 
রাজ্যে স্থনজরে দেখা হয় নি। আবার ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার নীতিও 
সমালোচিত হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্ত শিক্ষার সমতা এবং বুনিয়াদি 
শিক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের প্রশ্নেও জটিলত| দেখা দিয়েছিল। 


১৯৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রচলিত বুনিয়াদি স্থলে কর্মকেন্ত্রিকতা অতি সামান্য। শিল্প সভ্যতার যুগে হস্তশিল্পকে 
কেন্দ্র করে সব কিছু শেখানোর কথাটিও সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাই 
শহ্রাঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাটেনি। পরবর্তীকালে অবশ্য পাঠ্যক্রমের 
সংস্কার হয়েছে এবং শিল্পকেন্দ্িকতার বদলে কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। 
কিন্ত অর্থ নৈতিক জীবনধারার সে এই কর্ণকেব্দ্রিকভা সম্পক্ত হতে 
পারেনি। . 

প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যর্থতা ধরা পড়েছে বলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি 
ধাঁচের করা এবং সাধারণ প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্কুলের ব্যবধান কমানোর কথা বলা 
হয়েছে। বস্তুতঃ বুনিয়াদি শিক্ষার প্রশ্নটি হয়েছে শিক্ষা কতৃপক্ষের সমস্যা । 
না৷ একে রাখা যায়, না ছাড়া যায়! কোঠারি কমিশন অবশ্য বলেছেন যে, কোন 
বিশেষ স্তর কিছ্া বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাকে “বুনিয়াদি” নামাঙ্কিত করে সমস্যাকীর্ণ 
হওয়ার বদলে 'কর্ষপরিচিতির” ( Work Experience ) মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষার 
মূলমন্ত্র উৎপাদনী কর্মকেন্্রিকতাকে” সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়। 


দরকার। তাই যদি সম্ভব হয়, তবে আর পৃথকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য অস্থিরতা 
থাকবে না। 


পরিকল্পনাকালে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি 

সংবিধানে মৌলিক নির্দেশের তালিকায় ৪৫ নম্বর স্থত্রে সংবিধান প্রবর্তনের দশ 
বৎসরের মধ্যে ( অর্থাৎ ১৯৬০) সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতি্রাতি দেওয়া হয়। ১৪ বৎসর বয়স 
পর্যন্তই বাধ্যতার কথা বলা হয়। এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। কিন্ত রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীরুৃতিও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির | তারা কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভ করেন। অবশ্য সাংবিধানিক 
নিদেশিকে রপায়নের শেষ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের । 

(উপরোক্ত ধাংবিধানিক নিদেশি থেকে নিন্দনীয়ভাবে বিচ্যুতি হলেও বিগত পচিশ 
বছরে ভ্রমান্ধয়ে অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে। [১৯৪৬-৪৭ সনে সারা ভারতে প্রাথমিক 
স্কুল ছিল ১৩৪৯৬৬টি। (৬১১ বছরের শিশুদের মধ্যে স্কুলে যেতো শতকর! মাত্র ৩০ 
খমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে দিত ৬০ 


শতাংশ । অপর দিকে প্রথম পঞ্চবৰ্ষ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ১৯৫০-৫১ সনে 
প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্কুল ছিল ২৯৬৭১ এবং ছাত্র ছিল এ বয়সের ৪২'৬ শতাংশ $ 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা ১৯৭ 


১৪৫৫-৫৬ সনে হয় বিদ্যালয় ২৭৮১৩৫ এবং ছাত্র ৫২৮ শতাংশ ; ১৯৬৫-৬৬ সনে 
বিদ্যালয় ৪৮৯৩০-এর_ বেশী এবং ছাত্র ৭৬৭ শভাংশ; ১৯৭২'এ 
আনুমানিক ৮১৯ শভাংশ। পঞ্চম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার লক্ষ্য ৯৭১ 
শভাংশ। ) 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিকে অবশ্য কিছু অগ্রগতি হয়েছে। 
১৯৫০-৫১ সনে শিক্ষণ কলেজ ছিল ভারতে মোট ৭৮২টি এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক 
ছিলেন ৫৮৮ শতাংশ | ১৪৫৫-৫৬ সনে এই সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৯৩৯ এবং ৬০*২ 
শতাংশ ; ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৪২৪ এবং ৭৩৯ শতাংশ ; বর্তমানে গড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ। 
প্রোথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ৫৫৬ কোটি টাকা । 
চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ধর! হয় ২৩৯ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রস্তাব 
রয়েছে ৭৪৩ কোটি টাকার। অন্ধ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিলী 
প্রভৃতি রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস করা হয়েছে?) অর্থাৎ 
মণিপুর, নাগাল্যাও ও ত্রিপুরা বাদে সর্বত্রই আইন আছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
সাথে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করা হয়েছে । ‘National Institute of 
Basie Education’ বুনিয়াদি শিক্ষা! সম্বন্ধে গবেষণা ও পরিকল্পনা করেছে এবং 
কেন্দ্র ও রাজ্যস্রকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন একটি সর্ব- 
ভারতীয় পরিষদ । ী 
কয়েকটি দুর্বলতার কথাও বল! দরকার। সারা ভারতে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের 
মধ্যে স্থলে নাম আছে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ৮১৯ ভাগ। কিন্ত মেয়েদের মধ্যে স্কুলে 
পড়ছে শতকরা ৫৫ জন। স্থতরাং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংপ্যাগত ব্যবধান খুবই 
বেশী । সর্বভারতীয় মানে প্রতি একমাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত স্থানে অর্থাৎ ৩'১৪ বর্গ 
মাইল এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। কাগজ কলমের হিসেবে দেখা 
যায় সাধারণতঃ ৩০* জন অধিবাসীর গ্রামেই গড়ে একটি করে ক্ষুল আছে। কিন্ত 
বাস্তবে আছে কী? 
ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক । কিন্তু 
সরকারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও অন্যান্য স্কুলে বেতন দিয়ে 
পড়ে, এমন ছেলেমেয়েও কম নয়। শতকরা ৩৯ ভাগ শিশু বেতন দেয়। অবৈতনিক 
ছাত্রদেরও কাগজ এবং আহ্যঙ্গিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে হয়। অবশ্য পিতামাতার 
সামর্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি কারণে এই আহ্্ষদ্দিক ব্যয়েরও তারতম্য 
আছে। সর্বনিন্ন এবং সর্বোচ্চ গড় অঙ্ক আমরা উপস্থিত করছি__ 


১৯৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


সর্বনিন্ন সর্বোচ্চ 
প্রথম শ্রেণীতে ১১০ টাকা ৩০৬০ টাকা 
দ্বিতীয় » 87১৪, ও ২৯:৪০ ৬ 
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আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্যের চিত্রটি এই তথ্য থেকেই 
পরিক্ষার হয়ে যায় । 
পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির ক্রটি ছাড়া এই আর্থিক কারণেও অনেক শিশুর 
পড়াশুন! বন্ধ হুয়। প্রথম শ্রেণীতে যারা ভরত হয় তেমন ১০০টি ছাত্র ছাত্রীর 
মধ্যে অবশিষ্ট থাকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬১২ টি ছেলে এবং ৫৬৪টি মেয়ে 
তৃতীয় » 5২১,175 SES 
চতুর্থ দি ৪৪৩, » A! 5 
_ অৰ্থাৎ বহু ছেলেমেয়েই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে লেখা- 
পড়া ছেড়ে দেয়। এই অপচয়ের সমস্যাটি আমাদের দেশে বিরাট। এক্ষেত্রেও 
মেয়েদের মধ্যেই অপচয় বেশী। 


তাছাড়া অনুস্তীর্ণভার ফলে শিক্ষাগত বন্ধ্যাত্বও বেশী। 


n 


প্রথম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় অক্বৃতকাৰ্য হয় শতকরা ৪*'৩টি ছেলে, ৪৭'১টি মেয়ে 
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প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র সংখ্য। সর্বাধিক, কারণ এই শ্রেণীতে উ থেকে ই শিশুই 
পরীক্ষায় ফেল করে আবার পড়ে। এক্ষেত্রেও মেয়েদের হারই বেশী । 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ₹ সর্বভারতীয় হিসেবে ১৯৬৬ জনে শিক্ষক শিক্ষিকা 
ছিলেন মোট ১৫০০০ জন ( পুরুষ ৮৫০**০ এবং মহিলা ২০০০০০, অর্থাৎ 
মহিলারা ২৪ শতাংশ)। কিন্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন গড়ে ৭৩৯ ভাগ। 
বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য আছে। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য- 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্তা তং 


গুলিতেই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বাধিক__-তামিলনাড়,তে ৯৫'৭ ভাগ, কেরলে 
৯০ ৮ ভাগ এবং অন্ধে, ৯* ভাগ। পশ্চিমবজ্গে ৩৮১ ভাগ মাত্র। পরবর্তী হিসেব 
আজও পরিষ্কার ভাবে নেই। 


অর্থ_ প্রশাসন-_নিয়ন্ত্রণ_ব্যবস্থাপনা 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক 
এবং নৈতিক দায়িত্ব আছে। সম্প্রতি মস্তযৌগের নীতি এবং প্রাথমিক 
স্তর থেকেই “কমন স্কুল” প্রথা প্রবর্তনের রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। 
সর্বভারতীয় উপদেষ্টা বোর্ডও আছে। তা ছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানও আছে। 
পরিকল্পনাথাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় এবং রাজ্য সরকারগুলির 
মধ্যে বণ্টন করে সাধারণ ও বিশেষ খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে অমমত। দূর করবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের । 

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। সংবিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য 
সরকারগুলির এক্কিয়ারে এবং কেবল কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের । 
কেন্্রশাসিত অঞ্চলে এজন্য শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা, অধিকর্তার অধীনে পরিদর্শক 
মণ্ডলী আছেন। স্থানীয় সেস্‌ ও রাজস্ব খাতে বরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের সমন্বয়ে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কলান হয়। রাজ্য অমূহে ব্যবস্থাপনা, আইন 
প্রণয়ন এবং প্রয়োগ, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব 
রাজ্য সরকারের । এজন্য রয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা, এবং পরিদর্শকমগ্ুলী। কোন 
কোন রাজ্যে ‘রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোডও’ আছে। সেস্‌ থেকে আয়, কোন কোন 
রাজ্যে বিশেষ ট্যাক্স এব্‌ সাধারণ রাজস্ব খাতে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও 
পরিকল্পনা খাতে ব্যয় মঞ্চুর করা হয়। 

রাজ্য সরকারই প্রাথমিক শিক্ষার চূড়ান্ত নিয়ামক হলেও সব রাজ্যেই প্রশাসন 
ব্যবস্থা কম বেশী বিবেন্দীকৃত হয়েছে। সাধারণত; জিলা, তহশীল, শহর ও অঞ্চল 
ভিত্তিতে প্রশাসন সংগঠিত। এইসব সংস্থার গঠন, ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আধিক 
সঙ্গতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তারতম্য আছে। তবে আবগ্তিকতার আইন 
সর্বত্র সমভাবে প্রয়োগ করা হয় না। le 
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বাংলা দেশের কথা 

এযাডাম রিপোর্টে বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র ছিল আশাব্যগ্রক। কিন্ত 
বাংল! দেশেই ইংরেজদের অধিকার এলো সবচেয়ে আগে। সঙ্গে এলো ইংরেজী ভাষার 
প্রাধান্য। প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হলো | তবু ১৮৫৪ সনের পরে কিঞ্চিৎ 
সরকারী উদারতা এবং বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে চেষ্টা সুরু হলো । কিন্ত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত এলাকায় শিক্ষা সেস্‌ নিয়ে বিতর্কের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যাহত হলো । 
নৃতন ধরনের স্থুল হলো! অল্প সংখ্যায় ; কিন্তু পাঠশালাগুলিও আত্মরক্ষার সংগ্রামে 
পরাজিত হতে লাগলো । 

১৮৮২ সন থেকে যে চেষ্টা স্থরু হয় তার ফলশ্রুতি হলো! ১৯১৯ সনের প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন। এই আইনে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের 
প্রস্তাব করা হয়। এর পরে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা প্রসারের জন্য_ Biss Scheme | 
অপরাপর প্রদেশের তুলনায় বিলদ্িত হলেও ১৯৩০ সনে পাস হলো বীর 
প্রাথমিক শিক্ষা (গ্রামীণ) আইন। এই আইনে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হলো। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলা স্থলবোর্ডও 
এই আইনেরই ফল। শিক্ষা সেস্‌ ও রাষীয় সাহায্যে, এবং জেল! সরকারী কতৃপক্ষের 
নিয়ে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ 
দায়ি পড়লে| এই স্থুলবোর্ডের উপর। শিক্ষা প্রসারের চেষ্টাকে স্থসংহত করার 
উদ্দেশে স্তার আজিজুল হকের মন্ত্ীত্বকালে নৃতন পরিকল্পনাও কর! হলো। কিন্ত 
এ বা অংকের আঘাতে সবই হলো বার্ঘ। বস্তুতঃ ১৯১৯ সনের 

৫ ১৯৩* সনের আইন (১৯৩২-এর সংশোধনীসহ) অবলম্বন করে প্রাথমিক 
শিক্ষা ্রচ্ো শুক গতিতে অগ্রসর হলো স্বাধীনতা পৰ্যন্ত। 

স্বাধীনতা এলো বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। উদ্বাস্ত সমস্যা শিক্ষা সমস্যাকে 
তীব্রতর করে তুললো। কিন্তু একদিকে গণআকাজ্ষা এবং অপরদিকে সাংবিধানিক 
নির্দেশের চাপে পশ্চিমবন্দেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে | পশ্চিমবদ্দেও বুনিয়াদি 
পদ্ধতিকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৯ সনে সিদ্ধান্ত হয় যে 
পুরাতন ধরনের দ্ুলগুলিকে বুনিয়াদি ধরনে রূপায়িত কর! হবে এবং সরকারী উদ্যোগ 
অথবা উৎসাহে নৃতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সম্পূর্ণ বুনিয়াদি ধাচে। বুনিয়াদি 
বিদ্যালয়ে থাকবে পাচটি শ্রেণী এবং ৪ জন করে শিক্ষক। 

- প্রথম পরিকল্পনা কালে বাণীপুরে বুনিয়াদি শিক্ষার Intensive Block 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে একটি স্বাতকোতর বুনিয়াদি শিক্ষণ 
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কলেজ, ২টি জুনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ, জনত! কলেজ, ৩২টি নি বুনিয়াদি স্কুল, 
গবেষণা কেন্দ্র, সমাজ কেন্দ্র, লাইব্রেরী, রাষ্ট্রীয় অনাথাশ্রম প্রভৃতি। অনুরূপ আর 
একটি কেন্দ্র হয়েছে কালিম্পং-এ। ১৯৪৮-৪৯ সনেই প্রথম স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি 
শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তারপর প্রথম পরিকল্পনাকালে আরও কয়েকটি 
সিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ করে ছুই ধরনের স্কুলের 
ব্যবধান কমানো হয় | Employment Relief Scheme অনুসারে শিক্ষক (স্পেশ্ঠাল 
ক্যাডার) দিয়ে শিক্ষক সমস্যা কিঞ্চিৎ হাঁস করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে 
সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প সংযোজিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবরূপায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শহরাঞ্চলে 
বুনিয়াদি স্কুল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়। . 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ ছিল ১৯৬৩ সনে গৃহীত শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-আইন 
( Urban Primary Education Act 0963)। এই আইনে মিউনিসিপালিটি- 
গুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
& উদ্দেশ্ঠে শিক্ষাকর ধার্য করার অন্থমতি দেওয়া হয়। প্রয়োজনের হিসেব, স্বায়ভ্ত- 
শাসন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয় এবং সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কে অবিলম্বে 
পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে পরিপূরক সহকারী সাহায্যের 
প্রতিশ্রতিও দেওয়া হয়। 

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক ( তথা বুনিয়াদি) শিক্ষার পরিমাণগত 
প্রসার হয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। নীচের তালিকা থেকে এ কথা! বোঝা যাবে £ 


প্রাথমিক ও বুনিয়াদি সর্বমোট 
স্কুল শিক্ষক 
১৯৫০-৫১ ১৪৭৮৩ ৪৩১৯২ 
১৯৫৫-৫৬ ২৩০৮১ ৬৯১৭৪ 
১৪৬৫-৬৬ ৩৩০০০ ৯৮৩০৬ 
১৯৭৫ ৪৪ হাজারের বেশী ১৬ 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে এক বর্গ মাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। 
কিন্তু এই স্থত্রে ব্যর্থতার কথাও মনে রাখা দরকার । কাগজ কলমের হিসেবে প্রথম 
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থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে ছেলেদের মাত্র শতকরা 
৯৩ ভাগ এবং মেয়েদের ৭০ ভাগকে এবং গড়ে মোট ৭৩ ভাগকে বিদ্যালয়ে 
প্রবেশের সুযোগ করা হয়েছে। ৩৮০০০ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার 
গ্রামে কোন স্কুসই নেই। কুল প্রতি গড়ে শিক্ষক আছেন তিন জন। শিক্ষক 
ও ছাত্রের হার ১: ২৬। একজন শিক্ষক সম্বলিত স্কুল আছে প্রায় ৪ হাজার। 
শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মাত্র ৩৮১ শতাংশ | গত ২৩ বছর পশ্চিমবঙ্গে যেমন- 
তেমন করে কয়েক হাজার স্থুল তৈরী হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণের প্রসার হয়নি। 
প্রাথমিক স্তরে প্রধান কয়েকখানি পাঠ্য বই রাষ্টীয়কলত হয়েছে, এটা সুখের কথা। 
কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় শিশুরা মাথা তুলতে পারছে না। বাংলা, ইতিহাস, 
ভূগোল, অন্ধ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টি পৃথক বিষয় পড়তে হয়। বিচিত্র নয় যে 


অপচয়ের হার অতি বেশী। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পৌছবার পথে অপচর 
ঘটে ৩৪৮ শতাংশ । 


পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিশুর সংখ্যা ৫২ লক্ষ। এর মধ্যে দশ লক্ষ শিক্ষা- 
বঞ্চিত। যার! স্কুলের হুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যেও ১* লক্ষকে মাইনে দিতে হয়। 
তা ছাড়া ৪৪ হাজার স্কুলের মধ্যেও ৩৪ হাঁজারই চার ক্লাসের ক্ষুল। 
শাম ও শহরের প্রকৃত চিত্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা 
হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তেমনটি হয়নি। এই রাজ্যের 
গ্রাম সংখ্যা ৩৮৪৭১; এর মধ্যে ৩৪০০০টি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল আছে। 
ছা ৭ 7০:১ বিলাল বাধিত । পহরধিলের অহা বৈরি হা 
আরও খারাপ। ১৯৬৩ সনের আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে শতকরা ২ ভাগ সেদ্‌ 
বসানোর অনুমতি দেওয়া সত্বেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এই রাজ্যে ৮৮টি 
মিউনিমিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ১৭টিতে অবৈতনিক শিক্ষার কথা ঘোবণ। 
করা হয়েছে। বাস্তব সাফল্য অবশ্য আরও কম। 


কলকীতা মহানগরীর ৬-১১ বছরের শিশুদের মধ্যে ৭৩ “ভাগের জন্য 
মকেওয়াস্তে” স্কুল ব্যবস্থা কর! হুরেছে। এখানে প্রাথমিক স্তরের 
শিশু আছে ৪ লক্ষ, কিন্তু এ বয়সের ১২৫০০০ শিশু স্কুলে যাওয়ার কোন 
সুযোগই পায় ন|। কর্পোরেশনের স্থুল আছে মোট ২৬৩টি, ছাত্র ছাত্রী ৫৫ 
হাজার, শিক্ষক শিক্ষিকা ১৪৭৩ জন। আন্যান্য ধরনের স্কুল আছে ১০০০ হাঁজার। 
এর মধ্যে কিছু হলো বাত্তহারা অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী ক্রি প্রাইমারী, কিছু সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্চ; অনেকগুলি হলো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ । 


প্না 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা ২০৩ 


এগুলি বৈতনিক ( বেতনের হায় দুই থেকে সাত টাকা )। আর ব্যক্তিগত কিনা 
প্রতিষ্ঠানগত মালিকানায় আছে অনেক স্থূল । অনেক ‘ইংলিশ মিডিয়াম’ স্কুল এই 
শ্রেণীর। এরা সরকারী সাহায্যের তোয়াক্কা রাখে না এবং নিয়ন্ত্রণও মানে না । তা 
ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় অননুমোদিত স্থল আছে কমপক্ষে ২০০টি । এই হিসেবের 
বাইরে অলিগলি বস্তিতে আছে অনেক “স্কুল” নামীয় কেন্ত্র। প্রাইভেট স্কুলের 
সংখ্যা ৬০০; ছাত্রছাত্রী ১ লক্ষ ২৪ হাজার । 

পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও কল্পনার বিষয়। 
গ্রামাঞ্চলে আইনগতভাবে শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। 
বাধ্যতা সম্পর্কে একটি মামুলী সরকারী ঘোষণা আছে মাত্র। শহ্রাঞ্চলে প্রাথমিক 
শিক্ষ। সবটা অবৈতনিকও নয়, আবশ্িকও নয়। সেখানে শিক্ষা কিনতে হয় 
চড়া দামে। বিনামূল্যের শিক্ষা অতি নিষ্নমানের। তাছাড়া কলকাতার মত শহরেও: 
শতকরা ৪০টি শিশু শিক্ষার স্থযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে ৪ বছরের 
প্রাথমিক শিক্ষাই আজও চলছে। 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দেও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। ছাত্রপিছ এখানে. 
বাধিক গড় ব্যয় ২৪ টাকা মাত্র! মোট ব্যয়ের ৭৯৯৬ ভাগ বহন করেন সরকার, 
১১৬৯ ভাগ স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৮৩৫ ভাগ আসে বেসরকারী 
ক্ত্রে। - 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসিত হয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক আইনের 
সাহায্যে । এর মধ্যে রয়েছে ১৯১৯ সনের আইন, ৯৯৩০ সনের (গ্রামীণ) আইন, 
১৯৩২ সনের Bengal Municipal Act, ১৯৫১ সনের Caleutte, Municipal 
4৫0 ১৪৬৩ সনের Urban Primary Education Act, এবং পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্চায়েৎ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারা। রাজ্যভিত্তিতে 
কোন আইনসিদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড আজও গঠিত হয়নি। ( যদ্দিও 
আইন পাঁস হয়েছে) । তার ফলে গ্রাম ও শহরের কৃত্রিম ব্যবধান রয়েছে। সর্বোপরি 
কলকাতাকে ১৯৬৩ সনের আইনের বাইরে রাখা হয়েছে । মিউনিসি- 
প্যালিটিগুলির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের বিধিও নেই। 

এই দৈন্যদশ| থেকে উদ্ধার পেতে হলে অবিলম্বে সংবিধানের ৪৫ নং ধার! কার্যকরী 
করা প্রয়োজন । দিল্লীর আইনের মত আইন পাস করে সমগ্র রাজ্যের জন্য অভিন্ন 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বোম্বাই আইনের অন্থকরণে attendance 
mechanism দরকার | এই স্তরে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যম এবং দ্বিতীয় কোন ভাষা): 


-২০৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্রতিক সমস্তা 


পড়ার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা প্রয়োজন। সর্বোপরি বেসরকারী উদ্যম সম্পূর্ণ বাতিল 
-করে অবিলম্বে 0০20700. 3৫7০০] ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর! দরকার। 

রাজ্য বোর্ড, পুনর্গঠিত জেলা বোর্ড, শিক্ষা সেস্‌, শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ২ শতাংশ 
-এবং সাধারণভাবে জমির উপর ৫ শতাংশ হারে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকরের ভিত্তিতে 
সৰ্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা আরম্ভ হলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। 


প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্য! 
একথা পরিক্ষার যে প্রাথমিক শিক্ষা আজও সমস্তাজজজরিত। এই 
সমস্যাগুলিকে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত বিভাগে আলোচনা 
,করা চলে। সামাজিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখ করা চলে অনুন্নত অঞ্চল ও 
“গোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা এবং রক্ষণশীলতা, পিতামাতার নিরক্ষরতা, বর্ণ-বৈষম্য, কুসংস্কার- 
মূলক সামাজিক আচারবিধি, গ্রামাঞ্চলে যানবাহন ও পথঘাটের অস্থবিধা, বাল্যবিবাহ 
পরসথতি। এই সব কারণেই ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত তারতম্য রয়েছে। 
তাছাড়া বছরে এক শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করা চলে । 
শিক্ষাগত কারণও রয়েছে অনেক। বাস্তব জীবনের সাথে প্রাথমিক 
র অন্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। তাই পিতামাতা এর প্রয়োজন বুঝতে পারেন 
শা। ছাত্রকল্যাণ-যুলক কাজ নেই। সরগ্াম ও স্থযোগ স্থবিধের “অভাব রয়েছে। 
এখনও পুরানো পাঠপদ্ধতি চলছে । এ সবের ফলে শ্রেণী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণত| এবং 
সম্পূর্ণ পড়া শেষ করার আগেই স্কুল ছাড়ার ফলে অপচয় হচ্ছে প্রচুর। 
কদের বেতন ও মর্াদা অসস্ভোষজনক হওয়ায় তারাও উৎসাহ পাচ্ছেন না। 
সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাও নিতান্ত দায়সারা এবং আমলাতান্ত্রিক । কর্মকেন্দ্রিকতার 
মূল শিক্ষাগত নীতি থেকে প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষাও বিচ্যুত হয়েছে, গান্ধীজীর 
দর্শনও এই শিক্ষায় প্রাণবন্ত রূপ পায় নি | বহু ক্ষেত্রেই স্থানীয় জীবন এবং 
শিল্পবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংযোগ ঘটে নি। আধুনিক যন 
বত্যতার যুগে বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা অবাস্তব হয়ে 
! তাই এ শিক্ষার প্রসার হয়েছে মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে। 
আর্থিক কারণগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য সরকারী বরাদ্দ হয়েছে নৈরাশ্যজনকভাবে অল্প। যেখানে সরকারী ভাণ্ডারের 
পর আমিক পি বাত সেলে আরপাতিক হারে অন্যন্য সর 
শিক্ষায় বরাদ হয়েছে বেশী । স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও সেস অথবা ট্যাক্স বসিয়ে 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা হত 


অর্থ সংগ্রহ করতে গড়িমসি করেছেন | বরাদ্দ ব্যয়ের বহুলাংশই গেছে গৃহ-নির্মাণ- 
এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে । আথিক সংকটের ফলে বই খাতা প্রভৃতির আন্ুষদ্দিক- 
ব্যয় বহনের ক্ষমতা দরিদ্র - অভিভাকরা ক্রমেই হারিয়েছেন । সর্বোপরি দারিজ্্য-- 
পীড়িত সংসারের জন্য শৈশবেই অনেক ছেলেমেয়েকে পিতামাতার সঙ্গে উপার্জনের" 
ক্ষেত্রে দাড়াতে হচ্ছে। 

রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বলা চলে বহক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা- 
আইন থাকলেও তা দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের অভাব | কলকারখানা! ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
মাঁলিকদেরকে কর্মচারীদের সন্তানের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয়: 
নি। প্রশাসন এবং পরিদর্শন দপ্তরে আমলাতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্য । সর্বোপরি বলা 
দরকার যে স্বাধীনতার উত্তরকালে পুরাতন মূল্যবোধ বিসজিত হয়ে 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই 
সর্বজনীননঅবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে ব্যর্থতা। তবে আশার কথা 
এইটুকু ঘে শিক্ষার জন্য সাধারণ মাহুষের সামগ্রিক আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল 
এভাগ্যবানদের জন্য শিক্ষার” চেতনা আর নেই। সকলের জন্য “কমন দ্ষুলের”। 
আদর্শও প্রচারিত হচ্ছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে । 

পশ্চিমবন্দের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে সমস্যাগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে 
লিপিবদ্ধ করা যায় 

(১) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্ঠকে আরও প্রগতিশীল ও বাস্তবভাবে নির্ধারণ করা: . 
দরকার। (২) সেই অনুসারে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা দরকার। বর্তমান পাঠ্যক্রম. 
ওজনে ভারি, শু তথ্যবস্তুতে ভারাক্রান্ত, বাচনধর্মী ও নিক্কিয়, শিশুর প্রয়োজন ও 
আগ্রহভিত্তিক নয়। এই পাঠ্যক্রমে নমনীয়তার অভাব এবং আত্মশিক্ষার সুযোগ 
নেই। (৩) পাঠ্যপুস্তক রচনাও তরটিপূর্ণ। পুস্তক পরিবেশন ব্যবস্থাও লঙ্জাকর, 
অব্যবস্থারই নামাস্তর। (৪) ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বত্র একটি সাধারণ নীতি অন্ধস্থত 
হওয়া উচিত। (৫) সহপাঠ্যক্রমিক কাজের স্থযোগ নেই। (৬) পাঠপদ্ধতি 
ক্রুটিপূর্ণ। (৭) প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে পাৰ্থক্যও অবাস্তব । 
(৮) শিক্ষোপকরণের স্বল্নত| অন্যতম প্রধান সমস্যা ও ক্রটি। (৯) শিশুদের স্বাস্থ্য. 
_ মারাত্মকভাবে অবহেলিত। স্থল টিফিন কিনব দিবাহার ব্যবস্থা অপরের করুণার উপর 
নির্ভরশীল। (১০) শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করবার জন্য শিশু নির্দেখন| ব্যবস্থা 
( Child guidance ) নেই। (১১) পরীক্ষা ও প্রমোশনের ব্যবস্থাও পুরাতনধর্মী। 
(১২) এইসব অবস্থার ফলে অনুত্তীর্ণতা ও অপচয় অত্যধিক | (১৩) শিক্ষক সমস্যা. 


-২০৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


-এবং শিক্ষক শিক্ষণ সমস্যাও জটিল। শিক্ষণ কলেজের সংখ্যা অল্প; পাঠ্যক্রম মূলতঃ 
তত্বমূলক ; ব্যবহারিক শিক্ষার স্থযোগ কম; শিক্ষকদের বেতন ও স্থযোগ সুবিধা 
এখনও আশাপ্রদ নয়। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক স্বল্লতার জন্য ব্যক্তিগত নজর 
দেওয়! প্রায় অসভ্ভব। (১৪) এ ছাড়া রয়েছে জমি, বাড়ী, আসবাবের সমস্য] । 
(১৫) সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষা প্রসার, সমন্থযোগ, উন্নত প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা 
মানের উন্নয়ন, এবং (১৬) প্রচুর অর্থসঙ্গতি ও সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব। 

সমন্য। সমাধান সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনার দরকার নেই, কারণ অমন 
গুলি উল্লেখের মধ্যেই রয়েছে সমাধানের ইজিত। 


ভবিষ্যতের চিন্তা (কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব ) 

আমাদের সামনে যুগপৎ জমস্যা রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার এবং 
গুণগত উন্নতির। ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। এই 
্রশ্গুলিকে সামনে রেখেই কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে, (ক) (প্রাথমিক 
শিক্ষার স্থচন! হবে ছয় বছর বয়নে এবং চলবে একটান| ৭ কিন্বা। ৮ বছর 
(৭ পাঠ্যক্রম, পাঠপন্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এই সময়টিকে 
২ ভাগে ভাগ করা চলবে_-৪ কিংবা ৫ বছরের নিল্স প্রাথমিক এবং ৩ কিংবা! ২বছরের 
ডচচ থুমিক (নিপ্াথমিক শিক্ষাকে অবিলম্বে এবং উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাকে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈতনিক করতে হবে ) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে থাকবে__ 
(ক) ১ থেকে ৩ বছরের বৃস্তিশিক্ষা,)অথবা। থে. ৩ বছরের নিয় মাধ্যমিক শিক্ষা । 
প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি স্তর সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য নিষ্নরপ। 

নিন্ন-গ্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দায়িত্বশীল এবং 
সার্থক নাগরিক জীবনের ভিন্তিস্থাপন। (এই বয়সের সব ছেলেমেয়েকেই 
স্কুলে আনতে হবে।) শিশু জন্মের পরে স্থলে ভর্তির অস্তাব্য বছর হিসেব করে 
আগ্গেই ভালিকাভুক্ত কর! চলতে পারে ( Pre-Registration ) | (ই ভরে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অপচয় এবং স্থিতিণীলতা রোধ করা। 
বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে যারা ভাত হয়, তাদের মাত্র ৫০ ভাগ চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ 
গে এবং মাত্র ৩৮ ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করে। আর সকলে মাঝপথে পড় 
ছেড়ে দেয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পঞ্চম শ্রেণীর আগে কোন অপচয় 
"না হয় এবং শতকরা ৮* ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করে। 

পাঠ্যক্রম থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের বোঝা কমাতে হবে। নিন্ম প্রাথমিক স্তরে 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা ২০৭. 


ভাষা, প্রাথমিক গণিত এবং প্রক্কতিপাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা৷ হবে। প্রথম 
থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে থাকবে লিখন, পঠন, গণিত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশ পাঠ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন যাপনের শিক্ষা। এই স্তরে কেবল মাতৃ- 
ভাষায় দক্ষতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হবে.) প্রকৃতি বিজ্ঞান ও 
প্রাণিবিগ্ভাকে পাঠ্যবস্তর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে| সমাজবিদ্তাকে 'দমাজপাঁঠ” 
হিসেবে উপস্থিত করা উচিত। খেলাধুলা এবং মুক্তাঙ্গন ব্যায়ামই হবে শারীর 
শিক্ষার পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরে বাধ্যভামুলকভাবে মাত্র একটি ভাষাই 
শিখতে হুবে_ মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা । মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষ 
আলাদা হলে, শ্রেণীতে ১০টি এবং স্কুলে ৪০টি ভিন্নভাষী শিশু থাকলেই তাদের 
মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ রকম ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী থেকে 
কোন শিশু এচ্ছিকভাবে আঞ্চলিক ভাষাও শিখতে পারবে । 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অন্ন বয়সের সব শিশুই সমতালে অগ্রসর হতে পারে না। 
স্থতরাং নিন্্ প্রাথমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণীর জন্যই নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত 
মান (স্ট্যাপ্তার্ড) ন! রাখবার কথ! বলা হয়েছে। (ঠা ছাড়া প্রতি শ্রেণীর 
শেষে বাৎসরিক প্রমোশন পরীক্ষার বদলে ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি 05৫1, হিসেবে 
বিবেচনা করে দু'বছরের শেষে একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। তেমনি 
প্ৰয়োজনবোধে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীকেও একটি চক্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। পরীক্ষ। 
সম্পর্কে এই নূতন সুপারিশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া অব 
পরীক্ষাই হবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ) 
'/লিম়প্রাথসিক স্তরের শিশুকেও সমাজচেতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজসেবার 
কীজের কথা বল! হয়েছে। স্কুলের মধ্যে সমাজবদ্ধ জীবন, শ্রেণীকক্ষ ও আঙিনার 
পরিচ্ছন্নতা ও সজ্জা, স্কুল বাড়ীতে চুনকাম বা রং লাগানো প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ 
এবং গ্রাম সমাজের সঙ্গে পরিচয়, সমষ্টি-উন্নয়ন-প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, অক্ষম বৃদ্ধ এবং 
শিশুর সাহাধ্য প্রভৃতি নানা ধরনের কাজেই শিশুরা উৎসাহ পেতে পারে। 

(সর্বোপরি এই স্তরেও কর্মপরিচিতির (০৮ 7১7:০7০০০০) উপর গুরুত্ 
আরোপ করা হয়েছে । কাগজের কাজ, মাটির কাজ, সুতোকাটা প্রভৃতি নান! 
ধরনের কাঁজকেই পাঠ্যক্রমের অংশ বলে ধরা যেতে পারে ) এই গ্রসঙ্গেই কমিশন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে__বুনিয়াদি শিক্ষার মৌল 
পরিচয় হল-কে) উৎপাদনী কাজ, ও) পাঠ্যবস্তর সন্দে ্জনশীল কা ও 
পরিবেশের সমন্বয়, এবং (গে) স্কুল ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ । “Work 


২০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


Experience”-এর মাধ্যমে এই চরিত্র সমস্ত স্তরের শিক্ষাতেই পরিব্যাপ্ত হওয়া 
'বাগ্ছনীয়। স্থতরাং কোন বিশেষ স্তরের কিংবা কোন বিশেষ ধরনের 
স্কুলকে আর বুনিয়াদি শিক্ষা তথা বুণিরাদি স্কুল বলে অভিহিত করার 
প্রয়ো' I 
চচ-প্রাথমিক শিক্ষা £ উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবিষয় হবে অপেক্ষাকৃত 
ব্যাপক ও গভীর। এই সময় শিক্ষামানের স্থনিদিষ্টউতা আসবে এবং প্রণালীসম্মত 
পদ্ধতিতে পড়ানোর কাজও হবে বহুলাংশে নিয়মিত। পাঠ্যক্রমে থাকবে মাতৃভাষা 
অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী কিংবা সহযোগী রাষ্ট্রীয় 
ভাৰ! (ইংরেজী )। তৃতীয় একটি ভাষাকে এচ্ছিকভাবে নেওয়া চলবে। অঙ্ক 
এবং বীজগণিতের সমন্বয়ে হবে গণিতের পড়া। (বিজ্ঞানের পড়! হবে আরও 
সুনির্দিষ্ট । পঞ্চম শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ বিজ্ঞান; ভূমিবিদ্ঞা এবং প্রাণিবিজ্ঞান ; 
বষ্ঠ শ্রেণীতে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং প্রাণিবিজ্ঞান ; সপ্তম শ্রেণীতে থাকবে 
পদার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান এবং ভ্যোতিবিজ্ঞান। বিজ্ঞান পড়াকে পৃথক 
* থক বিষয়ের পড়া হিসাবেই দেখতে হুবে। তেমনি মিশ্রিত সমাজবিদ্যার 
- পরিবর্তে ইতিহাস, ভুগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে থাকবে। এই 
স্তরে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এ সবের সঙ্গে 
থাকবে সাধারণ কোন শিল্প ও কলা শিক্ষা। 
উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজনেবার জন্ থাকবে স্থলের নানাবিধ উন্নয়নমূলক 
কাজ, এবং জনস্বাস্থ্য ও সমষ্টি উন্নয়ন কাজ) (কর্মপরিচিভির জন্য থাকবে বাশ ও 
বেতের কাজ, চর্মশিলপ, মৃৎশিল্প, তীতের কাজ, বাগানের কাজ কিংবা খামারের কাজ। 
অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্নত পাঠ্যত্রমের ব্যবস্থা কর! 
বাঞ্ছনীয় Us স্তরে যারা আথিক কিংবা অন্য কোন কারণে সাধারণ শিক্ষা 
নিতে পারবে না, তাদের জন্য থাকবে বিকল্প আংশিক জময়ের বৃত্তিগত শিক্ষার 
ব্যবস্থা। ছাত্রদের প্রবণতা অস্কুসারেই বৃত্ভিশিক্ষার পাঠক্রম স্থির হবে। গ্রথমাবস্থায় 
ৃত্তিশিক্ষায় যোগদান হবে উচ্ছিক। তবে লক্ষ্য থাকবে ১৯৭৫-৭৬ সনে শতকরা ১০ 


অন এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে শতকরা ২* জনকে আংশিক সময়ের বৃত্তিশিক্ষ। ব্যবস্থার মধ্যে 
নিয়ে আসা । 


প্রাথমিক শুরেও পরীক্ষ। হবে আত্যন্তরীণ। তবে লিখিত পরীক্ষার 
সঙ্গে থাকবে মৌখিক পরীক্ষা এবং Cumulative Record-এর ব্যবস্থা । কোন 


বহিঃপরীক্ষা থাকবে না) তবে শিক্ষার মান সমীক্ষার জন্য রাজ্য শিক্ষা কতৃপক্ষ উন্নত 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২৯. 


ধরনের কোন পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন। জেলাভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ 
চলতে পাঁরে। তবে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট এবং Cumulative Card দেবেন 
স্থুল কর্তৃপক্ষ। বৃত্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্তেও বিশেষ পরীক্ষা 
নেওয়া চলতে পাঁরে। 

নিম্ন প্রাথমিকের তুলনায় উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল 
গড়বার সমস্তা বেশী। উচ্চপ্রাথমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন 
করতে হলে এই স্তরে আরও অনেক স্কুলের যোগান দিতে হবে। তাই নির্দিষ্ট স্তরের 
শতকর। কত শিশুকে কোন সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে আনতে হবে তাঁর লক্ষ্যও 
কমিশন স্থির করে ঢিয়েছেন। 


চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষা 


কোঠারি কমিশনের স্থপারিশের পটভূমিতেই চতুর্থ পরিকল্পনার কথা বিচার 
করা যাবে। নীচের তথ্যেই চিত্রটি পরিষ্কার হবে। 


ব্যয়ের দিকে: তৃতীয় পরিকল্পনায় = ১৭৯ কোটি টাকা; 
চতুৰ্থ ৮ ইত 2.2 
(এই অন্কটি মোট শিক্ষা পরিকল্পনার ৩০ শৃতাংশ )। 
লক্ষ্যের দিকে :_ ১৯৭০ সনে পড়া ছিল ৫'৫৯ কোটি, 
১৯৭২ » ৮ ছিল ৬০ 


পরিকল্পনার শেষে সম্ভাব্য = ৬৮২ 

১৯৭০,এ ৬-১১ বয়সের ৭৯% শিশু স্কুলে গিয়েছে; 

পরিকল্পনার শেষে ৮৪.৯% » যাঁবে। 
কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থা হয়েছে ৮১'৯ শতাংশের জন্য | প্রঞ্চম পরিকল্পনার বরাদ্দ 
৭৮২'১ কোটি টাকা। স্কুলের ব্যবস্থা হবে ৯৭১ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য । 
পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছিল যে করেস্পণ্ডেন্দ কোর্স-এর সাহায্যে ১৪০০০০ 

প্রাথমিক শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি। 
সর্বোপরি বলা দরকার যে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ১* বছর 
সময় চলে গেলেও, এবং কমিশনের মুল প্রস্তাবগুলি ভারত সরকার নীতি হিসেবে 
গ্রহণ করা সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম, পরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 

পরিবর্তন আনবার কাজ কিছুই হয়নি। 
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২১০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা_-(১) পশ্চিমবন্ধে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির যোগ্য 
শিশুর সংখ্যা প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে গড়ে ১৫০০০০। তাই চতুর্থ পরিকল্পনা 
কালে আনুমানিক আরও ১৮ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুলের দরকার ছিল। তাহলে ৬-১১ 
বছরের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যেত। খসড়া পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যই 
স্থির ছিল। (২) পরিকল্পনার খসড়ায় ৪২ লক্ষের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির কর! হয়েছিল। (৩) চার-ক্লাশ স্কুলের অন্ততঃ এক- 
তৃতীয়াংশকে পাঁচ ক্লাশে উন্নীত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল । (৪) অপচয় 
হার কমানোর কথা৷ বল! হয়েছিল। (৫) শিক্ষার উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের 
ব্যবস্থাকে উন্নত করবার কথা ছিল; (৬) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার এবং শিক্ষকদের 
বেতনক্রম আরও সংশোধনের আশা পোষণ করা হয়েছিল | 

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষাথাতে বরান্দ কর| হয়েছিল ১০* কোটি টাক, এবং এই 


টাকার ৪৫ ভাগই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের আশা পোষণ করা হয়েছিল। , 


প্রস্তাবিত ৪৫ কোটির মধ্যে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধর! হয়েছিল 
শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিগ্ভাদের জনা, ৩ কোটি টাক! স্কুল বাড়ীর? জন্য, 
৩ কোটি টাকা শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য এবং :১২ £কোটি “টাকা* বইগও 
উপকরণের জগ্ঠ। পরিকল্পন। খাতে এই বরান্দ ছাড়াও সাধারণ রাজন্ব খাতে আরও 
১৮ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথ! ছিল। কিন্ত বাস্তবে অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে 
গেছে। 


প্রশ্ন ও প্রস্তুভি সংকেত 

15130190099. the growth and expansion of Primary Education 
in India since 1882. 

(“প্রাথমিক শিক্ষাচেতনার ক্রমবিকাশ”-অংশটির উপযুক্ত অংশ এবং “বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষ। প্রচেষ্টার কাহিনী” অংশে ১৮৮২ সনের পরবর্তী পর্যায়ের কথা 
হুবে।) 

2. What attempts were made to introduce compulsory and 
free primary education in India ? Account for the failure. 

(এই প্রশ্নের জন্য কোন প্রস্তুতি সংকেত প্রয়োজন নেই । “বাধ্যতামুলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী” শীর্ষক অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করতে হবে|) 


৭ ৪২০০৫১২০০০০ ১১০, 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্তা এব 


8. Trace the development and expansion of Basic Education 
in(a) 10018, (b) Bengal ( and West Bengal ) since 1987. Why is 
the expansion not satisfactory ? 

(বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা, ওয়ার্ধা সম্মেলন, খের কমিটি প্রভৃতি - অর্থাৎ 
১৯৪৭ পর্যস্ত এই শিক্ষা চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে নবম অধ্যায় থেকে উত্তর সংগ্রহ 
করতে হবে ( ১৮১ পৃঃ)। ১৯৪৭’এর পরবর্তী সময়ের জন্য এই অধ্যায়ের “বুনিয়াদী 
শিক্ষা” শীর্ষক অংশ; এই শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে তথ্যের জন্য “বুনিয়াদী শিক্ষার 
অগ্রগতি” শীর্ষক অংশের সারাংশ নিতে হবে। ব্যর্থতার কারণগুলিও এই অংশের 
মধ্যেই পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সম্বদ্ধে তথ্যের জন্য 
“বাংলা দেশের কথা” অংশে দেখতে হবে বাণীপুর স্বীম ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে এ অংশে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আলাদা তথ্য।) 

4, Discuss the development of Primary and Basic Education 
in Bengal ( and West Bengal ) in the current century. 

(“বাংলা দেশের কথা”-__শীর্ষক অংশের সারমর্ম তৈরি করতে হবে। ) 

5. Give a critical account of the Condition of Primary 
Education in the Urban and Rural areas of West Bengal. 

(“গ্রাম ও শহরের প্রক্কত চিত্র” অংশটির প্রথম থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের 
বিভিন্ন আইন সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত বলতে হবে। ) 


6. Make a critical analysis. of the problems, of Primary 
Education and offer suggestions for improvement, 9, রি oo 
(“প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্তা” শীর্ষক 'অংশটির সারসংক্ষেপ উপস্থিত ক 
হবে। ) ভে এ 
7. Write a critique of the Kothari 
Primary Education. 


(“ভৰিষ্ততের চিন্তা_কোঠারি কমিশন” শীর্ষক সম্পূর্ণ আলোচনাটির সারমর্ম 


HS 


Commission scheme of 


" প্রয়োজন হবে। এই সঙ্গে সমালোচনাও দিতে হবে।) রি | 


b 


8. Critically comment upon the 4th Educational Plan for 


India and 2190 for West Bengal, 
” 21 
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হবে।) 


দ্বাদশ অধ্যায় 
স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমন্তা 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা চেতনা বিবর্তনের পটভূমিতে স্বাধীনতার যুগে 
পরিকল্পনা, অগ্রগতি, সমস্তা ও সমাধানের কথা আলোচন| করবো। 


মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ 


আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার স্থচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বিশেষ 
্রন্ততি নিয়ে--(১) পাশ্চান্ত্য শিক্ষা, (২) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, (৩) উচ্চ 
শ্রেণীর জন্য শিক্ষা উদ্যোক্তা ছিলেন সরকারী শিক্ষা-কমিটি, খ্রীষ্টান মিশনারী, বেসর- 
কারী অভারতীয় এবং স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় । শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন 
সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ইতস্তত: ও বিদ্িপ্ত উদ্যোগ, প্রতিদন্দিতা এবং 
নীতিগত বিতগাই ছিল বৈশিষ্ট । অথচ ইংরেজী হলো রাষ্ট্রভাষা । চাকুরিতে ইংরেজী 
অগ্রাধিকার পেল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রহ বাড়লো। তাই একটি সুনির্দিষ্ট 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রশাসনের প্রয়োজন হল। এই ‘ব্যবস্থা’ এবং প্রশাসন- 
নিই প্রবর্তিত হয় ১৮৫৪ সনের ডেমপ্যাচের সাহায্যে । মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি 
হলে| ইংরেজী অধ্যুষিত, প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত, বিশ্ববিদ্ধালয়মুখী, পু থিগত 
মানবিক বিছ্যা। 

১৮৫৪ সনে প্রবর্তিত সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার স্থযোগে এবং জাতীয় চেতনার 
প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হয়। অচিরেই দেশীয় বেসরকারী উত্তম 
প্রাধান্য পায়। মিশনারীদের সাথে এবং সরকারী প্রশাসনের সাথে দেশীয় উদ্যমের 
সংঘাত লাগে। এ সমস্তার সমাধান করেন ১৮৮২ সনে হাণ্টার কমিশন। ক্রমে 
ভারভীয় বেসরকারী প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। হান্টার 
কমিশনের আগে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্াপত স্বল্প সংখ্যক মধ্যবিত্তের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়মুখী 
মানবিক বিদ্যার মূল্য ছিল অনেক। বেকারত্বের সমস্তা তখনও আসেনি। কিন্ত 
ক্রমেই এই একপেশে শিক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। হাণ্টার কমিশনকেও তাই 
‘এ! কোর্স, এবং ‘বি’ কোনের স্থপারিশ করতে হয়। বস্তুতঃ এই যুগ থেকেই 
মাধ্যমিক শিক্ষার নবচেতন! আরম্ভ হয়। 

হাণ্টার কমিশনের পরে মাধ্যমিক শিক্ষা নিন্মমধ্যবিত্ত জীবনকেও স্পর্শ 
করতে থাকে । সরকারী কতৃপক্ষও শিক্ষিত বেকার শ্রেণী সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেন। 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২১৩ 


এই সময়েই আসেন কার্জন। নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানোন্নয়নের জন্য তিনি 
সাধারণ সংস্কার করেন। তবু মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনেরও প্রভাব পড়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, 
পাঠক্রম, প্রশাসন সম্বন্ধে নৃতন চেতনার প্রথম ফলশ্রুতি প্রতিফলিত হয় . 
স্তাডলার কমিশন রিপোর্টে । স্বয়ংসম্পূর্ণ, দীর্ঘতর, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার 
চেতনা দান৷ বাধতে থাকে. । তার পরে যুগপৎ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কার 
ঘটে | হার্টগ কমিটি, সঞ্চ কমিটি, এ্যাবট-উড্‌ কমিটি এবং পরিশেষে সার্জেন্ট কমিটির 
সুপারিশেই এই পর্যায় বিধৃত । 

স্বাধীনতার উত্তরকালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কথা বলেন ১৯৪৮-৪৯ 
সনে ভারাঁচাদ্র কমিটি। এই কমিটি স্থপারিশ করেন ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা 
৩ বছরের প্রাক-মাধ্যমিক কিংবা বুনিয়াদী এবং ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ 
বিশ্ববিালরে প্রবেশের জন্য ১২ বছরের শিক্ষাপ্রস্ততি। এই কমিটি 
বহুমুৰী পাঠ্য এবং একটিমাত্র সমাপ্তি পরীক্ষার কথাও বলেন। এই সময়ে 
পশ্চিম বাংলাতেও রায়চৌধুরী কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রস্তাব 
করেন। সর্বোপরি ডঃ রাঁধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন 
(১৯৪৮-৪৯ ) ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকেই ছুর্বলতম অংশরূপে আখ্যা দেন। এই 
সবের ফলে স্বাধীন প্রজাতান্ত্িক রাষ্ট্রের উপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠনের 
উদ্দেশে নৃতন সমীক্ষার দরকার হয়। ডঃ লক্ষণশ্থামী মুদালিররের নেতৃত্বে 
গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)। শিক্ষা! কাঠামো, পদ্ধতি, 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা, সহপাঠক্রম, শিক্ষক-শিক্ষণ. প্রভৃতি সব বিষয়েই কমিশন স্থপারিশ 
করেন। সংশোধিতরূপে এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা 
১৯৫৬ সন থেকে চালু হয়। 


মুদালিয়র কমিশন 
মুদালিয়র কমিশন প্রথমেই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিবর্তনের 
কথা বলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে (ক) প্রজাতান্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের 
জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি, (খ) ব্যজিত্বসম্পন্ন মান্য সুষ্টি, (গ) যুব-সমাজের 
চরিত্রগঠন, (ঘ) উৎপাদনী এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক স্থষ্টি এবং (ও) মধ্যম 
স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ | এই উদ্দেশ্যে কমিশন প্রস্তাব করেন ১৭ বছর বয়ম পর্যন্ত 
বয়ংসপপুর্ণ এবং পূর্ণা্গ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই শিক্ষ যুগপৎ দুইটি উ্দেগ্য 


২১৪ ভাবতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


পুরণ করবে । যারা উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহী, তাদের জন্য হবে বিশ্ববিষ্ভালরে 
শিক্ষার প্রস্ততি এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু তাঁদের জন্য হবে জীবনের প্রাম্ততি। 

কমিশন প্রস্তাব করেন ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছরের নিয় মাধ্যমিক শিক্ষা 
এবং ৪ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ মোট ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষ।। এর পর 
৩ বৎসরের প্রথম ডিগ্রী পাঠ। স্ৃতরাং কমিশন ইপ্টারমিডিয়েটকে তুলে দিয়ে 
ওঁ পাঠ্যকে মাধ্যমিক স্তরে আনবার কথা বলেন। ( অন্তর্বতাঁকালে অবস্য ১ বছরের 
প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্ভালয় স্তর থাকবে )। নিক্ষ-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে (অষ্টম শ্রেণী) 
অর্থাৎ ১৪ বছর বসে বাধ্যতাস্কলক শিক্ষা সাদ হবে। এ স্তরের শেৰে ট্রেড স্কুল 
এবং বৃত্তিগত শিক্ষা-এভিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য স্থযোগের 
কথাও কমিশন বলেন। তেমনি উচ্চমাধ্যমিক স্তপ্মের শেষেও নান! ধরনের 
বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার কথা বল! হয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশন স্থপারিশ করেন যে কে) নিয্ন 
মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম হবে সকল শিশুর জন্য একই রকম। কিন্ত উচ্চ মাধ্যমিক 
পাঠ্যক্রম রচিত হবে বিশেষীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে। থে) উচ্চ-মাধ্যমিক 
পাঠক্রম ব্যক্তি এবং সমাজ- উভয়ের প্রয়োজন মেটাবে। এই উদ্দেশ্তে পাঠক্রমকে 
ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। সামাজিক সংহতির উদ্দেশ্যে সকলের জন্য আবশ্যিক 
পাঠকে নিয়ে গঠিত হবে 0০7৮ এবং ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে বিশেষ পড়ার 
জন্য থাকবে “77:78, অর্থাৎ এচ্ছিক পাঠ্যবস্ত। সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের 
ভিত্তিতে কমিশন এচ্ছিক পাঠক্রমকে ৭টি প্রবাহে ভাগ করেন। এইগুলি 
হল মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কুবি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান এবং চারুকলা । 
প্রতিটি প্রবাহে থাকবে কয়েকটি পাঠ্য বিষয়। এর মধ্য থেকে ছাত্ররা বিষয় বেছে 
নেবে। তবে যে ছাত্র যে বিভাগ বাছাই করবে, তাকে সেই বিভাগের 
মধ্যেই হেরফের করতে হবে, দুই কিংবা ভভোধিক বিভাগ থেকে ইচ্ছামত 
বিষয় নির্বাচন চলবে ন|। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রথম দুই বৎসর (নবম ও 
দশম শ্রেণী ) ‘কোর’ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, হবে, অর্থাৎ বিশেষীকরণ 
হবে শা। শেষের ছুই বৎসরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) এচ্ছিক 
বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বিশেবীকরণ সুরু হবে। এর ফলে একদিকে যেমন 
প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ থাকবে, অপরদিকে তেমনি 
সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে। - 

মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের এই মৌল স্থপারিশ ছাড়াও কমিশন নিশ্নলিখিত 
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বিষয়সমূহেও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন_-(১) শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম ও শিক্ষণীয় 
ভাষা সম্বন্ধে রাষ্থ্ীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার সমন্বয়ে একটি ত্রিভাষা 
সুত্র। (২) পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় । (৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে সার্থক করতে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন । (9) পরীক্ষাকে শিক্ষাগত 
যোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সুখিনতা কমানোর জন্য পরীক্ষা- 
পদ্ধতির সংস্কার। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭টি প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের জন্য 
Guidance and Counselling ব্যবস্থা প্রবতন | (৬) ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং অন্থান্ত 
ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা প্রণয়ন । (৭) ক্জনশীল সমীজচেতনা এবং চরিত্রগঠনের উদ্দে্টে 
ব্যাপকভাবে সহপাঠ্যযূলক কর্মন্ুসী প্রবর্তন । (৮) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যোগ্য শিক্ষার 
জন্য যোগ্য শিক্ষকের যোগান এবং এই উদ্দেশ্যে বেতনক্রমের পুনবিন্যাস এবং শিক্ষণ- 
ব্যবস্থার উন্নয়ন। (৯) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য প্রতি রাজ্যে শিক্ষা- 
অধিকর্তীর সভাপতিত্বে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে দশজন বিশেষজ্ঞ সহ ২৫ জনের 
“মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড’ গঠন | 
মুদালিয়র কমিশনের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গে “দে কমিশন' গঠিত হয়। 
এই কমিশনও মূলতঃ মুদ্বালিয়র কমিশনের স্থপারিশকেই সমর্থন করেন | কেবল রাজ্য 
শিক্ষাবোর্ড গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে সংশোধনের স্থপারিশই এর বিশেষ অবদান । 
পরিকল্পনীকালে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি 
মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের মূল কথা ছিল ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা 
এবং সেই অনুসারেই পাঠক্রম প্রণয়ন | কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ১২ বৎসরের ক্ষুল- 
শিক্ষা সন্দ্ধে সপ্র কমিটি, তারাচাদ কমিটি, রাধারুফ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন 
এবং দে কমিশনের দ্যর্থহীন সুপারিশে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
কমিটির “বিশেবজ্ঞরা” পাঠক্রম প্রভৃতি অন্য সব বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ 
মুলতঃ অপরিবতিভ রেখে শিক্ষাকালকে করেন ১১ বছর! দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ 
পরিকল্পনা থেকে নৃতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় । তিনটি পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা- 
[ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রগতি হয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার্ধ। ১৯৪৭ সনে সারা ভারতে 
মাধ্যমিক স্কুল ছিল ১২৬৯৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৫৩৯৯। চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষে সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে নিম্নরূপ । 
১৪৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭২ 
(ক) নিয়ন মাধ্যমিক|উচ্চ বুনিয়াদী 


স্কুল ১৩৫৯৬ ২১৭৩০ ৭৫৭৯৮ ৯৪১৯৭ 


২১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(খ) এই স্তরে (১১-১৪ ) মোট শিশু 
সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে 


ছাত্রসংখ্যার হার ১২ ৭ শতাংশ ১৬৫ ৩০৮ ৩৫৩ 
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ৭২৮৮ ১০৮৪৮ ২৭৪৭৭ ৩৮৪৮৮ 
“(ঘ) ১৪-১৭ বয়সের জনসংখ্যার 

অনুপাতে ছাত্র সংখ্যার হার ৫'৩ শতাংশ ৭৮ ১৬২ ২০৮ 
(ঙ) বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ২৫৫ ২৩৮৬ ৪৮৮১ 
(চ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ৫৩ ১০৭ ১০৭২ ১১৩৯ 
(ছ) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার 

নিগ্ন-মাধ্যমিক স্তরে ৫৩'৩ শতাংশ ৫৮৫ ৭৬'৯ ৮৩'১ 

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক ৫৩৮ » ৫৯৭ ৬৮৬ ৭৮৬ 


(ভু) মাধ্যমিক শিক্ষাবাবদ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ২ কোটি টাকা । 


তৃডীয় ৯» ৮৮ » টাকা 
| চতুর্থ» ১৪* ». টাকা 
উপরোক্ত প্রসার ছাড়াও Central Board of Secondary Education গঠিত হয় 
এবং এই সংস্থার অন্ুমোদন-প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা হয় (১৭০টি কেন্দ্রীয় স্কুল সহ) ছয় 
শতাধিক । 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির 
সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্দিল; রাজ্যন্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। 
মিউনিসিপ্যাল সংগঠনগুলির পক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়তে কোন আইনগত বাধা 
নেই। কিন্ত অতি অল্পসংখ্যক পৌরসংস্থাউ এই দায়িত্ব পালন করেন। 
সমালোচনা--১১ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় লাভ-লোকসানের 
খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে ইংরেজ আমলের তুলনায় শিক্ষার আদর্শ ও 
ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হুল্পেছিল। সমগ্র কৈশোর জীবনকেই মাধ্যমিক 
শিক্ষার মধ্যে আনবার নীতিও স্বীকৃত হয়েছিল | : পাঠক্রমে Core-Periphery 
ব্যবস্থাও মূলতঃ শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মভ। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক চেতনা, 
অর্থনৈতিক এবং সযাজতান্বিক চেতনা এবং কারিগরি ও বুভ্তিশিক্ষার প্রবণতা এই 
ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল। 


কিন্ত লোকসানের দিকেই ওজনের পাল্লা ভারি। শিক্ষাকালকে এক 
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বছর কমানো হল। সময়ের তুলনায় পাঠ্যবস্তর ওজন হুল বেশী। প্রতিটি 
পাঠ্যবিষয়েই ছিল পু থিগত বিস্তারের প্রবণতা । প্রতিটি পাঁটবিবর ছিল পৃথক 
সত্তা নিয়ে আপন মহিমায় গুরুত্বপুর্ণ । পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হয়নি! অল্প 
সময়ের মধ্যে বিস্তর বিষয়বস্ততে পরীক্ষা পাসের তাগিদে ছাত্ররা সেই পুরাতন মুখস্থ 
পন্থাই গ্রহণ করে চলেছে। শিক্ষণ ও পঠন পদ্ধতি আজও চিরাচরিত । সহপাঠক্রম- 
মূলক কাজ আজও গুরুত্ব লাভ করেনি, এবং অবসর বিনোদনের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ ই 
উপেক্ষিত। অষ্টম শ্রেণীর পরেই পাকাপাকিভাবে প্রবাহ বাছাই করাও অবৈজ্ঞানিক। 
১১ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষায় পড়ার সাথে প্রয়োগের সমন্বর হয়নি। এ 
“শিক্ষা তাই জীবনকেন্দ্রিক হয়নি। বৃত্তি শিক্ষার স্থযোগ কম থাকায় সাধারণ 
উচ্চশিক্ষার দরজায় আজও ক্রমবর্ধমান ভীড়। এ শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিও 
পুরোপুরি হয়নি, প্রকৃতপক্ষে জীবনবা ত্রার শিক্ষাও হরনি। প্রাথমিক শিক্ষা 
ও উচ্চ শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংহতিও সাধিত হয়নি । 
ব্যবস্থাপনার দ্রিক থেকেও অনেক ক্রুটি ছিল । স্থুল স্থাপিত হয়েছে 
এলোমেলে। অপরিকল্পিতভাবে, এবং বহুক্ষেত্রে নানাবিধ অশুভ চাপে। শহর ও 
গ্রামাঞ্চলে সুযোগ-মুবিধার তারতম্যও হুরেছে। ্ৃতরাং শিক্ষায় সমানাধিকার 
স্থাপিত হয়নি। অবৈজ্ঞানিক এণালীতে প্রবাহ নির্বাচনের ফলে শিক্ষামানের 
অবনতি ঘটেছে। অতি ভল্প বয়সে বিশেবীকরণের ঝৌকও িক্ষীবিদদের 
দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক রে উপযুক্ত শিক্ষক যোগানের 
দ্িকটিও সফল হয়নি। শিক্ষণ-প্রা্ত শিক্ষকের হারও অঞ্চল-ভেদে ৩০ থেকে ৯০ 
শতাংশ । যোগ্যতা ও প্রয়োজনের তুলনায় বেতন ও মর্যাদা আজও আকর্ষণীয় নয় 
প্রশাসন ' ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ড ও সরকারী দণ্চরের ছন্দ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা | 
সরকারী দপ্তর, বোর্ড, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক প্রভৃতি বহুবিধ 
প্রভুর চাপে শিক্ষকরা ব্যতিব্যস্ত । মেয়েদের পক্ষে প্রায় সর্বত্রই অষ্টম শ্রেণী 
পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে এই স্থযোগ আজও সর্বত্র 
হয়নি। শিক্ষার ব্য়বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বারেবারেই হৌচট খাচ্ছে। 
এই পরিবেশে ছাত্র অসন্তোষ বিস্ফোরিত হয়েছে । বস্তুত: প্রচলিত মাধ্যমিক 
শিক্ষার রয়েছে এক জর্ধাঙ্গীণ সংকট । তাই বিগত কয়েক বছর যাবতই এই 
শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষাবিদগণ ক্রমাগত মুখর হয়ে উঠেছিলেন । 
বর্তমান পরিস্থিভির পরিসংখ্যান 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাঁণগত 


২১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


উন্নতি অবশ্যই হয়েছে । আমরাও এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক-যৌবনকালের শিক্ষা 
বলে গ্রহণ করেছি। আমরাও “Secondary Education for ]0৮--এই ধ্বনিকে 
নীতি হিসেবে, নিয়েছি। ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থে এই নীতিই সমর্থনঘোগ্য | 
কিন্তু লক্ষ্যন্থল থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে । আগামী ২* বছরেও এ লক্ষ্যে 
উপনীত হওয়া যাবে না। বিভিন্ন রাজ্যে অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষানীতি বিভিন্ন 
রকম সাফল্য লাভ করেছে । সমগ্র ভারতে অবৈতনিক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্ষ্য থেকে আমর! এখনও অনেক দূরে! 


তত্ব ও নীতির কথ! বাদ দিলেও সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার 
বর্তমান বাস্তব অবস্থাটি পরিন্কার বোঝা যাবে । 

১৯৫১ সনে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রী সংখ্যা = ৪৩'৪ লক্ষ ; স্কুল ২০৮০৪টি 
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কিন্তু ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী অনেক কম। ১৯৬৫-৬৬ সনে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর 
পর্যন্ত মেয়ে ছিল ছেলের মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ । আলাদা মেয়ে স্কুলের অভাবে 
শতকরা! ৭৮ ভাগ মেয়েরাই পড়েছে ছেলেস্কুলে । এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে 
ছিল ছেলেদের ২৬ ভাগ এবং ৪০ ভাগ মেয়েই পড়েছে ছেলেদের স্কুলে । 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেকটাই অভিভাবকদের ব্যয়ে ! 
পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে বেতন দিয়েছে ১৬'৪ শতাংশ ছেলে-মেয়ে। মাইনে 
থেকে শিক্ষা-ব্যয়ের ৭'৪ ভাগ সংকুলান হয়েছে। 
অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণীতে বেতন দিয়েছে ৬৪'৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী । 
বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের ৩৯২ ভাগ | 
মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষালয়ে বেতন দিয়েছে ৭২ ভাগ ছাত্র ছাত্রী। 
বেতন থেকে সংকুলান হয়েছে ব্যয়ের ১:৭২ ভাগ। 
এই হলে| ১৯৬৬ সনের হিসেব। এর পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে, 
লে কথা আমরা পরে বলছি। কিন্ত বেতন ছাড়াও শিক্ষার অন্তান্ত খরচ আছে। 
সপ্তম শ্রেণীতে গড়ে ছাত্র-প্রতি ব্যয় বই বাবদ ২৭২৯ টাকা 
অন্যান্ত- ১৪৮৮ টাকা । মোট = ৪২১৭ টাকা 
অষ্টম » ” » ৯» বই বাবদ= ২৯'৩* টাক], অন্যান্য ১৬৯৫ টাক! 
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স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমন্তা ২১৯ 

উচ্চতর শ্রেণীতে এই ব্যয় আরও বেশী | অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্তান্ত 
কারণে অনেক ছেলেমেয়েই স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। প্রথম শ্রেণীর তুলনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে. 
ছাত্র থাকে ২৩৬ ভাগ, সপ্তম শ্রেণীতে ১৯৫, অষ্টম শ্রেণীতে ১৫৪ ভাগ। 

তা ছাড়া পাঠক্রমের ক্রি, অন্যান্য জুঘোগ-হ্বিধার অভাব এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার 
ক্রি প্রভৃতির ফলে অন্ুভীর্শতার হারও বেশী । কয়েক বছর আগে সংগৃহীত তথ্যে দেখা 
যায় যষ্ঠ শ্রেণীতে ফেল করে ছেলেদের ১৪ এবং মেয়েদের ১৭'৩ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে 
ফেল করে ছেলেদের ১৩'৭ এবং মেয়েদের ১৭৯ ভাগ, অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করে 
ছেলেদের ৩১'২ এবং মেয়েদের ১৬৪ ভাগ । স্কুল ফাইনালে পাশের হার সাধারণতঃ 
পঞ্চাশের নীচেই থাকে । উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০-এর সামান্ বেশী থাকলেই 
আজকাল “ভাল” বলা হয়ে থাকে। 

তবুও গত কয়েক বছরে অবৈতনিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা ভরেছে। নিয় 
মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়ে- উভয়ের ক্ষেত্রেই বেতনহীন পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে 
অন্ধ, জন্মু ও কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র 
পাঞ্জাব, বাঁজস্থানে $ শুধু মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে ওড়িসকা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বিহাঁরে। নাগাভূমিতে হয়েছে উপজাতি এবং মাসিক ৩০* টাকার কম 
আয়সম্পন্ন পিতামাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকলের জন্য 
অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে অন্ধ" জনু-কাশ্মীর, কেরলঃ তামিলনাড়ু, কৰ্ণাটক, 
অরুণাচল ; এবং শুধু মেয়েদের জন্য বাবস্থা হয়েছে মধ্যপ্ৰদেশ, ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ 
গুজরাট, মনিপুর, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে | 


মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি বিশেষ সমস্ত 

ভাষা সমস্ত! :_মাধ্যমিক স্তরেও ভাবা সমস্ত মুলত? ছুটি-শিক্ষার 
মাধ্যম এবং শিক্ষনীয় ভাবা। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে স্বাধীনতার আগেই 
্বীরুত হয়েছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা । অবশ্য ইংরেজ চলে 
যাওয়ার পরে ইংরেজীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে আগেকার তুলনায় 
বেশী! “ইংলিশ মিডিয়াম’ স্কুলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । চাকুরির বাজার, সামাজিক 
আঁভিজাত্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। 

ভাষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী 
ভাষা নির্বাচন। যুদীলিরর কমিশন ত্রিন্তাষ! সুত্র প্রস্তাব করেছিলেন_- 


২২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক ), ইংরেজী ও হিন্দী। (এবং এঁচ্ছিক ভাষারপে 
প্রাচীন ) এই অনুসারে জুনিয়র হাই স্কুলে ইংরেজী ও হিন্দী এবং অষ্টম শ্রেণীতে 
সংস্কৃত পড়ানো হয়ে এসেছে । একথা সর্বজনবিদিত যে বর্তমানে যেভাবে শেখানো 
হয়, তাতে হিন্দী কিছ্বা সংস্কতে কোন কার্যকরী জ্ঞান হয় না। 

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আগেকার সুপারিশ- 
গুলি থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত। মাভৃভাবা (কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা ), হিন্দী এবং ইংরেজী 
নিয়ে কমিশন একটি নৃতন ত্রিভাষা স্থত্র প্রস্তাব করেছেন, যেমন_- 

(ক) নিন প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা ( অথবা আঞ্চলিক )। 

'খে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দী কিছবা ইংরেজী । 

(গ) নিয় মাধ্যমিক স্তরে ১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজী অথবা হিন্দী, (৩) 
অন্ত একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা। 

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষ| এবং উপরে লিখিত ভাবাগুলির মধ্যে যে 
কোন একটি | 

হতরাং দেখা যায় পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন মত 
দিয়েছেন। অই শ্রেণী থেকে ওঁচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পড়ার কথা বলেছেন; নিয় 
মাধ্যমিক স্তরে তিনটি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুটি ভাষ! শিক্ষার কথা বলেছেন । 

ভ্রিভাষার এই সুত্রটি রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড 
এবং পার্লামেন্টের শিক্ষা কমিটির দ্বারা আলোচিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় 
শিক্ষানীতি সংক্ান্ত প্রস্তাবে ত্রিভাবা স্থত্র সমর্থন করে বল! হয় যে মাতৃভাষা ও ইংরেজী 
ছাড়া অহিন্দী অঞ্চলে তৃতীয় ভাষাটি হওয়া! উচিত হিন্দী এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলে এটি 
হওয়া! উচিত অন্য একটি ভারতীয় ভাষা, সম্ভব হলে দক্ষিণ ভারতীয় । মনে রাখা 
দরকার যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক স্তরে দুই/তিন কিম্বা ততোধিক ভাবা 
শিক্ষার আবশ্যিক কিছ্া এচ্ছিক ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাঁং তিনটি ভাষা শেখাবার 
কথাতেই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উপযুক্ত বয়সে. উপযুক্ত প্রণালী ও পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব। 

পাঠক্রম ও শিক্ষক সমস্ত! : ভাষা ছাড়াও রয়েছে সাধারণ পাঠক্রম ও 
আন্ন্ধিক সমন্তা। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ দূর 
হয়নি। সাধারণ শিক্ষা এবং সৃতি শিক্ষার মধ্যেও অঙ্গাদী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। 


বেশীর ভাগ উচ্চতর মাধ্যমিক স্থলই ছিল কেবল মানবিক কিন্বা ওঁ সঙ্গে বিজ্ঞান 
প্রবাহ নিয়ে। সবগুলি প্রবাহ সম গুরুত্ব পায়নি। 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২২১ 


উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রবাহ ভিত্তিতে উচ্চতম 
শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের. প্রয়োজন হল। বিজ্ঞান শিক্ষক, 
কারিগরি, কৃষি প্রবাহের জন্য শিক্ষক দরকার হল। গ্রামীণ স্কুলের জন্য শিক্ষক-- 
শিক্ষিকা এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষকের জন্যই উপযুক্ত শিক্ষণের প্রয়োজন হল। কিন্ত- 
শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারটি চাকুরির বাজারে প্রতিযোগিতা! এবং 
আকর্ষণীয় বেতনব্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমস্তাটি হয়েছে 
আরও গভীর। তাই গ্রামের স্কুলে বিজ্ঞান, ইংরেজী প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া. 
হল ছুষ্ধর। মেয়ে-স্কুলে সমস্তাটি আরও গভীর। 

শিক্ষক সমস্তার দ্বিতীয় দিক হল উপযুক্ত শিক্ষণের দিক। শিক্ষণকাল- 
মাত্র দশ মাস) অথচ পুঁথিগত পাঠের বোঝা বিরাট। স্কুলের শ্রেণীকক্ষ ব্যবহারিক 
কাজের জন্য ( Practice teaching ) সময় ও হুযোগ অন্ন। তাই শিক্ষণ ব্যবস্থাও 
মূলতঃ তত্বযূলক এবং তত্বকথাও ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে সর্বাংশে সামগর্তপূর্ণ নয় | 
তাই শিক্ষণল দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষণের সুযোগ 
সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া উপকরণের অভাবে এবং ছাত্র-সংখ্যার চাপে আধুনিক পাঠ- 
পদ্ধতি প্রয়োগ করাও যায় না। এর পরে প্রশ্ন শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগভ 
অগ্রগতি । দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি এদিকে অনেক বেশী অগ্রসর; পশ্চিম 
বাংলার অবস্থা খুবই শোচনীয় । এখানে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন ৮**০০। 
এর মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিক্ষণ-প্রাপ্ত। প্রতি বছর এই রাজ্যে অবসর নেন কিন্বা 
চাকরি ছাড়েন ৪৫০০ শিক্ষক। তাদের জায়গায় নৃতন শিক্ষক নেওয়া হয়। স্থতরাং 
শিক্ষণের ক্ষেত্রে বকেয়া রয়েছে বহু (1050018 )। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫১০০০ 
কিন্তু পশ্চিমবর্ধে ট্রেনিং কলেজ আছে বর্তমানে ৪১টি। এই কলেজগুলিতে শিক্ষণ 
পেতে পারেন বৎসরে ৬২ হাজার । স্থতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ সমস্যার সমাধান হতে 
এখনও অনেক দেরি । এর জন্য প্রয়োজন আরও অনেক ট্রেনিং কলেজ। 

শিক্ষামানে অবনতির জমস্তাঃ বহু আগে স্তাভলার কমিশন বলেছিলেন যে 
উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা না হলে উচ্চশিক্ষা ফলপ্রস্থ হতে পারে না। তখন থেকে 
বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি মানাবনতি সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন। দীর্ঘতর 


" মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। মু্দালিয়র কমিশনও ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষার 


প্রস্তাব করেছিলেন এই ভরসায় যে দীর্ঘতর সময়, উন্নত পাঠক্রম এবং ছাত্র বাছাই 
নীতির ফলে মানের উন্নতি হবে। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাঁচ্ছে- 
এ কথাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে। 


২২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


অবশ্য মানাবনত্তির কারণও অনেক ; যেমন: (১) ১২ বছরের বদলে 
১১ বছরের স্কুল শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারি পাঠ্যবস্ত আয়ত্ত কর! সাধারণ ছাত্র- 
ছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। :২) অনমনীয় প্রবাহ ব্যবস্থার ফলে ছাত্রছাত্রীকে 
নিদিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়েছে । (৩) গাইডেন্স ব্যবস্থাও সফল হয়নি। 
৬) তত্বসম্দ্ধ এবং তথ্যবহুল পাঠক্রম সকলের পক্ষে অন্থপযুক্ত। (৫) শিক্ষা 
উপকরণের শ্বন্নতাও কম দায়ী নয়। (৬) পড়ানোর পদ্ধতিতেও আছে ক্রটি। 
(৭) কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের জন্য (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) শিক্ষক পাওয়াও 
দুক্র। (৮) লাইব্রেরী ও লেবরেটরির অভাব কিন্বা অসম্পূর্ণতা। (৯) ত্রুটিপূর্ণ 
পরীক্ষা। (১০) সহজতম পন্থায় পাস করার জন্য পাঠ্যবইয়ের চেয়ে “প্রশ্নোত্তর 
পুস্তকের” উপর ছাত্রছাত্রীর নির্ভরতা । (১১) ছাত্র বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা বিরতি এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রভাবও শিক্ষ! সাধনায় ব্যাঘাত কাষ্ট করছে। 

ছাত্র-বিশৃঙ্ঘলার জমস্যা ঃ উপরে আলোচিত শিক্ষাগত সমন্তাগুলি অনেক 
সময় ছাত্র-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ( 00156101106 ) | অবশ্য ছাত্র বিশৃঙ্খলার আরও 
অনেক কারণ আছে, যেগুলির মধ্যে একটি অংশ স্থাষ্টি হয় স্কুলের বাইরে 
পমাজ-জীবনে। বিশৃঙ্খলা, তখনই ঘটে যখন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষা-পরিবেশের গরমিল 
ঘটে, অথবা উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয়ে দাড়ায় 

ভগ্নন্বাস্থ্য শিক্ষার্থী কখনোই পড়াশুনায় উদ্যোগী হতে পারে না। সে অমনোযোগী 
হবে, পিছিয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছংঙ্ঘখল হয়ে উঠবে। যার জীবনে শৈশবকাল 
থেকে সদভ্যাস সৃষ্টি হয়নি, তার পক্ষেও উচ্ছংঙ্খল হওয়। স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীর বয়স 
এবং মানসিক শক্তির সঙ্গে পাঠক্রম যদি সামঞ্রস্তহীন হয়, তখনই কৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খল! । 
পাঠক্রম অতিরিক্ত শক্ত হলেও বিশৃঙ্খলা হবে, অতিরিক্ত নরম হলেও তাই হবে, 
কারণ বাড়তি মননশক্তি নানাভাবে পথ খুঁজে নেবার ব্যবস্থা করবে। অবৈজ্ঞানিক 
পাঠপদ্ধতি, ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তার অভাব, পড়ার সঙ্গে বিশ্রাম ও আনন্দের যথাযথ 
সমন্বয়ের অভাব, সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডের ঘাটতি, অতি শাসন ও নিপীড়ন প্রভৃতি 
নানা কারণেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ়। বিকলান, কিনব স্বল্লমেধা অথবা মানসিক পন্ুতা 
সম্পন্ন শিক্ষার্থী যদি সাধারণ স্কুলে পড়ে তবে তাদেরকে কেন্দ্র কও বিশৃঙ্খল। সৃষ্ট 
হতে পারে। তেমনি প্রতিভাবান শিক্ষার্থী যদি সাধারণ পাঠক্রমে এবং স্কুলে যথেষ্ট 
মননশীলতার সুযোগ না পায় তবেও অমনোযোগী ও বিশৃঙ্খল হয়ে-ওঠে। অনেক 
সময় অতি সাধারণ বিষয় নিয়েও উচ্ছঙ্খলতা। স্থষ্টি হয়_যেমন আলো -হাওয়া শূন্য 
ক্লাস-ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বসবার এবং শিক্ষকের কথা শোনা অথবা বোর্ডের লেখা 


স্বাধীন ভরতের মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২২৩ 


দেখবার অস্থৃবিধা প্রভৃতি । তা ছাড়া বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খলার অন্যতম 
উৎস । 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্কের উপর বিশৃত্তলার প্রশ্নটি 
বহুলাংশে নির্ভরশীল । শিক্ষকের পক্ষপাতযুূলক আচরণ, বয়ঃসদ্ধিক্ষণের স্পর্শকাতর 
হৃদয়ে বিরূপ আঘাত, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, শিক্ষকের আদর্শহীনতা৷ 
প্রভৃতি ছাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ। শিক্ষা যখন উদ্দেশ্পূর্ণ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থী যখন 
আস্তরিক প্রেরণা পায়, শিক্ষা পরিবেশে যখন ভারসাম্য থাকে, ছাত্র যখন নিবিষ্টচিতে 
কাজের মধ্যে আত্মপরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায়, তখন সে নিজেই স্থশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। 
এ জিনিস শৃঙ্খলা, শৃঙ্খল নয় । 
ছাত্র হিশৃত্খলার সমস্ত৷ আজকের দিনে অবশ্য কেবল স্কুলের মধ্যেই 
স্থষ্টি হয় না। প্রাকযৌবন শিক্ষার্থী যখন প্ররুতিগতভাবেই চলতি দুনিয়া সম্পর্কে 
জানতে চায়, যখন তার সমাজচেতন। জাগে, যখন তার কাছে আদর্শের প্রশ্নটি বড় 
হয়ে দেখা দেয়, তখন বৃহত্তর সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং 
* নৈতিক গ্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে থাকবে নিরুদিগ্ন এবং নিরুত্তাপ, এটা আশা করাই যায় 
না। যদি কেউ থাকে, তবে সেই অবস্থাটিকে সমাজচেতনার অভাব এবং মানসিক 
অসম্গতি বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশের উপায়, পদ্ধতি ও ভঙ্গি সম্বন্ধে শিক্ষা মহলে এখনও মতবৈষৈম্য আছে। 
পরিশেষে বলা দরকার যে যৌনবিক্লুতি এবং অসুস্থ যুথবদ্ধতা ও বিশৃঙ্খলার গুরুত্ব- 
পূর্ণ কারণ। কৈশোর জীবনে ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতঃই বন্ধুবৎংসল হয়। পরস্পরের 
সঙ্গে তার! যুখবদ্ধ ( 8৪০০p ) হয়ে উঠে, দলচেতনা প্রায়শঃই ব্যক্তিচেতনাকে ছাপিয়ে 
যাঁয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা হয় দলের পাণ্ডা। দলনেতৃত্ব এবং 
দলজীবন যদি স্থপথে চালিত হয়, তবে দলের প্রতিটি সত্যের জীবনেই আসে ব্যষ্টি ও 
সমষ্টিগত পরিতৃপ্তি। কিন্ত দলনেতৃত্ব বিপথগামী হলে দলটিকে ধ্বংসের হাত থেকে 
বীচানোই কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। অন্ুস্থ দলজীবনের সঙ্গে যদি যৌনবিকৃতির উপসর্গটি 
যোগ হয়, তবে তো আর রক্ষেই নেই। 


ব্যক্তিগত অসঙ্গতি থেকে ব্যক্তিগত অপরাধপ্রবণতা জন্ম নেয়। অন্ুস্থ যৌথ 
জীবন থেকে দলবদ্ধ অপরাধ প্রবণতা স্বষ্টি হয়। আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং আত্ম 
পরিপূর্ণতার স্বাস্থ্যকর পথ না পেয়ে বিকৃত পথ অবলম্বন করেছে যারা, সমাজের চোখে 
স্বণিত হয়ে তারা সমাজকে প্রত্যাঘাত করতে চাঁয় অপরাধপ্রবণতার পথে। 


২২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


সামাজিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধানুলি দেখিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেপরোয়া আচরণ করে 
ছেলেমেয়েরা । তাই দলবদ্ধ মারপিট, কিংবা রাহাভানি আজ ক্রমবর্ধমান । 
এই পরিস্থিতির জন্য বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই বহুলাংশে দায়ী, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্থল অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকারও 
যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। অবশ্য স্কুলে বিশৃঙ্খলা, এবং 
বৃহত্তর পরিবেশে “ছাত্র-যুব অসন্তোষ” এক নয়। এ বিষয় আমর! পরে আর 
একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব। 
প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্য £ সংবিধান অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার এক্তিয়ার 
রাজ্য সরকারের ৷ কিন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্্রকের দায়িত্ব আছে অনেক। পরিকল্পনার 
যুগে কেন্দ্রীয় মন্িদপ্তরের কাজও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সহায়করূপে রয়েছে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা বোর্ড এবং আলাদা একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ । মন্ত্ি 
দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সম. 0. এ. RB. ৭, প্রতিষ্ঠানও পাঠক্রম, পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক 
ও পরীক্ষ! সংক্রান্ত গবেষণ| করছেন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের । তা ছাড়া ৬০০ এর উপর নান! ধরনের কেন্দ্রীয় 
স্থুল এবং সর্বভারতীয় মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের । বাৎসরিক 
বাজেট এবং পরিকল্পনা খাতে শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় 
বৃত্তি কি বিজ্ঞান প্রতিভা বৃত্তিও দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্বাস্ত, তপশীল, 
উপজাতি খাতেও বিশেষ বরাদ্দ করা হয়। 
রাজ্যস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার দারিত্ব একদিকে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রক তথা শিক্ষা 
বিভাগের এবং অপরদিকে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের কোন বাধা নেই। কিন্ত খুব 
অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই এ বিবয়ে দায়িত্ব নিচ্ছেন। 
সর্বনিন্ন স্তরে রয়েছে স্কুল কমিটি। সরকারী স্কলগুলির আথিক দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ সরকারের, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ সরকারী। কিন্ত মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারী 
উদ্ধম আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকত। বিভিন্ন ট্রান্ট এবং ধর্মসংগঠনেরও স্কুল 
রয়েছে অনেক। বেসরকারী ব্যক্তিগত দানও মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশ উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা পালন করে। সমগ্র ভারতের জন্য সামগ্রিক শিক্ষানীতি স্থির করেন কেন্দ্রীয় 
সরকার, তবুও রাজ্যস্তরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য আছে। তা ছাড়াও 


কেন্্ কিনা রাজ্য কোন শুরেই সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন নেই, কারণ সরকার সম্পূর্ণ 
আথিক দায়িত্ব পালন করেন না। 


| | 
স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২২৫ 


আঘ্িক ও অন্যান্য সমস্ত! £ মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক দিনের জমাট সমন্তা 
সমাধানের জন্যই মুদালিয়র কমিশন বসেছিল, এবং তার স্থপারিশ অনুসারে কাজ 
আরম্ভ হয়েছিল। ১৯ বছর ধরে এ কাজ হয়েছে। আগেকার সমস্তার 
কোন কোন ক্ষেত্রে বে সমাধান ন! হয়েছে এমন নয্ন। কিন্তু পর পর 
চারটি পরিকল্পনার গৃহীত লক্ষ্যে পৌঁছালে যায়নি। আগের চেয়ে প্রসার 
অবশ্ত অনেক হয়েছেঃ কিন্তু অর্থব্যয়ের তুলনায় প্রতিদান পাওয়া গেছে কম। 
হস্তশিল্পের কাজ এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পাঠ সম্পূর্ণ ই ব্যর্থ হয়েছে বলা 
চলে। গাইজেন্দ ব্যবস্থার চরম দুর্বলতার ফলে ছাত্র বাছাইও ঠিকমত হয়নি। প্রবাহ 
নির্বাচন ব্যবস্থাকে অনমনীয় প্রকোষ্ঠরপে বিচার করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে 
বৃত্তিশিক্ষার দিকেও স্বপ্নসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই নির্দেশ করা গেছে। সর্বোপরি জটিল 
ভাষা-গ্রশ্নের মধ্য দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নামে নৃতন আভিজাত্য গড়ে উঠেছে। 
গ্রাম-শহরের অসাম্য, ধনী-দরিত্রের অনাম্য, কলা-বিজ্ঞানের অসাম্য, শিক্ষকদের 
বেতনক্রমের অসাম্য, বিভিন্ন মালিকানায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের অসাম্য, ক্ষুলের 
মধ্যে শিক্ষাগত সুবিধ। এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার অসাম্য প্রভৃতি অসংখ্য সূত্র ধরে 
জসম-নুযোগ ব্যাপকভাবে এখনও ররেছে। ' দেশের অর্থ নৈতিক 
জীবনের সঙ্গেও এই শিক্ষা সম্পক্ত হয়নি; সুতরাং চাকুরির বাজারের 
সনেও সম্প-ক্ত হয়নি। 

অনেকগুলি সমস্তার পিছনে অন্যতম কারণ হলো! অর্থসমস্ত। 
মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির ; তবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য 
করে থাকেন | প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২* কোটি টাক] । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
৫১ কোটি টাক! এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮৮ কোটি টাকা। এই অঙ্কটি তৃতীয় 
পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষা বরাদ্দের ২১'৬ ভাগ। কোন রাঁজ্যেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ 
মোট বাজেটের ৩৪ ভাগের বেশী নয় (কেরালায় ৩৪ ভাগ )। এর মধ্যেও মাধ্যমিক 
শিক্ষার জন্য একটি অংশ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ হয় বাজেটের 
১৯ ভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষার ভাগে পড়ে এর একটি অংশ মাত্র। 

সরকারী স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই অন্ন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাই 
জর্ধাধিক। এগুলির মধ্যে সম্পদশালী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য নেয় না, সরকারী 
নিয়ন্্রণও নামে মাত্রই মেনে চলে। এখানে ছাত্র বেতন ৫০ টাকা পর্যন্তও হয়। 
সাধারণ বেসরকারী স্ুলগুলি সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সরকারী সাহায্য 
সাধারণতঃ দেওয়া হয় তিনভাবে--(১) বেতনের ঘাটতি পূরণ । এক্ষেত্রে ছাত্রবেতন 

১৫ 
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এবং শিক্ষক-বেতনের মধ্যে ঘাটতি অঙ্কটি সরকারী সাহায্য হিসেবে আসে । (২) নির্দিষ্ট 
থোক সাহায্য (Lump Grant) | (৩) এককালীন কিম্বা বিশেষ সাহায্য | মিশনারী 
কিন্বা অন্যান্ প্রতিষ্ঠানেরও অনেক স্কুল রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক স্কুলের বেশ 
ভাল অর্থভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু সাধারণ বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গাতির 
অন্ত নেই। সরকারী সাহায্যের স্বল্পতার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিরাট ব্যয়ভার 
বহন করতে হর দরিদ্র পিভামাভাকেই। সর্বভারতীয় হিসেবে নিম্ন মাধ্যমিক 
ভরের ১৬৪ ভাগ ছেলেমেয়ে বেতন দিয়ে পড়ে। বেতন থেকে শিক্ষার ৭.৪ ভাগ 
ব্যয় সংকুলান হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬৪৮ ভাগ মাইনে দেয়। মাইনে থেকে 
সংকুলান হয় ৩৯২ ভাগ ব্যয় । 

এইসব সমস্তার প্রতিকারের জন্য কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ বর! চলে! 
(১) সরকারী নোটিশ জারি করে স্কুলের জন্য জমি সংগ্রহ । (২) সরকারী গৃহনির্মাণ 
" বিভাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে স্থুলবাড়ী তৈরি করা। (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা থেকে 
লেবরেটরীর সরধাম সরবরাহ করা। (৪) অন্ঠান্ শিক্ষোপকরণ তৈরির জন্য সরকারী 
কারখানা স্থাপন করা । (৫) স্থলপাঠ্য বইও সরকারী উদ্যোগে কিন্বা সরকারী 
সাহায্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা। (৬) সর্বোপরি শিক্ষাকর কিন্বা অন্যান্য পন্থায় অর্থ 
সংগ্রহ করা সম্ভব। ফাকি দেওয়া আয়করের অংশমাত্রও বাধ্যতামূলকভাবে আদায় 
করে শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে ভারতের শিক্ষা-প্রচেষ্ট অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। 

সমতা আমাদের অনেক ; সমস্তার সমাধান ন! করলে অগ্রগতির সম্ভাবনাও নেই। 
এই পরিবেশেই কোঠারি কমিশন উপস্থিত করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নৃতন 
চেতনা ও পরিকল্পনা 


ভবিষ্যতের পরিকল্পনা-_কোঠারি কমিশন 
কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেছেন এবং 
পাঠক্রমও বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুইটি পর্যায়ে 
(নিয় মাধ্যমিক VIII ৮০ সু ও উচ্চ মাধ্যমিক সা and XI) মাধ্যমিক শিক্ষার 
কথা বলা হয়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির দিক থেকে "সমস্ত স্তরটিকেই একক- 


মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য শক্তিশালী সাধারণ 


শিক্ষা, যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে কিন্বা উচ্চতর শিক্ষায় কিন্বা 
নানাবিধ বৃতি ও কারিগরির বিশেষ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে । 
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নিম্ন মাধ্যমিক স্তর- উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পড়া বিষয়গুলিকে নিন্্ মাধ্যমিক 
স্তরে আরও গভীরভাবে পড়তে হবে। পাঠ্যক্রমে থাকবে তিনটি ভাবা মাতৃভাষা 
কিন্বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় কিম্বা সহযোগী রাষ্রীয় ভাবা এবং অন্ত কোন একটি 
আধুনিক (ভারতীয় ভাষা । (গণিত ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হবে। ঘ্দার্থ, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবস্ঠিক পাঠ্য। ইতিহাস, 
ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান পৃথকভাবে পড়ানো হবে। তেমনি শারীরশিক্ষা, যে কোন 
কলা এবং নৈতিক শিক্ষাও হবে পাঠক্রমের অন্তভুক্তি। 

(বাধ্যতামূলক সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই স্তর সমষ্টি-উন্নয়নকর্মের প্রতিই গুরুত্ব 
দেওয়া হবে। প্রতি বলরে পুর্ণ দশ দিন কিন্বা। সমগ্র স্তরের মধ্যে বে কোন 
সময়ে একসজে ৩° দিন বাধ্যতাযুলকভাবে সমাজসেবার কাজে অংশ নিতে হবে। 

(স্বাধীনতার যুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন ) 


কর্মপরিচিতির জন্য থাকবে কাঠ, ধাতু, চর্ম শিল্প এবং 

বই বাধাইয়ের কাজ। ছাপাখানা, দি কিন্বা তীতের 

এই উদ্দেষ্ঠে স্কুলের সঙ্গে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠা করা ‘বাঞ্চনীয় 
/ 


কাজ গ্রহণ করা চলবে। 
। নিন্মমাধ্যমিক স্তরের 
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কর্মপরিচিতিকে উৎপাদনমুখী করার জন্য কৃষি-খামার কিম্বা কারখানার 
অঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে। এজন্ত গো-সংরক্ষণ, শস্ত-সংরক্ষণকেও যথার্থ 
‘কাজ’ বলে ধরতে হবে। 

নিন্সমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রষে বিশেবীকরণের সুযোগ কিন্বা বহু- 
ঘুখিনভা থাকবে না! অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম 
হবে সাধারণ চরিত্রের। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পড়ার শেষে হবে প্রথম 
সাধারণ বহিঃপরীক্ষ। ৷ 

নিন্ মাধ্যমিক স্তরে লক্ষ্য থাকবে ক্রমান্বয়ে শতকর। ২০টি শিক্ষার্থীকে 
১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়!। এই জন্য সপ্তস/ 
(মুদ্বালিয়র হ্ুপারিশ অন্ন্যায়ী ব্যবস্থা ) 
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ie নিত বুনিয়াদি 


প্রাক প্রথিক (সক) 


অষ্টম শ্রেণীর পরে আংশিক এবং পুরো সময়ের জন্য বৃততিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়বার 
প্রয়োজন হবে। এই বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে ইণ্ডান্িয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং 
টেকনিক্যাল স্কুলে এবংউদ্দেশ্ট হবে শিল্পে নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি । 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর_পূর্বতন শুরের সাধারণ শিক্ষাকে দৃঢ়ভর এবং 
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প্রসারিত করা৷ এবং সেই সঙ্গেই এঁচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেবীকরণের জূচন! 
করাই হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই বৎসরের শিক্ষার উদ্দেশ্য । পূর্ণাঙ্গ 
বিশেবীকরণ কাম্য নর বলেই বর্তমালে প্রচলিভ ‘প্রবাহ’ ব্যবস্থা সম্পুর্ণ 
বাতিল করার সুপারিশ কর! হুয়েছে। কারিগরি, বাণিজ্য, গৃহ-বিজ্ঞান, 
ললিতকলা এবং কুষিপ্রবাহে শিক্ষার বিষয়বস্তসমূহের প্রকৃত স্থান পলিটেকৃনিক কিন্বা 
কারিগরি ও কৃবিবিদ্যালয়ে। এ রকম প্রতিষ্ঠানেই এ সবের স্থান করে দিতে হবে। 
স্থতরাং সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিস্তালয়ে হবে বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের 
সাধারণ শিক্ষা | 


(কোঠারি প্রস্তাব, যা সম্প্রতি চালু করা হয়েছে } 


পরী 
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নিম মাৰ্ক . 


এই স্তরের পাঠক্রমে থাকবে ছুটি ভাষা । নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পড়া তিনটি 


£ভাষীর মধ্যে যে কোন দুইটি বাছাই করা চলবে, কিন্বা যে কোন একটি আধুনিক 


ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষাও নেওয়া চলবে। এ ছাড়া 
আরও থাকবে তিনটি এচ্ছিক বিষর়। এচ্ছিক বিষয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যে কঠিন ব্যবধান থাকবে ন|। ছাত্ররা ছুটি বিজ্ঞান 
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বিষয়ের সঙ্গে একটি কল! বিষয় কিন্বা ছুটি কলা বিষয়ের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান বিষয় 
বাছাই করবার অধিকার পাবে। (অবশ্ত তিনটি বিষয়ই শুধু বিজ্ঞান কিন্বা শুধু 
কলা থেকেও নির্বাচন করা চলবে।) হুতরাং সর্বমোট পাঠ্য বিবর হবে পাঁচটি ) 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয় নির্বাচনের অধিকার থাকবে বলেই বিজ্ঞান আবশ্যিক 
পাঠ্য হবে না। তবে গ্রাম ও শহরের স্কুলে স্থান ও পরিবেশোপযোগী বিজ্ঞান-শিক্ষার 
যথেষ্ট সুযোগ থাকবে! কৃবিবিজ্ঞানকেও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
স্থান দেওয়া হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না। তবে 
গৃহবিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি হবে এচ্ছিক বিষয় । পড়ার অর্ধেক সময় দেওয়া হবে 
এচ্ছিক বিষয়গুলির জন্য, এক-চতুৰ্থাংশ ভাষার জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ শারীর-শিক্ষা 
“এবং অন্যান্য সমপাঠ-যুলক কাজের জন্য | উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কর্মপরিচিতি ঘটবে 
ক্ষেত-খীমারে ও কলকারখানা প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে । সমাঁজনেবার 
সম ব্যবসা থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরে । শিবিরজীবনে দৈনিক ছয় ঘণ্টা 


কায়িক শরম করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে । ছুই বছরের প্রতি বছর ১* দিন কিনা 
| “কনে ২* দিন কাজে যোগ দিতেই হবে। 


মাধ্যমিক স্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হবে পাঠক্রমে সাধারণ 

( ordinary ) এবং অগ্রবর্তী ( advanced ) স্তরে বিভাগ ৷ অপেক্ষাকৃত মেধাবী 
ছাত্রদের জন্যই থাকবে অগ্রবর্তী পাঠক্রম। এই স্তরের প্রান্তে যে পরীক্ষা হবে তার 
সার্টিফকেটও দেবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড । অভিজ্ঞানপত্রে বিভিন্ন 
নম্বরের শুধু উল্লেখ থাকবে, সামগ্রিকভাবে ‘পাস-ফেল’ এর কোন ঘোষণা 
থাকবে না। ইচ্ছা হলে হাত্রর। কম্পার্টমেপ্টাল পরীক্ষা দিতে পারবে। বোর্ডের 
অভিজ্ঞান পত্রের সঙ্গে অবশ্তই থাকবে বিদ্যালয় থেকে সমীক্ষা এবং অভিজ্ঞান-পত্র। 
তবে সব ছাত্রই সাধারণ শিক্ষা পাবে না। বিকল্পে থাকবে ৫০% এর জন্য বৃত্তি শিক্ষার 
ব্যবস্থা। 

বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হবে শিল্প কারখানায় আংশিক সময়ে; পলিটেকনিকে পূর্ণ 
সময়ে, আই-আই-টিতে, এবং স্যাগুউইচ কোর্স-এর সাহায্যে । কৃষি পলিটেকনিক 
পন করা হবে। জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কুটিরশিল্প, প্রশাসন প্রভৃতির জন্য তিন 
বছরের সার্টিফিকেট কিনা ডিগ্রোম। কোর্স চালু করার স্থপারিশ করা হয়েছে। 

এই স্তরে বলা প্রয়োজন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছাত্র ভত্তির ক্ষেত্রে ১৯৬৫--৬৬ সনের তুলনায় ১৯৭০--৭১ 
সমে ভততির যে লক্ষ্য কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেছিল তাই এখানে তুলে ধ্ছি। 
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১৯৬৫-৬৬ ১০৬ 
এ ছেলে--৯* লক্ষ ; ১ কোটি ৪০ লক্ষ; 
মেয়ে-৩০ লক্ষ; ৭০ লক্ষ 5 
VII—X ছেলে--১৮ লক্ষ 3 ৬৫ লক্ষ; 
মেয়ে--১৬ লক্ষ ; ২৪ লক্ষ; 
XI_XI[  ছেলে_-১২ লক্ষ 3 ১৬ লক্ষ ১ (এর মধ্যে 
বৃত্তি বিভাগে ৭ই লক্ষ!) 
মেয়ে-২ই লক্ষ; ৪ লক্ষ্য ৭* হাজার 


(বৃত্তি বিভাগে ১২ লক্ষ ।) 
১৯৮৫ সনের মধ্যে অস্তত: নিয্নমাধ্যমিক স্তরে সব শিশুকে স্থযৌগ করে দেওয়ার 
কথা! বলা হয়েছিল । কিন্তু এই সাথেই রয়েছে শিক্ষক সমস্যা । এক্ষেত্রে লক্ষ্য :_ 
১৯৬৬ সনে, ১৯৭১ সনে, ১৯৭৬ জনে সম্ভাব্য 
কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ৩'৬ লক্ষ ৭ লক্ষ-- ১৪ লক্ষ 
শিক্ষক প্রতি ছাত্র সংখ্যা ৩০ ২৫. ২৫ 
অতিরিক্ত ছাত্র ভতির ফলে অতিরিক্ত শিক্ষক. লাগার কথা৷ ১৯৭১ সনে ৪'১ 
লক্ষ; ১৯৭৬ সনে ৮'৬ লক্ষ। সুতরাং প্রতি বদর অতিরিক্ত শিক্ষক লাগবে প্রায় 
৭৫ হাঁজার। অথচ ১৯৭১ সনে শিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে ৭* হাজার জনের। 
স্থতরাং শিক্ষণহীন শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে । বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক 
স্তরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বোচ্চ তামিলনাড়তে ৯৩ ভাগ, সর্বনিষ্ন 
পশ্চিমবঙ্গে = ১৬৩ ভাগ | উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণের হার সর্বোচ্চ 
কেরলে-৮৯ ভাগ, এবং সর্বনিষ্ন আসামে _ ১৮৬ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে -৪০ ভাগ। 


বাংলা দেশের কথ 


ইংরেজ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশেই প্রথম পড়ে । এখানেই নব 
জাগৃতির সুচনা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশ অন্তান্য প্রদেশ 
থেকে এগিয়ে ছিল। ১৮৫৪ সনের আগেই অনেক নাম করা মাধ্যমিক স্কুল এখানে 
গড়ে ওঠে | উড ডেসপ্যাচের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। কিন্ত 
মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশে হয়েছিল, বাংলাদেশে তেমন কিছুই 
হয় নি! বরং বিশ্ববিগ্ভালরে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনেই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতি 


২৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


নির্ধারিত হয়েছে। এ কথাও আবার সত্য যে বাংলাদেশ জাতীয় জাগরণের অন্যতম 
উত্নভূমি ছিল বলে শিক্ষার নবচেভনাও এখান থেকেই দানা বীধে। 
জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলনের মধ্যেই এ চেতনা প্রতিফলিত হয় । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে যত মাধ্যমিক ছাত্র ছিল, ভারতের 
অবশিষ্টাংশে মোট সংখ্যাও ছিল সেইরকমই | কার্জনের সংকোচন নীতি সত্বেও স্যার 
আশুতোবের উপাচার্য ত্বকালে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা আরও বাঁড়ে। ১৯১৯ এবং 
১৯৩৫ সনে শাসন সংস্কারের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। এই যুগেই 
হাটগ কমিটির রিপোর্ট, স্রু কমিটি কিংবা! এ্যাবট-উড কমিটির রিপোর্ট এবং সার্জেন্ট 
রিপোর্ট চেতনাতে নাড়া জাগায়, কিন্ত আমূল সংস্কার কিছুই হয়না । 
দ্বায়ত্তশাসনের যুগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বাংলা ভাষাকে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার 
মাধ্যমরপে গ্রহণ। এ যুগের আর একটি সমস্যা ছিল পাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষা 
বোর্ড গঠন। 'অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের আমলে এ বিষয়ে একাধিকবার আইন সভায় চেষ্টা 
হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাশ্প্রদায়িক কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্ত 
লীগ মন্ত্িত্বের আমলে স্কুলের চাকুরিতেও সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের ফলে 
গুণগত উৎকর্ষতা যে আরও কমেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
'_তাঁরপর স্বাধীনতা এল বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। বহু স্থল গেল পূর্ব- 
বাংলায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গাগত বাস্তহারাদের চেষ্টার রাতারাতি গড়ে উঠলে! বহু স্কুল। 
সরকার থেকে বাস্তহারা শিক্ষা সাহায্য দেওয়া হলো মাত্র। বহু শিক্ষিত তরুণ 


পশ্চিমবনদের গগুগ্রামেও শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। গড়ে উঠলো আরও স্কুল। স্কুলের 
সংখ্যা হলো আগের চেয়েও বেশী । 


স্বাধীনতার অল্প পরেই পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হলো School Education 
9০:9০ (রায় চৌধুরী )। এই কমিটিও দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 
পাঠক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করেন। রাধাক্ুষ্ণাণ কমিশনের বক্তব্য প্রকাশিত 
হওয়ার পরে সামগ্রিক সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের চেতনাও তৈরী হতে থাকে । এর 
প্রথম ফলশ্রুতি হলো! ১৯৫* জনে সরকারের মনোনীত ব্যক্তির সভাপতিত্বে স্বয়ংশাসিত 
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন। এই পর্ষদের কাছে বিরাট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া 
হলো। কিন্ত আথিক চাবিকাঠি রইলো সরকারী বিভাগের হাতে। স্থতরাং অন্ন 


দিনেই £ পৰ্যৎ অকর্মণ্যতার দোবে দুষ্ট হলো। ১৯৫৪ সনে পর্যৎ বাতিল করে মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রশাসক নিযুক্ত কর! হলো 


ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যুদ্রালিয়র কমিশনের রিপোর্ট ।  পশ্চিমবজেও ১৯৫৪ 
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সনে গঠিত হলো ‘দে’ কমিটি। এই কমিটিও যুদালিয়র প্রস্তাবিত ছাদশ শ্রেণীর 
বহুমুখী শিক্ষার কথাই সমর্থন করলেন। তবে নতুন কিছু প্রস্তাব করলেন শিক্ষা 
বোর্ডের গড়ন এবং কাজ সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবের সারমর্ম হলো বোর্ডের স্বাধীনতা 
সংকোচন। নতুন বোর্ড দীর্ঘদিন পর্যন্ত গঠিত হলো না। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর 
বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করলো। বোর্ড-প্রশাসক ও সরকারী 
শিক্ষা দপ্তরের যৌথ নিয়ন্ত্রণে পুনঃসংগঠনের কাজ আরম্ভ হলো ১৯৫৬-৫৭ সনে। কিন্তু 
যে পদ্ধতিতে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন হয় কিংবা স্কুলগ্ুলি একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়, 
তার ফলে লাভ থেকে অপচয় হয়েছে বেশী | প্রধানতঃ মানবিক প্রবাহ দিয়ে দায়সারা 
গোছের এই উন্নয়ন মুালিয়র রিপোর্টের মর্মকথাকেই ব্যঙ্গ করেছে । 

তবুও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে নানা 
ধরনের--পঞ্চম ও বষ্ঠ; পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র হাই, কিম্বা ষষ্ট থেকে 
অষ্টম শ্রেণীর সিনিয়র বেসিক ; পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল। 
এ ছাড়! মাদ্রাসা এবং কোন কোন সংস্কৃত বিদ্বালয়কে মাধ্যমিক স্কুল বলে ধরা হয়। 
তবে টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এখনও মাধ্যমিক স্কুল বলে সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়। 

মালিকানার বিচারেও মাধ্যমিক স্থুল রয়েছে নানা শ্রেণীর। সরকারী ও সরকারী 
স্পন্সরড স্কুল এবং ইমক্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অন্ন সংখ্যক স্কুল আছে। কিন্ত কর্পোরেশন 
কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটি গুলি মাধ্যমিক ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করে না। সংখ্যাগরি'' 
বিষ্ভালয়ই বেসরকারী । এ ক্ষেত্রে রয়েছে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, এবং এ্াংলো 
ইণ্ডিয়ান উদ্যোগ । জন্পুর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজও রয়েছে। 

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে এই রকম :_ 


উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল (বুনিয়াদি সহ) 


স্কুল সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা শিক্ষক সংখ্যা 
১৯৫০-৫১ ২৩৬৮ ৫৩২৪২৪ ২১৫২১ 
১৪৬৫-৬৬ ৫১৫৩ i ১৫২৩২২৩ ৬০৫৭৩ 


১৯৭৫-এ জুনিয়র মান্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় মোট প্রায় ৮২ হাজার, শিক্ষক ৮০ 
হাজার। সংখ্যাতত্বের হিসাবে এই সংখ্যা যত বড়ই মনে হোক, নিয়নমাধ্যমিক স্তরের 
বয়সে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা পাচ্ছে ছেলেদের ৩১'৩ শতাংশ এবং 
মেয়েদের ১১৫ শতাংশ । মেয়েদের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা সত্বেও 


১:1৯) 


নারী শিক্ষা আজও পশ্চা্পদ। 


২৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য। 


মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পশ্চিমবজের অবস্থা অন্যান্য 
রাজ্যের ভুলনার ভাল । এখানে স্গাতক-নিক্স শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য! 
শিক্ষকের অর্ধেকই ক্মাতক ; এক-পঞ্চমাংশ অনার্গ জাতক এবং অবশিষ্টাংশ ক্লানকোত্তর 
উপাধিপ্রাপ্ত। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবজের অবস্থা হতাশী- 
জনক। শিক্ষণ-প্রাপ্চ শিক্ষকের হার-_নিন্প মাধ্যমিক স্তরে ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল 
মাত্র ১৬৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৪০ শতাংশ ৷ 
বর্তমানে প্রায় ৫* শতাংশ | স্থযোগ সুবিধার বিষয়ে, সরকারী ও বেসরকারী 
এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। এই তারতমোর ফলে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের স্বার্থহানি হচ্ছে । (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮} 
হাজার মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ছয় হাজারের বেশীই বেসরকারী |) 

শিক্ষার ডন্ভ যথোপযুক্ত আথিক বরাদ্দ করাও অস্তব হয় নি। মাথা 
পিছু আনুমানিক ব্যয় নিষ্ন মাধ্যমিক স্তরে ৬৪ টাকা, উচ্চ বুনিয়াদিতে ৫৩ টাক! 
এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ৮৩ টাকা এই বরাদ্দের অনেকটাই খরচ হয় 
প্রশাসন এবং দালান-কোঠার জন্য, ছাত্রকল্যাণ কিনব শিক্ষার মানোনয়নের জন্য নয়। 
দশ বংসর অবলুষ্থির পরে শিক্ষা পর্যৎ পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যক্রম তৈরী, 
পাঠ্য বই অনুমোদন, মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন এবং সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়া 
বোর্ডের প্রায় কোন ক্ষমতা বিশ্ব! দারিত্বই নেই। সুতরাং সরকারী দগ্তরকেই এখন 


সর্বময় কর্তা বলা চলে। সম্প্রতি অবশ্য বোর্ড থেকেও এক ধরনের পরিদর্শন চালু 
হয়েছে। 


পশ্চিমবজের মাধ্যমিক শিক্ষা! “ব্যবস্থা” 


এখানে মাধ্যমি* শিক্ষায় বর্তমানে তিনটি পর্যার-_(ক) পঞ্চম থেকে 
অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র হাই ? থে) নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক) (গ) নবম দশম- 
“একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক। মাধ্যমিক স্তরের শেষে আছে স্কুল 
ফাইনাল এবং হায়ার সেকেগারী পরীক্ষা। এই দুটিই বহিংপরীক্ষা ; পরিচালন! 
করেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। 

সংশোধিত মুদালিয়র স্কীম পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সবগুলি 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে সমভাবে সবগুলি প্রবাহে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়নি। মানবিক 
প্রবাহই ছিল সর্বাধিক। তারপরে বিজ্ঞান, তৃতীয় স্থানে বাণিজ্য প্রবাহ। তিনটি 
প্রবাহের বেশী ছিল খুব কম সংখ্যক স্কুলেই। ইতস্ততঃভাবে কোন কোন স্কুলে 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২৩৫ 


কারিগরি, কুষি এবং চারুকলা প্রবাহ ছিল! মেয়েদের অনেক স্কুলে অবশ্ঠ গৃহবিজ্ঞান 
পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৪ সন থেকে ৮+২+২ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। 

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু দিগ্র-- 
ভারতীর আছে নিজস্ব স্কুল এবং পৃথক পরীক্ষা। তা ছাড়া অনেক স্কুল আছে 
“ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার” সঙ্গে যুক্ত (এটি কেঘ্বিংজ পরীক্ষার নব 
সংস্করণ এবং আভিজাত্যের অন্যতম লক্ষণ )। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, ইংরাজী, তামিল, 
তেলেগু, গড়িয়া, হিন্দী, নেপালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা ভাষায় পরিচালিত স্কুল 
আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাও কয়েকটি ভাষাতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রেণীবৈবম্য ভ্রমেই 
প্রকঢ হয়ে উঠছে। দাজিলিং, কালিম্পঙ্‌ প্রভৃতি শৈলাবাসে আবাসিক স্কুলগুলি 
খুবই ব্যয়সাপেক্ষ । মিশনারী ক্ষুলগুলি এবং মেয়েদের কনভেন্টও তেমনি 
ব্যয়সাপেশ্গ। কলকাতার স্বাধীনতার যুগে গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্থুলগুলিও 
নৃতন শ্রেণী-বৈষয্য সৃষ্টি করছে। এখানে চলছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং সরকারী 
শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসন। সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে শিক্ষামন্ত্রকের। মন্ত্রীকে 
নাহাধ্য করেন শিক্ষাসচিব। কিন্ত নীতি প্রয়োগ করেন একদিকে শিক্ষাঅধিকারিক, 
(ডি. পি. আই ) এবং অন্যদিকে শিক্ষা পর্যৎ। 

১৯৫০ জনে গঠিত প্রথম বোভে'র গঠনতন্ত্র এবং ক্ষমতার তালিকা আদর্শ স্থানীয় 
না হলেও বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল। বেসরকারী তথা শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও 
বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সনে নৃতনভাবে গঠিত শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি 
মাত্র ৪ জন। তাছাড়া রয়েছে বিশ্ববিগ্তায়, কারিগরি শিক্ষালয়, আইনসভা প্রভৃতির 
প্রতিনিধি এবং পদাীধিকার বলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা । বোর্ডের 
সভাপতিও সরকার মনোনীত । সভাপতি, সম্পাদক, এবং ৫ জন সহকারী সম্পাদকই 
বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা । কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে বোভের ক্ষমতা 
এবং কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, 
স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্র করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা 
এবং রুতকার্ ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট দেওয়াই বোডের প্রধান কাজ। প্রশীসনগত 
দিকে বোর্ডের ক্ষমতা হলো স্থল ও শিক্ষক অনুমোদন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি 
অস্থমোদন এবং বিদ্যালয়ের অন্তবিরোধে হস্তক্ষেপ করা। এই সত্রেই এ্যাডহক কমিটি 
গঠন, প্রশাসক ( Administrator ) নিয়োগ প্রভৃতিও বোডের দায়িত্ব। কিন্তু 
বোডের হাতে কোন আথিক ক্ষমতা নেই। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শকের 


-২৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


রিপোর্ট এবং ভি. পি. আই-এর সুপারিশের ভিত্তিতেই স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া 
সম্ভব। ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা শিক্ষকদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও নির্ভর করে 
বিভাগীয় রিপোর্টের উপর | তাই বোর্ড’ প্রায়শই থমকে 'থমকে চলতে বাধ্য হয়। 
-নৃতনভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার জন্য গঠিত হয়েছে একটি আলাদা কাউন্সিল। 
প্রশাসনের দ্বিভীয় বাহু হলো। ডি. পি. আই-এর অধীনে পরিদর্শক 
বাহিনী নিয়ে গড়! সরকারী শিক্ষা বিভাগ । এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব 
হুলে1-(ক) সরকারী স্থূল পরিচালনা, (খ) বেসরকারী স্থুল পরিদর্শন, 
(গ) বেসরকারী স্কুলে সরকারী গ্র্যান্ট-ইন এইড দেওয়া, (ঘ) পি জি. বি. টি. পরীক্ষা 
নেওয়া ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া, (ও) স্কুলের আভ্যন্তরীণ গোঁলযোগের তদন্ত করে 
' বোর্ডের কাছে স্থপারিশ করা প্রভৃতি। কিন্ত সাহাষ্যবিহীন বহু স্কুল, বিশেষত: বৃহৎ 
স্কুলের উপর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ নাম মাত্র। এইসব স্থূল বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ 
করে। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে কোন নিযন্বণই থাকে না। প্রশাসনের নিন্স্তরে আচে 
স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি, 
বিদ্োৎ্মাহী ব্যক্তিদের ও স্কুলের জন্য খাঁর| দান করেছেন এমন ১জন করে এবং ৪জন 
অভিভাবক প্রতিনিধি, এবং প্রতিষ্ঠাতার ১জন প্রতিনিধি--এই ১২ জন সভ্য নিয়ে 
ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। - 
এই অবস্থায় শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানে৷ 
দরকার। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার; ষেমন_(১) দৈত 
শাসনের অবসান করা। এ জন্য শিক্ষাসচিব, ডি. পি. আই এবং বোর্ডের ক্ষমতা 
নিধারিত হওয়া দরকার | (২) আরও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে 
গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠন করা দরকার। বোডের হাতেই আধিক এবং অন্যান্য ক্ষমতাও 
অর্পণ করা ধরকার। (৩) সব ধরনের স্কুলের উপর শিক্ষা বিভাগ এবং বোর্ডের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দরকার। (৪) পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে আমলা- 
আন্ত্িকত| থেকে মুক্ত কর! দরকার। শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টাই হবে তাদের 
প্রধান দায়িত্ব। (৫) বিদ্যালয়ে সাহায্যদান ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক, উদার, সরল 
করা দরকার। (৬) স্কুল বোর্ড আইন ও ম্যানুয়াল সংশোধন করা দরকার। 
(9) বৃত্তি শিক্ষালয়গুলিকেও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার মধ্যে আনা দরকার । 
(৮) আইনসিদ্ধ শিক্ষক-কাউদ্দিল গঠন করা প্রয়োজন। (৯) শিক্ষক নিয়োগ 


ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার, এবং (১০) বেতন ও মহার্ধভাতা। দেওয়ার ব্যবস্থাকে 
উন্নত করা প্রয়োজন । 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্যা দর 


অর্থসংস্থানের সমস্যা! :--পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলগুনিতে অর্থসংস্থানের 
প্রশ্নটি এক সংকটের মুখে দীড়িয়েছে। স্কুলের অর্থাভাব, সরকারের অর্থাভাব এবং 
সাহায্য দেওয়ার নিয়ম-কাহ্ছনের জটিলতার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থের উৎস হলো প্রধানভ: সরকারী জাহাষ্য,. 
ছাত্রবেতন এবং বেসরকারী দান। এখানে কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টমশ্রেণী 
পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক | সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভারই বহন- 
করেন অভিভাবকরা । জনসংখ্যার মাথা পিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় পশ্চিমবন্ধে বাৎসরিক 
১৬ টাকা মাত্র ।. এখানে বাজেটের ১৯. ভাগ বরাদ্দ হয় শিক্ষার জন্য । এর মধ্যে 
একটি অংশ মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ভন ব্যয় হয়। 

সরকারী সাহায্য দেওয়া! হয় তিনভাবে--(৯). শিক্ষকদের বেতনের ঘাটতি 
প্রণ বাবদ সাহায্য । নিক্নতম ১০ জনকে অবৈতনিক 'ছাত্র হিসেবে ধরে বেতনক্রম- 
অন্ধ্যায়ী অশিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দেয় বেতন থেকে ছাত্রবেতন আদায়ের 
পরে যে ঘাটতি থাকে, তাই সরকারী হিসেবে আসে। কিন্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে শতকরা ৫৫ ভাগ স্থুলই ঘাটতি সাহায্য ব্যবস্থার অন্তর্গত নয়। 

সরকারী সাহায্যের দ্বিভীয় পদ্ধতি হলো lump grant. এ ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনের হদিসই করা হয় না। সাহায্যের তৃতীয় পদ্ধতি হলো! কোন বিশেষ 
এবং নিিষ্ট ব্যয়ের জন্য সাহাব্য | কিন্ত এই দুই খাতে সাহাষ্য 
ie সর্বাপেক্ষা ভাল সমাধান হলো সকল ধরনের সকল ক্কুলকেই 
“ডেফিসিট” ভিত্তিতে নিদিষ্ট সময়ে নিয়মিত সাহায্য দেওয়া। ? 

স্কুল যোগান ও ছাত্রভতি : পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে প্রায় ৮২ 
হাজার, শিক্ষক সংখ্যা ৮০ হাজার । সাধারণ সময়ে প্রতি বছর নৃতন স্থল হয় ৩০০টি ; 
ছাত্রসংখ্যা বাড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার এবং শিক্ষকসংখ্যা বাড়ে ২৫০০ | আপাতদৃষ্টিতে 
এই অবস্থাকে আশাপ্রদ মনে হলেও ছাত্রভতির হার দেখলেই মোহমুক্তি ঘটবে। 
বর্তমানে -১১-_১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৩১ ভাগ এবং ১৪--১৭ বছরের 
২০ ভাগ স্থলে যেতে পারছে। এ ক্ষেত্রেও আছে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিরাট 
ব্যবধান। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ছাত্র এবং ছাত্রীসংখ্যার হিসেব দেখলেই 


পরিষ্কার হবে £ 


২৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ছাত্র ছাত্রী 
জুনিয়র হাই = ১৬৬৫৬৯ ৮৩৪৫০ 
সিনিয়র বেসিক = ১৫:৭২ ৮৬৫০ 
উচ্চ-উচ্চতর মাধ্যমিক = ৮৬৬৫৪৩ ৩৫২৪৩৯ 


সমস্যার সমাধান £ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার দূর্বলতা ও সমস্যা দূর 
করতে হলে দরকার (১) শিক্ষাগত দিকে-(ক) ভাঁষা স্থত্রের আরও সরলীকরণ, 
(থ) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা পুনর্গঠন, (গ) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উপর আরও 
গুরুত্ব, (ঘ) কারিগরি ও বৃত্তি স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্থল হিসেবে শ্বীকার করে 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা, (ঙ৷ পরীক্ষার বৈপ্লবিক সংস্কার এবং 
অপচয় নিবারণ, (ছ) শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য 
উপযুক্ত সাজ-সর্রাম সরবরাহ ও শিক্ষকের স্বার্থ সংরক্ষণ, (জ) ব্যাহত শিশুদের 
সন্ত স্পেশাল স্কুল তৈরি করা প্রভৃতি। (২) নীতিগত দিকে-(ক) সব রকম 
প্রাইভেট স্থূলকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা (খ) কমন স্কুল প্রবর্তন, (গ) ছাত্র কল্যাণ 
বসা প্রভৃতি। (৩) প্রশাসনের দিকে--(ক) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং আরও 
বেশী ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষা পর্যদের পুনর্গঠন এবং প্রয়োজন হলে জেলা ভিত্তিতে উপ- 
বোর্ড গঠন, (খ) আরও অনেক অর্থ বরাদ্দ এবং সাহায্য ব্যবস্থার জটিলতা দূর করা, 
গৈ স্কুলের সংখ্যা ৰাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে অবৈতনিক শিক্ষার দিকে এগোনো। 

আরও কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথা বলা দরকার যেমন-_-কে) ঘনবসতি 
অঞ্চলের স্কুলে স্থানাভাব, (খ) স্কুলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উপযুক্ত স্কুল বাড়ীর 
অভাব, (গ) লেবরেটরি, লাইব্রেরী, কমনরুম, শিক্ষকদের ঘর, বিষয় কক্ষের অভাব, 
(ঘ) খেলাধুলা, স্পো্টগ্‌ এবং সহপাঠ্য কাজের অভাব, (ও) স্কুল স্বাস্থ্যের প্রতি 
উদাসীনতা । 

নীতিগতভাবে কয়েকটি প্রগতিশীল চেত্তনা আমরাও গ্রহণ করেছি, 
বেমন_ মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃতিমুখিনতা, দীর্ঘতর শিক্ষা, ছাত্র বাছাই নীতি, পাঠক্রম 
সংশোধন, সমাজসেবা, কর্মপরিচিতি এবং শিক্ষায় সমন্থযোগ। এই নীতিগুলিকে কাজে 
রূপ দেওয়াই বড় কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনার বিচার কর! যার । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে :-৩য পরিকল্পনায় ব্যয়-১০৩ কোটি; ৪র্থ পরিকল্পনা = 
১২৬২৫ কোটি টাকা । 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২৩৯ 


১১-১৪ বছর (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী )__ 

৯৯৭০ সনের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১:৭০ কোটি (৩৩৪ শতাংশ ) 

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল = ১৮৪ কোটি (৪২:১% )। ১৪--১৭ বছর (নবম 
থেকে একাদশ শ্রেণী )_-১৯৭* সালে ছাত্রছাত্রী-৬৫.৫ লক্ষ (১৯৩%)। চতুর্থ 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ১০৩ কোটি ( ২৫:৪% ) | ২৩০০০ শিক্ষকের শিক্ষণ 

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২, কোটি টাকা। লক্ষ্য হিসাবে বলা 
হয়েছিল_-ক) ১২ শ্রেণীর স্কুল, (খ. আরও সাধারণ স্কুল, (গ) প্রতি জেলায় আদর্শ 
স্থূল, (ঘ) বিকলাদদের জন্য স্পেশাল স্কুল, (ড) মেয়েদের শিক্ষা প্রসার ( বিশেষতঃ 
গ্রামাঞ্চলে , (চ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রসার (ছ) অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত সকলের জন্যই 
অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি । পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্য পূরণ 
হয়নি। কোঠারি কমিশন যে লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন, ত! থেকে আমরা এখনও 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 

1, How and why did the Concept of Secondary Education in 
India change in course of the last 100 years ? 

( এই অধ্যায়ের প্রথমে “মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ” শীর্ষক অংশটির 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম সহ্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের 
যূল স্থপারিশগুলি উপস্থাপন করতে হবে । ) 

2. Make an analysis of the major recommendations of the 
Secondary Education Commission (1958 ) and the effects there of, 
How were the recommendations implemented ? Was a review of 
the Mudaliar system called for ? 

( “মুদ্রালিয়র কমিশন” শীর্ষক অংশটি এবং “সমালোচনাশ্র. অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে 
বলতে হবে। ) 

8. ‘Trace the development of Secondary Education in India 
since independence, 

"_ (পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি এবং “বর্তমান, পরিস্থিতির 
পরিসংখ্যান” শীর্ষক অংশ ছুটির সারসংক্ষেপ করতে হবে। এই অংশে আলোচিত 
‘লতাগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। অবম্ “উন্নতির” মধ্যে তত্বগত 
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উন্নতির দিকও আছে! স্থৃতরাং মুদ্ানিয়র কমিশনে আলোচিত উদ্দেশ্ধ এবং বহুমুখী 
পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে নীতিগত অগ্রগতির কথাও বলতে হবে। পরিশেষে কোঠারি 
কমিশনে নৃতন চিন্তার কথাও সামান্য উল্লেখ করা দরকার |) 

4 Trace the development of secondary education in Bengal 
(and West bengal ) since the time of Lord Curzon. 

(“বাংলা দেশের কথা” শীর্ষক অংশের সারাংশের সঙ্গে একটু সমালোচন। যোগ 
করতে হবে। ) 

5. Discuss the problem of (2) languages at secondary school 
level, (b) curriculum and teachers, (Cc) standard of secondary 


education, and (d) students indiscipline with special reference to 
West Bengal. 


(প্রতিটি বিষয়ই আলাদা শীৰ্ষক করে দেওয়া আছে। প্রয়োজনীয় অংশটির 
সারমর্ম উপস্থিত করতে হবে।) 

6. Discuss the problems of provision, administration and 
financing of Secondary Education and offer suggestions for 
improvement, y 

(“শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমস্তা” এবং আথিক ও অন্যান্য সমস্ত” শীর্ষক অংশ ছুটির 
সারনংক্ষেপ বলতে হবে। ) 

?. Makean 2021518 04 the problems of secondary education 
in West Bengal and offer remedial suggestions. 

( “পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা” শীর্ষক অংশটি থেকে সমস্যার কথাগুলি 
তুলে নিতে হবে। এ সঙ্গে দেখতে হবে প্রশাসন ও অর্থসংস্থানের পৃথক আলোচনাটি। 
পরিশেষে “সমস্যার সমাধান” অংশের সারমর্ম বলতে হবে। ) 

8 Give an account of the suggestions made by the Kothari 
Commission in respect of Secondary Education and discuss their 
fignificance. ] 

(“ভবিস্যতের পরিকল্পনা__কোঁঠারি কমিশন” শীর্ষক অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ 
উপস্থিত করতে হবে। পরিশেষে বলতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই নৃতন এবং 


বলিষ্ঠ চেতনা সত্বেও এখন পর্যন্ত কাঁজ হয়েছে সামান্য । গত বছর থেকে সংস্কারের 
কাজ আরম্ভ হয়েছে। কিন্ত বিতণ্ডার অস্ত নেই ।) 
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9. Give your opinion in respect of the proposal for l0-year 
school education. Should the next two years be placed in an 
independent Junior College ? 

( অধ্যায়ের শেষ অংশে আলোচিত বিষয়টি পুরোই বলতে হবে এবং নিজের 
| কোন বিশিষ্ট অভিমত থাকলে এঁ সঙ্গে দিতে হবে )। 

10. Estimate the achievements and failures of West Bengal 


in the field of secondary education. What are her special 
problems ? 


11. Write a note on the administration ahd financing of 
secondary education in West Bengal. 
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ee ভান 
স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্যা 


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক -শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ এবং স্বাধীনতার যুগে 
উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা আলোচনা কর! হগ্নেছে। এবার আলোচিত হবে 
উচ্চশিক্ষার সমস্যা । 

উচ্চশিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ £ ১৮৪৫ সনে বাংলা প্রেসিডেন্দীর 
শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক চু. J. Mat সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার 
প্রস্তাব করেন। ১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি C. মু. Cameron 
আবার প্রস্তাব করেন। ততদিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারিত 
হচ্ছে, ইংরেজীকেও রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে। ইংরেজী বিদ্যাকে চাকুরির ক্ষেত্রে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। স্থতরাং নৃতন শিক্ষার স্থগঠিত ব্যবস্থা দরকার 
হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচ কলকাতা, বোস্বাই, মান্রীজে 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনে । এগুলি 
গঠিত হলো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে। পরিচালনা ন্তত্ত হলো চ্যান্সেলর এবং 
সিনেটের উপর | কিন্তু শিক্ষাবিদরা সিনেটে স্থান পেলেন নগণ্য সংখ্যায়, বিশেষতঃ 
অনুমোদিত কলেজগুলির প্রায় কোন প্রতিনিধিত্বই রইল না। সরকার মনোনীত 
অশিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত ‘লাইফ মেম্বার আমলা দিয়েই সিনেট ভক্তি হলো। কোন 
সিণ্ডিকেটও ছিল না। সুতরাং বিশ্ববিদ্ধালয়ের প্রশাসন হলো টিলেঢালা। 

অব্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের দায়িত্বও হলো সীমিত। এর কাজ হলো প্রবেশিকা, স্নাতক 
ও পেশাগত পরীক্ষা নেওয়া, সেই উপলক্ষ্যে পাঠ্যক্রম স্থির করা, এবং সার্টিফিকেট 
দেওয়া। উডের ডেসপ্যাচে যে সব অধ্যাপক পদ স্থষ্টির কথা ছিল, তা কার্যকরী 
হলো না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পড়াবার দায়িত্ব রইল না। কলেজের সংখ্যা 
অবশ্য বেড়ে চললো । ১৮৫৭ সন থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা দাড়ায় 
মান্রাজে ১২টি, বোস্বাইতে ৪টি, বাংলাদেশে ১৭টি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে নটি, 
পাঞ্জাবে ৪টি। এই সময়ের মধ্যেই কলকাতা ও মান্্রাজে প্রেসিডেন্সী কলেজ, 
মান্রাজের তিনেভেল্লী কলেজ, লক্ষ্ষৌয়ের ক্যানিং কলেজ গড়ে ওঠে। ভারতীয় 
বেসরকারী চেষ্টাও বেড়ে ওঠে। কলকাতার বিগ্কাদাগর ও সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৮৭৯ সনে। এই সময়ে দেশীয় পরিচালনায় ছিল কমপক্ষে পাঁচটি কলেজ । 
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দেশীয় নৃপতিরাও নিজ নিজ রাজ্যে কলে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
দেশীয় ভাষাগুলি উচ্চশিক্ষ। স্তরে এই সময় থেকেই অবহেলিত হয়। বোষ্বাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৪ বছর দেশীয় ভাষাকেও পাঠ্য করা হয়েছিল । কিন্তু তদানীন্তন 
শিক্ষা অধিকর্তার প্রস্তাবে ১৮৬২ সনে তাও বাতিল করা হয়। আরও উল্লেখ করা 
দরকার যে এ যুগের কলেজগুলি সবই ছিল আর্টস কলেজ। সে যুগের অর্থনৈতিক 
পরিবেশে এটাই ছিল স্বাভাবিক । s 

হান্টার কমিশন বেসরকারী উদ্ভোগকেই বেশী উৎসাহ দেওয়ার কথ! বলেন । 
এর ফলেও উচ্চশিক্ষার প্রসার হয় দ্রুতগতিতে | ১৮৮১-৮২ সনে যে ক্ষেত্রে আর্টস 
কলেজ ছিল ৬৮টি, সেক্ষেত্রে ১৯১-০২ সনে কলেজ হয় ১৭৯টি; অর্থাৎ আড়াই গুণ 
বাড়ে। এর অন্ততম কারণ হলো দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তিলক, আগারকর, স্থরেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ নেতাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবতরণ বিশ্ববিদ্ধাল য়েরও সংখ্যা বাড়লো । লাহোর 
এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হলো যথাক্রমে ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সনে। কিন্তু এই 
সুত্রে বলা দরকার যে হাণ্টার কমিশন উচ্চশিক্ষায় বিকল্প পাঠক্রমের সুপারিশ করলেও 
তা কার্যকরী হয়নি । স্থতরাং অগ্রগতি হলো একপেশে । দ্বিতীয়ত দ্রুত প্রসারের 
ফলে তখন থেকেই মানাবনতির অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। তৃতীয়ত শিক্ষিত 
বেকার স্থষ্টর ভীতি তখন থেকেই শিক্ষাচেতনাকে প্রভাবিত করে । অপরদিকে 
উল্লেখযোগ্য যে স্বাদেশিকতার প্রভাবে উচ্চশিক্ষা স্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা 
পড়ার আন্দোলন তখন থেকেই দানা বাঁধে । বস্তুতঃ ১৯০১ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্তালয় 
আবার নতুনভাবে ভারতীয় ভাষাকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করে। 

১৮৯৮ সনে লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংগঠিত হয়। লর্ড কার্জন এসেই লগুনের 
ধীচে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়গুলি সংস্কার করার জন্য ১৯০২ সনের কমিশন বসান এবং 
স্থপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পাচ বছর মেয়াদী ছোট সিনেট, 
আইনসম্মত সিণ্ডিকেট, সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এই 
আইনের ফলে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপর সরকারী কতৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও এ আইনেই অধ্যাপক 
ও লেকচারার নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণার ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কার্জন যুগ কয়েকটি 
কারণে বিশেষ উল্লেখ্য_(১) এই যুগ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হয়, 
বিশেষতঃ কলকাতা, বোথাই ও মাত্রাজে। (২) আইন পড়ার বিশেষ প্রসার ঘটে। 
(৩) এক্সটেনশন বক্তৃতা প্রচলিত হয়। (৪) আঞ্চলিক ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়। 
(৫) অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচ্যবিষ্ঘ। এবং বিজ্ঞান সংযোজিত হওয়ায় পাঠক্রমের বর্ষ 
বাড়ে। (৬) গবেষণার সুচনা হয় এবং (৭) পড়াশুনার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। 


২৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


বঙ্গভঙ্গ তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন উচ্চশিক্ষার চেতনাকেও প্রভাবিত করে ॥ 
১৯১৩ সন থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে বেনারস, মহীশুর 5. 1]. D. ]ু., ওসমানিয়া৮ 
আলিগড় প্রভৃতি নৃতন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ অধ্যয়নের জন্য 
*ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান” কিংবা “ভারতীয় দর্শন পরিষদের” মত 
প্রতিষ্ঠানের স্বষ্টি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বাড়ে। কিন্তু তখনও পন্ত , 
মানবিক বিদ্যারই ছিল একক জয়যাত্রা । বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনেও 
নানা জটিলতা ছিল। সংস্কারের স্পারিশ করেন স্যাডলার কমিশন । নতুন চরিত্রের 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। 

স্তাডলার কমিশনের স্পারিশগুলি সম্পূর্ণ কার্যকরী না হলেও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে 
দৃষ্টির প্রসারতা আসে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ দ্বিতীয় পধায়ের জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলন, কারিগরি শিক্ষার সুচনা, অর্থ নৈতিক সংকট প্রভৃতিও উচ্চশিক্ষার উপর 
গুণগত এবং পরিমাণগত প্রভাব বিস্তার করে। গুণগত প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখ্য হলো Teaching এবং Advancement 0f Learning-এর আদর্শ গ্রহণ। 


তদুপরি কারিগরি, বিজ্ঞান, কৃষি এবং নানা ধরনের পেশাকে অবলম্বন করে বিচিত্র 
গাঠধারাও প্রবর্তিত হয়। 


স্বাধীনতার যুগ 


স্বাধীনতার পরে সর্বপ্রথম শিক্ষা সমীক্ষা হয় উচ্চ শ্তরেই। ১৯৪৮ সনেই: 
ডঃ রাধাকৃব্াণের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। এই কমিশন 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন । উচ্চন্তরের শিক্ষায় থাকবে ত্রিমুখী 
উদ্দেখ্ট-_সাধারণ শিক্ষা, উদ্দার মতাদর্শের শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার 
শিক্ষা। কমিশনের মতে-বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাজ হবে রাজনীতি, শিল্প ও. 
বাণজ্য জগতের জন্য নেতা তৈরি। বিশ্ববি্ভালয়ই পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান 
কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা। অধ্যাত্ম মূল্যবোধের সঙ্গে 
জাগতিক মূল্যবোধের সমন্বয় হবে বিশ্ববিষ্ভালয়ে । এরই মধ্য দিয়ে তৈরি 
হবে প্রকৃত মন্্্যত্বসম্পন্ন মাহুয়। সাধারণ শিক্ষার সমগুরুত্ব দেওয়া হবে কৃষি ও 
কারিগরি শিক্ষার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিয়তম যোগ্যতা হবে প্রশস্ত 
সাধারণ শিক্ষা, কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে উন্নত মানের প্রস্ততি এবং উপযুক্ত বয়স ও' 
মানসিক পরিপক্কত।। পাশ্চাত্যের কোন দেশে ১৮ বছরের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ঢোকা যায় না। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে উন্নত শিক্ষার উপরই কলেজীয় সুরে: 


৮২০২ -২৯৬ ৮ ১০০, 


pl 


স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষা ও সমস্তা ২৪৫ 


আানোন্নয়ন সম্ভব৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিংবা কর্মক্ষেত্রের জন্য উন্নত মানের ছাত্র 
তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে । আকাজ্কিত উন্নত মানের 
জন্যই কমিশন বলেন দীর্ঘভর ডিগ্রী কোর্সের কথা। যুগপৎ মানোম্বয়ন এবং 
প্রসারের কথাই কমিশন সুপারিশ করেন। 

আরও বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রয়োজনীয়তা! কমিশন স্বীকার করেন। তবে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় পুরাতন ধরনের Affliating কিংবা Affliating and 
Teaching University-র বদলে Residential, Unitary এবং Federal প্রভৃতি 
ব্রকমের কথাও বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও উন্নয়ন সুপারিশ করেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল নীতি নির্ধারণ মানোন্নয়ন, নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সরকারের 
সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠনের 
স্থপারিশ করা হয়। কমিশনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে টিউটোরিয়াল 
প্রভৃতির সাছাযো শিক্ষার মানোন্য়ন, ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, সমপাঠ্যমূলক সাংস্কৃতিক 
কাজ, সহাম্ভূতির মনোভাব নিয়ে ছাত্র উচ্ছৃখলতা সমাধানের প্রস্তাবও ছিল। 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা £_কমিশন-রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল 


গ্রামীণ শিক্ষা সম্থদ্ধে একটি সর্বাত্মক নূতন চেতনা। ভারতের সমাজ, স্কৃতি 


এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব দেখিয়ে কমিশন বলেন যে প্রচলিত শিক্ষা 


ব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদে সম্পৃক্ত নয়। এই শিক্ষা গ্রামীণ তরুণকে করে 
শহরমূখী এবং শহরের পরিবেশে গ্রাম্য তরুণ নিজেকে হারিয়ে ফেলে । শৃহরকেন্দ্িক 


শিল্পায়নের ফলেই শিক্ষার এসেছে নগর-প্রবণতা। তাই শিক্ষায় সর্বজনীনতা 
এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান দূর করে গ্রামজীবনের সাথে 
নিবিড়ভাবে যুক্ত গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সুপারিশ করেন। 

এই পরিকল্পনার বিষয় ডেনমার্কের গণ-কলেজের ভাবধারা এবং গীন্ধীজীর 
বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারা কমিশন প্রভাবিত হন। ওয়ার্ধা 
পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। 
কমিণন এই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববি্ালয় স্তর 
পৰ্যন্ত একটি সর্বা্গীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর বুনিয়াদি 
বিদ্যালয়কে গ্রামীণ উচ্চ-বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ কর! হয়। সাধারণ শিক্ষার সাথে 
সম্পৃক্ত থাকবে পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যবহারিক 
উংপাদনী শিক্ষা। করেরুটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ 
কলেজে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং গ্রামজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা 


৬ 


২৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় । স্থতরাৎ 
গ্রামীণ শিক্ষা কাঠামোয় থাকবে ৭ কিংবা ৮ বছর ব্যাপী নিন্ন ও উচ্চ-বুনিয়াদি 
শিক্ষা ৩ কিংবা ৪ বছরের উত্তর বুনিয়াদি, ৩ বছরের কলেজ এবং ২ বছরের 
স্নাতকোত্তর শিক্ষা। সমস্ত স্তরেই শিক্ষা হবে গ্রামকেক্দ্রিক এবং সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে সম্পূক্ত কর্মকেন্দ্রিক। 

উচ্চশিক্ষার প্রসার 2 বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (রাধাক্কধ্গণ কমিশন ) পরে 
আবাসিক এবং ইউনিটারি সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্ভালয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলনের যুগে সৃষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান ( যাদবপুর, বিশ্বভারতী সমেত ) সরকারী 
স্বীকৃতি লাভ করেছে । বোস্বাইয়ের Tata Institute of Social Science এবং 
দিলীর Indian Institute of International Studies প্রমুখ নটি প্রতিষ্ঠান, 
কিংবা হরিদ্বারের গুরুতুল-কাঙরি বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, আমেদাবাদের 
গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রমুখ শিক্ষাকেন্্ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠীনরূপে 
সরকারী দ্বীকৃতি লাভ করেছে। কিছুদিন আগে হয়েছে জওহরলাল নেহেরু 
বিশ্ববি্যালয় । University Grants Comnmission-ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৯৪৫ সনে_U. G. Committee নামে। কাজ হয় ৩টি 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৩ সনে U. G. Commission রূপে গণ্য হয়। 
সর্বশেষে ১৯৫৬ সনে আইনসিদ্ধ আত্মনিয়্ত্রিত সংস্থায় পরিণত হয়। এর 
কাজ হলো উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও সমন্বয় সাধন) শিক্ষা ও পরীক্ষার মাননির্ধারণ, 
এবং গবেষণার প্রসার । উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং উচ্চশিক্ষায় কেন্দীয় 
সাহায্য বিতরণের দায়িত্বও এর উপর ! 

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা জন্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত এবং 
পরিবর্ভিতভাবে গ্রহণ করে মূল উদ্দেশ্টকেই নষ্ট করা হয়েছে। গ্রামীণ 
উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে Rural Higher Education Committee প্রস্তাব করেন 
গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গড়ার । ১৯৫৬ সনে গঠিত হয় উপদেষ্টা 
চরিত্রের National Council of Rursl Higher Education| এই কাউন্সিল 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে Rural [Institute প্রতিষ্ঠার 
পরামর্শ দেন। সেইভাবে সমস্ত ভারতে ১৪টি ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
(শ্রীনিকেতন এদের অন্ততম )। ও রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে এই সব প্রতিষ্ঠান 
গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ব এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে 
স্মাতকোত্তর শিক্ষা এবং উপাধি দেবে। কিন্ত বাস্তবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ 
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বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, গ্রামীণ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ৩ বছরের 
ডিপ্লোমা, ২ বছরের করবি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্তানিটারি ইনস্পেক্টর কোর্স প্রভৃতি। 
এইসব উপাধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমমর্ধাদাী লাভ করতে বহু বেগ পেতে 
হয়েছে। কোন কোন উপাধি বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ এবং 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালঘ়েরও স্বীকৃতি পেয়েছে । এই ব্যবস্থায় ন! হয়েছে বাধা কুষ্ণাণ 
কমিশনের সুপারিশের রূপায়ণ, না হয়েছে আধুনিক বন্ত্রবিজ্ঞানভিত্তিক 
কৃষিশিক্ষার বূপায়ণ। 

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উত্তরকালে তিনটি পরিকল্পনায় জাধারণ উচ্চশিক্ষার 
প্রসার অবশ্যই হুয়েছে। ১৯৪৮ সনে সারা ভারতে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ছিল 
মোট ৫০*-র কিছু বেশী। (এর মধ্যে শুধু আর্টস্‌ ও সায়েন্স কলেজ ছিল ২৮৫টি )। 
বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল ১৮টি এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার। 
পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি ৪ 


১৯৫০-৫১ সন ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬৬ ১৯৭৫ 


বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ ৩২ ৬৪ ৯৫ 
বিশেষ শিক্ষার কলেজ ২ ১১২ fn 

আর্টস, সায়েন্স, কমার্স কলেজ ৫৪২ 09২ ০:47 
পেশা ও বৃত্তি শিক্ষার কলেজ ২০৮ ০০০০০ 

গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৮ ৬৪ BS 

মোট ছাত্র সংখ্যার অন্পাতে 


বিজ্ঞান ও কারিগরির ছাত্র ২৮১ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ, ৩৪'১ শতাংশ, ৪২৫ শতাংশ 


১৭-২৩ বছরের জনসংখ্যার 


অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ৯ 
উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ 
সনে কলেজের সংখ্যা ৩ হাজারের বেশী, বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টি । ছাত্রসংখ্য। স্নাতক 
ও স্সাতকোত্তর স্তরে ৩০ লক্ষাধিক। 

বাংলা দেশের কথা 8 কলকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয় 
বিশ্ববিগ্ালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো । বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ বন্থকে স্নাতক 
উপাধি দানের মধ্য দিয়ে ১৮৫৮ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত যাত্রারম্ভ হয়েছিল। 
উচ্চশিক্ষার প্রধারও বাংলাদেশেই হয়েছে সর্বাধিক। কিন্ত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই 


১৫ ২৭ 9০ 


২৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


শিক্ষা বাস্তবমুখী হয়নি। অবশ্য বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন চেতনা 
আসতে থাকে । বাংলা দেশের সঙ্গে কার্জনের সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 

কার্জনের “নিয়ন্ত্রণ নীতিকে পরাজিত করে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত বিকাশ ঘটে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় 
নিজ হাতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নের। ১৯১২ সনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক 
এবং ৫০ জন লেকচারার নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় স্বীরুতি পাস্.। বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যও উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। রাসবিহারী ঘোষ এবং 
তারকনাথ পালিতের দানে বিজ্ঞান শিক্ষার যাত্মারস্ত হয়। ১৯১৯ সনের মধ্যেই 
স্নাতকোত্তর পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। স্যাডলার কমিশনের প্রশাসনিক হুপারিশগুলি 
বাংলা দেশে বেশী কার্যকরী হয়নি। (ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ 
ব্যতিক্রম)। কিন্তু শিক্ষাগত স্পারিশগুলি বহুলাংশে কার্যকরী হয়। সেই থেকে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান 
হয়েছে বিশালকায়। 

স্বাধীনতার উত্তরকালে সংযুক্ত বাংলার বহু কলেজ পড়ে পূর্ববঙ্গে। কিন্ত 
বাস্তহারা আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমিত স্থযোগের উপর চাপ পড়ে। তখন 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত কর! হয়। “ডিস্পার্সাল স্বীম” 
অঙ্গসারে বছ “স্পনসর্ড” কলেজ তৈরী হয়। বেসরকারী চেষ্টা চলে ভ্রুততালে। 
১৯৪৮ সনে যে ক্ষেত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫টি, ১৯৭৫ সনে সে 
ক্ষেত্রে কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই কলেজ হয়েছে ২০৮টি। পশ্চিমবঙ্গে 
এখন কলেজের সংখ্যা প্রায় তিনশত। 

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। আজ পশ্চিমবর্ে বিশ্ববিগ্ঞালক় 
রয়েছে ৮টি ; কিন্তু উচ্চশিক্ষা সমস্তার সমাধান হয়নি। স্থানীয় চরিত্র নিয়ে কিংবা 
বিশেষ বিষয় অন্থশীলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি। 
সাতকোত্তর শিক্ষার উপযোগী লাইব্রেরী ল্যাবরেটরীর অভাব আছে । সব বিশ্ব 
বিদ্যালয়েই শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির 
কথা সর্বজনবিদিত। অথচ ছাত্রসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান । সারা ভারতের ছাত্র- 
সংখ্যার ১২ শতাংশই কলকাতার অধীন । 

আপাত দৃষ্টিতে ছাত্রসংখ্যার যত চাপই হোক, মোট জনসংখ্যার অতি অল্প অংশই 
কিন্ত আজও উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে । প্রতি ১০ লক্ষ জনে মাত্র ৪'৫ হাজার জন, 


- উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝার কলেজ 


- বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিভীয় লক্ষ্য হং 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্তা নি 


অর্থাৎ হাজারে ৪৫ জন উচ্চ শিক্ষা পায়। অর্থাৎ ১৭২২ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের 
মধ্যে ৮:৫% আতক স্তরে এবং '২৬% শ্লানকোতির ভরে শিক্ষার সুযোগ পায়। 
আলোচিত ৪"৫ হাজার জনের মধ্যেও মাত্র ১১ হাজার পড়ে বিজ্ঞান, বিষয়ে? 
*১৫ হাজার টেকনিক্যাল, "১২ হাজার মেডিক্যাল এবং বাকি সকলেই সাধারণ 


মানবিক কিংবা বাণিজ্য বিষয়ে। কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে আজ ১৬টি ফ্যাকালটি এবং 


৩৫টির বেশী বিভাগ । কিন্ত ছাত্রব্টনের হার নৈরাশ্যজনক । মোট ছাত্রসংখ্যার 
বিজ্ঞান ২৩২ ভাগ, 


মধ্যে বিভিন্ন ফাকাল্টির অংশ_ আর্টস শতকরা ৪৯২ ভাগ, 
বাণিজ্য ১৬৮ ভাগ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি ৩৮ ভাগ, চিকিৎসা ২:৩ ভাগ, আইন 

২১, শিক্ষা ১৩, কৃষি ০৩, পশুবিজ্ঞান ০১ ভাগ এবং অন্তান্য ০*৯ ভাগ। 
এই হিসেব থেকেই বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম দুর্বলতা__একমুখিনতীর 
রূপটি ধরা পড়বে । আরও বহু সমস্যা রয়েছে; যেমন_কতেজে স্থানাভাব এবং 
সিকট্‌ ব্যবস্থা, গবেষণাগার ও নাজ-সরঞ্জামের অভাব, উপযুজ শিক্ষকের অভাব, 
মফঃস্বল কলেজে সাম্মানিক পাঠ্য-ব্যবস্থার অভাব, গুরাতন পাঠ এবং পরীক্ষাপদ্ধতি 
এবং পরীক্ষায় বিরাট হারে অরুতকার্যতা। বহুমুখী শিক্ষাধারায় তরুণদের চালনা 
ডিত ছাত্রদের ভজন্ত কল্যাণব্যবন্থা নেই। 


করার পথ নেই। অন্বাস্থ্য এবং দারিদ্রাগী 


ছাত্রবিক্ষোভ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । 
এই অবস্থার প্রতিকারের জনত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় পঠন্পাঠিনে, বিষয় ও পাঠ্য 
বর্তনে এবং প্রশাসনে আমুল সংস্কার গ্রয়োজন। 


নির্বাচনে, ছান নির্বাচনে, বহুমুখিনতা € 
য়ে গ্রথম চেষ্টা চলতে পারে। 


উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন গঠন করে এ বিষ 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য £ মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববিঘ্ালযের শিক্ষা কিংবা 
স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ৷ উচ্চশিক্ষার 


চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিদ্ঠার প্রসার 
f Learning 


এবং নিত্যনৃতন জ্ঞানক্সেত্র জয় করা। এই উদ্দেশ্যই Advancement © 
কিন্তু জ্ঞানের নৃতন জগৎ 


রূপে বিভিন্ন দেশ, এবং আমাদের ৫ 
উন্মেষিত হলেই হবে না, নবলন্ধ র চাই। সংস্কৃতির উত্তরাধিকার 
অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের উচ্চজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা দরকার তাই 
লা উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান ( teaching )। 
এবং উদ্নাসিকতার বদলে আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্ঠালয় 
বিজ্ঞান হয়ে ওঠেমানুষের জীবনের সঙ্গী। 
ক্রমে ক্রমে শিল্প সভ্যতার যুগে 


অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গবেষণা, 


কিন্তু বিমূর্ত তবজ্ঞান সাধনা 
ও জনজীবনের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে । 
বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞান চর্চার 


২৫০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়। স্থতরাং জাতীয় 
প্রয়োজনের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি করাও তৃতীয় উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা 
হুলো। পরিশেষে সমাজ সেবাকে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ 
করা হয়েছে। সমাজসেবার আবার ছুটি দিক আছে-__(ক) সাধারণের মধ্যে 
শিক্ষার আলো ছড়ানো। এজন্য বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি “এক্সটেনশন বক্তৃতা” প্রভৃতির 
ব্যবস্থা. করবে । (থ) দ্বিতীয়তঃ শিল্পবাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্তাগুলি সমাধানের 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে । সংক্ষেপে বলা যায় যে নৃতন বিদ্যা! সৃষ্টি করা, জাতির 
সাংস্কৃতির জীবন উন্নত করা, জাতির জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি কর! এবং জাতিরনানাবিধ 
সমস্যার সমাধানে সহায়তা করাই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য । 

আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে কিন্তু এই 
উদ্দেশ্টগুলি আদ সামনে রাখা হুয়নি। ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
এবং বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারী তৈরী করাই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। 
পাঠক্রম ও সিলেবাস তৈরী করা, পরীক্ষা গ্রহণ করা, সার্টিকিকেট দেওয়া, কলেজ ও 
সথনগুলিকে অস্মোদন দেওয়াই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। 

কিন্ত বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই আমাদের চিন্তায় পরিবর্তন আসতে 
খাকে। ম্বাধীনভ1 পাওয়ার পরে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও নৃূতন- 
ভাবে ভাবা হয়'। বাধাক্ব্ণাণ কমিশন বলেন ত্রিমুখী উদ্দেশ্যর কথা 
(ক) উন্নত সাধারণ শিক্ষা, (খ) বিজ্ঞানসম্মত অথচ উদার মতাদর্শের শিক্ষা, (গ) 
পেশাগত বিশেষজ্ঞ তৈরির শিক্ষা। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজ হবে শিল্প, বাণিজ্য এবং 
াষট্রনৈতিক জগতের জন্য নেতা তৈরি কর!। বিশ্ববিদ্ালয়গুলি পূরণ করবে সাহিত্য” 
বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা । অধ্যাত্ম মূল্যবোধের 
সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে এবং সমন্বয় করতে হবে । এরই মধ্য দিয়ে তৈরি 
হবে প্রকৃত মানুষ । 

পরিশেষে ভারভীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যকে 

(সুর্ূপভাবে ব্যাখ্য। করেছেন £ (১) নৃতন জ্ঞান আহরণ, সত্যান্েষণ এবং 
নতুন আলোকে পুরাতন জ্ঞানের নব-বিশ্লেষণ ; (২) তরুণদের মধ্য থেকে প্রতিভা 
আবিষ্কার করে, তাদের টদহিক-যানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন করে, 
তাদের মধ্যে স্বস্থ আগ্রহ এবং মনোভাব স্থষ্টি করে দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য 
যোগ্য নেতৃত্ব স্বষ্টি করা) (৩) কুষি, কলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য 
ক্ষেত্রের জন্য সুদক্ষ অথচ সমাজচেতনাসম্পন্ন তরুণ-তরুণী তৈরি করা) (৪) শিক্ষার 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্তা ২৫১ 


প্রসার করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করা; (৫) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ 
প্রচেষ্টায় নৃতন মূল্যবোধ কটি করে সমাজে শুভ জীবনের উন্মেষ করা৷ 

কমিশন কয়েকটি আশু লক্ষ্যের কথাও বলেছেন; যেমন-(১) সহন- 
শ্লীলতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যকে নিশ্চিত 
করা, (২) বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course 
পরিচালনা করা, (৩) স্কলগুলির শিক্ষামান উন্নয়নে সাহায্য করা ১ (৪) শিক্ষা ও 
গবেষণার মানোন্নয়ন এবং প্রসার করা, (৫) অন্ততঃ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
আন্তর্জাতিক শিক্ষামানের স্তরে উন্নীত করা। এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধকরবার জন্য 
কমিশন সুপারিশ করেছেন_(ক) উচ্চশিক্ষার মানোন্তি, (খ)  জনজীবনের 
আঁশাআকাজ্জার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জনশক্তি পরিকল্পনা অঙ্সারে উচ্চশিক্ষার 
প্রসার, (গ) বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ও প্রশাসনের উন্নতি ৷ 

উদ্দেশ্যর ক্ষেত্রে আীমীদের ব্যর্থভা £_অন্যান্ত দেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান- 
গুলি যুগের দাবির সঙ্গে স্ষে নিজেদের চরিত্র এবং কাজের অনেক পরিবর্তন 
এনেছে । অবশ্য নৃতন জীবনের চাহিদা যে সম্পূর্ণই মিটেছে এমন নয়। ভ্রুত 
পরিবর্তনশীল জগতে উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও সংগঠনে আরও পরিবর্তন দরকার । 

কিন্ত আমাদের অবস্থা, আরও শোৌচনীয়। আমাদের উচ্চশিক্ষা এখনও, 
একমুখী “লিবারেল শিক্ষার বোঝার ভারি। পাঠ্য বিষয়ও পুরানো তবে পূর্ণ । 
উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে” এমন কি বিজ্ঞান ও কারিগরির ক্ষেত্রেও তত্বকথার প্রাধান্য 
রয়েছে! গবেষণা ব্যবস্থা এখনও অনগ্রসর! সর্বশেষ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের 
পরিচিত হতে এখনও অনেক দেরি হয়! কৃষি, কারিগরি ও অর্থ নৈতিক জীবনের 
সঙ্গে বিগ্ভালয়গুলির প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বয়স্ক শিক্ষম এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুমিকা বেদনাদায়ক উচ্চশিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে 
সীমাযিত ৷ জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি প্রায় নীরব দর্শক । ছাত্র, 
কল্যাণের ব্যবস্থা অতি সীমিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশাসনও বহু ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক 
এবং নানা দোষে ুষ্ট। পড়ানোর বক্ৃতাধর্মী পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিতান্তই নিচ্ষিয় 
গ্রহীতা । লাইব্রেরী, লেবরেটরির ব্যবস্থাও সীমিত। পরীক্ষার ব্যবস্থা ক্তটিপূর্ণ। 
শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ অৰ্থ 
সমস্তায় হিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি ভারাক্রান্ত । অর্থব্টন ব্যবস্থায় অসমতাও বেশী। 
চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা থেকে আমরা এখনও মুক্ত নই। উচ্চশিক্ষার আদর্শের 


ক্ষেত্রে আমরা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছ । 


২৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


খুবই স্বাভাবিক যে এই অবস্থার প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপর । তারই ফল ছাত্র- 
বিক্ষোভ । বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও এবং পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার প্রকৃত কারণ দেশের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং বেকার সমস্তা। অন্য পথ না পেয়ে ছাত্ররা 
কলেজে ভিড় করে। কিন্ত এখানে পড়ে দেখে ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। 
‘যা হতে চেয়েছিল, ভা হতে পারেনি। বর্তমান শিক্ষায়তন এবং শিক্ষা 
পদ্ধতি যুব মনে আশার সঞ্চার করতে পারে না। 
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা! £ঃ সমস্যার সমাধান করতেই হবে। সমাধানের 
জন্য নিঙ্গানুরূপ ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। আরও উচ্চশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার, কিন্তু যত্রতত্র বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠা করা নয়। 
ইনস্টিটিউট জাতীয় বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতেও বহুমুখিনতা দরকার । পাঠক্রমের আমূল সংস্কার এবং আলোচনা, সেমিনার, 
টিউটোরিয়ালের উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং এজন্যে আরও বেশী সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ 
করা দরকার। গ্রন্থাগার এবং গবেষণাগারের স্থযোগ বাড়ানো এবং গবেষণা পদ্ধতি 
ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি প্রয়োজন । স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বই এবং অন্যান্য শিক্ষা 
সরঞ্ায যোগানো দরকার । পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন । উচ্চশ্ক্ষার 
মান বিদেশের সঙ্গে সমকক্ষ কর! চাই। উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ সেবা প্রকল্প গ্রহণ করে জনজীবনের সঙ্গে 
এবং শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পেশার জগতের সঙ্গে বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং কার্যকরী 
সংযোগ প্রয়োজন। ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা এবং ছাত্র স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার ৷ 
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার অগ্রাধিকার, শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনধিন্তাস, 
শিক্ষক কল্যাণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দরকার । 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন । উচ্চশিক্ষার জন্য 
আরও অর্থ সংস্থান এবং অর্থবণ্টন ব্যবস্থাটিও প্রয়োজন ভিত্তিক করা উচিত। 
প্রশ্ন হলো সমন্যাগুলি সমাধানের জন্য কিভাবে এবং কতটুকু চেষ্ট। 
হচ্ছে। এই সম্পর্কে বলা চলে যে__(ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে 
এই প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং 
পরিকল্পনা গ্রহণ করবার, বিশ্ববষ্ঠালযগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বণ্টন করবার, 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রচেষ্টা উৎসাহিত করবার, উচ্চ- 
শিক্ষার সাবিক মান উন্নত করবার এবং ছাত্রকল্যাণ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা 
উন্নত করবার। লাইব্রেরী, লেবরেটরি, গবেষণা ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্যও এই সংস্থা 


০০ 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা সমস্যা ৷ ২৫৬ 


চেষ্টা করছে। পাঠক্রম সংশোধনের জন্য একদিকে ইউ জি. সি এবং অন্যদিকে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশাসন কতৃপিক্ষও আলোচনা করছেন। এই সংস্থা থেকে a 
বিদ্যালয়ের মডেল আইন তৈরী করা হয়েছে। তা ছাড়া পাঠপদ্ধতি, পরীক্ষা-পদ্ধতি, 
ছাত্র কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা, উদার 
বিভিন্ন সেমিনার ও শিক্ষক সংগঠনে ৷ ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্রমে 
ক্রমে মাতৃভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে । কিন্তু যে পরিমাণে আলোচনা হচ্ছে ৫ ই 
পরিমাণে কাজ হচ্ছে ন1। প্রগতিশীলতা এবং রক্ষণশীলতার মধ্যে ঘন্ব এজন্ত 
অনেকথানিই দায়ী। অনতিবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না৷ হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 
আরও বিশৃঙ্খলা অবশ্তস্তাবী। (উচ্চ শিক্ষায় ভাষার সমন্তা এবং ছাত্র বিক্ষোভের 
ব্যাপক সমস্তাটি পরে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে )। 

উচ্চশিক্ষার প্রশাসন £__ উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করবার আগে. 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রকমভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার, কারণ প্রতিষ্ঠানের 
প্রকৃতির উপর প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ভরশীল । 

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা সাধারণভাবে ভিন শ্রেণীতে, 
ভাগ করতে পাঁরি_(১) বিশ্ববিদ্যালয়, (২) পেশা ও কারিগরির ক্ষেত্রে বিশেষী- 
করণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক ইনস্টিটিউট ( যেমন-_খড়াপুরের- 
টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট )। (৩) গবেগণা প্রতিষ্ঠান । 

সাধারণভাবে ইনস্টিটিউটগুলির এবং অনেক কারিগরি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের 


দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাঁভে। এ জন্য রয়েছে 
রিগরি শিক্ষা পর্ষৎ এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ৷ 


সর্বভারতীয় ক 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের । এদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ, 
করবার জন্য রয়েছে 09. I. R.; তেমনি কেন্দ্রীয় মালিকানাধীন শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করে N.C.E.R.T. 

মালিকানার ভিত্তিতে বিশ্বাবগ্ভালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কর, 
যাঁয়_কেন্দরীয (ধেমন-_বিশ্বভারতী, আলীগড়, বেনারস প্রভৃতি ) এবং রাজ্য । 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের । রাজ্য বিশ্ব- 
বিদ্ধালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আংশিক দায়িত্ব বহন করেন রাজ্য সরকার । 
রাজ্য আইন সভায় নির্ধারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি, গঠন এবং এক্ডিয়ার |. 
রাজ্য সরকারের অন্থমোদন সাপেক্ষে বিস্তৃত নিয়মবিধি রচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিং 


নিজেরাই। তবে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকারকেও ইউ. জি. সির; 


৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন 
করেন স্বয়ংশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন । 

প্রকৃতি ও গঠন অণালীর বিচারে বিশ্ববি্ভালরগুলিকে করেকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--(১) Affliating, examining, certifying. 
( বর্তমানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অপ্রচলিত )। (২) দ্বিতীয় শ্রেণী হলে! Affliating, 
Teaching, Examining, Certifying. এই ধরনের প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশে 
সর্বাধিক ৷ (৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো Unity (যাদবপুর, বিশ্বভারতী 
এই শ্রেণীর )। (৪) চতুর্থ শ্রেণীর হলো ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় । দিল্লী এই শ্রেণীর ৷ 
(৫) পঞ্চম শ্রেণীবিভাগ করা৷ চলে আবাসিক (0২০57067011) এবং দিবা (Dy) । 
বিশ্বভারতী আবাসিক শ্রেণীর । (কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্রসংখ্যার চাপ এবং 
আধিক অবস্থার জন্য শুধু আবাসিক চরিত্র রক্ষা করাই ছু্ধর। তাই অধিকাংশ 
আবাসিক প্রতিষ্ঠানকেই দিবাছান্র গ্রহণ করতে হয়েছে ।) পশ্চিমবঙ্গে - 
বিশ্ববিগ্ালয় আছে ৮টি__বিশ্বভারতী (কেন্দ্রীয়), কলকাতা, যাদবপুর, রবীন 
ভারতী, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্দ এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । এগুলি 
রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠান। এগুলির মধ্যে কলকাতা, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
হলো Affiliating-Teaching, 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় নানা বৈচিত্র্য আছে। তবে 
সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের “ভিজিটর” হয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান 
মন্ত্রী, আর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্দেলার থাকেন রাজ্যপাল। নিত্যদিনের 
পরিচালক হলেন উপাচার্য । -কোন কোন ক্ষেত্রে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারও থাকেন । 
এদের নীচে প্রশাসনের জন্য থাকেন রেজিস্ট্রার, পরীক্ষার কণ্টেঠালার এবং কলেজ 
পরিদর্শক প্রভৃতি । বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁধারণ নীতি নির্ধারণের অন্য থাকে 
সিলেট। (কোর্ট, 1185 05:৮5:95 প্রভৃতি নামেও অভিহিত )। দৈনন্দিন 
প্রশাসনের জন্য থাকে সিণ্ডিকেট । (একে অনেক ক্ষেত্রে Executive Council 
ও বলে) শিক্ষাগত বিষয়ের জন্য থাকে গ্যাঁকাডেমিক কাউন্দিল। তা ছাড়া থাকে 
বিভিন্ন বিভাগের ক্যাকাণ্টি এবং স্নাতকোত্তর পাঠের কাউন্সিল ও বোর্ড অফ 
ন্টাভিম। প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে হলো অনুমোদিত কলেজগুলি। অন্থমোদনের 
নিয়মাবলী, কলেজ পরিদর্শন, কলেজ পরিচালক সমিতিতে বিশ্ববিদ্তালয়ের 
প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি পন্থায় কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় । 
. উচ্চশিক্ষায় - অর্থনংস্থান £_উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের উসকে 
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এমোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে- কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ, 


ছাত্রবেতন, শিক্ষান্গরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানএবং বিদেশী সাহায্য । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্যস্তরে বরাদ্দ ছুই ধরনের-_পরিকল্পনাখাতে এবং রাজদ্বখাতে। কেন্দ্রীয় 
বরাদ্দ ব্যয় করা হয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, বিভিন্ন ধরনের বিশেষ স্কীমের জন, 
‘ছাত্ৰবৃত্তি, গবেষণা এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলেজে অনুদান প্রভৃতির জন্য । 
কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয় করা হয় U.G.C. ; A.[.C:T.E. (কারিগরি পরিষদ )) 0.5 
ঘা.) N.C.E.R.T. প্ৰভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে । বৈদেশিক সাহায্য খরচ হয় 
প্রধানত সাংস্কৃতিক বিনিময়, বিশেষজ্ঞ আমদানি এবং বিদেশে যাওয়ার বৃত্তি প্রভৃতির 
জন্য, কিস্বা বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী স্বীমের জন্য । রাজ্যস্তরে অর্থের উৎস হলো 
শিক্ষান্থ্রাগী ব্যক্তিদের দান, ছাত্রবেতন, রাজ্য সরকারের অনুদান এবং কেন্দ্রীয় 
পাছায্য। কিন্তু বিভিন্ন সুত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ যোগ করেও উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় 


“নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর | 
উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় 


পরিমন্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সংশোধিত বরাদ্দ ৮৭ কোটি । চতুর্থ 
পরিকল্পনায় বিশ্ববিগ্ঠালয় খাতে ধর! হয় ১৮১৭১ কোটি টাকা। এছাড়া কারিগরি 
শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য কিছু পৃথক বরাদ্দ হয়। 

আপাতঃ দৃষ্টিতে টাকার অঙ্কটিকে যতই বড় মনে হোক, প্রয়োজনের তুলনায় 
এই বরাদ্দ নিতান্তই অল্প। এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা মূলতঃ অভিভাবকের 


পকেটের উপর নির্ভরশীল। নীচের হিসাবটি থেকেই একথা পরিষ্কার হবে। 


কত ছাত্র বেতন দেয় মোট ব্যয়ের অনুপাতে বেতন আদায় 
কারিগরি প্রতিষ্ঠান. 2২ শতাংশ ১৭২ তাং 
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ__ ৮৪:৯৪ ৪৮৫ ৯ 
২২২ ৯» 


পেশা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান_ ৮+৯ ৮ 
কোঠারি কমিশন অবশ্য অনেক উচ্চাশা! পোষণ করেছেন। ছাত্রপ্রতি বাষিক 


গড় ব্যয় নিম্নামুরুভাবে বাড়ানোর স্থপারিশ করা হয়েছে £_ 
১৪৬৪-৬৬ ১৯৭৫-৭৬ ১৯৮৫-৮৬ 
র্স )-৩২৮ টাকা ৭৩৩ টাকা ৯১৭ টাকা 


ল্লাতক ( আর্ট ও কম 


বিজ্ঞান ও কারিগরি-_-১১৬৭ ৮ ১৫০০ » ২০৯০ ৯ 
স্নাতকোত্তর (আর্ট ও কমার্স) ৩৫০০ » ৩৬০৯ , 
ক্নাতকৌত্তর ( বিজ্ঞান ও কারিগরি )— ৫০০০ ৯ ৬০০০ % 


২৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


পশ্চিমবজে অর্থ সমস্যা ই_ পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে 
বৃহত্তম সমস্যা হলে! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য। ভারতের অন্তান্ত বড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলকাতার আয় সর্ধনিয়। পশ্চিমবলজের মধ্যেই অর্থ- 
বরাদ্দের বৈষম্য আঁছে। রাজ্য সরকারের অন্দানেও আছে বৈষম্য । এই 
অবস্থার প্রতিকারের ভন্য একদিকে প্রয়োজন সাধিকভাবে আরও অর্থ সংস্থান এবং 
অপরদিকে স্থলম বণ্টন। এজন্যই রাজযস্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের 


দাঁবি উঠেছে। এই ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থ বরাদ্দের ভারসাম্য আসবে», 


বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষামানের সমতা, বিশেষীক রণ প্রচেষ্টার উন্নয়ন, স্থযোগ 
সুবিধার সদ্ধ্বহার এবং দায়দায়িত্ব বণ্টন সহজতর হবে। 

ভবিষ্যভের চিন্তা_কোঠারি কমিশনের বক্তব্য 8 উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে 
কোঠারি কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন। উচ্চশিক্ষার আদর্শ হবে প্রজ্ঞা ও 
সত্যসাধনা এবং লব্ধ-জ্ঞানের প্রসার ও প্রচার । বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতিকে নেতৃত্ব 
যোগাবে, বিভিন্ন পেশার জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরী করবে, সমাজ-জীবনে সাম্য ও 


সামাজিক ন্যার়নীতির সহায়ক হবে, সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যবধান' 


হ্রাস করবে, এবং ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বন্ফুরণে সহায়তা করবে। তাছাড়। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার 
জন্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে । শিক্ষা ও শিক্ষণমান উন্নয়নের জন্য স্কুলগুলিকে 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেওয়ার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের । উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি 
আবিষ্কারের জন্য গবেষণারত শিক্ষকগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সাহায্য আশা 
করতে পারেন। বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রেও থাকবে দায়িত্ব। 

উচ্চশিক্ষা প্রসারের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন 
শিক্ষামানের উন্নভি। অঙ্য়োদিত কলেজগুলির সাজসরঞাম, ব্যবস্থাপনা» 
শিক্ষকের গুণাগুণ, শিক্ষ। পদ্ধতির সংস্কার এবং সর্বাত্মকভাবে শিক্ষামানের উন্নতির 
উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, সংস্কার, শিক্ষা, 
গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সম্বন্ধে বলেছেন। কেবলমাত্র শিক্ষামান, 
উন্নয়নের স্বার্থে, অথবা বিশেষ পাঠের প্রতি বিশেষ সুবিচার করার 
প্রয়োজনে, অথব| নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদনী কর্ম প্রবাহকে সাহাব্য 
করার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর। চলবে, একথাও বলা হয়েছে। 
তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার অগ্য 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘৭৭৮০০৫৭ ০৫1৮5’ প্রতিষ্ঠিত হবে । একটি কারিগরি” 
একটি কৃষি এবং চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে “Major University” বূপ্টে 


৬৯৯ লিনা 


লিন. 


টি 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্তা বো 
গণ্য করে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নয়নের সুপারিশ করা 
হয়েছে। ূ 
উচ্চশিক্ষার স্তরে ভাষাসমস্তা সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে_-সাতক স্তরে 
শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাব! এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সহৃদয় চিত্তে 
হিন্দী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজী। 
অবশ্য এই স্তরে ভবিষ্যতে হিন্দী প্রচলিত হলেও ছাত্ররা] ইংরেজী শিখবেন, কমিশন সে 
আশা! করেছেন। উচ্চশিক্ষার স্তরে কোন ভাষাকে বাধ্যভামূলক পাঠ্যব্ষয় 
হিসেবে না রাখবার কথাও কমিশন বলেছেন | কোঠারি কমিশন উচ্চ- 
শিক্ষার স্তরে ছাত্রদের স্বাস্থ, বাসস্থান, দিবা কেন্দ্র (Day Centre ১, সহপাঠ্যমূলক 
কারধক্রম, আন্তঃকলেজ এবং আন্তঃবিশ্ববিগ্ভালর অনুষ্ঠান, ছাত্রইউনিয়ন এবং ছাত্র- 
শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির স্থপারিশ 
করেছেন। সমাজসেবার কার্ধস্থচীতে সমষ্টি প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, শ্রম ও সামাজ- 
সেবা! শিবিরে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছে। ছাত্র-অসন্তোষ 
দুর করবার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্মণের Dean of Student Welfare 
নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশন বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
স্বাধীনতা এবং আত্মনিরক্রনা ধকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুপারিশ 
করেছেন । গজেন্দ্র গদকার কমিটি বিশ্ববিদ্ালয় প্রশাসনে সীমিতভাবে ছাত্রদের 
অংশগ্রহণের কথাও বলেছেন, এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এদিকে কিছু পদক্ষেপও 
নিয়েছেন। আর্থিক সঙ্গতি, জনশক্তির প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রভতির 
ক্ষমতা ও শিক্ষামানের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষার্থীর স্থযোগ এবং শিক্ষা 
প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভ্তির নীতি স্থির করা হবে। কমিশন 


স্থপারিশ করেছেন বাছাই নীতি ( Selective approach ). 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1. How, when and with what purpose were the modern 


Universities of India established? How did the national move- 


ment affect the character of these institutions ? 

(“উচ্চশিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ” অংশের সারসংক্ষেপ-_লণ্ডন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ধাচে সীমিত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব দিয়ে ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠা; মূলতঃ Afliating— 
চুxaেining ; পড়ানোর দায়িত্ব ছিল না? ঢিলেঢালা প্রশাসন ; তত্বমূলক জ্ঞানের 

১৭ 


২৫৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দিকে একদেশদর্শী কোক । জাতীয় চেতনার প্রভাবে বেসরকারী উদ্যোগ সুচনা 
কার্জন সংস্কার এবং জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সংঘাত; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ; 
স্তার আশুতোষ ; স্তাডলার কমিশনের প্রভাব ।) 

2, Discuss the major recommendations of the Universities 
Commission ( Radhakrishnan ) with special reference to the con- 
cept of Rural University. How was the concept of rural 
education implemented ? 

(“্বাধীনতার যুগ” এবং “গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা” অংশ ছুটির সারাংশ বলতে হবে। 
শেষে “উচ্চশিক্ষার প্রসার” আলোচনার মধ্যমাংশ থেকে গ্রামীণ ইনুস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার 
কথা যোগ করতে হবে।) 

3. Give an account of the growth of Higher Education in 
West Bengal, with special reference to the new Universities. 
Has there been excessive expansion of higher education in West 
Bengal ? ! 

(“বাংলা দেশের কথা” অংশ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের -বর্ণনা এবং 
সমালোচনা দিতে হবে। ) 

4. What are the aims of Higher Education? How far have 
we attained them ? 

(“উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্ঠ” শীর্ষক আলোচন৷=_Advancement of Learning, 
Teaching, Production of Specialists, Social Service. রাধাকষ্ণাণ 
কমিশন ও কোঠারি কমিশনের বক্তব্য। এই সাথে শেষাংশের উত্তরে উপস্থিত 
করতে হবে “উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা” আলোচনার সারাংশ ।) 

5. Give a critical account of the development of Higher 
Education in Independent India. What are the problems in this 
field ? 

(“উচ্চশিক্ষার প্রসার” শীর্ষক আলোচনার শেষাংশ থেকে সংখ্যাগত প্রসার 
উল্লেখ করতে হবে ; “বাংল! দেশের কথা” আলোচনার শেষার্ধ থেকে কলকাতা 
উদ্াহরণটি বিশেষভাবে সমালোচন। সহ দেওয়া ভাল; পরিশেষে “উদ্দেষ্ঠে jy 
ব্যর্থতা” অংশ থেকে সমস্তার কথা বলা দরকার ৷ ) পুন 


6. Discuss the problems of Higher Education With 
ks special 


mem 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্তা ২৫৯ 


reference to West Bengal. Offer suggestions for solution. What 
attempts have so far been made in this respect, and with what 
success ? 

(“উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা” এবং “সমস্তা সমাধানের চেষ্টা” অংশের 
সমন্বয় করতে হবে। “বাংলাদেশের কথা” আলোচনার শেষাংশ থেকে পশ্চিমবলের 
কথা বিশেষভাবে সংযোজন করলে পূর্ণাঙ্গ উত্তর হবে। ) 

7. What are the types of institutions of higher learning? 
Discuss in this connection the different categories of Universities. 
What is the normal structure of University Administration in 
India ? 

(“উচ্চশিক্ষার প্রশাসন” অংশের সারাংশই উপস্থিত করতে হবে।) 

8. Howis Higher Education financed in India? What is 
the typical financial problem of West Bengal? How may it be 
solved ? 

(“উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থান” এবং “পশ্চিমবর্দে অর্থসমস্ত/” আলোচন! ছুটির 
সারসংক্ষেপ । ) 

9. Write a note on the major recommendations of the Indian 
Education Commission (1964-66) about Higher Education. Do 
Fou think the recommendations may be implemented ? 

(পকোঠারি কমিশনের বক্তব্য” শীর্ষক আলোচন! পুরোটাই বলতে হবে। 
পরবর্তী অংশের উপর মন্তব্য করতে হবে ব্যক্তিগত বিচার অনুসারে ।) 


চতুৰ্দশ অন্যাস 
স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা! ও সমস্ত 


আমাদের দেশে আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার স্থচনা হয়েছে বিগত 
শৃতাব্দীতেই ; প্রসার অবশ্য হয়েছে স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনার যুগে। কারিগরি 
শিক্ষাচেতনা ক্রমবিকাশের পটভূমিতেই সমস্তার কথা আলোচনা করবো। 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষীর ক্রমবিকাশ £ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের 
বৃত্তিশিক্ষণ ব্যবস্থার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল আধুনিক যুগের প্রাক্কালে । মিশনাকীদের 
বৃত্তিশিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলিরও আধুনিক যন্ত্রবি্যার ভিত্তি ছিল না। 
উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন প্রশাসনে জমি জরিপ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজকে 
অবলঘ্ন করেই শুরু হয় আধুনিক কারিগরি ওবৃত্তিশিক্ষা। বোশ্বাইতে ইঞ্জিনীয়ারিং 
ক্লাস আরম্ভ হয় ১৮২৪ সনে । পুনাতে পি. ডব্লিউ. ডি.-র মেকানিক্যাল স্থল হয় এবং 
মান্রাজে জরিপ স্কুল স্থাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরেও কারিগরি শিক্ষার 
স্থুচন| হয় ১৮৪৫ সনে। , মধ্য-শতান্দীর পূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল 
১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত রূড়কি কলেজ। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকারী ও 
মিউনিসিপ্যালিটির পূর্তবিভাগ, রেলওয়ে, স্টীমার, পাটকল, সতাকল, এবং খনির জন্ত 
দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। তখন থেকেই আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রকৃত সুচনা ] 
১৮৫৬ সনে স্থাপিত হয় কলকাতা ইঞ্সিনীয়ারিং কলেজ। ১৮৫২১ ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ 
সনে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে আগ্রা, মীরাট ও বেনারস কলেজ। ১৮৬৫ সনে স্থাপিত 
হয় পুনা কলেজ। শতাব্দীর শেষভাগে, ১৮৮০ সন থেকে শিবপুর প্রভৃতি কলেজে 
সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়। 
এ বিষয়ে জাতীয় চেতনাও ক্রমেই উন্মেষিত হতে থাকে । ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ 


সনেই কংগ্রেস কারিগরি এবং বাণিজ্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করে। এই শিক্ষার 
প্রসারও ঘটে। ১৮৮৪ 


ছিল ৪টি সনে যে ক্ষেত্রে সার! ভারতে ইধরিনীয়ারিং কলেজ 
ন i ছিল ২০টি এবং শিল্পবিদ্ধালয় ছিল ৪২টি, টিন তের, 
ন শুধু টেকনিক্যাল এবং শিল্পবিদ্যালয়ই ৮০টি, ছাত্রসংখ্যা ৬৮৯৪। কিন্ত বিগত 


শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় ক্রুটির অন্ত ছিল না। স্থির-নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি 


কিম্বা উদ্যোগের স্থিরতা ছিল না। 
দেশের প্রয়ে 
হয়নি। [জন অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, 


me tes Le 5 — Eee a 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্া ২৬১ 


বর্তমান শতাব্দীর স্থচনা থেকে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলনের 
কলে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটিও গুরুত্ব পায়। মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল 
ডিপ্লোমা কোর্স অবলম্বন করে জন্ম নেয় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি 
কলেজ। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষ সত্বেও লর্ড কার্জন কারিগরি পড়ার জন্য 
বৃত্তি প্রবর্তন করেন। ১৯১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বেনারস কলেজ। এ বংসরই 
'্মরিসন কমিটি' বয়নশিল্প, খনিশিল্প, ট্যানিং, পটারী, কাগজ ও চিনিকল প্রভৃতির 
ভজন্ত দক্ষ কারিগর তৈরীর উপর গুরুত্ব দেন। 
ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনার অনেক প্রসার ঘটেছে । ১৯০৪ সনেই গঠিত হয়েছিল 
“Association for the Advancement of Scientific and Industrial 
Education in India”l এই প্রতিষ্ঠান থেকে তরুণদের ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা! 
ও জাপানে পাঠানো হয়। সরকারী মনোভাবও অপেক্ষাকৃত উদার হয়। ১৯১১ 
সনে প্রতিষ্ঠিত 'হয় Indian Institute of Science এবং ১৯২৬ সনে ধানবাদের 
খনিবিজ্ঞান কলেজ । ১৪২১-২২ সনে “লিটন কমিটি’ ভারতীয় কারিগর নিয়োগে 
বিলেতী মালিকদের সংকোচকে নিন্দা করেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয় শঙ্বুক গতিতে । 
কিন্ত যুদ্ধের ফলে যুদ্ধশিল্প এবং আম্ষদ্দিক শিল্প গড়ে ওঠে। বিশ্বযুদ্ধের পরে কারিগরি 
শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে । ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণা৷ বোর্ড । 
১৯৪৫ সনে হয় সরকার কমিটি এবং নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষাসংসদ । ১৯৪৭ 
লনে “বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটি’ দশ বছরের জন্য প্রয়োজনের সমীক্ষা করেন। 
স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনার পরিপেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষার উদ্দেগ্ রূপে গৃহীত 
হলো £ (ক) চালু ডিগ্রী কলেজগ্ুলির উন্নয়ন, (খ) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, 
(গ) স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা। বর্তমান ভারতে মূলত চার ধরনের কারিগরি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে £ (ক) গবেষণা প্রতিষ্ঠান, (খ) ডিগ্রী কলেজ এবং টেকনো 
লজিক্যাল ইন্স্টিটিউট, (গ) ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স এবং (ঘ) দক্ষ শ্রমিক 
তৈরির জন্য ইণ্ডান্ট্রিয়াল স্কুল, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ও কারু বিদ্যালয় । শেষোক্ত 
শ্রেণীর অন্তর্গত হল-_(১) জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, (২) উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ের কারিগরি প্রবাহ, (৩) ইণ্ডাষ্িীয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, (৪) পলিটেকনিক, 
(৫) বি.ও.এ.টি., (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র (Vocational training centre) | 
. কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার ঃ সরকারী ভাসে কারিগরি ও বৃতিশিক্ষা 
বলতে কেবল যন্ত্রভিত্তিক শিক্ষাই বুঝায় না। কৃষি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, বনবিজ্ঞান» 


২৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


চিকিৎসা, কারিগরি, পশুপালন প্রভৃতি নানা ধরনের বিশেষীকরণের শিক্ষাকেই এই 
শ্রেণীতে ধরা হয়েছে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
সচেতনতা ক্রমবর্থমীন। এ্যাবট-উড্‌ কমিটির উত্তরকালে কাজ আরম্ভ হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রশ্নটি আস্ত সমস্তা রূপে অসীম গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। 
মুদালিয়র কমিশনও টেকনিক্যাল স্কুল, ইগ্রাপ্্িযাল স্কুল, এবং শিক্ষানবিসি ব্যবস্থার 
স্থপারিশ করেন। এ কমিশন শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার উপর বিশেষ কারিগরি 
শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাবও করেন। রাধাক্ুষ্ণাণ কমিশনও কারিগরি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন। এই সব আলোচনা ও সুপারিশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে 
আমাদের সচেতনতা! এবং আগ্রহও বেড়েছে । বস্তুতঃ, আঁজ বোধহয় সাধারণ 
মেধার এমন ছাত্র খুব অল্পই আছে যাদের কাছে কারিগরি শিক্ষা এবং 
কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার দরজায় ধর্ম। দিত। 
শিল্পায়নের যুগে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি সহজেই গুরুত্ব পায়। পরিকল্পনার যুগে 
Public Sector এবং Private Sector উভয় অংশই শিল্পায়নের কর্মস্থচী গ্রহণ 
করায় বৃত্তিশিক্ষার পরিকল্পনাও আবস্থিক হয়ে ওঠে। দ্বভাবতঃই সরকারী প্রচেষ্টা 
এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। . এই সবের ফলে কারিগরি শিক্ষার 


থে অগ্রগতি হয়েছে, নীচের তালিকা থেকে তা বুঝা যায়ঃ 
১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৫৬০-৬১ ১৯৭৩ 
ছাঁত্ৰসংখ্য। = ২৬৯৩ ৪৩৩৭ ৭০২৬ ১০১০০ 
ডিপ্লোমা কলেজ-_ ৮৯ ১০৯ হল 
bi j i ৪ ২৮৪ 
এ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা__ ২৬২৬ ১৪৩ ১০৩৪৯ ১৭৫ 
রা < টু fe 
৫টি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বর্তমানে চা 


লুআছে। কলকাত1ও আমেদাবাদে 

ভুমিকা পালন করছে। ই লাউ অক সান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ 
আই, টি এবং টি Al টি গুলিতে বাৎসরিক ছাত্রভ্ডি ১২০০ । আই, 
হন ভি রি চি স্নাতকোত্তর পড়া ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে 
পড়ার যোগ আছে ২৪.০ ৬ "টি কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর 
কলেজে ৫২ বছরের মেয়াদে রা রিভিওন্ভাল কলেজ আছে ১৪টি। ৮০টি কারিগরি 
এবং ৩ই বছরের মেয়াদে ভিপ্লোমার জন্য স্তাঁওউইচ, 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা ২৬৩ 


কোর্স আছে। সর্বভারতীয় স্তরে কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনা করছেন সর্বভারতীয় 
কারিগরি শিক্ষা পরিষদ! এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি আঞ্চলিক কাউন্সিল । 
* বাংলা দেশের কথা £ ইংরেজী শিক্ষার মোহগ্রস্ততা বাংলা দেশেই ছিল 
সর্বাধিক। তাই এখানে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা বিলধিত। কিন্ত 
সচেতনতা যখন আসে, তা বাড়ে ভ্রুত। অনেকদিন পর্যন্ত কেবল ভিগ্রীস্তরে 
শিক্ষার জন্যই ঝোঁক ছিল বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিপ্লোমা স্তরে শিক্ষা 
বাড়তে থাকে । দেশ-বিভাগের পরে ডিপ্লোমার নিয়ন্তরে ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রসারিত 
হয়। এই গতি ত্বরান্বিত হয় সরকার কমিটির রিপোর্টের পরে। 

পশ্চিমবদ্দে কারিগরি শিক্ষায় অংশ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । কিন্ত সরকারী উদ্যোগ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত । শিল্প 
ও বাণিজ্য দপ্তর, ক্ষুত্রায়তন এবং কুটির শিল্পদপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন, উপজাতি উন্নয়ন, 
পুনর্বাসন দপ্তর এবং শিক্ষাবিভাগের নিজস্ব ট্রেনিং প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 
তা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, শ্রম, পুনর্বাসন ও শিক্ষাদপ্তর সমৃহেরও 
নিজস্ব উদ্যোগ রয়েছে। ট্রেনিং কলেজ অথবা স্কুল কিংবা উৎপাদন কেন্দ্রে ডিপ্লোমা 
এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যার়_এই তিন স্তবেই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ধারণা হবে এই তথ্য থেকেই যে এখানে 
এখন রয়েছে ১টি টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ৬টি ইপ্ধিনীয়ারিং কলেজ। এ ছাড়। 
রয়েছে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চস্তরের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-_যেমন বেল ট্যানিং, 
বেল টেক্সটাইল, সেরামিক, জুট প্রভৃতি ইনস্টিটিউট কিংবা প্রিন্টিং টেকনোলজির মত 
প্রতিষ্ঠান ৷ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ২৪টি পলিটেকনিক । এগুলিতে 
৩ বছরের. 0. ৮.১ L.M. E., L. E. E., এবং ছু বছরের Draftsmanship 
কোর্স প্রচলিত। তাছাড়া ৰাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বহরমপুর, বেলঘরিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং 
ইনস্টিটিউটে ও বছরের পাঠ্যক্রম প্রচলিত । আসানসোলে রয়েছে ডিপ্লোম! কোর্স । 
নি্নতর স্তরে রয়েছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্থূল অথবা ইনস্টিটিউট ৷ স্নিষ্ন স্তরে 
কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান। বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো৷ বিকলাঙ্দের বৃত্তিশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ৷ বর্তমানে এর সংখ্যা পাচটি। J 

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয়েছে নিঃসন্দেহে । কিন্তু পশ্চিমবদ্ধেই ছোট- 

ডু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বাধিক । অথচ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিল্প 
ee প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । স্কুল ও কলেজগুলি রয়েছে যত্রতত্র 
বিক্ষিধভাবে। শিক্ষণ প্রোগ্রামেরও সমতা নেই। প্রশিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। 


২৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


জুনিয়র পলিটেকনিকগুলি আজও উপযুক্ত সম্মান লাভ করেনি। ওয়ার্কশপ এবং 
লেবরেটরির স্থযোগের অভাব রয়েছে মারাত্মকভাবে । তাছাড়া কোন ‘Follow 
UP’ ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতঃই শিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে বেকারী ও হতাশা এসে গেছে। 
অবস্থার উন্নতি করতে হলে নিয়মিত সমীক্ষা, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং, শিল্পের 
সঙ্গে প্রশিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং প্রশিক্ষণের আরও বাস্তবমুখিনিতা প্রয়োজন ৷ 
শ্ররামপুর টেক্সটাইল, বেঙ্গল লেদার, সেরামিক এবং উড্‌ টেকনোলজিকে সরাসরি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রেখে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শিক্ষাদপ্তরের অধীনে আনা 
প্রয়োজন । এর ফলে ‘বহু কর্তার” জটিলতা দূর হবে। 
কারিগরি শিক্ষা থেকে সমগ্র জাতিই লাভবান হয় সন্দেহ নেই, কিন্ত বিশেষভাবে 
এবং প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় শিল্পপতিরা। আংশিক দায়িত্ব নিতে তাদের আইন 
করে বাধ্য করা উচিত। শিল্পসংগঠনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষালয় খুলে 
দালানবাড়ীর প্রাথমিক ব্যয় কিংবা পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন কর! শিল্পপতিদের দায়িত্ব। 
অন্থথায় শিল্পের উপর কারিগরি শিক্ষা কর বসিয়ে অর্থসংস্থানের নৃতন পথ খোজা 
দরকার। তাছাড়া জাতীয় আয়ের নিদিষ্ট অংশও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ 
করা গ্রয়োজন। 
বৃত্তি, কারিগরি, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জমস্তা ? আজও ভারত শিল্পায়নে 
এবং কারিগরি শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর নয়। কিন্ত কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা 
সমস্যা এবং অশুভ ইঙ্জিত ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। 
সমস্তাগুলি কয়েক ধরনের, যেমন শিক্ষাগত এবং গুণগত, পরিমাণগত এবং 
প্রশাসনগত। গুণগত বিচারে প্রথম কথাই হলো পাঠক্রম । আজও উচ্চত্তরের 
কারিগরি শিক্ষা মূলতঃ তত্ত্বগত তব ও প্রয়োগের মধ্যে সময়ও নেই। প্রয়োগ- 
বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতা ছাত্ররা পায় না। কলেজগুলির ওয়ার্কশপ এবং 
ল্যাবরেটরি অত্যন্ত দরিদ্র। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষানবিজির স্থুবোগও 
'সীমিত। এই অবস্থার ফলে একদিকে ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতক, অপরদিকে শিল্প- 
মালিকদের মধ্যে অসন্তষ্টির সথষ্টি হয়। স্বাতকরা অস্থ্থী এইজন্য যে স্নাতক উপাধির 
যোগ্য দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয় না। অপরদিকে মালিকরা বলেন যে ন্াতকর] 
মিন টু বছ ক্ষেত্রেই অযোগ্য । নিম়ন্তরের পাঠ্যক্রমও বিশেষ 
পাঠক্রম সী Ee তি রন নাঃ লি 
শত. টু ৷ ডিপ্লোমা স্তরে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতি 
তুলনায় তাও অন্প। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্ত ২৬৫ 


ওয়ার্কশপই আধুনিকভম যন্ত্রপাঁতিতে সুসভ্জিভ নয়। কারখানায় বাস্তব 
শিক্ষণ ব্যবস্থাও অপ্রচুর। 

শিক্ষাগত তৃতীয় বৃহৎ সমস্তা হলো ভাষার সমস্তা । মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার 
মাধ্যম মাতৃভাষা । মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষারও মাধ্যম হতে যাচ্ছে। স্থতরাং মাধ্যমিক 
স্তরের বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করবার কোন 
যুক্তি নেই। আই, টি. আই-গুলিতে ভত্তির নিম্নতম যোগ্যতা হলো ষষ্টশ্রেণীর বিদ্যা । 
জুনিয়র টেকনিক্যাল ক্ষুলে ভন্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা। এদের ক্ষেত্রে 
মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ কলেজের ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্সে 
বহু পরিমাণেই মাতৃভাষার পঠন ও পাঠন প্রচলিত হয়েছে; পলাতক স্তরে মাতৃ- 
ভাষার দাবি বিশ্ববিদ্ভালয়েও স্বীকৃত হয়েছে। স্থতরাং কারিগরির ডিপ্লোমা কোর্সের 
জন্য অনতিবিলম্বে মাতৃভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া দরকার এবং সরকারী 
উদ্যোগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাঠ্য বই রচনা এবং প্রকাশ করা দরকার। পরিশেষে 
ডিগ্রী এবং উচ্চতর স্তরেও নীতিগত এবং আদর্শগতভাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে 
সথবে। তবে বিশ্ববিস্তালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষায় মাতৃভাষার সঙ্গে সামগুস্ত 
রেখেই পর্যায় পর্যায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ করা দরকার । 
তাছাড়া ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত যথেষ্ট বইয়ের যোগান,রাখাও দরকার । 

আর একটি শিক্ষাগত সমস্যা হলো শিক্ষক সংগ্রহ এবং শিক্ষণ! শিল্প- 
কারখানায় নিয়ো জিত ইঞ্জিনীয়ারের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সমযোগ্য তাসম্পন্ন 
ব্যক্তির বেতন, ভাতা ইত্যাদি অনেক কম। তাই শিক্ষকতার জন্য প্রথম শ্রেণীর 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া দুন্ধর। শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ওয়ার্কশপে 
ডেমনেস্ট্রেটর পদের কথা। এদিকেও ঘাটতি আছে। ওয়ার্কশপ, শিক্ষক ও 
আনুষর্গিক সমস্যার ফলে কারিগরি শিক্ষার মানও নিম্নমুখী । তাছাড়া পাস করে 
যারা বেরুচ্ছেন তারাও পুঁথিগত বিগ্যাকেই সম্বল করেন। আমাদের যন্ত্রবিদরা 
'বিদেশাগত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ( maintenance) করতে 
পারছেন, যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে স্থজনী প্রতিভা দেখাতে পারছেন না, 
অর্থাৎ Creative Engineer তৈরী হচ্ছেন না। 

শিক্ষক সংগ্রহের সমস্তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষক শিক্ষণের প্রশ্থটি। 
তত্বজ্ঞান থাকলেই ভাল পড়ানো যায় না। পাঠপদ্ধতির উপর যথেষ্ট দখল থাকা 
'ঁরকার। এজন্য চাই শিক্ষণ। কিন্ত আমাদের কারিগরি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ 
-শিক্ষকই শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। শিক্ষণের ব্যবস্থাও খুব অপ্রতুল । উচ্চতর কারিগরি 


২৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সারা ভারতে রয়েছে সামান্য কয়েকটি রিজিওন্তাল শিক্ষণ 
কলেজ। তার একটি আছে কলকাতার আলিপুরে | নিয়তর স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের 
জন্যও আছে কয়েকটি মাত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে একটি আছে হাওড়ার 
দাশনগরে | ' এই ছুই ধরনের প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্তা হলো নির্দেশনার অভাব। স্বনির্দেশনার 
অভাব এবং অন্যান্য কারণে পরীক্ষায় অন্ুত্তর্ণতাও যথেষ্ট । তাছাড়া অপচয় হয় 
অনেক। সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে ডিগ্রী স্তরে অপচয় ২০ ভাগ, এবং 
কোন কোন বিশেষ কোর্সে শতকরা ৪৪ ভাগ পর্যন্ত । 
এর পরে উল্লেখ্য হলো পরিমীণগত জমস্তা। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ইতিমধ্যেই সংকট এসেছে সত্য । কিন্ত দেশের সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শিল্পগ্রসারের 
সম্ভাবনার বিচারে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এখনও যথেষ্ট নয়।' ( অবশ্য আমাদের 
শিল্পায়ন প্রচেষ্টাও অকালবার্ধক্য লাভ করেছে )। তাছাড়া, যতটুকু প্রসার হয়েছে», 
সেখানেও পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃত্তি ও কারিগরি 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারদাম্যহীনতা। আছে। উদাহরণরূপে বলা যায় 
ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার আনুপাতিক হারের কথা । অপরাপর প্রগতিশীল দেশে ডিগ্রী: 
ও ডিপ্লোমার হার থাকে ন্যুনপক্ষে ১:৩। কিন্তু ডিগ্রীর প্রতি আমাদের মোহের 
ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত উভয়ের হার ছিল প্রায় ১£ ১। সম্প্রতি অবশ্য এ বিষয়ে 
সচেতনতা এসেছে । এর প্রতিকার না হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমস্তার সৃষ্টি করবেই । 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত অপর সমন্ত। হলে! স্থানীয় প্রয়োজনের জে সঙ্গতি 
না রেখে বত্রতত্র প্রতিষ্ঠান স্বষ্টি। এর কলে শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা স্থানীয়ভাবে 
কাজ পাচ্ছে না। এ সল্পেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষামানের কথ]। কারিগরি 
শিক্ষার প্রতি সাম্প্রতিক ঝোঁক সাধারণ শিক্ষার মত এ ক্ষেত্রেও যে ছাত্রবন্য। স্থট্ি 
করেছে, তার ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে। 
পরিমাণগভ প্রনারের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সর্ববৃহৎ সমস্য হলে! 
শিল্পায়নের সনদে প্রসারের জন্্রভি রক্ষা । এ ক্ষেত্রে শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের 
মধ্যে ইভিমধ্যেই বেকারত্ব দেখ! দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে - 
কারিগরি শিক্ষিত বেকার বাহিনী যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব করছে। 
মেয়েদের অন্য কয়েকটি হস্তশিল্প শিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছে, কয়েকটি পলিটেক- 
নিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্ত মেয়েদের মধ্যে নিয়মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা" 
যেভাবে বাড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরও বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকাঁর। 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা . ২৬৭ 


প্রশাসনগভ জমস্তার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার শিল্পপতিদের উদ্যোগ- 
হীনতা এবং দায়িত্বহীনতার কথা। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য হলো বহু কর্তার জটিলতা । 
তৃতীয় বক্তব্য হলো যথেষ্ট অর্থসংস্থান এবং অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ের সমস্তা। 

অমস্তা সমাধানের পথ £ সমস্তার যে উল্লেখ আমরা করেছি, তার মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে সমাধানের ইদ্দিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাধানগুলি 
হলো?-(১) সকল স্তরে পাঠক্রমের পুনবিন্যাস ; ছাত্রদের প্রয়োজন এবং শিল্পের 
প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের দিকে ঝৌক স্ষ্টি। (২) প্রতিটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান। (৩) বিভিন্ন কারখানায় 
ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞত] অর্জনের সুযোগ দেওয়া । (9) নিয় স্তরে এখনই মাতৃভাষায় 
পড়াগ্তনা এবং অনতিবিলম্বে উচ্চস্তরেও মাতৃভাষার প্রয়োগ। (৫) স্থসংগঠিত 
নির্দেশনা ব্যবস্থ।। (৬) শিক্ষকদের বেতনহার পুনঃনির্ধারণ (৭) শিক্ষণ ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ । (৮) আরও গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষামানের উন্নয়ণ। (৯) সাবিক 
সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষালয প্রতিষ্টা এবং সুযোগের সমবণ্টন ৷ (১০) মহিলাদের জন্য 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ৷ (১১) আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার অন্থপাতকে 
অন্ততঃ ১£ ৪ স্তরে উন্নয়ন। (১১) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষা 
কার্যক্রমের সমন্বয় । এজন্য প্রয়োজন উন্নত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপন।। (১৩): 
শিল্পমালিকদের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ ৷ (১৪) প্রশাসনের ক্ষেত্রে বছ 
কর্তৃত্বের অবসান, এবং (১৫) আরও বেশী অর্থসংস্থান এবং কসম বন্টন। 

ভবিষ্যতের চিন্তা ( কোঠারি কমিশনের কথ) সুখের বিষয় ১৯৬৪-৬৬ 
সনের জাতীর শিক্ষা কমিশন কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধেও বিস্তারিত সুপারিশ 
করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলে! মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তি- 
নত করণের স্থপারিশ ( Vocationalisation of Secondary Education ) 
কেবল সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ (3৫756151) শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষী বলে মনে 
করা হবে না। প্রাথমিক স্তরের শেষ থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরের শুরু পর্যন্ত 
সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে ধরা হবে। এই স্তরে বৃত্তিগত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে একদিকে সাধারণ শিক্ষার উপর চাপ কমানো হবে এবং অন্তকে 
শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও কার্যকরী করা হবে। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্য এবং চাকুরির 
ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে। এই হলো Vocationalisation নীতির মর্মকথ। 

প্রস্তাব করা হয়েছে যে নিন্ম মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষার বৃত্তিকরণ 
হুবে। ১৮৮৬ সনের মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিশ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শুরে, 


২৬৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রই থাকবে বৃভিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । এ সব প্রতিষ্ঠান হবে আংশিক 
কিংবা সর্বক্ষণের | স্বয়ংসম্পূর্ণতাই (155105]) হবে এর চরিত্র, অর্থাৎ এই 
শিক্ষার পরে সরাসরি কাজে ঢোকা যাবে। যারা সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর 
পরে সাধারণ পড়াশুনা ছাড়বে, তাদের জন্য থাকবে Industrial Training Insti- 
tUte-এ ১৪ বছরে ভর্তির ব্যবস্থা। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা মিশিয়ে আংশিক সময়ের 
শিক্ষা চালু করা হবে। গ্রামীণ তরুণদের জন্য সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা৷ মিশিয়ে 
‘Further Education ব্যবস্থা থাকবে । তেমনি মেয়েদের জন্য সাধারণ ও 
গার্হস্থ্য শিক্ষা মিলিয়ে Further Education এর ব্যবস্থা থাকবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তরে শহরাঞ্চলে সর্বক্ষণের পলিটেকনিক্‌ ; গ্রামাঞ্চলে কৃষি 
ও ইঞ্সিনীয়ারিং পলিটেকনিক্‌) স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, প্রশাসন ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ৩ বছরের 
ডিপ্লোমা কিংবা সার্টিফিকেট কোর্স এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত 
বৃত্তিশিক্ষা কোর্সের কথা এবং কর্মরত তরুণদের জন্য Correspondence Course, 
Sandwich Course, Short Intensive Course এবং Day Release ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের স্থপারিশ করা হয়েছে। পলিটেকনিকগুলিতে মেয়েদের জন্য বিশেষ 
“কোর্সের কথাও কমিশন বলেছেন । 
এই কাজ সামাল দেওয়ার জন্য [ndustrial Training Institute-লির প্রসার, 
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে রূপান্তর, 
স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে স্থানীয় কারিগরি স্কুলের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং শিল্পাঞ্চলের 
মধ্যেই পলিটেকনিকের সুপারিশ করা হয়েছে । 
উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠ্য বিষয়ের আরও 
_বৈচিত্র্যকরণ এবং কারিগরি শিক্ষাকে আরও বাস্তবানুগ এবং ব্যবহারিক 
শিক্ষণকে আরও কার্যকরী করার উপর কমিশন বিশেষ জোর দিয়েছেন। ডিগ্রী 
ভিপ্লোমার তত্কালীন পারস্পরিক হার ১ £ ১*৪ স্থলে ১৯৭৫ সনে ১. ১'৫ এবং 
১৯৮৫ সনে ১ £ ৩ অথবা ৪-এর হার প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য । এজন্য “বাছাই নীতি” 
বিণেষ কড়ীকড়িভাবে প্রয়োগ কর! হবে। কিন্তু যুগপৎ এই শিক্ষা 
গ্রপারেরও প্রয়োজন রয়েছে। দেই কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়াও বাছাই করা৷ পলিটেকনিকে ডিপ্রোমা-উত্তর কোর্স এবং 
কর্মরতদের জন্য Correspondence Course-এর কথা বলা হয়েছে। 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্যভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা অধিকার 
{ Directorate ) সষ্টর কথা বলা হয়েছে । সর্বোপরি সমগ্র দেশব্যাগী কারিগরি 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা ২৬৯ 


শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত সর্বভারতীয়. 
সংস্থা! গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। 

কমিশন পরিমাণগত লক্ষ্যের কথাও বলেছিলেন । উচ্চতর স্তরে ১৯৭০-৭১ সনের. 
মধ্যে কারিগরি ডিগ্রী স্তরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসন ব্যবস্থা এবং ভিপ্লোমা- 
স্তরে ৬৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আসনের কথা বলা হয়েছিল। কমিশন সুপারিশ 
করেছেন যেন বৃত্তি ও কারিগরি ছাত্র পিছু বার্ষিক ব্যর নিন্নানুরূপভাবে বাড়ানো 
হয় (টাকার হিসেবে ) £ 


১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭৫-৭৬ ১৯৮৫-৮৬ 
নিয়মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ৪১৭ ea be 
উচ্চ ৮ ৯» » : ০, bya 
ন্নাতক স্তরে কারিগরি ১১৬? চত ২০০০ 
সাতকোত্তর » 0 ৬০০০ 


কারিগরি শিক্ষার সংকট £ কিন্তু কোঠারি কমিশনের আশাবাদী রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিরাশায় নিমজ্জিত হলাম যখন শুনলাম 
আমাদের শিল্পবাণিজ্যে মন্দা লেগেছে, এবং দেখলাম ক্রমবর্ধমান ছাটাই এবং 
বেকারত্ব। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদেরই এই বেকারত্ব 
আঘাত করেছে সর্বাধিক, কারণ শিল্পে ছাড়া এদের অন্থত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ 
সীমাবদ্ধ। 

প্রথম পরিকল্পনার শেষে এদেশে বেকার ছিল সরকারী হিসেবে ৫০ লক্ষ। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা দাড়ায় ৯* লক্ষতে। তৃতীয় পরিকল্পনার, 
শেষে হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ । চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা ৩ কোটি এবং 
অর্থবেকার আরও ২ কোটির বেশি । বর্তমানে এই সংখ্যাটি আরও বেশী । পরিকল্পিত 
অর্থনীতিতে বেকারত্ব কমবার কথা। বেকারত্বের বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে আমাদের. 
“জনশক্তি পরিকল্পন!” ব্যর্থ হয়েছে। 

আমাদের দেশে আমাদের কারিগরদের চাকরি হয় না। সেই 
সুযোগ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ । শুধু মাত্র আমেরিকাতেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার 
কাজ করেন কয়েক হাজার । বিগত ২* বছরে আমেরিকা গ্রহণ করেছে এক লক্ষাধিক 
ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু এদের শিক্ষার জন্ তাকে কিছু ব্যয় করতে 
হয়নি । এইভাবে আমেরিকা বাচিয়েছে ৪:০ কোটি ডলারের বেশি। আর কারিগর- 
বহিগমনের জন্য ভারতের লোকসান হয় ৫৫ লক্ষ ডলারের বেশি । 


২৭০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


কারিগরদের বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য সরকারী সমাধান হিসেবে বলা 
হয়েছে_-কে) ইঞ্জিনীর়ারদের স্বাধীন ব্যবসা । (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে কারখান। 
স্থাপন। (গ বেকার ভাতা । (ঘ) উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্টাইপেণ্ড। (ঙ) বিদেশে 
চলে যাওয়ার সুযোগ দান। (৮) সর্বোপরি বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সংকোচন । 
কারিগরি শিক্ষালয়ে ২০ ভাগ আসন কমানো হুয়েছে। নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা কর! 
হবে না। শঙ্কিত ছাত্ররাও অনেকে নিজে থেকেই এই পথ ছেড়েছে । 

প্রকৃত সমাধান নির্ভর করে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর । শিল্পের ব্যাপক 
প্রসারের উপরই কর্মসংস্থান এবং বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভরশীল। বে- 
সরকারী শিল্পপতির উপর নির্ভর না করে আরও বেশী রাষ্ীয় উদ্যোগ গ্রহণই 
সমাধানের পথ । 


(খ) কৃবিশিক্ষা 


বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞান এমন উন্নত স্তরে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে যে যথেষ্ট 
বিশেষীকরণ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কৃষিতে নিয়োজিত হওয়াও অসম্ভব । বস্তুতঃ কৃষি- 
শিক্ষাও প্রা কারিগরি শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে 
.কৃষি শিক্ষার ক্রমবিকাশ হয়েছে দেশের অবস্ছা। অন্ুসাঁরে। মরুভূমির দেশে 
কিন্বা জলাভূমির দেশে রুধিশিক্ষার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য । জমির 
প্রকৃতি, জমির মালিকানা এবং রাজস্ব ব্যবস্থা, বৃহদায়তন কৃষির সম্ভাবনা, জলসম্পদ, 
ন্সামাজিক ব্যবস্থা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কৃষিশিক্ষার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘদিন উপনিবেশিক জীবন এবং মধাযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার 
ফলে ভারতে কৃষিশিক্ষার চেতন! এবং বাস্তব চেষ্টাও হয়েছে অত্যন্ত 
“মন্থর গতিভে। 

ভারতে ক্ৃবিশিক্ষার ক্রমবিকাশ 2 উপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে 
‘অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই চার্পন গ্রান্ট ভারতে “উন্নত” কৃষিশিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন । সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রেভাঃ এ্যাডামও প্রাথমিক 
শিক্ষার সাথে কৃষিশিক্ষার সংযোজন প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্ত উপনিবেশিক অর্থ- 
নীতির স্বার্থে পুরানো কৃষি পদ্ধতিই রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে চা, রাবার, কফি'র চাষ জমে ওঠে। হর্টিকালচারাল সোসাইটিও কর্ম 


ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ১৮৭৯ সনে পুনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষষিবিভাগ খোলা হয়। 
১৮৮৪-৮৫ সনে দু'টি ক্বষি-স্থল স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ সনে মাপ্রাজেও স্থূল হয়। কোন 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি পেশাগত শিক্ষা ও সৃমস্তা ২৭১ 


কোন উচ্চ বিদ্যালয়েও কৃষি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হতে থাকে । এইভাবেই আধুনিক 
কৃষিশিক্ষার স্থত্রপাত হয়। 

বিগত শতাব্দীর শেবভীগে সারা ভারতে কয়েকটি লোকক্ষয়ী দুর্ভিক্ষের ফলে 
শুভিক্ষ তদন্ত কমিশন” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিখ্যাত কমিশনের রিপোর্টে 
ক্রষিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তদনুসারে ১৮৯৭ সনে কৃষিশিক্ষা 
সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা ইয়--(১) কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমমর্ধাদায় 
কৃষিশিক্ষার ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা হবে। (২) উচ্চ 
মর্যাদার ডিপ্লোমাদানকারী অন্তত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
(৩) কোন কোন সরকারী চাকুরিতে কৃষি ভিপ্লোমাকে আবস্তিক করা হবে। (৪) স্থলে 


বিশেষ রুষি-পাঠ্যক্রম প্রচলিত হবে । (৫) শিক্ষকদের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ট্রেনিং 
‘দেওয়া হবে। 


এই দিদ্বান্তগুলি অবলম্বন করেই মাত্রাজের স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। নাগপুর ও 
কানপুরে যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৮৯২ সনে কৃষি-বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। শিবপুর কলেজে 
কৃষি শাখা খোলা হয়। উচ্চবিদ্যালয় এবং নরম্যাল ক্কুলেও ক্লাস খোলা হয়। অব্য 
কেবল বোম্বাই বিশ্ববিগ্ভালয়ই কৃষি বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্ছালয় পরীক্ষার বিষয় রূপে 
ন্বীকৃতি দেয়। 

লর্ড কার্জনের আমলে আবার ব্যাপক ছুভিক্ষ হয়। ম্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে 
কার্জন কৃষিশিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন। ১৯০১ সনে Inspector 
General ০৫ Agriculture পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ সনে কয়েকটি কলেজ স্থাপনের 
পরিকল্পনা হুয়। সেই অন্গসারে কানপুর ও পুনায় যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১০ সনে 
কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পূস! কৃষি ইউস্টিটিউট। এর 
পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার প্রশ্নটি আবার গুরুত্ব পায় ১৯২৮ সনের রাজকীয় কৃষি 
কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। এ কমিশনের স্থপারিশ অস্থসারে “ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা পরিষদ” এবং “ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট” স্থাপিত হয়। 

গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেভন প্রকল্পে 
গ্রামীণ পুনর্গঠন তথা কষি-শিক্ষার "প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্নরূপে উত্থাপিত হয়। কিন্তু 
স্বাধীনতা পাওয়া পৰ্যন্ত বিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস ছাড়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। 
স্বাধীনতার উত্তরকালে সর্বপ্রথম রাধাকষ্ণাণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 
কুষিশিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন। 


কৃষিশিক্ষার বিস্তার £ গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বদলে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের 


২৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ভিত্তিতে কয়েকটি কুষি-কলেজ স্থাপিত হর়েছে। স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার যুগে 
কষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে এই ধরনের কলেজের সংখ্যা 
সারা ভারতে ১৭টি এবং কৃষি স্কুলের সংখ্যা ৩৮। তা ছাড়া ধান, পাট, আলু, আখ, 
মাছ এবং অন্যান্য কসল ও বনসম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবে ষণা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। কিন্ত কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রবণতা রয়েছে কৃবি-বিশ্ববিষ্ঠালয় 
প্রতিষ্ঠার দিকে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্বষি-বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপিত হয়েছে ২১টি । কোঠারি 
কমিশন কৃষি সমস্তাকে ভারতের সর্বপ্রধান সমস্তার্ূপে আখ] দিয়ে কৃষিশিক্ষার দ্রুত 
প্রসারের প্রস্তাব করেছেন। কৃষিশিক্ষা, গবেষণ| এবং এক্সটেনসন সাঙিসের সমন্বয়ে 
কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থপারিশই কমিশন করেছেন। 
ক্লষিশিক্ষা সম্বন্ধে বাংল! দেশ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চাৎ্পদ। এখানে বর্তমানে 
রয়েছে কেবল একটি কুষি কলেজ, ২টি স্থূল এবং একটি মাত্র ভেটেরেনারী কলেজ । 
সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে বিধানচন্ত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । 
কৃৰিণিক্ষ। প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, অর্থ সংস্থান ঃ কৃবি শিক্ষার প্রতিষ্ঠীন- 
গুলিকে সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে_(১) কৃষি স্থল, (২) কৃষি 
কলেজ, (৩) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং (৪) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ 
নিযস্তরের প্রতিষ্ঠানে সাধারণ তত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মিশ্রণে পাঠক্রম তৈরী 
হয়। উচ্চন্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভূমিবিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন, কৃষি ইণ্ডিনীয়ারিং, 
কৃষি সার, জলসেচ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেজ্ঞস্থলভ পাঠ্যের ব্যবস্থা থাকে । 
কৃষি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই রাজ্য সরকারের । কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রাজ্য আইন সভায় আইন করে। সুতরাং 
এইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্য সরকারগুলি। সাধারণতঃ রাজ্য কৃষি দগ্ডুরই 
প্রত্যক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করে থাকে । উচ্চতর গবেষণ! প্রতিষ্ঠানগুলির 
দায়িত্ব অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের । 
কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান £ কৃষি শিক্ষায় ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতার মূল্য খুবই বেশী। কিন্ত আমাদের কৃষিশিক্ষালয়গুলিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক কৃষিখামারের ব্যাপক অস্তিত্ব কৃষি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ। কিন্ত আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ অভাব 
রয়েছে। তৃতীয়তঃ গবেষণার কাজও স্থানীয় পরিবেশের সঞ্দে, জমির প্রকৃতি এবং 
জলসেচ প্রভৃতির সঙ্গে সদতি রেখে পরিচালন! করা উচিত। সুতরাং দেশের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে আরও অনেক আঞ্চলিক গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার । চতুর্থতঃ কৃষির 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা ২৭৩ 


প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এক্সটেনশন সাভিস এবং কৃষকদের সামনে ডেমন্স্ট্রেশনের 
প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ বলা দরকার শিক্ষক শিক্ষণের কথা। কৃষি শিক্ষক শিক্ষণ 
ব্যবস্থা আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে । 

আমাদের দেশে কৃষি শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন 
(১) স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সতি রেখে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা ; (২) ছোট চাষীর 
পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন শিক্ষা) (৩) নিয়ন্তরে ক্ুষি শিক্ষার প্রসার; 
(৪) আরও সার উৎপাদন প্রকল্প এবং সারের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষি কর্মীদের প্রশিক্ষিত 
করা; (৫) এক্সটেনশন ব্যবস্থার প্রসার ; (৬) অর্থকরী ফসল সম্পর্কে গবেষণা এবং 
প্রশিক্ষণ) (৭) কৃষিশিল্লের সম্ভাবনা সম্পর্কে স্থানীয় ভিত্তিতে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ; 
(৮) ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি শিক্ষার সামপ্রস্ত ; (৯) কৃষি শিক্ষার আবশ্যিক অংশ- 
রূপে অর্থনীতি এবং “এশ্রিকালচারাল মার্কেটিং” শিক্ষার সংযোজন । 


গে) শিক্ষক-শিক্ষণ 


আমাদের দেশের প্রাচীন .এবং নিজস্ব শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল সর্দার-পড়ো প্রথা । 
কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থাটি ধ্বংস হওয়ায় শিক্ষণ ব্যবস্থাটিও ধ্বংস হয়। নৃতন ভাবে 
শিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক কৃতিত্ব মিশনারীদের | সপ্তদশ শতাব্দীতেই 
পর্তুগীজ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিনেমাররা ছিলেন এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক । এ দেশের 
ভাষায় নতুন জ্ঞান প্রসারের জন্য যে নতুন ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন হচ্ছিল, তার 
থেকেই শিক্ষণ প্রচেষ্টার স্থচনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে এই চেষ্টায় 
নৃতনত্ব আসে। শ্রীরামপুর শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেরী সাহেব। বোম্বাইতে 
নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি “30০8900130৮ প্রথায় ২ও জনকে প্রশিক্ষিত করেন। 
এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন, পুণা সংস্কৃত কলেজ এবং স্থরাট কলেজে নর্ম্যাল ক্লাস খোলা 
হয়। মাদ্রাজে মনরো সাহেব নর্ম্যাল স্থুল স্থাপন করেন ১৮২৬ সনে | বাংলাদেশে 
“কলকাতা স্কুল সোসাইটি” ট্রেনিং ক্লাস স্থাপন করেন। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে 
রেভাঃ এ্যাডামের সুপারিশ অগ্রাহ করে বাংলাদেশ একটি বড় সুযোগ নষ্ট করে। 
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের সংখ্যাগত পশ্চাৎপদতার স্থচনা এইখানে । 

১৮৫৪ সন থেকে আসে পরিবর্ভন। উডের দলিলে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ 
এবং শিক্ষক-শিক্ষণে সরকারী সহায়তা ও সাহায্যের নীতি ঘোষিত হয়। ১৮৫৯ সনে 


্যানলির দলিলে শিক্ষণের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। নর্ম্যাল দ্ুলের সংখ্যা 
১৮ 


২৭৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বাড়তে থাকে । হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির 
পূর্বশর্ত করার স্থপারিশ করেন। 

উড ডেসপ্যাচের মধ্য দিয়ে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষা ‘ব্যবস্থা’ প্রবতিত হওয়ায় 
মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রশ্নটিও বাস্তব হয়ে ওঠে । Anglo-Vernacular স্কুল 
প্রতিষ্ঠার নীতি স্বীকৃত হওয়ায় দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়। 
ভার্নাকুলার এবং খ্যাংলো-ভার্নাকুলার শিক্ষক-শিক্ষণের জন্ত ১৮২৫ সনে কলকাতায় 
নর্দ্যাল স্থল স্থাপিত হয়েছিল । ১৮৫৬ সনে মাদ্রাজ ও চু চূড়া, ১৮৫৭ সনে ঢাকা, 
১৮৬৩ সনে পাটনা এবং পরিশেষে ১৮৮১ সনে লাহোরে নর্মযাল স্কুল স্থাপিত হয়। 

হান্টার কমিশন রিপোর্টে শিক্ষণের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার ফলে 
পরবর্তী ২০ বছরে শিক্ষণ সুযোগের প্রসার ঘটে। নাগপুর ( ১৮৯০ ), রাজামুন্দর 
(১৮৯৪), লক্ষৌ, বোদ্বাই এবং বাংলাদেশে কাসিয়াংয়ে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। 
১৯০১-১৯০২ সনে সারা ভারতে ছিল ৬টি ট্রেনিং কলেজ ( অবশ্ত কেবল মাব্রাজে 
“ডিগ্রী” দেওয়া হতো ), মাধ্যমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং স্কুল ( এল. টি. ডিগ্রী ), শিক্ষা- 
অধিকর্তার পরিচালনায় সার্টিফিকেট কোর্স এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পুরষদের 
জন্য ১৩৩টি এবং মহিলাদের জন্য ৪৬টি নর্ম্যাল স্কুল।, 

শিক্ষণের প্রশ্নটিও লর্ড কার্জনের আমলে গুরুত্ব লাভ করে। ১৯০১ সনে সিমলা 
সম্মেলনে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং ১৯০২ সনে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ সম্পর্কে 
সুপারিশ করেন। ১৯০৪ সনে সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা করা হয় যে সাতকদের 
জন্য এক বছরের ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমার (বি. টি.) বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স প্রবতিত 
হবে এবং অন্নাতকদের জন্য থাকবে ২ বছরের এল. টি. কোর্স। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা হবে। পেশাগত শিক্ষণের পাঠ্যক্রম 
রচিত হবে তত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ে। শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা ইতিহাস, সাধারণ ও 
বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে গঠিত হবে তত্বমূলক পাঠ্যক্রম । আর এই সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ 
“প্রাকটিস” ব্যবস্থা থাকবে। এই উদ্দেশ্তে শিক্ষণ-কলেজ এবং মাধ্যমিক স্থুলের মধ্যে 
থাকবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কার্জনের এই নীতিকে অবলম্বন করেই বোম্বাই কলেজ 
(১৯০৬১ কলকাতায় ডেভিড হেয়ার কলেজ (১৯০৮), পাটনা এবং ঢাকা কলেজ 
(১৯০৯) স্থাপিত হয়। এই সব কলেজে স্নাতক এবং ন্নাতক-নিম্নদের জন্য পৃথক 
পাঠ্যক্রম প্রবৃতিত হয়। ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে শিক্ষণ- 


বিহীন কোন শিক্ষক রাখা হবে না। বস্তুত আমাদের বর্তমান শিক্ষণ-ব্যবস্থা 
বহুলাংশে কার্জন মামলের কাছে খণী। 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা ২৭৫ 


এর পরবর্তী পর্যায়ে স্তাডলার কমিশন শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষা” বিভাগ খোলার ক্রপারিশ করেন। হার্টগ কমিটি শিক্ষণকালকে দীর্ঘতর 
করা, Refresher Course প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-বিভাগ সংগঠন এবং শিক্ষা 
গবেষণার সুপারিশ করেন । দেই থেকে সার্জেন্ট কমিটি, য্দালিয়র ও বাধাকষ্তাণ 
প্রমুখ সব কমিটি ও কমিশন শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব, বিশেষতঃ প্রসারের 
সুপারিশ করেছেন। স্বাধীনতার উত্তরকালে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল ১৯৫৫ 
সনে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। নানা স্তরে সম্মেলন ও সেমিনার সংগঠিত 
হয়। বিভিন্ন পায়ে পাঠ্যক্রম সংশোধিত হয়। 

বর্তমানে ভারতে আছে সাত ধরনের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান_-(১) স্বল্পসংখ্যক প্রাক 
প্রাথমিক ট্রেনিং স্থূল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মন্তেসরি কোর্স ; (২) এক থেকে তিন 
বছরের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ; (৩) বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ; (৪) স্বাতক- 
নিয়দের জন্য এক কিংবা ছুই বছরের সিনিয়র বেসিক শিক্ষণ ( পশ্চিম বন্ধে অবশ্য 
সম্প্রতি বাতিল কর! হয়েছে) (৫) স্নাতকদের জন্য সাতকোত্র বুনিয়াদি; (৬) 
স্নাতকোত্তর বি. টি-বি, এড কোর্স এবং (৭) কোন কোন রাজ্যে সার্টিফিকেট 
কোর্স। এ ছাড়া অঙ্কন, নৃত্য ও স্দীত, হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষণ এবং মহিলাদের 
জন্য গৃহবিজ্ঞান শিক্ষণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে । তদুপরি রিফ্রেসার, স্বল্প- 
কালীন কোর্স, সেমিনার, সম্মেলন, সপ্তাহান্তিক আলোচনাচক্র, শিক্ষা-প্রদর্শনী, 
Advisory and Guidance Scheme, Career Master Course প্রভূতিও 
আজ বছল প্রচলিত। এর গাথে রয়েছে শতাধিক “এক্সটেনশন বিভাগ” । শিক্ষণ 
প্রকল্পের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দান করেন N. C. E. R. T. bh 

বিগত ২৫ বছরে সাফল্য অনেক কিছু হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহ । কিন্তু অনেক 
কিছুই হয়নি একথাও নিঃসন্দেহ । সাফল্য ব্যর্থতার পরিমাণগত বিচার যুগপৎ 
উপলব্ধি করা যাবে নীচের তালিকা থেকে £ 

শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার-_( সর্বভারতীয় হিসেব ) 


১৪৫০-৫১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭৫ 
প্রাথমিক স্তরে ৫৮৮ শতাংশ ৭০'৫ শতাংশ. ৮৪ শতাংশ 
নিয়-মাধ্যমিক স্তর ৫৩৩ » ৩8 ৬ Ft, 
মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক ৫৩৮ » ৬৮৫ & ৮০ 


এই গড় হিষেবটি আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চাশ 
শতাংশের উধ্বে আছে মাত্র নটি রাজ্যে, এবং এদের মধ্যে চারটি রাজ্যেই ৮০ 


২৭৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


শতাংশের বেশী! নিক্-মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চাশোর্ধ কেবল ১৩টি রাজ্যে, ৮ শতাংশের 
বেশী কেবল ছুটি রাজ্যে। মাধ্যমিক স্তরেও একই চিত্র। তবে ভরসার কথা যে 
শিক্ষকতার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আসছেন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই নৃতন শক্তি বখোচিতভাবে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রস্থ হচ্ছে না। 

বাংলাদেশের কথ।2 বাংলাদেশে প্রাথমিক স্চনাকালে শ্রীরামপুর মিশন, 
কলকাত। স্কুল সোসাইটি এবং লেডীস্‌ সোসাইটির ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সনে সংস্কৃত কলেজের অংশরূপে নর্ম্যাল স্থুল স্থাপন 
করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর প্রধান। শিক্ষণবিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোজিত 
হয় মডেল স্থুল। ১৮৫৬ সনে প্র্যাট সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন চু চুড়া নর্ম্যাল স্থল । এর 
প্রধান ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । ১৮৫৭ সনে মু. ০০৫৮০৩ স্থাপন করেন 
ঢাকা পর্ম্যাল স্কুল । এইসব স্কুলে এক. এ ডিগ্রীর সমপর্যায়ে ৩ বৎসর মেয়াদী পাঠ্যক্রম 
চালু হয়। 


এযুগের নীতি ছিল নর্ম্যাল স্কুলে ভার্নাকুলার শিক্ষক এবং শিক্ষা কাউন্সিল ' 


কতৃক পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষকের শিক্ষণ। ১৮৬৪ সন থেকে 
নর্ম্যাল স্কুলে এবং মডেল স্কুলে ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ১৮৬৭ 
সনে বাতিল করা হয়। হাণ্টার কমিশন শিক্ষণকে আবশ্যিক করার কথা বলেন । 
সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮৮৯ সনে সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরই 
ফলে ১৮৯৬-১৯০১ সনের মধ্যে আবার প্রবেশিকা এবং এফ. এ উত্তীর্ণদের জন্য নর্ধ্যাল 
স্কুলে ইংরেজী ক্লাশ প্রবর্তিত হয়। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে সারা ভারতে ৩০৯৭টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে 
বাংলাদেশেই ছিল ১৪২টি । ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকই ছিল বাংলাদেশে । বিভিন্ন 
স্তরের মোট ২৩০০০ শিক্ষকের মধ্যে বাংলাদেশেই ছিলেন ৯ হাজার। অথচ এখানে 
তেমন কোন শিক্ষণব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কার্জনের মানোন্নয়ন নীতির ফলে 
শিক্ষণের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেল! কার্জন-সরকারের উৎসাহে বাংলাদেশে শিক্ষণ কলেজ 
করবার চেষ্টা আরস্ত হলো। বি. টি. এবং এল. টি. কোর্স সহ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অমুমোদিত কলেজ স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্ত হলো। এই অনুসারে ডেভিড 
হেয়ার কলেজ হলো ১৯০৮ সনে । ঢাকা কলেজ হলো-১৯০৯ সনে । 

দীর্ঘদিন পরে ১৯৩৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠাল়ে হ্ব্নকালীন কোর্স প্রবতিত 
হুলো। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ-বিভাগ স্থাপিত হলো! ১৯৪০ সনে এবং স্থাতকোত্তর “শিক্ষা” 
পাঠক্রম প্রচলিত হলো ১৯৪৯-৫* সনে। ক্রমে বহরমপুর, স্কটিশ চার্চ এবং 


সপ ৯ I -». 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্ত . ২৭৭ 


লোরেটো কলেজেও শিক্ষণ-বিভাগ খোলা হয়। সরকারী ভগলী ট্রেনিং কলেজ 
স্থাপিত হয়। 

স্বাধীনতার উত্তরকালে, বিশেষত ১৯৫৪ সন থেকেই এ ক্ষেত্রে দ্রুতগতি প্রসার 
হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে আজ রয়েছে বুনিয়াদী ধরনে রূপান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষণ- 
কলেজ, দুইটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ-কলেজ, এবং ৪১টি (আগরতলা সহ) 
স্নাতকোত্তর বি. টি., বি. এড. কলেজ। এছাড়া আছে গৃহবিজ্ঞান-শিক্ষণ কলেজ, 
শারীর-শিক্ষণ কলেজ, এক্সটেনশন সাভিস বিভাগ, Evaluation Centre, আংশিক 
সময়ের Career Master’s Gourse এবং Bureau of Educational and 
Psychological Research. 

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজগুলি মূলতঃ তিন শ্রেণীর__সরকারী, স্পনসর্ড এবং 
বেসরকারী । এখানে সাফল্যের মধ্যে রয়েছে স্টাইপেণ্ড ও ডেপুটেশন-ব্যবস্থা, স্থমাতক 
স্তরে “শিক্ষা” (অনার্স সহ) এবং স্নাতকোত্তর ‘শিক্ষা’ বিষয়ের পাঠ প্রভৃতি । 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বভারতীয় মানের চেয়ে ভাল, কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষকের আন্পাঁতিক হার অনেক কম। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন 
স্তরেই শিক্ষণের হার ৪* শতাংশ ছাড়ায়নি। ৫১ হাজার শিক্ষণহীনের বিরাট এক 
পুরাতন বোঝা (৪০০৪) এখনও আছে। সবমোট প্রায় ৬২ হাজার আসনসংখ্যার 
তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। পুরাতন বোবা যদিবা আংশিক সময়ের কোর্স, নৈশ 
কলেজ প্রভৃতির সাহায্যে হালকা করা যায়, ইত্যবসরে তৈরী হবে অনেক নৃতন 
বোঝা । কোঠারি কমিশন রিপোর্টে যেভাবে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা 
বৃদ্ধির কল্পনা করা হয়েছে, সেভাবে অগ্রসর হলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে প্রভেদ 
থাকবে অনেক । সুতরাং শিক্ষণব্যবস্থার প্রসার পশ্চিমবন্গে অন্যতম প্রধান সমস্থা | 
দ্বিতীয় সমস্ত৷ শিক্ষণের বৈচিত্র্যকরণ। কৃষি, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ কোঠারি কমিশন 
এসবের উপর এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তদুপরি 
মাধ্যমিক শিক্ষায় Vocationalisation, Work Experience’-এর জন্য বিশেষ 
শিক্ষণের প্রয়োজন হবে । তৃতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো মানোন্সয়নের । এর জন্য বিষয়- 
বস্তুর (3০3০) উপর অধিকতর দখল, দীর্ঘতর সম্যব্যাগী শিক্ষণ, উন্নত গ্র্যাকৃটিস্‌- 
টিচিং ব্যবস্থা; পাঠ্যক্রমের আরও সংস্কার, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং সর্বাধুনিক 
শিক্ষণ টেকনোলজির প্রয়োগ দরকার ৷ সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ করতে হলে সরকার, 
বিশ্ববিদ্ঠালয় কতৃপিক্ষ, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষণাধীনশিক্ষকের দৃষ্টিভদ্দিতে আমূল পরিবর্তন 


২৭৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


প্রয়োজন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য শিক্ষণ বোর্ড এবং ইংলগ্ডের মত A. I. 0. 
প্রতিষ্ঠা করা চলে । 

এই স্ত্রে কোঠারি কমিশনের স্থপারিশগুলি প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেছেনঃ 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজ এবং ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলের মধ্যে ব্যবধান দূর করে 
তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের নিকটতর করার কথা । শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ 
আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে “শিক্ষাকে” এচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ 
করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ, তিন বছরের 
স্নাতকোত্তর “শিক্ষা” পাঠ্যক্রম এবং ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা-গবেষণার 
কথাও হ্থপারিশের মধ্যে আছে। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1. Trace the development of technical and vocational 

education in modern India. Why was such education delayed ? 
(“কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্রমবিকাশ” শীর্ষক অংশ-_উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
পূর্ত এবং জরিপ বিভাগের প্রয়োজনে সরকারী উদ্যোগ; শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
শিক্পদক্ষতার প্রয়োজনে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ্থচনা ; জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ ; 
যুদ্ধোত্তর কালে চাহিদা; পরিকল্পিত অর্থনীতির চাহিদা । 

বিলম্বের কারণ-_-বিদেশী শাসকের অনীহা, ওপনিবেশিক রুষি অর্থনীতি; জাতীয় 
চেতনার বিলম্বিত প্রকাশ, দেশীয় শিল্পের শন্বুক গতি ইত্যাদি।) 

2. What are the different types of technical and vocational 
institutions existent in India? What purposes do they serve ? 
(উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল স্ট্রীম, ট্রেড স্থূল, ইণ্জিনীয়ারিং স্থুল, 
ইণ্ডাট্িয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষণ-বিভাগ, পলিটেকনিক, 
ইঞ্ডিনীয়ারিং কলেজ, স্বয়ংশাসিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টেকনোলোজিক্যাল 
ইনস্টিটিউট প্রভৃতি। প্রথম পাচটি প্রতিষ্ঠান দক্ষ শ্রমিক তৈরী করে; পলিটেকনিকে 
তৈরী হয় সুদক্ষ অর্ধবিশেষজ্ঞ কারিগর অবশিষ্টগুলিতে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হয়। ) 

3. Discuss the Problems of technical education and suggest 
remedies. Why is there a crisis in this field ? ( তত্বগত শিক্ষা, সীমিত 
শিক্ষানবিসি, সুসজ্জিত ওয়ার্কসপের অভাব, ভাষার সমন্তা, উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষণ, 
অপ্রতুল নির্দেশন। প্রভৃতি হলো শিক্ষাগত সমস্ত৷ । বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় ভারসাম্য- 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্তা ২৭৯ 


হীনতা, অপ্রতুল শিল্পগ্রসার, শিল্পপতিদের অনীহা, ব্যর্থ পরিকল্পনা, বহু প্রশাসকের 

গড্ডলিকা প্রভৃতি হলো অন্য ধরনের সমস্তা। “সমস্তা সমাধানের পথ” শীর্ষক 
ংশেই রয়েছে সমাধানের উপায় সম্বন্ধে-আলোচনা। 

‘সংকট’ সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়ের উপর আলোচিত অংশের সারাংশ 


প্রয়োজন 1) 

4 Write a short note on Kothari Commission’s recommenda- 
tions in respect of technical & vocational education. (“ভবিষ্যতের 
চিন্তা” শীর্ষক অংশের সারাংশ ৷ ) 

5. Write a noteon Agricultural Education in India. ভয় 
অংশের সার সংক্ষেপ করে নিতে হবে। ) 

6. Discuss the problems of Teacher Education in India, with 
special reference to West Bengal. ( প্রসার, backlog, শিক্ষণের বৈচিত্র্য- 
করণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ ও ব্যবহারিক দিকে গুরুত্বের সমস্যা, মানোন্নয়ন, প্রশাসন, 
শিক্ষণকে বাস্তবমুখী কর! ইত্যাদি! ২৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়া! দরকার )। 


পঞ্চলদশ অন্যান 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্ত 


স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার 
চেতনা বিবর্তিত হয়েছে আপন গতিতে । কিন্ত স্বাধীনতার উত্তরকালে উভয় ক্ষেত্রেই 
পরিকল্পিত প্রসারের চেষ্টা হয়েছে। তাই প্রাক-স্বাধীনতা যুগের পটভূমিতে আমরা 
বর্তমানের অবস্থা আলোচনা করবো। 


দ্রী-শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


স্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ছিল গৌরবের অধিকারী । মধ্যযুগে সেই 
এঁতিহ কিছু স্নান হলেও নারী শিক্ষা সে যুগেও অবলুপ্ত হয়নি। তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর অবক্ষয়ের মধ্যে স্্রী-শিক্ষা যে বহুলাংশে সংকীর্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
রেভাঃ এযাডামের রিপোর্টে এই অবস্থা ফুটে উঠেছে। 
কিন্তু এই অবক্ষয়ের মধ্যেই আবার নতুন যুগের স্থচনা করেন মিশনাবীর1। তারা 
শিক্ষাকে অন্দরমহলেও নিতে চান। চুচুড়াতে ১৮১৮ সনে রেভাঃ মে'র বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে এই কর্মোদ্যমের স্চনা। পরের বছর উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠা 
করেন শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বি্যালয়। ১৮২* সনে Calcucta Female 
Juvenile Society দশটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। মিশনারী উদ্যোগে নারী- 
শিক্ষা প্রসারের জন্য বিলেত থেকে আসেন কুমারী কুক। তিনি প্রথম বছরেই 
(১৮২১) ৮টি বিদ্যালয় এবং পরবর্তা ছুই বছরে আরও চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
এই সব বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া-গণিতের সাথে ইতিহাস-ভূগোল এবং স্থচীকর্মও 
শেখানো হয়। 
মিশনারীদের এই উদ্যম সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চপদস্থ আমলাপত্বীদের 
সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় Ladies’ Society for Native Female Educa- 
tion (১৮২৪)। ভারতীয়রাও এগিয়ে আসেন। রাজা বৈদ্যনাথের ২০ হাজার 
টাকা দান নিয়ে শ্রীমতী উইলসন ৷ প্রাক্তন মিস্‌ কুক) ১৮২৬ সনে প্রতিষ্ঠা করেন 
সেপ্ট,াল স্কুল এবং দেশীয় শিক্ষিকা-শিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ক্লাশও শুরু করেন। অন্যান্য 
প্রদেশেও আধুনিক নারীশিক্ষার সুচনা হয়। মাদ্রাজে ১৮২১ সনে প্রথম স্থুল হয়। 
শতাব্দীর মধ্যভাগে সেখানে স্কুলের সংখ্যা হয় পটি। বোদ্বাইতে প্রথম স্কুল স্থাপিত 
হয় ১৮২৪ সনে। পরবর্তী দশ বছরে প্রধানত: স্কটিশ মিশনের উদ্যোগে আরও দশটি 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা ২৮১ 


- বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর প্রদেশের নানা স্থানেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
মিশনারীরা অনাথাশ্রম, কর্মাশ্রম, প্রভৃতিও প্রতিষ্টা করেন। 
মিশনারীদের এই সাফল্যের পিছনে অবশ্য ছিল নব্জাগরণের প্রভাব। রাজা 
রামমোহন রায় ব্যক্তিগতভাবে এবং মিশনারীদের সহযোগে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেন। যুব-বাংলা গোষ্ঠী সর্বাংশে নারী শিক্ষার সহায়তা করে। স্ত্রী-শিক্ষার 
চেতন! রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সমাজকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। 
কলকাতা এবং হাওড়ায় অনেক স্থূল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন মঃম্বলেও 
পৌঁছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়া, যশোহর, বারাসত এবং বাংলার 
বাইরে পুণা, আমেদাবাদ, বোস্াইতে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পুণাতে মহাত্মা ফুলে হন 
এ বিষয়ে অগ্রপথিক। বোশ্বাইতে Students’ Scientific and Literary 
3০1০5 নয়টি স্থল পরিচালনা করেন। ১৮৫১ সনে আমেদাবাদের রাও বাহাদুর 
মগনভাই করমটাদ স্্রী-শিক্ষার জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। বাংলাদেশে 
ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিতে বেখুন সাহেব ১৮৪৯ সনে প্রতিষ্ঠা করেন স্থুল ( বেথুন স্কুল )। 
শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুকূল পরিবেশের ফলে উডের ডেসপ্যাচে স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সরকারী উৎসাহ ও সাহায্যের নীতি ঘোষণা করা হয়। 
এই যুগেই বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
১৮৫৫-৫৮ সনের মধ্যে তিনি ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের 
নেতৃত্বে নবপর্ধীয়ে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হওয়ায় নারীশিক্ষার চেতনা হিন্দু সমাজেও 
প্রসারিত হয়, যদিও এ যুগে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বাংল! দেশে ত্রাহ্মমমাজ এবং 
বোশ্বাইতে পার্শি সম্প্রদায়। ১৮৭১ সনে সারা ভারতে শুধু মেয়েদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ছিল ১৭৯০টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩৪টি। মিশনারীরা ট্রেনিং 
স্ুলও প্রতিষ্ঠা করেন ; সরকারও উৎসাহ দেন। এই উৎসাহকে অবলম্বন করেই কুমারী 
মেরী কার্পেন্টার ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 
মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষায় অগ্রগতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানও 
ংশোধিত হয়। ১৮৭৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে 
দেয়। পরবর্তী বছরেই বেথুন স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। উচ্চশিক্ষায় মেয়ের! 
এগুতে পারে । ক্রমে বিশ্ববিগ্তালয়ও দ্বার উন্মুক্ত করে। ১৮৮১ সনে বেথুন স্কুল 
অনুমোদন পায় এবং দু'বছর পরে চক্্রলেখা ও কাদশ্বিনী বস্থ স্নাতক উপাধি পান। 
ইতিমধ্যে ১৮৮১ সনে মেডিক্যাল কলেজের দরজাও মেয়েদের কাছে খুলে দেওয়া হয়। 
হাণ্টার কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থাও বিবেচনা করেন । কমিশনের সুপারিশের 


v 


২৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মধ্যে ছিল বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য, শিক্ষিকাদের' 
বিশেষ ভাতা» মহিলা নৰ্ম্যাল স্কুল, পৃথক পরিদর্শনব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় 
মেয়েদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পাঠ্যক্রম | 
কমিশনের সুপারিশ আংশিক প্রয়োগ করা সত্বেও এবং অর্থকৃজ্ভৃতা সত্বেও জ্ৰী- 
শিক্ষার প্রসার ঘটে ৷ ভ্ত্রী-শিক্ষার এই প্রসারের ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী উদ্যমেরই 
ছিল মুখ্য ভূমিকা। উচ্চশিক্ষা স্তরে এই যুগ পর্যন্ত ইউরোপীয়, এযাংলো-ইণ্ডিয়ান, 
পাশি এবং ব্রাঙ্গরাই ছিলেন এগিয়ে । হিন্দু ও মুসলমান মেয়ের! প্রাথমিক স্তরেই 
ছিলেন বেশী। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও হিন্দুরা ছিলেন মুসলীমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ৷ 
ভ্রী-শিক্ষার এই প্রসারের পিছনে চালিকাশক্তি ছিল জাতীর আন্দোলনের 
ক্রমবিকাশ । জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারী-স্বাধীনতা আন্দৌলনও শক্তি 
পায়। কার্জনের আমলে এবং তার পরে মেয়েদের আলাদা স্কুল, আলাদা পরিদর্শন- 
ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য, যানবাহন-ব্যবস্থা, পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষিকা! 
নিয়োগ ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের 
ঢেউও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন তোলে । ১৯০৪ সনে এ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠা 
করেন কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল। ১৯১৬ সনে মহাত্মা কার্ভে স্থাপন করেন 
ভারতীয় নারী-বিশ্ববিষ্ঠালয় । নব চেতনার জোয়ারে মেয়েরা পেশাগত শিক্ষাও নিতে 
থাকেন। ১৯১৬ সনে স্থাপিত হয় দিল্লীর লেডী হাডিগ্র মেডিক্যাল কলেজ। ১৯১৭ 
সনে সাধারণ কলেজের সংখ্য! দাড়ায় ১৭টি এবং পেশাগত শিক্ষার কলেজ 9টি । 
এর পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে নারীশিক্ষার পথে 
প্রতিকূলতা আরও অপসারিত হয়। মহিলার! নানা ধরনের সংগঠন গড়ে তোলেন। 
১৯১৭ সনে “Women’s Indian Association” ; ১৯২৫ সনে “জাতীয় মহিলা 
পরিষদ” এবং ১৯২৭ সনে A. 1. ৬.0. স্থাপিত হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সারদ। 
আইন পাস হয়। গান্ধীজীর সর্বোদয় আন্দোলনের মধ্যে নারীশিক্ষার কাৰ্যক্ৰম গৃহীত 
হয়। এ সবের ফলে ১৯২১-২২ সনের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরে ছাত্রীসংখ্যা হয় দ্বিগুণ, কলেজীয় স্তরে চতুদশ গুণ এবং পেশা শিক্ষায় দশ গুণ । 
স্বাধীনতার বছরে, ১৯৪৭-৪৮ সনে, সারা ভারতে শুধু মহিলাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ছিল ১৯৯৫১টি এবং এগুলিতে-ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩৫৫০৫০৩। 
স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার এবং সকল ধরনের কর্ম 
ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। বস্তুতঃ আজ মহিলারা বহু ক্ষেত্রে পুরুষদের 
প্রতিযোগিনী। অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেও মেয়েরা অন্দর থেকে বাইরে এসে রুজি 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্তা ২৮৩ 


রোজগারের পথ ধরেছেন । স্বাধীনতার উচ্ছাস, অধিকার স্বীকৃতির আনন্দ এবং অর্থ 
সংকট-_এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবে নারী-শিক্ষাও এগিয়েছে । যুদালিয়ার কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষায় গৃহবিজ্ঞান এবং স্থকুমার কলার প্রবাহ দুইটি মূলতঃ মেয়েদের জন্যই 
প্রস্তাব করেন। ১৯৫৮ সনে ভারত সরকার শ্রীমতী ছুর্গাবাঈ দেশনুখের নেতৃত্বে 
“জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি” স্থাপন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন যেন (১) 
আগামী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে একটি বিশেষ সমস্তারূপে বিরেচনা করা 
হয়, (২) কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নারীশিক্ষার দায়িত্বে একজন যুগ্ম শিক্ষা পরামর্শদাতৃ 
নিয়োগ করা হয়, (৩) প্রতি রাজ্যে যুগ্ম-শিক্ষাঅধিকর্তা হিসাবে একজন মহিলাকে 
নিযুক্ত করা হয়, (3) মেয়েদের স্কুলে যেন শিক্ষিক অবশ্যই নিয়োগ করা হয়, (৫) 
প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়ের অভিন্ন এবং মাধ্যমিক স্তরে ভিন্নতর ব্যবস্থা যেন 
পাঠ্যক্ৰমে রাখা হয়, (৬) মহিলাদের জন্য পৃথক কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হয়, (৭) অতি সত্বর বালিকা ও মহিলা শিক্ষার জন্য যেন স্থায়ী জাতীয় 
পরিষদ গড়া হয়। 

এর পর ছেলে এবং মেয়ের পাঠ্যক্রম আলাদা করবার প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য 
গঠিত হয় শ্রীমতী হংস মেহতার নেতৃত্বে আর একটি কমিটি । কমিটি অভিমত দিলেন 
যে সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যেই আলাদা গুরুত্ব দিয়ে এবং আলাদা ব্যবস্থাপনায় 
স্্রীশিক্ষার প্রসার করা প্রয়োজন । সাময়িকভাবে পার্থক্য থাকলেও পাঠযক্রমে স্ত্রী 
পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী পার্থক্য অবাঞ্ছনীয়। এই কমিটি ছাড়াও শ্রীভক্তবদলমের নেতৃত্বে 
আর একটি কমিটি ছয়টি অনগ্রসর রাজ্যের নারীশিক্ষার সমস্তাগুলি পর্যালোচন! 
করেন । 

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট এবং উপরোক্ত তিনটি কমিটির স্থপারিশ অবলম্বন 
করেই স্বাধীনতার উত্তরকালে স্ত্রীশিক্ষা - অগ্রসর হয়েছে । এই সময়ে স্্রী-শিক্ষার 
প্রসার যে না হয়েছে তা নয়। ১৯০১ সনে ঘেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে প্রতি শত ছাত্র 
অনুপাতে ছাত্রী ছিল মাত্র ১২ জন, এবং মাধ্যমিক স্তরে ছিল মাত্র ৪ জন, সেক্ষেত্রে 


. এখন দাড়িয়েছে প্রতি শতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৩০ জন। ১৯০১ সনে যেক্ষেত্রে 


উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সর্বভারতে মাত্র ২৬3 জন মহিলা, সেক্ষেত্রে এখন 
সংখ্যাটি হয়েছে তিন লক্ষাধিক। স্বাধীনতার উত্তরকালে রক্ষণশলতাও অনেকটা 
কমেছে । প্রাথমিক স্তরে ৮৫ শতাংশ, নিয়মাধ্যমিক স্তরে ৭৮ শতাংশ এবং মাধ্যমিক 
স্তরে ৪০ শতাংশ মেয়ে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে। পেশাগত বিদ্যালয়ে 
কিম্বা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়েছেন। মেয়েদের জন্য কুটির-শিল্প 


২৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা / 


শিক্ষণ বিদ্যালয়, ট্রেড স্থূল এবং পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক রাজ্যেই 
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীশিক্ষা এখন অবৈতনিক । বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থাও 
হয়েছে। 

কিন্তু পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আনুপাতিক প্রসারের ক্ষেত্রে এখনও 
রয়েছে বিরাট পার্থক্য । অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে রক্ষণশীলতা এবং 
সংস্কার আজও কম নয়। পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতিও ক্রমেই সীমিত হচ্ছে। 
গ্রামাঞ্চলে যানবাহন এবং সহশিক্ষার সমস্তাও আছে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন 
থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই আইন মানা হয়না। শ্বশ্তর বাড়ীতে থেকে, বিশেষতঃ মা 
হওয়ার পরে স্কুল-কলেজে পড়া অনেক পরিবারেই অসম্ভব । তা ছাড়া বাবা মায়ের 
চোখে ছেলে-মেয়ের প্রভেদ এখনও দুর হয়নি । 

শিক্ষাগত সমস্তাও আছে অনেক। আজও পর্যন্ত মেয়েদের ভিড় প্রধানত 
মানবিক বিগ্ভায়। তাই শিক্ষিতা মহিলাদের বেকারত্ব ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। 
শিক্ষাকে আরও কর্মমুখীন এবং বৈচিত্রাপূর্ণ কর! প্রয়োজন । ম্যাট্রিক পাশ করেও 
অন্দরমহল বধূ হিসেবে রয়েছেন বর্তমান ভারতে দশ লক্ষাধিক মহিল|। আথিক 


সংকটের তাড়নায় কিংবা! জাতি গঠনের আদর্শে এরাও যদি কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় 


নামেন, তবে অবস্থাটি মোটেই সহজ হবে না। স্থতরাং মহিলাদের কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। 
এই সমস্ত সমস্তাগুলি বিবেচনা করেছেন কোঠারি কমিশন । স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের 


উপর কমিশন গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকতা, নার্সিং, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্র 


মহিলাদের বিশেষ অধিকারের কথা স্বীকার করেও পুরুষদের সমতালে স্্ী-শিক্ষা 
সন্বদ্ধেই কমিশন সুপারিশ করেছেন। তাই গৃহবিজ্ঞান কিংবা সুকুমার কলা! 
“প্রবাহের” বদলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এগুলি এচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখবার সুপারিশ 
করা হয়েছে। তদুপরি মেয়েদের বিজ্ঞান ও গণিত পড়ার উপর বিশেষ জোর দেবার 
কথাও বল! হয়েছে। 


পশ্চিমব্পের কথ! £ স্বাধীনতার উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে দ্্রী-শিক্ষার অগ্রগতি 


হয়েছে অপেক্ষাকৃত মন্দগগতিতে। অবশ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নানা ধরনের। 
উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এখানে আছে মেয়েদের জন্ত পৃথক 


কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, শিক্ষণ কলেজ এবং বিশেষ শিক্ষার কলেজ। প্রাথমিক স্তরে 
এখানে সহশিক্ষার নীতিই সাধারণভাবে প্রচলিত। নিন মাধ্যমিক স্তরে গ্রামাঞ্চলে 
ও ছাত্রী এবং কলেজীয় স্তরে অর্ধেক ছাত্রীই পড়ে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । বৃত্তি ও 
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পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ছাড়াও শিল্প-শিক্ষা, চিকিৎসা, চারুকলা 
এবং বাণিজ্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। আর আছে নানা ধরনের নৃত্য-গীত 
বিদ্যালয় । 

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক । আলাদা পরিদর্শন- 
ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েরা উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কিন্ত 
প্রতিটি স্তরেই ছেলের তুলনায় মেয়ে ভতির সংখ্যা অল্প । এখনও মানবিক বিদ্যার 
বছল প্রাধান্ত। এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্তা 
এখনই তীব্ৰ ৷ সু 

নারাশিক্ষায় অগ্রগতি £ স্বাধীনতার ফলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তাঁর প্রভাবে 
নারীশিক্ষায়ও অগ্রগতি হয়েছে । সংবিধানে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত । বিভিন্ন 
নারীকল্যাণ-মূলক আইনও পাস হয়েছে। সর্বোপরি আধিক সংকট শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রতিফলিত হয়েছে। এ সবের ফলে নারীশিক্ষার বিস্তার হয়েছে ভ্রুত। তবে 
সামাজিক রক্ষণশীলতা আগের চেয়ে শিথিল হলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাই 
নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার প্রাচীর আজও বাধা হয়ে আছে। 

১৯৫৮ সনে একটি সমীক্ষা কমিটির স্থপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে গঠিত হয়, 
নারীনিক্ষার জাতীয়, কাউন্সিল। এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদপ্তরে নারীশিক্ষার বিশেষ বিভাগ ও প্রতিটি রাজ্যে যুগ্ধ অধিকর্তা পদ সি 
করা হোক এবং নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় উপযুক্ত অর্থ 
বরাদ্দ করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষার পরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা 
সমন্বয়ের প্রস্তাব কর! হয়। বয়স্কা নিরক্ষরদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার সুপারিশ, 
করা হয়েছে। & 

নারীশিক্ষার সমস্ত! £_শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার আজ 
জ্বীকৃত। গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে । বহু 
রাজ্যেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীশিক্ষা অবৈতনিক কর! হয়েছে। পাঠ্যক্রমেও 
পরিবর্তন এসেছে! বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, পেশা ও চাকুরির দরজা আজ নারীদের 
কাছে উন্মুক্ত! কিন্তু নারীশিক্ষার সমস্তাও রয়েছে অনেক। সামাজিক কুসংস্কার 
এবং রক্ষণশলতা আছে। এই রক্ষণশীলতা মুসলীম, অনগ্রসর শ্রেণী কিংবা উপজাতির 
মধ্যে আরও গভীর। বিয়ের নিয়তম বয়স সম্পর্কে আইন থাকলেও বাল্যবিবাহ 
এখনও চলছে। মায়েদের নিরক্ষরত। সন্তানদের সাক্ষরতাকে ব্যাহত 
করেছে। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু সন্তানবতী নারীদের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেম 


২৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


কিংবা নার্সারী নেই। নার্সারী বি্যালর় কিংবা ₹. G-র গ্রসারও অল্প। তাছাড়া 
আছে যানবাহনের সংকট । হস্তশিল্প ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষার স্থযোগ মেয়েদের 
কাছে আজও সামান্য । সর্বোপরি মেয়েদের কাছেও চাকুরির বাজার আশাপ্রদ 
নয়। ১৯৭৫ সনের প্রথমে ভারতে তালিকাবদ্ধ চাকুরি প্রার্থীর মধ্যে মহিলার! ছিলেন 
১২ শতাংশ । এদের মধ্যে উ-এর কোন উৎপাদনী দক্ষতার ট্রেনিং নেই। চাকুরি-প্রারথী 
মহিলাদের ৩৮৬ শতাংশ হলেন ম্যাট্রিক পাসের নীচে। কিন্তু ৬১'৪ শতাংশই 
শিক্ষিতা। তালিকার্্ধ হননি এমন মহিলার সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। অবস্থাটি ক্রমেই 
আরও জটিল হয়ে উঠবে। 
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বিগত শতকের প্রথমেও ভারতে সাক্ষরতার হার ইউরোপের চেয়ে নিকুষ্ট ছিল 
না, একথা মাদ্রাজ ও বোম্বাই রিপোর্ট এবং এ্যাডাম রিপোর্টেই দেখা যায়। তখন 
থেকে গণশিক্ষার চেষ্ট। ছলে আজ আমাদের সাক্ষরতার সমস্যা এত তীব্র হতো না। 
কিন্তু এাভামের স্থপারিশ অগ্রাহ্ করা হলে! । গথশিক্ষার দেশজ ব্যবস্থাটি শুকিয়ে 
'গেল। কিন্তু নৃতন কোন গণশিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবতিত হলো না। এভাবেই স্ষ্টি হলো 
আমাদের বর্তমান নিরক্ষরতা সমস্যার বীজ। 

জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গণশিক্ষা চেতনাও বিকশিত হলো। তাই ১৮৮২ 
সন থেকেই বয়স্ক শিক্ষার প্রশ্নটি বাস্তব রূপ নিল। হান্টার কমিশনই সর্বপ্রথম 
বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলেন। সে সময় থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে । কিন্তু অর্থঘংকট এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের ফলে গণশিক্ষার চেষ্টা আবার থেমে যায়। 

১৯১৯ সনে শাসনসংস্কারের ফলে প্রাদেশিক স্তরে শিক্ষা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের 
হাতে আসে! তখন আবার বয়স্ক শিক্ষায় নৃতন চেষ্টা হতে থাকে । অসহযোগ এবং 
আইন অমান্য আন্দোলনে ‘গণসংযোগ নীতি'র ফলে প্রশ্নটি আরও গুরুত্ব পায়। কিন্ত 
১৯২৯ সনের বিরাট অর্থ নৈতিক সংকটের আঘাতে সবই ব্যর্থ হয়। তবে এ যুগেই 
বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পরিচ্ছন্ন হতে থাকে । 

১৯১৭ সনের পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে কিছু কাজ হয়। ডঃ সৈয়দ 
মামুদের বিশেষ উদ্যোগে কয়েকটি প্রদেশে বল্নস্থায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলেই 
গণশিক্ষা আরম্ভ হয়। গান্ধীজীর ওয়ার্থ পরিকল্পনায় গণ-সাক্ষরতার প্রশ্নটি গুরুত্ব 
পায়। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হণ সরকারী প্রশাসনে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
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বোর্ডের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন হয়। পরিশেষে সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৪০ 
বছরেব মেয়াদে পূর্ণ সাক্ষরতার কল্পনা করা হয়েছিল। 

স্বাধীনতার পরে গণশিক্ষা সম্বন্ধে চেতনার নব রূপায়ণ ঘটে। সাক্ষরতার সঙ্গে 
মৌলিক শিক্ষার (Fundamental Education) সমন্বয় করে জমাজ-শিক্ষা (3০০51 
3০০৫০) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে । এই কার্যক্রমের মধ্যে স্থান পেয়েছে সাক্ষরভা, 
নাগরিক শিক্ষা, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং 
অবসর বিনোদনের শিক্ষা | বয়স্ক শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে 
যুক্ত করা হয়েছে। গ্রামীণ রেডিও কেন্দ্র, নৈশ স্কুল, জেলখানার মধ্যে স্ুল, প্রামাণ্য 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমান প্রচেষ্টা চলছে । জনতা 
কলেজের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় সমাজকর্মীরা কৃষি, হস্তশিল্প, পশুপালন, স্বাস্থ্য, সমবায় ও 
পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে শিক্ষা পাচ্ছেন। সম্প্রতি টেলিভিশন ব্যবহারের কথাও হয়েছে। 

গণশিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। কিন্ত এজন্য তারা কেন্দ্রীয় 
সাহায্য পেয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও নির্দেশনার জন্য রয়েছে Nationel Book 
Trust এবং National Centre of Fundamental Education প্রমুখ সংগঠন । 

পশ্চিমবঙ্গের কথা? সাক্ষরতা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং “Further 
ছা3০:০০০৮ 'নীতির সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গে পমাজ-শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয় ১৯৪৮ 
সনে। সেই অঙুসারে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, প্রতি জিলায় 
জেলা-লাইত্রেরী, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী । উন্নয়ন ব্লকের কাজের মধ্যে 
স্থান পেয়েছে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, গ্রামীণ ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, যুব-ক্লাব এবং 
যুব-শিবির, কর্মশিবির প্রভৃতি 

গণ-সাক্ষরতার জন্ট পশ্চিমবন্ষে বর্তমানে আছে ছুই হাজারের বেশী বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্র এবং সরকারী, মিউনিসিপ্যাল, এবং বেনরকারী ( সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যহীন) 
নৈশ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলি এবং গণ-সাক্ষরতা কেন্দ্রের কাজে সাহায্য করবার 
জন্য আছে কয়েকটি স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ Audio-visual unit | ১২টি মডেল 
সমষ্টিকেন্দ্র পশ্চিমবন্দে ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে । এসব কেন্দ্রে সাক্ষরতার সঙ্গে 
লাইব্রেরী সান্ভিস্‌, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্রীড়া ও প্রমোদমূলক কর্মোছ্যম, 
মহিলা সমিতি প্রভৃতির সমন্বয় করা হয়েছে । বাণীপুর ও কালিম্পং-এ দুইটি জনতা 
কলেজেও আলোচনা-সভা, ব্তৃতামালী, উৎসব ও মেলা সংগঠিত হয়। ‘কথকথ!’, 
নাটক প্রভৃতি গণ-সংস্কৃতিমূলক কর্মোদ্যমকেও সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। 

বয়স্ক শিক্ষা প্রশাসনের জন্ত আছেন প্রধান পরিদর্শক, ১৬ জন সমাজ-শিক্ষ! 


২৮৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


অফিনার এবং ৮০টি উন্নয়ন ব্লকের প্রতিটিতে দু'জন করে সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী ॥ 
১১টি বেসরকারী সংগঠনের সহযোগিতায় সরকারী চেষ্টা পরিচালিত হয়। 
কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বেশী, ‘ফলশ্ৰুতি ততোই 
অল্প। বর্তমানে কেবল “পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ” সমিতিই প্রকৃতপক্ষে কিছু 
কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার সম্বন্ধে নিয়োক্ত তথ্যই যথেষ্ট £__ 
১৯৫১__পুরুষ ৩৪'২ শতাংশ, মহিলা ১২'২ শতাংশ= মোট ২৪ শতাংশ 
১৯৬১ 5৪০ » ১৬৮ , মোট ২৯ 
১৯৭৫-- ৪২৮ ৯ » ২২৪৮. ৯মোট ৩৩২ , 
বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে ৫৭২ জন এবং প্রতি হাজার 
. মহিলার মধ্যে ৭৭৬ জনই নিরক্ষর | 
বয়স্ক শিক্ষার প্রসার--১৯৫১ সনে ভারতে সাক্ষরতা ছিল ১৭%। ১৯৬১ 
সনে সাক্ষরতা হয়েছিল ২৪%। কিন্তু সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি সত্বেও একই সময়ে জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ২৯ কোটি ৮ লক্ষ থেকে ৩২ কোটি 
৪ লক্ষতে উঠেছে। স্বভাবতঃই জাঁক্ষরভার সমস্ত ভারতের বিরাটতম সমস্ত, 
" কারণ বর্তমানেও সাক্ষরতার হার মাত্র ২৯'৪৯ শতাংশ । 
নিরক্ষরত! দূরীকরণ সম্পর্কে সাধারণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সনের আগেই । 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষ। কমিটি গঠিত হয়েছিল। বয়স্ক 
শিক্ষা বলতে তখন বোঝাতো সাক্ষরতা, লিখন-পঠন এবং সাধারণ গণিতের দক্ষতা 
২ কর্ম-জীবন ও নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ জ্ঞান । 
স্বাধীনতার উত্তরকালে সম্মিলিত জাতিপুণ্রের ‘মৌল শিক্ষা? ( ফাণামেণ্টাল 
“এডুকেশন ) প্রকল্পে উদ্বদ্ধ হয়ে ভারতেও গণশিক্ষা স্দ্ধে ধ্যানধারণার পরিবর্তন হয়। 
সমাজ উন্নয়নের ভিত্তিরপে সমাজ-শিক্ষা (সোস্ত।ল এডুকেশন ) নীতি গ্রহণ 
কর! হয়। এই কার্যক্রমের গাঁচদফা! কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা, নাগরিকতার 
শিক্ষা, সাংস্কৃতিক /ও নান্দনিক শিক্ষা (aesthetic education), স্বাস্থ্য ও মৌল 
অর্থনীতর জ্ঞান, গ্রামোনয়নের ভজন্ত নারী ও তরুণ সংগঠন প্রভৃতি । গণশিক্ষা 
বিস্তারের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং ৪4৫২০ %15581 ৪৫ ব্যবহারের 
কার্ধক্রমও রয়েছে। 
গণশিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । অবশ্য এব্যাপারে 
পথনির্দেশ করা, বিভিন্ন প্রচেষ্টার লমন্র করা এবং আঘিক সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারের । কেন্দ্রীয় সরকার U.N.E.S.C.O-র সঙ্গে সহযোগিতা করেন ॥ 


৮ 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্তা ২৮৯ 


সাংবিধানিক মৌলনীতির ৪৬ ধারা অনুসারে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সম্বন্ধে 
বিশেষ প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের । 

রাজ্য সরকার গুলি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা 
করেন। গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু লাইব্রেরী সংগঠন গড়ে উঠেছে । সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রে 
রেডিও দেওয়া হয়েছে । টেলিভিশনও দেওয়া হবে । কিছুসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণও করা হচ্ছে । বিভিন্ন রাজ্যে “জনভা 
কলেজ” বৎসরে ভিনবার ৪ মাসের ‘সমাজ কর্মী শিক্ষা কোর্স পরিচালনা 
করছে। এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য, সমবায়, 
পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা । বিভিন্ন রাজ্যে “বিস্তাপীঠগুলিও এই কাজে 
সহায়ত! করছে । গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকারাও গণশিক্ষার কাজ করছেন। 

কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে অতি সামান্য । 
জীবনসংগ্রামের সাথে সম্পূক্তন্রপে গণশিক্ষা প্রচেষ্টা না হলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি অসম্ভব। 


প্রশ্ন 


1. Trace the development of women’s education in India 
since early 19th century. Wby is it still lagging behind ? 

2. Discuss the development of women’s education since 
independence and the problems in this field. 

3. Discuss the provisions for social education in West 
Bengal. 


১৯ 


(প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভীগ ) 
প্রথম অন্যান্্ 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে 
€কোঠারি কমিশন ঃ জাতীর শিক্ষানীতি ) 


পরাধীনতার আমলে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা জাতির আশা-আকাজ্ক। পূরণ করেনি। 
স্বাদীনত| আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য জাতি সংগ্রাম করেছে। 
কিন্ত স্বাধীন ভারতেও গ্রচলিভ শিক্ষাব্যবস্থা জাতির প্রয়োজন মেটাতে 
পীরেনি। জটিল জগতে জীবনযুদ্ধের জন্য এ শিক্ষা তরুণকে প্রস্তুত করে না। এ 
শিক্ষা স্থষ্টির্মী নয় বলেই “জীবনের শিক্ষা নয়। যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তার 
মধ্যেও বিভিন্ন ত্তর এবং বিভিন্ন দিকের মধ্যে সংহতির অভাব । একটি পূর্ণাঙ্গ 
শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী হয়নি। জাতির প্রয়োজন অন্সারে বিচিত্রমুখী শিক্ষাধারাও 
সৃষ্ট হয় নি। মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা রয়েছে ক্রটিপূর্ণ। তত্ব ও প্রয়োগের 
মধ্যে রয়েছে যোজন ব্যবধান । শিক্ষামানের ঘটেছে ক্রম-অবক্ষয়। গ্রামীণ-প্রতিভা 
উদ্দেশ্তহীনভাবে ছুটেছে শহরের দিকে | উচ্চশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে জাতিকে সার্থক 
নেতৃত্ব দিতে । তাই আজকের প্রয়োজন কেবল শিক্ষা প্রসার নয়। আজকের 
প্রয়োজন সমাজের চাহিদ! এবং সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ। করে 
সুপরিকল্পিত গ্রসার। যথার্থ প্রগতিমূলক শিক্ষাই আজ জাতির প্রয়োজন। 

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবেশ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দা, দেশ- 
বিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের কলে ভারতে চলেছে আদর্শহীনতার 
নৈরাজ্য। বছ সুস্থ মূল্যবোধের ঘটেছে অপমৃত্যু। নৃতন মূল্যবোধ আজও গড়ে 
ওঠেনি। এই শূন্যতার মাঝে দেখ! দিয়েছে শুভবুদ্ধির দৈন্য এবং আদর্শহীনতা।। 
চিন্তাজগতও আজ জটিলতাগ্রন্ত। রক্ষণশীলতা ও প্রগতির দ্বন্দ্রে ভারতের গৃহ আজ 
দ্িধাবিভক্ত। আর এই সুযোগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে নানা 
ধরনের বিষাক্ত চেতনা । এখানেও দেখা যায় বিবিধ স্বার্থের চাপ (প্রেসার গ্রপ ); 
রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শের টানা-পোড়েন; ধর্মীয় উন্মাদনা, গোঠীত্বাথ, 
শ্রেণীস্বার্থ, আঞ্চলিক স্বার্থ আর ভাষাদন্দ। ভারতের জাঁতিসত্তাই আজ শভথা- 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুখে। শিক্ষা ্েত্রটি হয়েছে এই গভীর সংকটের প্রতীক। 

জাতির আর্থিক জীবনের সাথে শিক্ষার নাড়ীর সংযোগ ঘটেনি। তাই শিক্ষার 
প্রয়োজন স্ধন্ধে সচেতন হয়েও শিক্ষার রপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বৃহত্তর সমাজ হয়েছে 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২০৯ 


উদাসান। তরুণের জীবনতরণী হয়েছে নোদ্দরহীন, পালে নেই হাওয়া । জীবন 
হয়েছে গতিভ্রষ্ট। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে বে আদর্শ জাতিকে সংহত করে 
রেখেছিল সে আদর্শ আজ আর নেই। নূস্তন কোন আদর্শ ও তার স্থান 
শ্রহণ করে নি। এরই মাঝে গজিয়ে উঠেছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৃতন শ্রেণীবৈষম্য । 
যুদ্ধধনী, কালোবাজারী এবং উন্নাসিক উচ্চ বেতনভোগীরা “ইংরেজী বিদ্যালয়” ছাড়া! 
কোন স্থুলকে নিজ সন্তানের যোগ্য স্থান বলে মনে করেন না। দেশের এতিহ, সংস্কৃতি 
এবং বৃহত্তম সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ভূইকোড় নয়াবাবুরাস্ঘতিহীন। মুনাফার লোভে 
কিংবা চ্যারিটি’ নামে এই প্রবণতাকে সচেতনভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন এক শ্রেণীর 
শিল্পপতি । শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্ঘমের এক নব ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ । 
সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা এই যে, এই প্রবণতা আজ সাধারণ এবং স্বল্প আয়ের নিষ্- 
অধ্যবিত্তকেও গ্রাস করতে উদ্ভত। তাই প্রগতিষূলক আদর্শের ভিত্তিতে সুসংহত 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক । 

কোঠারি কমিশনের পটভূমি £ এই নৃতন বিপদ সম্পর্কে হ্বীকৃতি না এসে 
খাকলেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা (তথা অব্যবস্থা ও পদ্ুত্ব) সম্পর্কে সরকারী ও 
বেসরকারী মহলে স্বীকৃতি এসেছে। প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলা 
স্বীকার করেছেন যে শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আধুনিক 
যুগে সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শক্তি এবং মানবপু জির সংহত 
ব্যবহারের উপর॥ এবং শিক্ষাই হলো মানবপুপজির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ । তাই 
জাতির পক্ষে প্রয়োজন উদ্দেশ্ঠঘুলক, উন্নত মানের, সহজলভ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা 
হবে জাতীয় সংহতির সহায়ক । এর মধ্যে থাকবে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা । ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক 
আদর্শ পূর্ণ করবে-_-জাতির আশা, আকাঁজ্ষী ও আদর্শে নাগরিককে উদ্ধ.দ্ধ করবে 
গণতন্ত্র এবং সংবিধানের মৌল নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
থাকবে শিক্ষায় সমস্থুষোগের অধিকীর। বিদেশের নকল হওয়ার বদলে 
ভারতের সামনে বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে গণতন্ত্র 
এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রয়োজন। তাই সমস্ত স্তর ও সমস্ত দিকের এক সর্বা্দীণ সমীক্ষা ও মূল্যায়নের 
মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য গঠিত হলো ভারতীয় 
শিক্ষা-কমিশন। ১৯৬৪ সনে গান্ধী-জয়ন্তী দিবসে প্রতিষ্ঠিত এই কমিশনের 
দ্বায়িত্ব হলে। শিক্ষার সকল স্তরে উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্তরে সাধারণ 


২৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


নীতি স্থির করা, যেন একটি স্থুসংহভ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ভোজ 
যায় । 

কোঠারি কমিশন £ ডঃ ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে দেশী ও বিদেশী শিক্ষা- 
বিদদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের কার্ধপরি ধি হলো ব্যাপক ৷ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
রূপরেখা এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরী করা ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে 
সম্পর্ক এবং স্তরসম্পূর্ণতা, পরীক্ষাব্যবস্থা, ভাষাশিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রভৃতি সব-কিছুই কাজের মধ্যে ধরা হলো। তা ছাড়া পাঠ্যবই, ছাত্রকল্যাণ 
এবং আন্ষদ্দিক সব বিষয় কমিশনের এক্তিয়ার বলে গ্রহণ কর! হলো। শিক্ষক- 
শিক্ষণ, সর্বস্তরের শিক্ষকদের দক্ষতা, বেতনক্রম, মর্ধাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সুপারিশ 
করাও কমিশনের কাজ হলো। শিক্ষা-প্রশাসনে রাষ্ট্র, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান এবং 
বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করাও কমিশনের আওতায়, 
এলো। শিক্ষার অর্থসংস্থান এবং ব্যয়ভার বণ্টনের কথাও কমিশনকে বলতে হুলে|। 
অর্থাৎ একটি জামস্রিক এবং সর্বাজীণ জাতীয় পরিকল্পন! উপন্থাপন করাই. 
হলে! কমিশনের দায়িত্ব । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ক্রমপদক্ষেপ ৪ যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
কথা আজ বল! হলো, সে দিকে চেতনার সুচনা হয়েছিল অর্থশতাব্বীকাল আগে। 
বিভিন্ন পর্যায়ে এই চেতনা এগিয়েছে এবং কাজও কিছু হয়েছে। তবে যেহেতু রাষ্ট্র 
ছিল ন! জাতির রাষ্ট্র সেহেতু প্রচেষ্টা হয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। 

ইংরেজী শিক্ষার বিজাতীয়তা, অসম্পূর্ণতা৷ এবং জাতীয় জীবনের সাথে অসঙ্গতির 
অনুভূতি থেকেই জাতীয় শিক্ষা চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে 
বিংশ শতাব্দীর সুচনায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন রূপে । বাস্তব ফলশ্রুতির বিচারে 
জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে এই অর্থে যে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় 
নি, কিন্তু সার্থক হয়েছে এই অর্থে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চেতনা এই সময় থেকে 
দানা বাধতে থাকে। শিক্ষা আন্দোলনের নেতার! বলেন যে জাতির এতিহের 
ভিত্তিতে দেশপ্রেমকে অবলম্বন করে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠবে জাতীয় শিক্ষা- 
এ হা! এই শিক্ষা একদিকে জনগণের নিরক্ষরতা দুর করবে, অপরদিকে জাতির 
প্রতিভ৷ বিকাশের সহায়ক হবে। জাতীয় সংহতির নব মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে 


এই শিক্ষাব্যবস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি প্র 
Y { ভূতি আধুনিক 
প্রয়োজন মিটিয়ে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে বাবে। ॥ 


জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের উত্তরকালে কাজ এগোয় ধাপে ধাপে। প্রাথমিক, 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২৯৩ 


শিক্ষার আন্দোলন, গোখেল বিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
"আইনের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা প্রথম প্রকাশ পায়। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে আসে 
উচ্চশিক্ষা স্তরে মাতৃভাষা পড়া এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আন্দোলন । একই 
ময় গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের আছ্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এবং শিক্ষাবিভাগ 
ভারতীয়করণের চেষ্টা । প্রাদেশিক স্বায়তশাসনের যুগে বয়স্ক শিক্ষার কাজ শুরু হয়। 
সর্বোপরি গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরেজী সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সাজ- 
উন্নয়নের অঙ্গরূপে উৎপাদনকেন্দ্রিক সর্বজনীন শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়। নারী- 
শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শিক্ষাকেন্দ্রে অন্পৃশ্ঠতা দূরীকরণের চেষ্টা হয়। বৃত্ত 
এ৪ কারিগরি শিক্ষা আন্দোলনও ক্রমেই শক্তিশালী হয়। 
স্বাধীনতার উত্তরকালে তারাটাদ কমিটি, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি সমস্তযোগের 
“ ‘ভিত্তিতে বহুমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তরে 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিরপে গ্রহণ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও 
আদর্শে বিরাট পরিবর্তন আন] হয়। রাধাকষ্ণান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভূমিকা এবং আদর্শকে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করেন। সমাজের প্রয়োজনে 
নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা-কেন্তরও গড়ে ওঠে। 
মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বিগত অর্থশতান্দীকাল ধরে বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক 
শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, নারীশিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষা, 
মাতৃভাষা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, শিক্ষা-প্রশাসন কিংবা গবেষণা সবদিকেই নূতন 
চেতনার উন্মেষ হয়েছে । কিন্তু কাজের চেষ্টা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে ৷ 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র ঃ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র বা বূপকি? 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় ব্যবস্থা বলা চলে? 
“শিক্ষার দায়িত্ব Conservation, Transmission, Creation. এই মানদণ্ডে বিচার 
করে প্রথমেই বলতে হয় যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার শিকড় থাকবে জাতির 
. এ্রভিহো। এ ব্যবস্থা হবে জাতির স্বজীভ্যবোধ, নীভিবোধ, মূল্যবোধ এবং 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহন। কিন্তু এ শিক্ষা কেবল অতীত গৌরবের জের 
টেনে চলবে না। জীবনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে য। কিছু বর্জনীয় ভ! বর্জন 
. করবে, আবার যা কিছু প্রয়োজনীয়, ত! সৃষ্টি করবে। হুতরাং অতীতমুখী 
এবং ভবিষ্যৎমুখী-_উভয় চরিত্রের সমন্বয় করেই এ ব্যবস্থা বর্তমানের শিক্ষার্থীকে তৈরী 
করবে। স্বজাত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এ ব্যবস্থা বিশ্বচৈতনা হারিয়ে ফেলবে 
.না। পরন্ত বিজাভীয়তাকে অন্ধ অনুকরণের বদলে বিশ্বের সবটুকু ভালকে 
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আত্মস্থ করে গ্রহণ করবে। যে শিক্ষাব্যবস্থা! জাতির পার্থিব উন্নতির 
সহায়ক নয়, তা কখনও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নয়। স্ৃতরাং উৎপাদনী দক্ষতা 
বাড়িয়ে বর্তমান জীবনবাত্রীর মানোন্নয়নও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাত্রিত্ব। 
অনবরতই জাতিকে আধুনিক করে ভবিষ্যৎ আশ-আকাজ্কার মূর্ত রূপ- 
দ্বানই জাতীর শিক্ষাব্যবস্থার কাজ। 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে স্ত্ী-পুরুষ, বর্ণ, ধর্ম, আথিক সঙ্গতি ও সামাজিক 
মর্যাদা নিবিশেষে সকলের পক্ষে জমস্ুযোগ ও অধিকার থাকবে। মেধা, গ্রবণতা ও 
দক্ষতা অনুসারে উচ্চভম শিক্ষা-স্তর পর্যন্ত যাওয়ার দরজা সকলের কাছে 
খোল! থাকবে অধিকার হিসাবেই। তবে সকলেই এক দরজায় ঢুকবে এমন কথ! 
নয়। সমমূল্যের বহু পথে উচ্চতম স্তরে পৌছবার স্থযোগ থাকবে। এই বৈচিত্র্যের 
কলে একদিকে যেমন প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটবে, 
অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে জাতি হবে অল্পদশীলী। এ স্থযোগ 
নিতে বয়স নিবিশেষে সকলেরই থাকবে সমান অধিকার । সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক, 
স্তর থেকে বয়স্ক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত গ্রথিত থাকবে একটি আধুনিক জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের অসাম্যও হবে অবাঞ্ছনীয়। কিন্ত 
সাধারণ জাতীয় কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ণ থাকবে। ' 
অনগ্রসর গোষ্ঠী, কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে অবশিষ্টাংশের সমপধায়ে 
উন্নীত করা হবে। আঞ্চলিক বা মাতৃভাবাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। কিন্ত 
জাভীয় সংহতির স্বার্থে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি ভাষার অনুশীলনও হবে 
সমগুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মর্যাদা কিংবা আথিক সঙ্গতি ভেদে বিভিন্ন মানের 
বিদ্যালয় পোষণ করা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরায় সুতরাং সকলের জন্য সমব্যবস্থা 
অর্থাৎ “কমন স্কুল” হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। ভারতের ক্ষেত্রে এই 
কমন স্কুল হবে ধর্মনিরপেক্ষ। 
একটি সার্থক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তবগত না হয়ে জাতির বাস্তব 
কর্মোগ্তম এবং জীবন-সমস্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। স্তরাং তত্বগত 
শিক্ষার সাথে সমমর্ধাদায় স্থান পাবে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনের সহায়ক সব. 
রকম বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষা । তবেই এ শিক্ষা জাতীয় জীবনের সকল তন্্রীকে 
স্পর্শ করতে পারবে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য, 
এবং জাতীয় সংহত্িই হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মর্মকথা। 
সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলো জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা । রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ 
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ছাড়া শিক্ষায় সমানাধিকার অসম্ভব। নাগরিকের শিক্ষার জন্য আর্থিক দায়িত্ব 
হবে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে পোষণ করা হলেই মাত্র 
গণতান্ত্রিক সমানাধিকার সম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই অধিকার প্রয়োগ করবে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আলোচিত চরিত্রের নিরিখে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা চলে 
যে এতদিন পর্যন্ত এই আদর্শে পৌছবার জন্য কিছু খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা 
হয়েছে মাত্র। চেতনা ও নীতির দিক থেকে আমরা ভন্বগ্নভভীবে জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বাস্তবে আজও আমর] ভা 
প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। এ সম্বন্ধে একটি বাস্তব রূপরেখা তৈরীর দায়িত্বই 
দেওয়। হলো কোঠারি কমিশনকে । 
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«Education and National Development” শিরোনামায় কমিশনের 
রিপোর্ট দাখিল করা হলে! ১৯৬৬ সনে জুন মাসের শেষে । বিশালায়তন এই রিপোর্টে 
একদিকে যেমন তথ্য রয়েছে প্রচুর, তেমনি নৃতন অভিমত এবং প্রস্তাবনাও রয়েছে 
অনেক । § 

কমিশন বলেছেন যে বর্তমান ভারতের সর্বাপেক্ষা গভীর সমস্তা হলে! খান্ত- 
সমস্তা|। দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো বেকাঁরসমজ্যা ৷ অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডের 
বিস্তার এবং ক্রমবৃদ্ধি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই। তৃতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলো 
সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সমস্যাঁ। আজও অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, শ্রেণীবৈষম্য, 
ধর্মীয় গৌড়ামি, স্ত্রীপুরুষের অধিকার-বৈষম্য, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি প্রতিক্ষণেই 
বিচ্ছিন্নতার আশংকা সৃষ্টি করছে। চতুর্থ বৃহত্তম সমস্যা হলো বিজ্ঞান ও 
প্রয়ৌগবিষ্ভায় ভারতের অনগ্রসরভ1। পারমাণবিক যুগে বিজ্ঞান ও কারিগরি 
বিভ্ার এত দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটছে যাকে বল৷ চলে এক দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও 
শিল্পবিপ্রব। এর সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে ভারতের পশ্চাৎপদতা। কখনই ঘুচবে 
না। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলো আত্মিক মুল্য বোধের সমস্যা । সমস্যার চাপে 
কিংবা ন্ত্রশিল্পের পেষণে যদি আধ্যাত্মিক মৃল্যচেতনা নষ্ট হয়, তবে তাও অপমৃত্যুরই 
নামান্তর । বস্তুতঃ বর্তমান ভারতে চলছে এক মূল্যবোধের সংকট। এই সৰাত্মক 
সমন্তা ও সংকট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে জাতির সর্বাহ্গীণ এবং 
সর্বাত্মক শিক্ষা। 
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কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজনে যে শিক্ষাব্যবস্থা স্থষ্টি হয়েছিল এবং 
যার চরিত্রের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আজও হুয়নি, সেই ব্যবস্থা বৈপ্লবিক আদর্শ 
রূপায়ণের অনুপযুক্ত। শিক্ষাই হবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের 
বাহন। বিজ্ঞান ও বন্ত্রবিদ্ভার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাই আনবে জনগণের কল্যাণ, 
সমৃদ্ধি এবং নিশ্চিন্ততা। সুতরাং আঘিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য 
প্রয়োজন এক শিক্ষাবিষ্লীব। 

কিন্তু কিভাবে শিক্ষার সঙ্গে মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও আকাজ্ফার সংযোগ 
সাধন সম্ভব? মানুষের কর্মপ্রবাহের সাথে সংযোগের পথেই জীবনগ্রাবাহের 
সাথে শিক্ষার সংযোগ জঅভ্ভব। স্থতরাং শিক্ষাকে লাগাতে হবে কৃষি এবং 
যন্ত্রশিল্পে উৎপাদনের স্বার্থে। শিক্ষাই সামাজিক ও জাতীয় সমতা এবং সংহতি 
আনবে। সৃজনশীল শিক্ষাই স্থ্টি করবে আত্মিক মৃল্যবোধসম্পন্ন সচ্চরিত্র নাগরিক 5 
জাতিকে উত্তীর্ণ করবে পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিকতায়। এই অর্থে কমিশন, 
রিপোর্টের “Education and National Development” শিরোনামাটি 
তাতপ্যপূর্ণ। 

ভারতের তৎকালীন জনসংখ্যা ৫৫ কোটি । এর অর্ধেকই হলো ১৮ বৎসরের নিয় 
বয়স্ক, অর্থাৎ স্কুলে পড়বার মত বয়সের । আগামী বিশ বছরে সংখ্যাটি হয়তো আরও 
২৫ কোটি বাড়বে। এখন সর্বস্তরের বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ, শিক্ষক 
২৮ লক্ষাধিক এবং ছাত্রসংখ্যা ৭ কোটি ( ১৯৮৫ সনে এই সংখ্যাটি হয়তো হবে ১৭ 
কোটি )। জাতির আশা-আকাজ্জার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্ত এই বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তির সদ্যবহারই 
জাতীয় অগ্রগতির একমাত্র গ্যারান্টি । শিক্ষাক্ষেত্রে যুগপৎ পরিমাণগত প্রসার 
এবং গুণগত উন্নতির মাধামেই এই কাজ সম্ভব। 

যে কোন ভাল শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি উপাদান একান্তই আবস্ঠিক। 
প্রথম উপাদানই হলে! সাক্ষরত1। এইখানেই রয়েছে ভাষা, মানবিক বিদ্যা ও 
সমাজনিজ্ঞানের গুরুত্ব। দ্বিতীয় উপাদান গাণিতিক দক্ষত|। এইখানেই গণিত 
এবং প্ররুতি-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব। তৃতীয় উপাদান উৎপাদনী কর্মদক্ষতা । 
এই সূত্রেই বৃত্তিমূখী শিক্ষা এবং উৎপাদনী কাছ্ছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের গুরুত্ব । চতুর্থ 
উপাদান সামাজিক দক্ষত1। এর ভন্ত প্রয়োজন ব্যষ্টি ও সমট্টির পাঁরস্পরিকতার 
চেতনা । এই স্বত্রেই শিক্ষার অঙ্গরূপে সমাজসেবা গুরুত্ব। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য 
উপাদান হলে! শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে, 
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দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি । এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সমস্থুবোগ, 
সকলের জন্য সাধারণ স্কুল (কমন স্থুল ), বিদ্যালয়ের মধ্যে সামাজিক জীবন, 
জাঁতি ও সমাজসেবা, উপযুক্ত ভাষা-প্রকল্পের সাহায্যে ভাঁবগত সংহতি প্রতিষ্ঠা, 
শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও আত্মিক মূল্যবোধ স্থষ্টি এবং সর্বোপরি সমগ্র 
ভারতের জন্য একটি সুসংহত জাতীয় শিক্ষাকাঠামে প্রণয়ন । 
প্রস্তাবিত শিক্ষাকাঠামো £ নৃতন শিক্ষাকাঠামো হিসাবে কমিশন প্রস্তাব 
করেছেন__ 
__ এক থেকে ভিন বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে 
না, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হবে। y 
_ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য একটি শিস্তশ্রেণীর 
ব্যবস্থা বাঞ্নীয়। এই বছরটিতেই ক্ষুলে “পড়াশুনার” প্রস্ততি চলবে । 
_ পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা 
হবে একটানা ৭ কিংবা ৮ বছরের । পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণপদ্ধতিভেদে এই সম্পূর্ণ স্তরটিকে 
স্থবিধার জন্য ২ ভাগে ভাগ করা চলবে! নিয়প্রাথমিক স্তর হবে ৪ কিংবা 
৫ বছরের এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তর হবে তিন কিংবা দুই বছরের। নিয়প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অনতিবিলম্বে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। সম্পূর্ণ প্রাথমিক 
স্তরটিকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন কর! হলে সংবিধানের নির্দেশ 
পালিত হবে। 
_ প্রাথমিকোত্র স্তরে থাকবে ১ থেকে 9 বছরের বুত্তিশিক্ষা কিংবা ২ অথবা ৩ 
বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরের বিশ শতাংশ শিশুকে বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া 
হুবে। নিয়মাধামিক স্তরের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে হবে 
প্রথম সাধারণ পরীক্ষা । দশ বছরব্যাগী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, কোন 
বিশেবীকরণ থাকবে না। 
__বিগ্ভালয়ের শেষ স্তরে থাকবে ২ বছরের সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক, কিংবা ১ থেকে 
৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা। শতকরা ৫* ভাঁগ ছাত্রকেই বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। 
উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বর্তমানের মত বিশেষীকরণের ভিত্তিতে ছাত্রবিভাগ ( প্রবাহ ) 
থাকবে না। (অর্থাৎ ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন বিশেষীকরণই থাকবে না। শেষ দুই 

বছরে বিশেষ পাঠের সুচনা হলেও চরম বিশেষীকরণ হবে না) প্রসঞ্চত লক্ষণীয় যে 
কমিশনের প্রস্তাবে রয়েছে দুই রকমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কল্পনা_দ* 
. শ্রেণীর এবং দ্বাদশ শ্রেণীর। 3 
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__মাধ্যযমিক শিক্ষার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে থাকবে তিন বা ততোধিক 
বছরের প্রথম ডিগ্রী স্তর এবং তদুর্ধ্বে২ বছরের দ্বিতীয় ডিগ্রী কিংবা গবেষণার স্তর ! 
কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের স্নাতকোত্তর পাঠের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতে 
পারে। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও থাকবে নানা ধরনের পূর্ণ সময় 
কিম্বা আংশিক সময়ের শিক্ষা । কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে সমচেতনা এবং 
সমধস্সিতা স্থ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের নামকরণ সমগ্র ভারতে একই রকমের হওয়া 
বাঞ্ছনীয় ৷ 


প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি হবে সাধারণভাবে নিন্বরূপ £ 
২২ (২২৯ ক ভায়গ্রামটি ঢা ) 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা --- পি ব্কে বশ 


74 ইন বরন এক বছরের প্রস্তুতি-পর্ব 
৬-১১ বছর বয়স--ক্লাশ 1_I1V/V নিয্নপ্রাথমিক 
SSB 0 ৬1৬1--৬া1/৬াযা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 


উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা । 
১৪-১৬ ৮:5৯ ভা এই স্তরের শেষ অর্থাৎ 
নিম্নমাধ্যমিক (বিশ শতাংশের জন্য | ১৬ বছর বয়সে দশ বছরের 
১-৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা )। সাধারণ শিক্ষার সমাপ্তি এবং 
প্রথম সাধারণ পরীক্ষ| । 
১৬-১৮ বছর বয়স, ক্লাশ X1_X[[_ উচ্চমাধ্যমিক এই স্তরের শেষে আবার 


(৫* শতাংশের জন্য ১-৩ | পরীক্ষা এবং স্কুলশিক্ষার 
বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা)। ) শেষ। 
১৮-২১ বছর বয়স-তিন বছরের স্নাতক স্তর কিংবা কারিগরি অথবা বৃত্তিশিক্ষা। 
২১-২৩ , » দুই বছরের স্নাতকোত্তর স্তর কিংবা উচ্চতর কারিগরি ও 
বৃত্তিশিক্ষা | 
(প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে সুপারিশগুলি 
আগেকার অধ্যায়গুলিতে আলাদা করে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে; 
তাই আর এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না। ) 
উল্লেখযোগ্য স্থপীরিশ _-১৯৬৪-৬৬ সনের শিক্ষাকমিশন 
রিপোর্টের মধ্যে নিন্গলিখিভ সুপীরিশগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


(১) দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষ!। নিয়নপ্রাথমিক স্তরে 
প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীকে এক একটি চক্র (05015) হিসেবে 
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দেখবার স্থুপারিশও ইতিবাচক। প্রাথমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষা বাতিল করা এবং 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে মত-বৈষম্য দূর করার সুপারিশ করা, 
হয়েছে । কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন যে কর্মকেন্দ্রিকতা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের: 
প্রতিটি স্তরেই পরিব্যাপ্ত হলে কোন একটি বিশেষ ধরনের স্থূল কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিকে 
‘বুনিয়াদি’ রূপে আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বস্তুত, এই সুপারিশ কার্যকরী হলে 

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের সমস্তা দূর হবে। 

(২) মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পাঠ্যক্রম এবং কেবল- 
একাদশ বর্ষে বিশেষীকরণের স্থচনার কথাও গুরুত্বপূর্ণ । এই জুরে প্রবাহ’ ব্যবস্থার 
অবসান এবং এ্চ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । 
মেয়েদের জন্য সাধারণ পাঠাক্রমের মধ্যেই বিশেষ উপযোগী এচ্ছিক বিষয় রাখবার: 
প্রস্তাব করা হয়েছে । দশম শ্রেণীর পরে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। পরীক্ষার সংস্কার 
এবং অভিজ্ঞান পত্রের নৃতনত্ব সম্পর্কে স্থপারিশগুলিও উল্লেখযোগ্য । সর্বোপরি 
অষ্টম শ্রেণী থেকেই সাধারণ ও অগ্রবর্তী মানে (Ordinary and Advanced 
1০15) শিক্ষাদানের প্রস্তাবনা আমাদের দেশে এই প্রথম। 

(৩) উচ্চশিক্ষার স্তরে সুপারিশের মূল কথা মানোনয়ন। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার বদলে নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাকে ইউ. জি. সি-র অন্থমোদন-সাপেক্ষ- 
করা হয়েছে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামানের উন্নতি, প্রশীসন-সংস্কার এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধেও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। 
অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ভাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হলো। 
Unirersity Centre, Advanced Centre এবং Major University সম্পর্কীয় 
সুপারিশ ৷ 

(৪) কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব, এবং কৃষি-শিক্ষায় 
[767520% ব্যবস্থার অগ্রাধিকার সম্পর্কীয় বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। (৫) . শিক্ষকদের 
জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই ধরনের চাকুরিবিধি, পেশাগত স্থযোগ-স্থবিধা এবং 
.বেতনক্রমের স্থপারিশও উল্লেখনীয় । (৬) তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য 
এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় পরিমাণগত অসাম্য দূর করার উপর গুরুত্ব. 
আরোপ করেছেন। (৭) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীন সাক্ষরতায় পৌছবার জন্য 
কমিশন সময়সীমা নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। (৮) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথ। কমিশন 
পুনর্বার ঘোষণা করেছেন। (৯) পরীক্ষা সংক্রান্ত স্থপারিশেও অভিনবত্ব আছে। 
(১০) মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য উল্লেখের দাবি, 


৮০ ' ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্। 


রাখে । কমিশন দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিগ্ার 

ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে বলেই অদূর ভবিষ্যতে এই সব ক্ষেত্রে বিশ্বের 

জ্ঞানভাগারে ভারতের পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান সম্ভব হবে না। এই দুর্বলতার 
ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । এইসব ক্ষেত্রে 
বিশ্বের জ্ঞানভাগারে ভারত মৌলিক অবদান রাখতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞান ও 
কারিগরি-বিগ্ভার ভাগিদে যেন মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অবহেলিত না 

হুয়। (১১) ভাষাসমস্তা সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশও আগেকার সুপারিশগুলি 
'থেকে একটু পৃথক এবং অপেক্ষারুত উন্নত। মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী 
এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি নতুন ত্রি-ভাবা ফর্মূল! উপস্থিত করেছেন। 

এই ফমূলাটি নিষ্নান্থূপভাবে উপস্থিত করা যায়__ 


নিন্নপ্রাথমিক মাতৃ/অঞ্চলিক ভাষা x ৰ 
উচ্চপ্রাথমিক রাষ্ট্রীয় কিম্বা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা x 
নিয়নমাধ্যমিক ys একটি আধুনিক 

ভারতীয় অথবা ইউরো গীয় ভাষা 
উচ্চমাধ্যমিক লট এবং উপরিলিখিতগুলির মধ্যে একটি । 
“বিশ্ববিদ্যালয় স্তর রি কোন ভাষাশিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে না। 


স্থলে পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত প্রকাশ 
করেছেন । অষ্টম শ্রেণী থেকে এচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পড়ার কথা বলেছেন। দশ 
বৎসর সময়সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার সুপারিশ 
করেছেন। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকেই যোগন্ত্র হিসাবে কমিশন স্বীকার 
করেছেন। তাই স্কুলের স্তর থেকেই ইংরেজীর মানোন্রয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া! 
হুয়েছে। আপাতত সর্বভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীই থাকবে ভাষামাধ্যম। 
তবে পরিণামে এই স্থান গ্রহণ করবে হিন্দী । কেবলমাত্র ইংরেজী অথবা হিন্দীকেই 
বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগন্থত্র না রেখে কমিশন বহুমুখী যোগন্থত্রের কথা বলেছেন । 
পর্বোপরি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার স্থপারিশও করা 
হয়েছে। 


কয়েকটি মৌলিক নীতি; কোঠারি কমিশন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
কয়েকটি মৌল নীতি গ্রহণের নুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি 
স্থপারিশ পুরানো বক্তব্যের পুনরুক্তি এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য ৷: সুতরাং 
এই সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া আমাদের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে - ৩০১ 


(১) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষার সকল স্তরে কর্মপরিচিভির কথা (০ 
9555:15006) | সমাজজীবনে বাস্তব কর্মআোতের সাথে সম্পর্কহীন তাত্বিক শিক্ষা 
আদ ফলগ্রন্থ হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মনের সমন্বয় চাই, বুদ্ধি ও কর্মকুশল- 
তার সমন্বয় চাই। তাই উৎপীদনী শ্রমের সাথে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর 
প্রত্যক্ষ সংযোগের সুপারিশ করা হয়েছে । উপযুক্ত বয়সে কাজের সপে পরিচয়, 

. ঘটবে কলকারখানায় এবং মাঠে। তখনই হবে প্রকৃত উৎপাদনী শিক্ষা । 


(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলে! সমাজসেবা কল্প (Social 
8০:1০6)। সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হওয়া গ্রয়োজন। বস্তুতঃ. 
সমাজের উন্নতিই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য । স্ৃতরাং শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা এবং 
সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগানো দরকার। সমাজের বাস্তব জীবন এবং সমস্যার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ছাড়া এই চেতনা আসে না৷ এই অর্থে শিক্ষা সমাজসেবার 
নামান্তর মাত্র। কমিশন তাই বয়স ও শিক্ষার স্তরভেদে বাধ্যতামূলক সমাজসেবার 
কথা বলেছেন এবং নানা ধরনের সেবামূলক কর্ণন্চীও হুপারিশ করেছেন। 


(৩) তৃতীয়ত কমিশন অধ্যাত্ম ও নৈতিক শিক্ষার সুপারিশ করেছেন। 
মানবধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মমতের সার সংকলন এবং নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত, 
পাঠকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষভাবে লেখা বইয়ের ভিত্তিতে 
বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ শ্রেণীপাঠপদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষকরাই আধ্যাত্মিক ও' 
নৈতিক শিক্ষা দেবেন। 


(৪) চতুর্থত, কমিশন সামাজিক মর্যাদা ও আথিক সংগতির ভিত্তিতে পৃথক 
স্ুলব্যবস্থার নিন্দা করে শিক্ষার সমস্থুযোগ এবং Common 90১০০] প্রস্তাব, 
করেছেন এবং এই সম্পর্কে কার্যক্রম নির্দেশ করেছেন। 


(৫) পঞ্চমত, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করণের কথাও গুরুত্বপূর্ণ । 
এতদিন পর্যন্ত আমাদের ভাবমানসে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল তত্বমূলক এবং মূলত উচ্চ- 
শিক্ষার সোপান। সাম্প্রতিক কালে সারা বিশ্বে প্রাথমিক স্তরের পরে এবং উচ্চ- 
শিক্ষার নীচে সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে মনে করা হয়। কোঠারি 
কমিশনও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বৃত্তি শিক্ষার জন্য 
সমমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যবস্থার স্থপারিশ করেছেন। তাই সপ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তিবিদ্ঠা লয়ে. 
নির্দিষ্ট হারে ছাত্রভত্তির স্থপারিশ করা হয়েছে। বৃত্তিশিক্ষালয়ে পুরো! শিক্ষার শেষে, 
কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে। 


-৩০২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(৬) তদুপরি কমিশন শিক্ষার সকল স্তরে “বাছাই নীতির” (Selective 
ADPI০ach) কথা বলেছেন। কমিশনের মতে তাত্বিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের 
যোগ্যতা যেমন সকলের নেই, তেমনি একমুখী শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনও নেই । 
“বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাই সমাজের প্রয়োজন । তাই সমাজের প্রয়োজন, রাষ্ট্রের সংগতি 
এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতি স্তরে ছাত্র বাছাই করে বহুমুখী ধারায় 
প্রবাহিত করা প্রয়োজন । এর কলে যথাযোগ্য শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর যেমন উন্নতি 
হবে, তেমনি সমাজের নানাবিধ চাহিদা পূর্ণ হবে । 

(৭) কমিশন বলেছেন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কথ (044 
cation for Economic Growth) | যে শিক্ষ! জীবনযাত্রার মানোন্রয়নে সহায়ত! ' 
করে না, সে শিক্ষা বাস্তবে নিক্ষল। জাতীয় আয়বৃদ্ধির পথেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন 
সম্ভব৷ সুতরাং বে শিক্ষ। বাস্তব উৎপাদন দক্ষতায় কার্যকরী হবে, ভাই 
প্রকৃত শিক্ষা। বহুমুখী উৎপাদনী ক্ষেত্রে শিক্ষ। যদি কাধকর হয়ে ওঠে, তবেই 
'বেকার-সমস্তার সমাধান সন্ভব। স্থৃতরাং শিক্ষার সমাপ্তি এবং জীবিকার স্থযোগের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্থপারিশই কমিশন করেছেন। তেমনটিই আদর্শ অবস্থা 
‘যখন প্রত্যেক অভিজ্ঞানপত্রের স্দে একখানা নিয়োগপত্র দেওয়া যাবে। 

/৮) এই সুত্রেই কমিশন মন্তব্য করেছেন যে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে 
"সঙ্গতি রক্ষা করে জনশক্তি পরিকল্পন! করাই শিক্ষাব্যবস্থাপনা তথা শিক্ষাপরি- 
কল্পনার মূল কথা। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন কর্মধারার ক্ষেত্রে কোন্‌ ধরনের দক্ষতা 
সম্পন্ন কত জনশক্তি প্রয়োজন, তা আগে স্থির করে সেই অগ্গসারে জনশক্তি বণ্টন 
এবং শিক্ষ। ও শিক্ষণই জাতীয় উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যারার্টি। “জনশক্তি পরিকল্পনার 
জন্য শিক্ষা (Education for man power Planning)” নীতিকেই কমিশন 
উচুতে তুলে ধরেছেন। অবস্য আমরা আরও পরিষ্কার বলতে পারি “Education 
is man power planning.” 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে দ্বর্থহীনভাবে কমিশন ঘোষণা করেছেন যে বিজ্ঞান ও 
কারিগরির যুগ মানব সমাজের কাছে এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। 
মে জাতি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না, তার 
অস্তিত্বের অধিকার থাকবে না। ভারতবর্ষকেও হতে হবে যুগের সমকক্ষ । 

শিক্ষা প্রশীনন £ শিক্ষার নৃতন কাঠামো! কিংবা নৃতন নীতিই যথেষ্ট নয়। এ 
নীতি কাজে প্রয়োগ করার উপরই নির্ভর করবে ফলশ্রুতি। আর কাজে প্রয়োগ 

করবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা। কমিশনের মতে শিক্ষা-প্রশাসন 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩০৩ 


সংগঠিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার এবং রাজ্যসরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের অংশীদারী 
ব্যবস্থায়। শিক্ষা পরিকল্পনায় তাই জাতীয় অগ্রাধিকার এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার 
(Priority) স্থির করে নিতে হবে। রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের 
পরিমাণ স্থির করা হবে শিক্ষার স্বার্থে । তবে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব 
থাকবে পঞ্চায়েৎ এবং মিউনিসিপ্যালিটির উপর । সরকার এদেরকে আঘিক সাহায্য 
দেবেন। সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে শিক্ষক-বেতন প্রভৃতি পৌনঃপুনিক প্রয়োজনে, 
আর স্থানীয় অর্থ ব্যয় করা হবে উন্নয়নের প্রয়োজনে । 

__ জিলাভিত্তিভে শিক্ষা-প্রশাসনের জন্য থাকবে আইনসিদ্ধ জিলা- 
ক্কুলবোর্ড। জিলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং 
বেসরকারী শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হবে এই বোর্ড । বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সকল স্তরের 
শিক্ষাই এই বোর্ডের আওতায় আসবে । বোর্ড জিলাভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা 
‘করবে এবং জিলা পরিষদের বরাদ্দ করা অর্থ বায় করবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য থাকবে 
স্কুল কমিটি। মূলতঃ বিদ্যালয়ের বহিরঙ্ সম্বন্ধেই দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির। দুই 
রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থা থাকা! বাঞ্ছনীয় । এক শ্রেণীর পরিদর্শকের কাজ হবে 
শিক্ষামানের উন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব হবে বিদ্যালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত 
তদারকি। ব্যাপক শিক্ষা-পরিকল্পনার যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্তে সরকারের জিলা 
প্রশাসন যন্ত্রেরও পুনর্গঠন প্রয়োজন । 

রাজ্যস্তরে প্রশাসনের জন্ত কমিশন হ্পারিশ করেছেন রাজ্য মাধ্যমিক 
শিক্ষাবোর্ড, মূল্যায়ন-সংস্থা (Evaluation Organisation), Institute of 
Education, শিক্ষক শিক্ষণ কাউন্সিল এবং সর্বোপরি রাজ্য শিক্ষা-পরিষদ। 

সংবিধান অনুসারে উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা ছাড়! 
সকল স্তরের শিক্ষার দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। কিন্ত সামগ্রিক শিক্ষা 
পরিকল্পনা, জনশক্তি পরিকল্পনা, পেশ৷ ও বৃত্তিশিক্ষার স্থব্যবস্থা, অবৈতনিক সর্বজনীন 
শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, ব্যাপকহারে ছাত্ৰবৃত্তি, শিক্ষকদের স্থযোগ 
সুবিধা, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা স্থাপন, অনগ্রসর উপজাতি ও গোষ্ঠী অথবা 

“বিশেষ শিক্ষা” কিংবা নারী-শিক্ষ। সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ দায়িত্বও কমিশন 
স্বীকার করেছেন। তাই জাতীয় স্কুলবোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মডেল 
আইন তৈরী এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত বিবৃতির . 
সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিবৃতির ভিত্তিতে রাজ্যসরকারগুলি শিক্ষা- 

আইন প্রণয়ন করবেন। ,. 


৩৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানা তথা বেসরকারী 
উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এই যুক্তিতে 
কমিশন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে স্বশাসিত বিদ্যালয় (Independent) এবং 
অননুমোদিত বিদ্যালয় থাকবার অধিকার স্বীকার করেছেন। তবে এগুলিকে সরকারী 
দথ্চরে তালিকাভুক্ত করে নিতে হবে মাত্র । কিন্তু বলা চলে যে এই অধিকারের, 
স্বীকৃতিই Selective Approach, Equality of Opportunity এবং Common. 
3০০০০] সম্পক্ষিত প্রতিশ্রুতির সমাধি রচনা করতে পারে। 

কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাপ্রসারের সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে ১৯৬৫ 
থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে । ১৯৬৫ থেকে 
১৯৮৫ সনের মধ্যে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক কর! হবে এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ বৎসরে উন্নীত করা হবে । ১৯৮৫ সনের পরে প্রধান গুরুত্ব 
দেওয়া হবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায়। 

কোন্‌ সময়ের মধ্যে কোন্‌ স্তরের শিশুর কত শতাংশকে বিদ্যালয়ে আনবার লক্ষ্য 


সুপারিশ করা হয়েছে, তা বুঝা যাবে নিয়নোক্ত হিসাব থেকে । 


শতাংশের হিসাব 
১৯৬৫-৬৬ ১৯৭০-৭১ ১৯৭৫-৭৬ ১৯৮০-৮১ ১৯৮৫-৮৬, 
নিমপ্রাথমিক ৭৬১ ৯২ ১০০ x ১ 
উচ্চপ্রাথমিক ২৯৮ ৫০৭ ৬৯ ২ ৮২৩ ৯০৩, 
নিক্মমাধ্যমিক ১৫৭ ২৩১ ২৯১ ১৩৬০ ৪৬০ 
উচ্চমাধ্যমিক ৯ ৯২ ১১০ ১৪৮ ২০৪ 


বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯ ২৪ 
কারিগরী ডিগ্রী ১৯১৪০ জন, ৩০০০০ জন 
কারিগরি ডিপ্লোমা ৩৭৩৯০ » ৬৮০০০ ৮ 

শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ সম্পর্কেও কমিশন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । 
১৯৬-৬৬ সনে শিক্ষাথাতে ব্যয় হয়েছে জাতীয় আয়ের ২:৯ শতাংশ মাত্র। এই 
অর্থের মধ্যে আবার প্রাথমিক স্তরের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩২-৫ শতাংশ, মাধ্যমিক সুরে 
৩৫'০ এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে ৩২'৫ শতাংশ । ছাত্রপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৫০-৫১ সনে 
ছিল বাধিক ৩৭ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সনে হয়েছে বারধিক ৬৪ টাকা মান্র। 
লোকসংখ্যা অনুপাতে মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল বাধিক ১২ টাকা 
মাত্ৰ৷ কমিশন এত হি, ছাত্রপিছু বাৰ্ষিক গাড় ব্যয় ১৯৮৫ সনে 
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প্রাথমিক স্তরে ১০৩ টাকা থেকে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান স্তরে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত করা 
দরকার। কমিশনের মতে শক্ষার মোট ব্যয় নিক্সান্রূপভাবে বাড়ানো দরকার 
( কোটি টাকার হিসাবে ) := 


১৯৬৫-৬৬ ১৯৭০-৭১ ১৪৭৫-৭৬ ১৯৮০-৮১ ১৯৮৫-৮৬ 


মোট ব্যয় ৬০০ কোটি ৯৬৬৪ ১৫৫৬২ ২৫০৬২ ৪০৩৬৪ 
জাতীয় আয়ের 
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ব্যয়ের বরাদ্দ করা সোজা, কিন্তু অর্থসংস্থান করা কষ্টকর । অর্থ স্দতির উৎসরূপে 
কমিশন দেখতে পেয়েছেন__(ক) বিভিন্ন স্থত্রে সাহায্য ও দান, (খ) জিলা পরিষদের 
সেস্‌ এবং (গ) সরকারী বরাদ্দ। বৎসরে গড়ে শতকরা ১০ ভাগ হারে রাজস্ববরাদ্দ 
বাড়িয়ে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ হিসাবে কমিশন ১৯৮৫ সনে মোট ৪৯৩৬ কোটি 
ঢা শিক্ষাব্যয়ের আশা পোষণ করেছেন । 


সমালোচনা 


১৮৫৪ সনে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোঠারি কমিশন শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ষষ্ঠ কমিশন। কিন্ত আগেকার কমিশনগুলির আলোচনা ও 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ,_ অর্থাৎ কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল কেবল 
মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে । তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীশিক্ষা, কারিগরি 
শিক্ষা” বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষ। প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক সমীক্ষা কমিটি গঠিত 
হয়েছে কিন্তু এইসব কমিশন-কমিটির আংশিক এবং খণ্ডিত স্থপারিশের ভিত্তিতে 
একটি সর্বাঙ্ীণ ছবি ফুটে ওঠেনি। মেদিক থেকে কোঠারি কমিশনের কাজ 
তাৎপবপূর্ণ, কারণ এই সর্বপ্রথম একটি কমিশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষার সকল 
দিক সবদ্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ অভিমত এবং দীর্ঘমেয়াদী সর্বভারতীয় পরিকল্পনা উপস্থিত 
করেছেন। প্রস্তাবগুলির মধ্যে ত্রুটির দিক অবশ্তই আছে। কিন্তু একটি জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার প্রস্তাবক হিসাবে কমিশনের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে যে একটি রূপরেখা উপস্থিত হয়েছে মাত্র, জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা আজও প্রতিচিত হয় নি। প্রস্তাবের অন্তনি হিত ক্রটিগুলি সংশোধন করে 
সব রাজ্যের থেচ্ছাপ্রণো দিত এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পরস্তা বগুলি স্বষ্ঠভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত 


হবে কিনা, তার উপরই নির্ভর করবে ভারতে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা! গড়ে উঠবে 
২০ 


৩০৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কিনা । স্থতরাং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য আজও ভবিষ্যতের গর্ভে, বিশেষতঃ 
যেহেতু কমিশনের সুপারিশগুলি আজও সর্ববাদীসম্মত হয় নি এবং ইতিমধ্যেই বছ 
মতানৈক্য আত্মপ্রকাশ করেছে । (এই সুত্রে ১০ ক্লাশ বনাম ১২ ক্লাশ ছন্দ আমরা 
পরে আলোচনা করবো। ) 

রিপোর্টের তত্বগত দিক বহু শিক্ষাবিদের প্রশংসা পেয়েছে, আবার অনেক 
শিক্ষাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । আলোচনা ও বিতর্কও শেষ হয় নি। তা সত্বেও 
বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার যুগে একটি প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিয় প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কমিশনের চিন্তা সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল। জাতীয় জীবনক্রোতের সঙ্গে, 
জাতীয্ন অগ্রগতির সর্দে, উৎপাদনী কর্মস্রোতের সঙ্গে শিক্ষার একাত্মকরণ সম্পর্কে 
কমিশনের মৌলিক প্রস্তাবনাও প্রশংসনীয় । বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে এ 
ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তার দ্যর্থহীন স্বীকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষাপরিকল্পনা যে জনশক্তি 
পরিকল্পনারই নামান্তর এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থান যে পরস্পর যুক্ত একথাও তাৎ্পবপূর্ণ। 
সর্বোপরি এক “শিক্ষাবিপ্নবের’ ঘোষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । (যদিও কমিশন কর্তৃক 
উপস্থাপিত পরিকল্পনা বিপ্রবাত্মক রূপ গ্রহণ করে নি।) 

সর্বোপরি শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের যথোপযুক্ত অংশ ব্যর করার উপরই 
স্থপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করে । অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য অর্থবরাদের তুলনায় 
কমিশনের সুপারিশ মোটেই আকাশচুম্বী নয়। কিন্তু এই সুপারিশের সঙ্গে পরিকল্পনা- 
কারীদের মতবৈষম্য ইতিমধ্যেই হয়েছে । স্থপারিশগুলির ব্যর্থতা চতুর্থ পরিকল্পনার 
. ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে উঠেছে । 

কোঠারি কমিশন রিপোর্টে ত্র্টির দিক অবশ্যই আছে। ছাত্রভতির নীতিটি 
দীর্ঘস্তত্রিতার নামান্তর বলেই মনে হয়। বিশ বৎসর পরেও বিভিন্ন বয়সের শিক্ষাথী 
শতকরা যে সামান্য অংশের ভন্য স্কুল-কলেজে জায়গা করার কথা বলা হয়েছে, তা 
আদৌ আশাব্যথক নয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থবরাদ্দের যে পরিকল্পনা 
স্থপারিশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্রা সমালোচনা উপস্থিত করেছেন 
যে কলেজ স্তরে আর্টন ও কমার্স বিষয়ে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি প্রস্তাবিত ব্যয় ১১ 
জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য ; এ পুরে বিজ্ঞান ও কারিগরি ছাত্রের ব্যয় . 
৩৯ জনের প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য, এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় 
আর্টস ও বিজ্ঞানের প্রতিজনের জন্য যথাক্রমে ৫৮ এবং ৯৬ জনের প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যয়ের সমতুল্য । স্থতরাং মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রসার করতে হলে প্রাথমিক 
শিক্ষ। ব্যাহত হবে, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ চাহিদা মেটাতে গেলে উচ্চশিক্ষা, 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩০৭ 


ংকুচিত হবে। স্থতরাং বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত সমস্তা হয়ে 
দেখা দেবে। তদুপরি [..5.৮-].5.]. প্রদত্ত সংখ্যাতত্ব সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা এ 
বিষয়েও তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করার প্রস্তাবটি খুবই ভাল । নিদিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট 
হারে ছাত্রসংখ্যাকে বৃত্তিশিক্ষার দিকে নেওয়ার প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে । 
কিন্ত এই সুত্রে ছাত্র বাছাইয়ের কোন্‌ নীভি অবলম্বন করা হবে সে 
সম্পর্কে কমিশন পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দেন নি। যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
প্রবণতা, সম্ভাবনা এবং আকাজ্ষার ভিত্তিতে ছাত্র বাছাই করা হলে ভয়ের কোন 
কারণ নেই। কিন্ত তার বদলে সামাজিক মর্যাদা, আতিক সর্দতি এবং অন্যান্ত ধরনের 
কু-প্রভাবের বিষক্রিয়া ঘটলে সমগ্র পরিকল্পনাটি নৃতন এক বৈষম্য স্থষ্টি করবে এবং 
সমাজের এক বৃহৎ অংশের কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবে। 

Selective 29:০5) সম্বন্ধে একই কথা গ্রবৌজ্য। “বে যেখানে সবাপেক্ষা 
উপযোগী এবং যাকে যেখানে জাতির সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন”_এই মৌলিক অর্থে 
“সিলেকশন” করা হলে আপত্তির কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ প্রগতিশীল দেশে এই 
ধরনের "সিলেকশন" থাকবেই । কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার উপর থেকে চাপ কমাবার 
দৃষ্টিকোণ থেকে সিলেকশন নীতি প্রয়োগ করা হলে ফলশ্রুতি হবে শিক্ষা-সংকোচন। 
তদুপরি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা না করে .সিলেকশন-পদ্ধতি 
অনুসরণ করার প্রশ্নটি গণতন্ত্র বিরোধী । 

দশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার সুপারিশ কর? হয়েছে। 
বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো আর্থিক ও অন্যান্ত নানা কারণে এই স্তরের উপরে যাওয়া 
অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না । সেই ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষা !ermin৭] ধরনের 
তবে কিনা, এবং দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশের 
কতখানি যোগ্যতা অর্জন করবে, সে সম্বন্ধেও রিপোটে পরিচ্ছন্ন বক্তব্য নেই। 

কোঠারি কমিশন শিক্ষার প্রতিস্তরে কর্মপরিচিতির বিস্তৃত স্থপারিশ করেছেন । 
কিন্ত বুনিয়াদি শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় সাধারণ পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পৰ- 
হীনভাবে সপ্তাহে একটি ঘণ্টার হাতের কাজ কখনোই প্রকৃত উৎপাদনমুখী শিক্ষার 
উপযোগী কর্ণপরিচিতি নয়। উৎপাঁদনমূখী শিক্ষার চেতন? প্রকৃতই প্রশ্থতি- 
মূলক ও বৈপ্ীবিক চেতনা । কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সমগ্র পাঠ্যক্রমকে ঢেলে 
সাজানো, পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব কর্মপরিচিতির সম্পূর্ণ সম্পৃক্তকরণ এবং বৃহত্তর 
সমাজে উৎপাদনী কর্মধারার সাথে শিক্ষাব্যবস্থাও বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ মান্দীকরণ। কিন্ত 


৩০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্পর্কে ৃ 
সন্দেহের অবকাশ আছে। সে ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির সর্ঘে একটি 
হাতের কাজ যোগ করে দায়সারা রকমের নামমাত্র কর্মপরিচিতির ব্যবস্থা হলে সমগ্র 
উদ্দেশটিই ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

এই কথা সমাজসেবার ক্ষেত্রেও খাটে । শিক্ষার সঙ্গে সমাজজীবনের নিশ্ছিদ্র 
সাঙ্গীকরণ না হলে এবং শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা না জাগলে সমাজসেবা শুধুমাত্র দরিদ্র. 
অধমর্ণ ও অক্ষমদের “সেবায়” পর্যবসিত হতে বাধ্য। সামান্ততম দাক্ষিণ্যের সর 
থাকলে সমাজসেবার সম্পূর্ণ আদর্শটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কমিশনের আলোচনা ও 
প্রস্তাবনায় এই দিকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলেই মনে হ্য়। 

সমভাঁবেই বলা চলে নীতি-শিক্ষার কথ!। ভাববাদ ও বস্তবাদের সংঘর্ষের 
ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মশিক্ষার প্রতি ইদানীং জোর দেওয়া হচ্ছে ।. ভারতবর্ষে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আছে বলেই “নীতিশিক্ষা” প্রস্তাব করে একটি আপসরফার 
চেষ্টা হয়েছে। জীবনবোধ থেকেই নীতিবোধের সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর সমাজজীবনে যদি 
নীতিহীনতার স্রোত বয়ে চলে তবে পুধিগত নীতিশিক্ষা নিতান্তই বিদ্রপের মত। 
শিক্ষকদের পক্ষেও নীতি শিক্ষা দেওয়ার কাজটি হবে নিতান্তই দায়সারা প্রাণহীন 
কর্তব্য পালন। 

শিক্ষায় সমস্ুযোগ এবং “কমন স্কুল" ব্যবস্থার উপর কমিশন বিশেষ 
গুরুত্ব দ্রিয়েছেন। কিন্ত রিপোর্টের অন্য অংশে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
বেসরকারী উদ্ভমের জন্য অবাধ স্থযোগ রাখা হয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের 
ফলশ্রতিই লমস্থযোগ এবং C০m০n 5০৮০০] নীতির পরাজয় হবে। 

শিক্ষার সমস্থযোগ ঃ এযুগে শিক্ষার সম-অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া কোন 
রাষ্টরই গণতান্ত্রিক পদবাচ্য নয়। শিক্ষায় সমস্থযোগ মৌলিক নাগরিক অধিকারের 
অস্থতম বলেই আজ পরিচিত। কিন্তু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে এ সুযোগ 
প্রায়শই লজ্ঘিত হর । শিক্ষায় সমস্থযোগের অর্থ সকলের জন্য এক শিক্ষা নয়। এর 
প্রকৃত অর্থ ধর্ম, সামাজিক মধাদা, আথিক সঙ্গতি কিংবা সত্ী-পুরুষ অথবা অঞ্চল 
নিবিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের স্বীয় প্রবণতা ও দক্ষতা অহুসারে আত্মবিকাশের 
গীর্বে উন্নীত হওয়ার অধিকার । রাষ্ট্রের সাধ্যান্ুযারী ব্যয়ে সকলের প্রয়োজন- 
মত সর্বোত্তম শিক্ষার স্থযোগই শিক্ষায় লম-অধিকারের মূলকথ|। 

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে আথিক স্ঘতির ভিত্তিতে শিক্ষায় শ্রেণীবৈষম্যই 
বরং উৎকট আকারে বাড়ছে। তাই নীতিগতভাবে হলেও এ অধিকারের স্বীকৃতি. 


পীর 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩০৯ 


নিঃসন্দেহে তাত্পবপূর্ণ। আঘিক অসাম্যপূর্ণ সমাজে শিক্ষায় প্রকৃত সমস্থযোগ সম্ভব 
নয়। জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার সব দায়িত্ব থাকলেই 
সমতার আশা করা যায়। তাই কোঠারি কমিশনের সুপারিশও নরমপন্থী। তা ছাড়া 
বর্তমানে রাষ্ট্রের আথিক সঙ্ঘতির অভাব আছে বলেই মেধার ভিত্তিতে বিনা বেতনে 
পড়ার সুযোগ এবং ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে কমিশন “বৈষম্য হাস করার’ স্থপারিশ 
করেছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য 
সরঞ্জাম সরবরাহই হবে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ । পঞ্চম পরিকল্পনা শেষ হওয়ার 
আগে নি্মমাধ্যমিক শিক্ষাকেও অবৈতনিক করার স্থপারিশ করা হয়েছে । ১০ 
বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, 
যথেষ্ট লাইব্রেরী ও বুক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোত্তম দশ শতাংশ ছাত্রকে বই কেনার 
জন্য সাহায্য দেবার প্রস্তাবও করা হয়েছে । ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে আখিক 
অনটনের জন্য প্রতিভার অবক্ষয় না হয়, সে জন্য উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকেই 
বৃত্তির ব্যবস্থা করা দরকীর। এর সঙ্গে থাকবে খণবুত্তি (Loan Scholarship) | 
বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ুযোগ সুষ্টির প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত কিংবা 
জন্তোষজনক কিংবা বৈজ্ঞানিক নয়। ক্রমবর্ধমান অসাম্যের মধ্যে বৃত্তির সামান্ত 
অঙ্কটি হারিয়ে যাবে । তা ছাড়া প্রস্তাবিত Selective ৪225০8০-টি বিরুতি রূপ 
নিয়ে বৃহত্তর অসামাও স্থষ্টি করতে পারে । 

সমজ্জুযোগ নীতির অঙ্গে অঙাজী জড়িত রয়েছে Common School 
আমস্তা। | বর্তমানে সরকারী ও বছ ধরনের বেসরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার মান ও স্থযোগ যেষন অসমান, তেমনি শিক্ষকদের বেতন, চাকুরির শর্ত এবং 
অন্তান্ত সুযোগও অসমান ৷ পিতামাতার পকেটের শক্তিতে ভাল শিক্ষা কেন! সম্ভব। 
উচ্চমূল্যে কিনতে যারা অসমর্থ, তাদের জন্য বরাদ রয়েছে নিকৃষ্ট মানের শিক্ষা। 
বিদ্যালয়ের শ্রেণীবৈষমা এবং পিতামাতার শ্রেণীব্ষৈম্য ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেও 
শ্রেণীবৈষম্য রচনা করে । সামাজিক ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ও জিনিসটিই সর্বাপেক্ষা, 
মারাত্মক । তাই “সকলের জন্য এক স্কুল” তথা সর্বসাধারণের স্কুল (Common 
5০৮০০!) নীতিই আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত ৷ যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার সকল্‌ 
দ্বায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত না হয় ততদিন প্রকৃত Common Schoo'-e 
সম্ভব নয়। তবুও কোঠারি কমিশন একে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষায় 
শ্রেণীব্ষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা করেছেন। 

Common 9০০০1-এর দিকে প্রথম পদক্ষেপ রূপে কমিশন প্রস্তাব করেছেন-_ 


৩১০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(ক) বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, (খ) অবৈতনিক 
শিক্ষার প্রচলন, (গ) বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে একাত্মবোধ স্থ্টি এবং 
(ঘ) ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে Neighbourhood School নীতি কার্যকর করা। এই 
নীতির মূল কথ! হলো একটি নিদিষ্ট স্কুলের চারপাশের সব শিশুই সেই স্কুলে পড়বে, 
অঞ্চল ছাপিয়ে অন্য কোন স্কুলে যাবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে সব 
স্থলকেই সমস্তরে উন্নীত করা প্রছোজন। কমিশন তাই প্রথমে নি্নপ্রাথমিক এবং 
ক্রমান্বয়ে উচ্চ প্রাথমিক সুরে এই নীতি প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন । . 

Common School অন্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ যত দুর্বলই হোক, 
এই সম্পর্কে নীতিগত স্বীকৃতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। 

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে কমিশন-প্রস্তাবিত বিশ বৎসরব্যাপী পরিকল্পনার সাফল্য 
নির্ভর করবে অনেকগুলি “্যদিশর উপর | যদি আমাদের জাতীয় আয় একটা নির্দিষ্ট 
হারে বাড়ে, যদি শিল্প ও কৃষির ভিত্তি আকাজ্িতভাবে প্রসারিত হয়, যদি পেশা ও 
বৃত্তিমূলক কাজের যথোচিত প্রসার ঘটে, যদি সেই অনুযায়ী জনশক্তি পরিকল্পনার 
সাথে শিক্ষা-পরিকল্পন। সাঙ্গীকুত হয়, যদি ব্যয় সংকোচের প্রয়োজনে শিক্ষার উপরই 
প্রথম খড়োর আঘাত না পড়ে, যদি মূল্যমান স্থির থাকে- এই রকম আরও অনে 
“ষদি'র উপর স্থপারিশগুলির কার্যকারিতা নির্ভরশীল । এ 

দুঃখের বিষয় বিগত দিনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য আশার বাস্তব 
ভিত্তি রচনা করে না । অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। ঘে ভাবে ক্রমাগত টালমাটাল হচ্ছে, 
জাতীয় অর্থনীতি যে ভাবে ক্রমাগত “প্রাইভেট সেক্টর” এবং বিদেশী সাহায্যের উপর 
নির্ভরশীল হয়েছে, মূল্যমানের চক্র ক্রমাগত যে ভাবে ঘুরছে, জীবনযাত্রার মান যে 
ভাবে নামছে, এমন কি শিল্পজগতে পর্যন্ত বেকারীর কালোছায়া পড়েছে, সেক্ষেত্রে 
‘প্রাইভেট দেকটরের? মর্জির উপরই শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য নির্ভর করার 
সম্ভাবনা বেশী। তাই শিক্ষাপরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের ভন্য প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার দিকে সচেতন এবং বদ্ধপরিকর পদক্ষেপ প্রয়োজন । 

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টটি বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে। পার্লামেন্টের 
শিক্ষা কমিটিতে রিপোর্ট আলোচিত হয়। সংস্কার, মানোনঃন, সার এই তিনটি 
দৃষ্টিকোণ থেকেই রিপোর্টের বিচার করা হয়। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য 
শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা? 
৩ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-__অর্থাৎ মোট ১০ বছরের সাধারণ স্কুলশিক্ষা, অতিরিক্ত 
২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয়ে “সুসংহত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার” সুপারিশ, 


ই 
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গ্রহণ করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে ২ বছরের পাস কোর্স এবং ৩ বছরের ক্মাতকোত্তর 
শিক্ষা কিংবা ৩ বছরের অনার্স কোর্স এবং ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের 
স্থপারিশ গ্রহণ করা হয়। (প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে কমিশন বেক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর 
স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নয়নের কথা বলেছিলেন, মন্ত্রী সম্মেলন সেখানে ১১-১২ ক্লাশ 
দুটিকে কলেজিয়েট স্থূল করা কিম্বা কলেজের সঙ্গে যুক্ত করবার কথা বলেন। ) 

মন্ত্রী সম্মেলন “neighbourhood ১০১০০] নীতি প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, যদিও বাস্তবে কিছুই হয় নি। প্রাথমিক স্তরে বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, 
ও- উচ্চশিক্ষার স্তরে পাঠ্যপুস্তক-লাইত্রেরী, প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষা- 
গ্রসারকে অগ্রার্থিকার দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী প্স্ত শিক্ষাকে 
যত সত্বর সম্ভব অবৈতনিক করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে ।- তা ছাড়া সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে সম্পূক্তরূপে বিজ্ঞানশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বৃতিগতকরণ এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ! 

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে যুবকল্যাণ-কেন্দ্র, বাধ্যতামূলক এন. সি. সি. অথবা জাতীয় 
সেবা এবং সাফল্য অসাফল্যের মন্তব্যহীন অভিজ্ঞান-পত্রের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
হয়েছে। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কিবা কলেজীয় শিক্ষা সীমায়িত করা এবং যত্রতত্র 
স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার প্রস্তাবটিকেও সম্মেলন সমর্থন করে। অবশ্থ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘advanced ০entre’ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মপরিচিতি, 
জাতীয় সেবা, কমন স্থল এবং উৎপাদনী-শিক্ষা নীতিকেও সম্মেলন অগ্রাধিকার দেয়। 

শিক্ষক সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা এবং উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনকেও সম্মেলন 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে। এই উদ্দে্ে প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষণ 
কলেজগুলির উন্নতি, রাজ্য প্রশিক্ষণ-বোর্ড এবং “যুক্ত শিক্ষক উপদেষ্টা পরিষদ” গঠনের 
সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক তেমনি ছাত্রমহলে আস্থা পুনস্থাপনের উদ্দেস্তে “যুক্ত 
ছাত্র-শিক্ষক পরিষদ” গঠনের কথাও বলা হয়। বেতনক্রম সংশোধনের জন্য সম্মেলন 
থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবি করা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের বধিত 
বেতনের জন্য ব্য়বৃদ্ধির ৮০ ভাগ বহন করতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হয়েছেন। 

ভাষা সমস্ত সম্পর্কে মন্ত্রী-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমতঃ সর্বস্তরে 
আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। উচ্চ-শিক্ষাস্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রচলনের জন্য পাঁচ বছরের সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় 


ভাষা সমন্ধে ত্ৰিভাষাসূত্ৰই গৃহীত হয়েছে। 


৩১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
জাতীর শিক্ষা নীতি 


বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে ১৯৬৮ সনের ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভায় শিক্ষানীতি আলোচিত হয় এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় 
শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। ১৭টি দফার এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে যে_(১) 
সংবিধানের নির্দেশ অন্থসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক এবং 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি কার্যকর করা হবে। (২) শিক্ষায় সমস্থযোগ প্রবর্তন 
করাহবে। এজন্য (ক) আঞ্চলিক অসাম্য দূর কর! হবে, (খ) গ্রাম ও অঙ্গন্নত 
অঞ্চলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে, গ। সংখ্যালঘু, উপজাতি, বিকলাঙ্গের 
শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে, (ঘ) স্্রীশিক্ষার প্রসার হবে। (৩) ৭ বছরের প্রাথমিক, 
৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এই ছুই বছর সুবিধামত কলেজ 
কিংবা স্থলে যোগ করা চলবে , এবং ৩ বরের কলেজীয় শিক্ষার ভিত্তিতে একটি 
সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়া হবে। ভারতের সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থাটি সাধারণ 
বিচারে এক রকমেরই হবে। (৪. ক্রমিক পধায়ে ‘কমন স্কুল” প্রথা প্রবর্তন কর! হবে। 
(৫) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং Correspondence Course প্রচলন কর] হবে । 
(বিশেষ করে শ্রমিক-রুষকদের জন্য )। (৬) সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষায় গুরুত্ব 
দেওয়া হবে। (৭) শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন কর! হবে, মাধ্যমিক 
এবং উচ্চশিক্ষা সুরে এবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে, নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি 
বিশেষ যত্ব নেওয়া হবে। (৮) মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার কর! 
হবে। কৃষি, টেকনিক্যাল এবং শিল্পশিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। (৯) গণিতের 
শিক্ষা হবে আবশ্যিক, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষা ও 
গবেষণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। ( ১০) মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ 
উৎসাহ দেওয়া হবে। (১১) কর্মপরিচিতি, জাতীয় সমাজ সেবা এবং চরিত্র গঠনের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। (১২ উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা এবং 
অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। জন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করা হবে। 
(১৩) পরীক্ষা ও মুল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। (১৪) শারীর শিক্ষা, 
খেলাধুল। এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার এবং উন্নতি করা হবে। (১৫) সর্বস্তরে 
উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ, উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ, উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক সম্মানের 
ব্যবস্থা করা হবে, বিজ্ঞান শিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষকদের পেশাগত 
স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে। (১৬) ত্রিভাষা ত্র প্রয়োগ করা হবে। স্কুল স্তরের 
শিক্ষায় অহিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে__মাতৃভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী; এবং 
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হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে_ হিন্দী, ইংরেজী এবং অন্য একটি আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা )। (স্কুলের কোন্‌ স্তরে 
কোন্‌ ভাষার সুচনা করা হবে এ সম্বন্ধে কিছুই নিদিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি )। 
তাছাড়া সংস্কতকে সম্মানজনক স্থান দিয়ে এচ্ছিকভাবে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া 
-হুবে। অন্যান্ত ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেও উৎসাহ দেওয়া হবে। বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি করা হবে। আঞ্চলিক ভাষাকেই কর] হবে উচ্চশিক্ষার 
মাধ্যম ; অবশ্য এজন্য কোন সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
চলে যে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ৫ বছরের সময়-সীমার প্রস্তাব করা হয়েছিল।) (১৭) 
শিক্ষার জন্য ক্রমিক পর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। ( এজন্যও 
- সময়-সীমা বাধা হয়নি। ) 
কোঠারি রিপোর্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা যা বলেছি, তা এই শিক্ষানীতি 
- সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এই নীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার অন্ত 
নেই, এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। তবুও ইতিহাসের 
বিচারে এই দলিলের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর আগে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী 
নীতির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বশেষ ১৯১৩ সনে। অর্থশতাব্দী পরে এলো এইনৃতন- 
প্রস্তাব । ইতিমধ্যে অনেক কমিশন কমিটির রিপোর্ট ও স্থপাঁরিশ বেরিয়েছে । কোন 
কোন সুপারিশ হয়তো পুরোপুরি কিম্বা আংশিকভাবে প্রয়োগও করা হয়েছে। কিন্ত 
কোন অবস্থাতেই স্থপারিশগুলি সরাসরি গ্রহণ করে কাধকর করবার অঙ্গীকার দেওয়া 
হয়নি। 
কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশন প্রত্তাব করেছেন একটি সর্বভারতীয় জাতীয় 
শিক্ষানীতি এবং কার্যক্রম । আলোচিত প্রত্থাবে এ নীতিকে কার্যকর করবার অঙ্গীকার 
রয়েছে । তাই ভবিষ্যতের আশা নিরাশ! সত্বেও দলিলখানির তাৎপর্য রয়েছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কাজ কিভাবে এগোবে, শিক্ষা পরিকল্পনা কি ভাবে কর। 
-হুবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কিনা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতটা থাকবে-__ তাঁর 
উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ। স্থতরাং রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং শিক্ষা পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আমাদের করা দরকার। 


প্রশ্নাবলী 


1. What had been the admitted defects of the system of 
‘ education in India prior to the introduction of the Kothari 
- Reforms? Why was the Kothari Commission set up ? 


৩১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


2. Discuss the basic features of a National System of 


Education. How far have we been able to achieve a national: 


system in our country ? 

3. What are the major problems of India as enunciated by 
the Kothari Commission? How may education solve those 
problems ? 

4. Discuss, after the Kothari Commission, the essential 
elements of a good system of education. 

5. Give an account of the school system proposed by 
Kothari Commission with special reference to the nature of 
primary and secondary education. 

6. Critically discuss the 3 language formula proposed by 
Kothari Commission. 

7. Whatis equality of educational opportunity? How can 
it be achieved? How far may the suggestions of Kothari 
Commission fulfil the Objectives ? 


8. Write an essay on National Education Policy adopted . 


by India. 


9. Write a critique on the recommendations of Kothari . 


Commission. 

10. Write notes on (i) Work Experience, (ii) Social service, 
(iii 
economic growth, 
enunciated by Kothari Commission ). 


) Vocationalisation of secondary education, (iv) Education for - 
education for man-power planning (as . 


দ্বিতীস্র অন্যাক্ 
পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা 


স্বাধীনতার যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বেড়েছে সন্দেহ নেই। হস্তশিল্প শিক্ষা, 
সমাজকর্মী শিক্ষা, সংগীত-নৃত্য শিক্ষা, বিকলাঙ্গের শিক্ষা প্রভৃতি “বিশেষ শিক্ষার” 
ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু অন্ধ, মৃকবধির, বিকলাঙ্গ কিন্বা মানসিক ব্যাহতদের 
ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য মোটেই সন্তোষজনক নয়। 

শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে নানা ধরনের 
প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে । যুব-কল্যাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় 
উৎসব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যুব-কল্যাণ বোর্ড প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা চলে |. 
স্বাধীনভীর পরে সাংস্কৃতিক কর্মোস্ভমকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত j 
হয়েছে ললিতকলা এ্যাকাডেমি, সঙ্গীত-নাটক এ্যাকাডেমি এবং সাহিত্য এ্যাকাডেমি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য স্থষ্টি হয়েছে Council of Scientific and 
Industrial Research (C.S.1L.R)| এর দায়িত্ব হলো! গবেষণায় উদ্যোগ নেওয়া ও 
সাহায্য দেওয়া, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গবেষণার সমন্বয় সাধন, এবং ‘জাতীয় 
বৈজ্ঞানিক রেজিস্টার’ তৈরী করী, Brein-drain বন্ধ করা। শিক্ষা 
সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত National Council of 
Educational Research and Training (N.C.E.R.T.) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করছে। এর দায়িত্ব হলো শিক্ষাগবেষণায় উৎসাহ দেওয়া, উচ্চন্তরের 
ট্রেনিং ব্যবস্থা সংগঠন, ট্রেনিং কলেজ এবং গবেষণা-কেন্দ্রের জন্য ‘Extension 
96%1০৪-এর ব্যবস্থা, পাঠ্য-পুম্তক এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা গ্রভৃতি। এই 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে National Institute of Education 
এবং তার নানা ধরনের অঙ্গসংগঠন। 

রাষ্ট্রের ভূমিকা £_ পরিকল্পিত শিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সংযোগ অতি 
নিবিড় । এই প্রস্দে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলে! জনসাধারণের 
শিক্ষা-লাভের অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের স্থীকৃতি। সংবিধানের 
মৌল নীতি এবং বিশেষতঃ মৌলিক অধিকার পর্যায়ে ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর সূত্রে একথা 
বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এবং এই 
ত্রিশক্তির অংশীদারত্বে। 
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১৯৪৭ সনেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দণ্চর স্থট্টি হয় । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদগ্থরের 
দ্বায়িত্ব হলো-(ক) আলীগড়, বেনারস, দিল্লী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
পালিয়ামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, ।খ) 
সর্বপ্রকার গবেষণার উৎসাহ ও সম্প্রসারণ, 'গ) উচ্চশিক্ষার মানোন্য়ন, (ঘ) বৈজ্ঞানিক 
ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি, উড) শিক্ষাক্ষেত্রে স্থযোগ-স্থব্ধার সমহ্বয়, 
(চ) সর্বভারতীয় পরিষদের মাধামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাভ্যগুলির 
প্রচেষ্টার সমন্বয় ইত্যাদি৷ 

কেন্দ্রীয় মন্ত্িপপ্তর ছাড়াও সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণের জন্তু রয়েছে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলন, উপাচার্য সম্মেলন, আসত্ত-বিশ্ববিদ্যালয় 
বোর্ড প্রভৃতি । নীভিগিতভাবে আমল! ও শিক্ষাব্দিগণের যৌথপগ্রয়ীসের 
কথাই বলা হয়েছে। কার্ধক্ষেত্রে অবশ্য প্রায়শঃ আমলাদের প্রাধান্যাই 
দেখা বায়। শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও স্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদগুবের উপদেষ্টা 
হিসাবে সাহায্যকারী রয়েছে 1] India Council of Elementary Education, 
National Institute of Basic Education, All India Council of Secon- 
dary Education, University Grants Commission, All India Council 
of Technical Education, National Council for Women’s Education, 
‘Centre of National Fundamental Education, National Advisory 
Board for Physical Education এবং N CE R.T. প্রভৃতি সংগঠন | 

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । প্রতি রাজ্যে রয়েছে 
শিক্ষামন্ত্রিপ্তর শিক্ষা-অধিকর্তা এবং পবিদর্শন-বিভাগ । স্থানীয় স্বায়ত্তণাসন 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার দার্নিত্ব রাজ্য শিক্ষাদপ্তুরের। 
এছাড়া নারীশিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা; বাজাভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধেও 
দপ্তরের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে ৷ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আঁধা-সরকারী 
শিক্ষা! বোর্ড। বিশ্ববিষ্যালয়গুলি স্বরংশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এগুলি 
সম্পর্কে আইন পাস করেন রাজ্যের আইনসভা । বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী অর্থ 
সাহায্য পায় এবং এর পরিচালক-সভার মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি থাকেন। 

স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-গ্রশাসনের ক্ষেত্রে রয়েছে কর্পোরেশন, 
মিউনিজিপ্যালিটি, জিলা, তহুশীল ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সংগঠন, 
কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে গঠিত জিলা শিক্ষাবোর্ড এবং 
সাম্প্রতিক কালে পঞ্চায়েত সংগঠন। শিক্ষা-প্রশাসনের অর্ধনিয় স্তরে রয়েছে 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩১% 


কলেজ ও মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
উপদেষ্টা কমিটি । 

শিক্ষা-প্রশাসন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে হলেও সর্বভারতীয় পরিকল্পনার 
সাহায্যে বৃত্তি ব্যবস্থা, U. ৫. C. এবং বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরিষদের মধ্য দিয়ে এবং 
সর্বোপরি আঘিক সাহায্যের বিনিময়ে প্রত; কিংবা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয়: 
শিক্ষাদপ্তর হস্তক্ষেপ করেন। রঃ 

শিক্ষায় অর্থনংস্থান £ শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান করা হয় মূলতঃ পাঁচটি উৎস 
থেকে। প্রথমেই উল্লেখবোগ্য সরকারী অর্থভাপ্ডার। কিন্তু সরকারী রাজস্ব 
থেকে অর্থবরাদ্দ আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়লেও এখন পর্যন্ত অত্যন্ত অল্প । 
রাজস্বভাণ্ডার ছাড়া অন্তান্ত উৎস হলো গ্রামাঞ্চলের জন্য স্থানীয় ভাণ্ডার এবং 
শহ্রাঞ্চলের জন্য নিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার, জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের 
দান, ছাত্রবেতন এবং সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক সাহাব্য। বিদেশে পড়া- 
শুনার জন্য বৃত্তি, উন্নয়ন সাহায্য, সরঞ্জাম সাহায্য এবং শিক্ষক আমদানী ইত্যাদি 
বাবদ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে বায় যে কত কম তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে প্রথম পরি- 
কল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪৪ কোটি টাকা, এবং রাজ্যগুলির মোট 
বরাদ্দ ছিল ১২৫ কোটি টাকা । এই সম্পূর্ণ অস্কট তদানীন্তন জাতীয় আয়ের ১'২ 
শতাংশ মাত্র ৷ ১৯৬৫-৬৬ সনেও শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল জাতীয় আয়ের ২৯ শতাংশ । 
মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৯৫*-৫১ সনে ৩২ টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সনে 
১২ টাকা মান্র। অন্য যে কোন প্রগতিশীল দেশের তুলনায় এ অবস্থাটি হাস্তকর । 

এই বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বখোচিভ ভারসাম্য থাকেনি। 
প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদের হিসাব থেকেই তা পরিষ্কার হবে। 

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ১ম পরিকল্পন। ২য় পরিকল্পনা ৩য় পরিকল্পনা 


প্রাথমিক স্তর-- ৮৫ কোটি টাকা ৯৫ কোটি টাকা ২০৯ কোটি টাকা 
মাধ্যমিক স্তৱ-- ২০ কোটি টাকা ৫১ কোটিটাকা ৮৮ কোটি টাকা 
উচ্চ শিক্ষা ১৪ কোটি টাকা ৪৮ কোটি টাকা ৮২ কোটি টাক 


তথ্য-তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রথম পরিকল্পনায় প্রাথমিক. 
শিক্ষার উপর অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এই গুরুত্ব কমে যায়। অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বেণী গুরুত্ব দেওয়া, 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাড়তি বরাদ্দ খরচ হয় স্কুলগুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নয়ন, 


৩১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


এবং বহুমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য । এই পরিকল্পনার উচ্চশিক্ষার জন্যও বেশী বরাদ্দ 
করা হয়। কিন্তু বাড়তি ব্যয় অধিকাংশই যায় কারিগরি শিক্ষায় । তৃতীর্ন পরি- 
কল্পনায় লক্ষ্য গ্রহণ কর! হয় যে ৬-১১ বছরের শতকরা ১০০ জন ছেলেকে এবং ৬০ 
শতাংশ মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা হবে। ১১-১৪ বছরের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করা 
হবে। অর্থাৎ এই বয়সের ৩: শতাংশকে স্থলে আনা হবে। (একটি লক্ষ্যও পূরণ 
হয়নি)। মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখিনতার পূর্ণ রলপায়ণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিন বছরের ভিগ্রী কোর্স, লাইব্রেরী, 
ল্যাবরেটরী, হোস্টেল, ছাত্রবৃত্তি, উন্নত স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার প্রতিই 
গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। (চতুর্থ পরিকল্পনার কথা পরে বলা হবে )। 
বস্তুতঃ তথ্যাদি বিশ্লেষণে একথাই পরিষ্কার হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা অন্যান্য 
স্তরে প্রসার এবং মানোনয়ন প্রভৃতির যে বে ক্ষেত্রে বখন অগ্রাধিকার দেওয়ার 
দ্ররকার ছিল ভাই কার্ধতঃ করা হয় নি। অথচ মাথাভারি প্রশাসন-যন্ত্রের জন্য 
ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে । 
সরকারের সীমিত দায়িত্ব 3 একথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে রাষ্ট্র 
আজও পর্যন্ত শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব বহন করে মাত্র। আজও বেসরকারী 
উদ্যোগের বিরাট ভুমিকা রয়েছে । এখনও পধন্ত শিক্ষার জন্য সমগ্র ব্যয়ের 
৬৯৬. শভাংশ বহন করেন সরকার, ৩৩ শতাংশ জেলা বোর্ড, ৩:১ শতাংশ 
মিউনিসিপ্যালিটি, ১৩ শতাংশ ছাত্রবেতন বাবদে অভিভাবক । অবশিষ্টাংশ আসে 
বিভিন্ন দান ও সাহায্য খাতে । মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত 
শিক্ষা, আজও মূলতঃ অভিভাবকদের আর্থিক অ্দভির উপর নির্ভরশীল । 
বস্তুতঃ অভিভাবকদের পকেটের উপর শিক্ষা যখন আজও এত 
নির্ভরশীল তখন শিক্ষায় সমন্ুবোগ এবং ০/০ 5০০০! সম্বন্ধে মন্তব্য 
করা বায় ‘দিল্লী দুরস্ত’ । 
অনাফল্যের স্বীক্কৃতি? স্বাধীনতার ২০ বছর পরে এবং তিনটি পরিকল্পন। 
‘অতিক্রম করেও আমর! ব্যর্থভ। স্বীকার করেছি । সন্দেহ নেই যে এই সময়ের 
মধ্যে ছাত্রসংখ্যা_ বেড়েছে, স্কুলের সংগ্য। বেড়েছে । কিন্তু প্রতি স্তরে হয়েছে 
অপচয় এবং বন্ধ্যাত্ব । “সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি, সংবিধানের 
নির্দেশ নিরথক হয়েছে। পাঠ্যক্রমের ব্যর্থত1 সকল স্তরেই প্রমাণিত হয়েছে।, 
গণশিক্ষা প্রনারের শদুকগতি আজও ভারতকে অন্যতম নিরক্ষর রাষ্ট্র করে রেখেছে। 
এগার বদরের বহুমুখা মাধ্যমিক শিক্ষা-পরি কল্পনা শিক্ষাবিদদের দ্বারা 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩১৯ 


নিন্দিত হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় এবং শিক্ষিতের বেকারত্ব বেড়েছে। 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষাও সার্থক হয়ে ওঠেনি। পরীক্ষাগৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়েছে 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছে অপ্রতুল, এবং এই অপ্রতুল 
অর্থও অনেকাংশে অপচয় হয়েছে। তাই শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র এবং 
অন্ুরাগীদের মধ্যে অসন্তোষ আজ জর্বব্যাপক। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতির দাবি ছিল জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। স্বাধীনতার 
পরে কমিশন ও কমিটি হয়েছে অনেক । কিন্ত এরা সুপারিশ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, 
বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে । এদের স্ুপারিশগুলি জোড়াতালি দিয়ে 
জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়া সম্ভব হয়নি এবং সম্ভব নয়ও। এই অসাফল্য 
্বযর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেই ১৯৬৪ জনে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা 
গঠন করেছিলেন সর্বভারতীয় শিক্ষা-কমিশন, অর্থাৎ কোঠারি কমিশন (যার 

 স্থপারিশগুলি আমর! আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ।। 

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবকেই পরিকল্পনার 
দ্রিকদর্শনরূপে নেওয়া হর়েছিল। কিন্ত চতুর্থ পরিকল্পনার বার্থতা থেকেও বোঝা যায় 
যে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন এত সহজেই হওয়ার নয়। 


চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনা 3 


তৃতীয় পরিকল্পনার কাল শেষ হ’ল ১৪৬৬ সনে। কিন্তু বিভিন্ন সংশয় এবং 
বিতঙ্ডার ফলে দুই বছর পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা রচনাই সম্ভব হয়নি । পরিশেষে 
১৯৬৯ সনে পরিকল্পনা ঘোষণা করা হ'ল। 
প্রথম যখন পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করা হয় তখন মোট ২৩৭৫০ কোটি টাকার 
পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার জন্ বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১২১০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট 
ব্যয়ের ৫১ শতাংশ । (প্রথম পরিকল্পনায় ছিল ৬'২ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ 
শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫'৪ শতাংশ )। স্থতরাং দেখা যায় যে শিক্ষার জন্য 
বরাদ্দ নিম্নমুখী এবং অপর্যাপ্ত তো বটেই। 
কিন্তু ইতিমধ্যে আথিক মন্দা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের কথাও বাতিল 
হুয়। পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের টাকাও কমানো হয়। শিক্ষা পরিকল্পনায় আঘাত 
আসে ভীষণভাবে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড রাজ্যগুলির পরিকল্পনার ১০ 
শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করবার সুপারিশ করেছিলেন । কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই 
মাত্র ৫ ভাগ দিতে রাজি হয়। চুড়ান্ত পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ধরা হয় ৮০৯ কোটি 


৩২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


টাকা (কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২৫৯ কোটি এবং রাজ্যগুলির ৫৫০ কোটি টাকা )। বিভিন্ন 


ধরনের শিক্ষার জন্য নিগ্নাগরূপ বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ( পাশে তৃতীয় পরিকল্পনার 
ব্যয়ও উল্লেখ কর! হলো )। 


প্রাথমিক শিক্ষ/--১১৭'৮৭ কোটি টাকা) (১৭৯ কোটি টাকা); (বরাদ্দ ছিল ২০৯ কোটি) 
মাধ্যমিক ১১. ১২৬২৫ 


বিশ্ববিগ্ভালর় , ১৮১৭১ 


32-1 8: 5 (১০৩ ১১ 23 917 22 2 ৮৮ ১) 


22 33.83 0৮৭০১ 22 9151 উচ্চশিক্ষা৮২ 5 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৮2557 2৮3108২৩:777125 ) ঃ 
বৃত্তি ও কারিগরি ১২০+০০.,-5১ 253 (১২৯ 28722 ) 3 
NES D2 oR, HORI ৯০); 


সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম ১৫৬৭ কোটি টাকা; ( ৭ কোটি টাকা ); 
অন্তান্ত স্কীম 22855 LEE (St, «sds 


মোট ৮০৯৩৪ ১: » $ মোট ৫৯৬ কোটি টাকা) 


চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি লক্ষ্যের কথা প্রস্তাব করা হয়েছি ল, যেমন 


(১) শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটি দূর করে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির, 
সংযোগ স্থাপন করা হবে। (২) তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে অসঙ্গতি 
প্রবেশ করেছে, তা দুর করা হবে। (৩) অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সামাজিক 
আকাজ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার প্রসার করা হবে। (৪) মাধ্যমিক স্তরে 
আরও কারিগরি ও বাণিজ্যিক পাঠ্যক্রম সংযোজন করা হবে । (৫) উচ্চশিক্ষার 
স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কারিগরি শিক্ষার 
মান উন্নত কর! হবে। নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বদলে ক্মাতকোত্তর শিক্ষার 
মানোনরন কর্রা হবে। (৬) এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্ত এবং ছাত্রবৃতি 
দেওয়ার জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা হবে। (৭) বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ নজর এবং 
কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের জন্ত বিশেষ চেষ্ট] 
করা হবে। (৮) C.5.[.R. সংগঠনের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী গবেষণার ব্যবস্থা হবে। 
বলা হয়েছিল যে পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পথন্ত ছাত্রসংখ্য। 
হবে ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ, অর্থাৎ ওঁ স্তরের ৯২'২ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে আসবে । 
নিয়-মাধ্যমিক স্তরে (৬1-5111) ছাত্রসংখ্যা হবে ১ কোটি ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ৪৭:৪. 
শতাংশ । উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে (1:51) ছাত্রসংখ্যা হবে ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ২২'১ 
শতাংশ । বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রসংখযা হবে ১৬ লক্ষ । চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই 
স্তরে নূতন ছাত্র ভর্তি হবে ৫ লক্ষ এবং এর মধ্যে ৩৬ লক্ষই হবে বিজ্ঞানবিভাগে ॥ 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩২১ 


কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রীস্তরে ভতি হবে নতুন ৫৩০* এবং ভিপ্রোমাস্তরে ১৮১০* জন 
ছাত্র । স্বতরাং এই সংখ্যায় নূতন আসনের ব্যবস্থা করা হবে । Correspondence 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৪০০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ২৩০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ- 
ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য কিছু নতুন ট্রেনিং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হবে । 

বলা হয়েছিল যে মাধ্যমিক স্তরে [67010] ধরনের আরও নানাপ্রকার কারিগরি 
ও বাণিজ্যিক পাঠক্রমের ভিত্তিতে বহুমুখিনতা সম্প্রসারিত হবে। নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের পরিবর্তে স্মাতকোত্তর শিক্ষার জন্য “বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠা কর! হবে। 
কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মানোন্নয়ন করা হবে। বয়স্কশিক্ষার 
কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলে লাইব্রেরী ব্যবস্থা এবং নবপাক্ষরদের জন্য ব্যাপকহারে বই প্রকাশ 
করা হবে। 

কিন্ত ব্যয়বরাদ হ্রাস করার ফলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যকে ( (8851) অনেক 
ছাটকাট করতে হয়। কত ছাত্রকে সুযোগ করে দেওয়ার আশা প্রকাশ করা 
হয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি £_ 


৩য় পরিকল্পনার শেষে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য 
৬-১১ বছর ৫৫৯ কোটি; ৭৯% ৬'৮২ কোটি; ৮৪৮% 
১১-১৪ » ১২৭ » 3 ৩৩৪% ১৮৪ ৯.১ ৪২*১% 
১৪-১৭ » ৬৫৫ লক্ষ 3 ১৯*৩% ১০৩» 3 ২৫*৯% 


কিন্তু ছাটকাট করা লক্ষ্যেও বাস্তবে পৌছান যায়নি। 


পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পন! 
কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাবসহ কোঠারি কমিশনের স্থপারিশকে পশ্চিমবঙ্ে 
সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে কয়েকটি ঘোষণাও কর! হয়, যেমন-_ 
(১) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। (২) প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। (৩) শিক্ষা প্রশাসন 
উন্নত করবার জন্য ম্যানেজিং কমিটি, জিলা স্থলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন 
করা হবে এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রশাসনও গণতান্ত্রিক করা হবে। (৪) স্কুল শিক্ষার 

কাঠামো ব্দলানো হবে। ত্রিভাষা স্থত্রই গৃহীত হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ কর! হয়েছিল ১০০ কোটি 
টাকা । (প্রাথমিক শিক্ষা, ৪৫ কোটি, মাধ্যমিক ২* কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ কোটি 


২১ 


৩২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


কারিগরি ১০ কোটি টাকা )। পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে ধর! হয়েছিল ( ১) অতিরিক্ত 
১০ লক্ষ শিশুর জন্য, এবং পরবর্তী কয়েক বছরে যারা স্কুলে পড়বার যোগ্য হবে তাদের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; অর্থাৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগ! (২) 
প্রাথমিক স্তরে ৪২ লক্ষ শিশুর জন্ত অবৈতনিক শিক্ষা । (৩) চারক্লাশের প্রাথমিক স্কুল- 
গুলির এক-তৃতীয়াংশকে পাচশ্রেণীর স্কুলে উন্নয়ন ॥ (৪) ২০০০ নৃতন প্রাথমিক স্কুল 
স্থাপন এবং এন্ন্ত অতিরিক্ত ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ । (৫) প্রতি জেলায় মডেল 
স্থূল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা | (৬) বিজ্ঞান এবং অনার্স পড়বার সুযোগ সম্প্রসারণ (বিশেষতঃ 
গ্রামাঞ্চলে )। (৭) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার । (৮) বিকলাঙ্গ এবং পশ্চাৎপদের 
জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা । (৯) কৃষি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব। (১০) নৃতন কারিগরি 
বিদ্যালয় স্থাপনের বদলে পুরাতনগুলির পুনবিস্তাস এবং শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন । 
{১১) উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন । (১২) শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি। 
(১৩) প্রাথমিক শিক্ষা, স্রীশিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষার অগ্রাধিকার | 


সাফল্য ও ব্যর্থত| 


বিগত চারটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা অনেকটা 
এগিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই | কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে 
এবং বয়স্ক শিক্ষার তেমন কোন অগ্রগতিও হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাও সারা ভারতে 
এখনও সর্বজনীন নয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ ছেলেমেয়ের স্থযোগ 
হয়েছে। শিক্ষায় সাবিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে আমরা অনেক দূরে। তা ছাড়া 
কারিগরি শিক্ষার প্রসার হওয়ার সাথে সাথেই স্থট্টি হয়েছে বেকারত্ব । 

বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি যেখানে এসে দাড়িয়েছে, সেখান থেকে 
শন উদ্যমে এগোতে না পারলে উপায় নেই। এজন্য দরকার শিক্ষাকে উৎপাদনী 
বিনিয়োগ মনে করে অগ্রসর হওয়া । এই কথাটিকে মনে রেখে পঞ্চম পরিকল্পনাটি 
বোঝা দরকার। 


পঞ্চম পরিকল্পনায় শিক্ষা 


পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাবনা পত্রে বলা হল মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের এক-দশমাংশ 
ব্যয় করা হবে শিক্ষার জন্য-_অর্থাৎ ৩২০* কোটি টাকা । এক-দশমাংশ ব্যয়ের প্রস্তাবে 
খে আশার উদ্রেক হল, সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে গেল এমন একটি বক্তব্যে, যার সাথে 
বাস্তবের কোন ' সম্পর্কই নেই। বলা হল যে স্বাধীনতার পর থেকে নজর দেওয়া 
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হয়েছে শিক্ষা প্রসারের দিকে এবং শিক্ষায় সমন্যোগ নিশ্চিত করবার জন্য । কিন্ত 
এ প্রস্তাবনাতেই প্রসার সম্পর্কে নিক্নোক্ত তথ্য দেওয়া হল-_ 


( কত শতাংশের শিক্ষা-স্থযোগ করা হয়েছে ) 


১৯৬৮-৬৯ ১৯৭৩-৭৪ ( সম্ভাব্য ) 


৬--১১ বছর বয়স ৭৫% ৮৫৩% 
১১-০১৪ 52 ৩২১ ৪১*৩ 
১৪স-১৭ 5১ 39 ১৯'১ ২৫'৬ 
১৭==২৩,..৯ ১ ৩০ Sst 


এই অবস্থাকে “যথেষ্ট প্রসার” বলা যায় কি? তা ছাড়া স্থযোগের সমতা সকলের 
কাছে কতটা এসেছে একথা যে কোন নাগরিকই জানেন। 


এই পটভূমিতে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে বলা হল 

১৯৭৫-৭৬'এর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। ১১-১৪ বছরের বয়সে ১৯৭৮- 
৭৯'এ ৭৬%এর স্থযোগ। কিন্তু এ সাথেই বলা হল যে শুধুমাত্র সর্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্যই ব্যয় হতে পারে জাতীয় আয়ের ৩৪ শতাংশ। সুতরাং 
আংশিক সময়ের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে খরচ 
কমানো হবে। বেসরকারী স্থানীয় সাহায্যকে আবশ্যিক করা হবে। 

মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে নৃতন ৪০ লক্ষ ছাত্র ভত্তি করা হবে। 
এই জন্ত ব্যয় হবে ৩২০ কোটি টাকা। কিন্তু নূতন ও পুরানো সব দায়িত্ব মিলিয়েই 
মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কিছুতেই ৪** কোটি টাকার বেশী হবে না। সুতরাং এ 
ক্ষেত্রেও সরকারী স্কুল না খুলে, বেসরকারী স্কুলে সাহায্য সীমায়িত করে, প্রমোশনে 
কড়াকড়ি করে, স্থুল স্বীকৃতিতে কড়াকড়ি করে সংখ্যার চাপ কমানো হবে! ডাক- 
যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে.। তা ছাড়া স্থানীয়ভাবে বেসরকারী আথিক সাহায্য 
সংগ্রহ করা হবে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে পরিকল্পনাকালে ছাত্রসংখ্যা বাড়বে ১৬ লক্ষ! এদের জন্ঠই ব্যয় 
হবে ৪০* কোটি টাকা । স্থতরাৎ উ ছাত্রছাত্রীকে আংশিক সময়ের কোর্স, পত্রযোগে 
শিক্ষা এবং প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে তৈরী করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে 
পরীক্ষায়ও যথেষ্ট কড়াকড়ি কর! হবে। বৃতন কলেজ খোলা, ছাত্র ভণ্তি ইত্যাদির 
ব্যাপারে এবং পরীক্ষায় কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি আত্মপ্রচেষ্টায় পড়া এবং 
বেসরকারী সাহায্য সংগঠন করা হবে। 


৩২৪ | ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


লক্ষ্যমাত্রার বিশ্লেষণ করলে দাড়ায় 

(ক) শিক্ষা প্রসারের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা; 

(খ) স্থূল কলেজের ব্যবস্থার বদলে স্কুল-কলেজ বহিভূ‘ত প্থায় পড়ার ব্যবস্থা 
করা; | | 

(গ) সরকারের সাধিক দায়িত্বের বদলে বেদরকারী উদ্ধমের উপরই উত্তরোত্তর 
নির্ভর করা । 

শিক্ষ। প্রসার সম্পর্কে এই সীমাবদ্ধ নীতির বিপরীতে বলা হুল গুণগত উৎকর্ষ 
বৃদ্ধির জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার কথা । প্রস্তাব কর! হুল যে, 

(১) স্বল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে এবং সব রকম স্থযোগ-স্থবিধের দিকে নজর রেখে 
সারা ভারতে গড়া হবে ৫০০* মডেল প্রাথমিক স্থল । এজন্যই ব্যয় হবে ১৭৫ কোটি 
টাকা। 

(২) প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে মাত্র ১টি করে (প্রতিটিতে ২* লক্ষ টাকা ব্যয়ে ). 
মডেল মাধ্যমিক স্কুল গড়া হবৈ। 

(৩) উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য ২* কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি খ্যাডভাঙ্সড্‌ 
সেটার প্রতিষ্ঠা করা হবে। 

সর্বোত্তম মানের এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের ১০ 
ভাগ প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৫ ভাগ কলেজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া হবে। 

এইসব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ নিকষ্টমানের প্রতিষ্ঠান- 
গুলিও ভাল হয়ে উঠবে। 

এই প্রস্তাবনা-পত্রের ভিত্তিতে পঞ্চম শিক্ষ পরিকল্পনার যে খসড়া করা হয় তার 
মূল কথা হল-_ 

(ক) প্রাথমিক স্তরে ৯৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা) 

(খ) নিয়ন মাধ্যমিক স্তরে ৪৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা ; 

আংশিক সময়ের জন্য আরও ৭৮ লক্ষের শিক্ষ! ১ 

(গে) মাধ্যমিক শিক্ষার সম্ভাব্য বিস্তার ; কিন্ত প্রায় অর্ধেক সংখ্যাকেই বৃত্তি- 
শিক্ষায় নিয়ে যাওয়া ; 

(ঘ) উচ্চশিক্ষার স্তরে ৫* ভাগের জন্য নিয়মিত কলেজ শিক্ষা, ২০ ভাগের জন্য 


সান্ধ্য ক্লাস, ২০ ভাগের জন্য পত্রযোগে শিক্ষা এবং বাকি ১* ভাগের জন্য “প্রাইভেট” 
শিক্ষা! 
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(ড) কারিগরি শিক্ষা সম্প্রদারণের..মাত্রা হ্রাস এবং উৎপাদনী দক্ষতার দিকে 
বেশী নজর; কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বদলে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণের দিকে 
গুরুত্ব। 

খসড়ায় তত্ব হিসেবে প্রস্তাব করা হল--€ক) উৎপাদনী কর্মে নিয়োগের দিকে 
বিশেষ গুরুত্ব, (খ) নিম্নতম সাধারণ প্রয়োজন মেটানো; পশ্চাৎপদ অঞ্চল কিন্বা 
‘গোষ্ঠীর প্রতি বেশী নজর, “অপ্রয়োজনীয়” ব্যয় হ্রাস, বেসরকারী আত্মনির্ভরতা এবং 
যানোনয়ন ; উন্নয়নমূলক কাজের সাথে বয়স্ক শিক্ষাকে যুক্ত করা। 

কিন্তু মানোন্নয়নের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং বৃহৎ আকারের জা 
ঘহিভূতি” শিক্ষার কথা বলে শিক্ষা উন্নয়নের মূল স্বরকেই ব্যাহত করা হয়েছে। 

সর্বোপরি প্রথম প্রস্তাবিত ৩২০০ কোটি টাকা বরাদ্দকে কমিয়ে করা হয় ২২০০ 
কোটি টাকা এবং আরও কমিয়ে ১৭২৬ কোটি টাকা এবং পরিশেষে আরও কম। 
মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা বরাদ্দও ক্রম ক্ষীয়মাণ। তৃতীয় পরিকল্পনার 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের ৬*৯ ভাগ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ৫*১ ভাগ এবং পঞ্চম 
পরিকল্পনার প্রস্তাব হল ৪'৬ ভাগ । 

এ কথা সহজেই বলা চলে যে এই পরিকল্পনার শেষেও সাফল্যের মাত্রা লক্ষ্যস্থল 
থেকে অনেক দূরেই থাকবে। তা ছাড়া আথিক সংকটের ফলে পরিকল্পনাকে 
চূড়ান্ত করাও যায়নি । বাৎসরিক বরাদ্দ করে চলতে হচ্ছে। ৪ 


প্রশ্নাবলী 


1. Give an account of the role of the Union Govt. in 


education in India. 


2. How is education financed in India? What are the 
problems in financing ? 
3. Make a synoptic study of the first four plans of educa- 


! tional development. 


4. Bring out the salient features of the Draft Sth Plan for 
Education and add yous comments. 


ততীয় অধ্যায় 
শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা 


: আমরা ইতিহাস আলোচনা করেছি, এখনকার অনেক সমস্যাও আলোচনা 
করেছি। কিন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রটিই স্পর্শকাতর, চঞ্চল এবং গতিশীল। সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয় শিক্ষা সংকটে। তাই 
শিক্ষা 'মস্তার” কোন স্থায়ী তালিকা করা যায় না। নিত্য নৃতন সমস্যা এসে সমস্ত 
শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সংকট আনে। স্থতরাং চলতি (current ) সমস্যা সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতন থাকা দরকার | তেমন কয়েকটি সমস্তা আমরা আলোচনা করছি। 

(১) ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও জাতীয় সংহতির সমস্য প্রাচীনকালে 
মানুষের সব চেতনাই ধর্মচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্ম- 
প্রভাবিত। আধুনিক সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ফলশ্রুতি ঘটেছে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতায়। অবশ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। এর অর্থ 
বিভিন্ন ধর্মের সহ-অবস্থান, ধর্মাচরণের ব্যক্তিগত অধিকার এবং কোন বিশেষ ধর্মকে 
রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকার না কর! । 

ভারতের আধুনিক শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিচ্ছন্নভাবে গৃহীত হয় 

১৮৫৪ সনে। মিশনারী অত্যুৎ্সাহিতার সামনে হিন্দু মুদলীম উভয় সম্প্রদায়কে 
নিশ্চিন্ত করে সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থে ই তথন এই নীতির উদ্ভব। সিপাহী বিদ্রোহের 
পরেও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনর্ধোধিত হয়। হাণ্টার কমশনও এ নীতি 
অপরিবতিত রাখেন। যে ভাবেই সুচনা হয়ে থাক, বহু ধর্মের ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষার নীতিই দরকার । 

কিন্তু সরকারী স্কুল কিংবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত 
হলেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকার কখনও কেড়ে নেওয়া 
হয়নি। তা ছাড়া জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনায় ছাত্রসমাজ “উচ্ছৃঙ্খল” হয়ে 
যাচ্ছে, এই অভিযোগে কার্জন গভর্ণমেণ্ট স্কুলে “নীতি শিক্ষার” প্রশ্ন তুললেন. সেই 
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা কিংবা বাধ্যতামূলক নীতিশিক্ষার প্রস্তাব, 
বারে বারে উথ্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতিই 
অপরিবতিত রয়েছে। | 

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছে। শিক্ষায়ও 
ধর্মনিরপেক্ষত। স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মএতিষ্ঠটানের অস্তিত্ব এবং 
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ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্থলে স্বেচ্ছামূলক ধর্ম নীতি শিক্ষার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। 
রাধারুষণাণ কমিশন তত্বের প্রশ্নকে (০2018) প্রাধান্য না দিয়ে সকল ধর্মের সার 
' ‘নীতিশিক্ষা’ এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে উদার তত্বালোচনার স্থপারিশ করেছিলেন। 
বস্তুতঃ গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ “মানবধর্মের” উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার 
কথা বলেছিলেন । মুদাপিরর কমিশন কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্মশিক্ষার দাবি অগ্রাহ করে 
ধর্মনিরপেক্ষতার কথাই স্থপারিশ করেন । 

কিন্তু ইদানীং জাতীয় সংহতি সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নৃতন গুরুত্ব পেয়েছে। 
“Emotional Integration” সম্পর্কিত ভীপ্রকাশ কমিটি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
এক্যাঈসন্ধানের পথে জাতীয় সংহতির কথা বলেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে 
“সম্পূর্ণানন্দ কমিটি” আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। অধ্যাত্ম প্রভাবের সাহায্যে 
“ধ্বংসাত্মক” জড়বাদের গতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি সরাসরি ধর্মশিক্ষার-হুপারিশ 
করেন। কিন্তু কোঠারি কমিশনের মতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হবে 
ধর্মনিরপেক্ষতা। অবশ্য কমিশন বাধ্যতামূলক “নীতিশিক্ষার” স্বপারিশ করেছেন। 
সকল ধর্মের মধ্যে নৈতিকতার যে আবেদন আছে, তার ‘সার’ সংকলনই হবে এই 
শিক্ষার পাঠ্যবস্ত। সাধারণ শিক্ষকরাই ক্লাশ কুটিনের মধ্যে নীতিপুস্তক অঙমুসারে 
নীতিপাঠ দেবেন। 

ছাত্রছাত্রীর নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা 
যেতে পারে। কিন্তু নীতি শিক্ষার পদ্ধতি কী হবে? নীতিবোধ জীবনবোধের অংশ 
মাত্র। মূল্যবোধের সঙ্গে নীতিবোধ সম্পূক্ত। নীতিতত্বই নীতিবোধ জাগায় না। 
ব্যবহারিক অন্থশীলনই নীতিচেতনা আত্মস্থ হওয়ার গ্যারান্টি । স্থতরাং অনৈতিক 
পরিবেশে নীতিশিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বকেই দ্বিখণ্ডিত করবে। বয়স্কদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে সুস্থ নৈতিক আবহাওয়া হৃষ্টিই এই ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন । 
স্কুলের নীতিশিক্ষা এই পরিবেশের পরিপূরক হতে পারে মাত্র । 

শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কেও এই সাবধানতার প্রয়োজন । স্কুলের বাইরে 
গোষ্ঠী, বর্ণ কিংবা সম্প্রদায় ভিত্তিতে সংঘাত চললে কিংবা ধর্মভিত্তিতে শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সম্পর্কে অরাজকতা সৃষ্টি হলে স্কুলের মধ্যে শিক্ষকের অধ্যবসীয়কে 
বিষাক্ত আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সাংবিধানিক নীতি কিংবা শিক্ষ| 
কমিশনের সুপারিশ শুধু দলিলেই পর্যবসিত হতে পারে। 

বস্তুতঃ, ভারতে জাতীয় সংহতির একমাত্র পথ বৈচিত্রের মধ্যে এক্যকে নিশ্চিত 
করা। এর জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা, সহ-অবস্থান, আবেগমুক্ত এবং যুক্তিশীল ভাবের 
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আদান প্রদান। শিক্ষক ছাত্র, সমাজসেবী-রাজনীতিবিদ সকলেরই সম্মিলিত এবং 
সচেতন প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই হৃত্রেই বলা দরকার ধর্ম নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
উপর ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা । বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় 
মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এই জটিলতা মাঝে মাঝেই অচলাবস্থার হৃষ্ট করে । 
কিন্তষে কোন আলোডনই হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। বর্ম" 
সংগঠনের শিক্ষা প্রতিষ্টানেও সরকারী নিয়ন্রর আসা উচিত। এই সঙ্গে বেসরকারী, 
বিশেষতঃ গোষ্ঠীগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান সম্পর্কেও সচেতনতা দরকার । বেসরকারী শিক্ষা- 
প্রচেষ্টার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার । 
অবশ্য শিক্ষার জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের সাধিক দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়! এই সমস্তার স্থায়ী 
সমাধান সম্ভব নয়। 

(২) ভাষা জমস্তা__জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হল 
ভাষাদমস্তা। এ সমস্তা শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ । 

আমাদের ভাষাসমস্তার বীজ রয়েছে অতীত ইতিহাসের গর্ভে। সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে আজকের ভাষাসমস্তার রূপটি সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় “প্রাকৃত” যদিও কিছুকাল শিক্ষার বাহন হয়েছিল, তবুও সাধারণভাবে 
সমগ্র প্রাচীন কালে উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল বৈদিক ভাবা তথা সংস্কৃত) ভাষা, 
সাধারণের মাতৃভাষা নয়। গণশিক্ষার বাহন অবশ্য ছিল মাতৃভাষা । নিলে 
উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত, আরবী কিংবা ফারসী, সাধারণের মাতৃভাষা নয়। 
শদ্ধত ও ফারসীই ছিল Li 7.208028৩, আর লৌকিক ভাষার মধ্যে ছিল হিন্দী 
এবং উদ্ঘ ভাষা। শিক্ষার মাধ্যম সম্বদ্ধে এই ছিল আমাদের অতীত দুর্বলতা । 
অবশ্য গণশিক্ষার বাহন বরাবরই ছিল মাতৃভাষা । 

১৮৩৫ সনে পটপরিবর্তন ঘটলো। মেকলে-বেটিঙ্ক সিদ্ধান্তে ইংরেজীই হলো 
শিক্ষার মাধ্যম | ইংরেজী ও প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দের সময় 
মাতৃভাষার দাবি শোনা যায়নি। যুব-বাংলা গোষ্ঠী মাতৃভাষার কথা বলেছিলেন, 
কিন্তু তারা নিজেরাই ছিলেন সমাজচুযত। যাই হোক, ইংরেজীই হলো শিক্ষার মাধ্যম 
এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা । আমাদের বর্তমান ভাষাসমস্তার সুচনা হল এখান থেকে । 

মাতৃভাষার মাধ্যমেও শিক্ষ। দেওয়া চলতে পারবে, এ কথা বলা হলো ১৮৫৪ সনে। 
ইংরেজী অবশ্য রইলো আবশ্তিক পাঠ্য। হুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক ভাষা স্থান 
পেলো। ইংরেজী রইলো প্রথম স্থানে, মাতৃভাষা দ্বিতীয় স্থানে এবং প্রাচীন ভাষার 
(সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসী ) স্থান হলে! তৃতীয় পর্যায়ে । কিন্ত মাতৃভাষার স্থান 
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স্বীকৃত হলেও বাস্তবে রলপায়িত -হল ন!। আমাদের তদানীস্তন চেতনা এবং কর্ম- 
জীবনের চাহিদাই এ জন্যে দায়ী । 
হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিলেন। সেই থেকে এ 
পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত হয় নি। কিন্তু মাধ্যমিক ও. উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম 
সমস্তা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলো । জাতীয় চেতনার সাথে জাতীয় ভাষার চেতনাও 
বিকশিত হতে থাকে ক্রমেই আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়া ও পড়ানোর দাবি সোচ্চার 
হয়।- এই চেতনা পূর্ণতা পায় জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সময় । ভাষার ক্ষেত্রে এই 
আন্দোলনের ফলশ্রুতি দুইটি__মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার চেতনা এবং সর্ব ভারতের 
জন্য একটি ভারতীয় ভাষা । বর্তমান. শতাব্দীর প্রথম থেকে এই ধারাতেই ভাষা- 
চেতনার বিকাশ ঘটেছে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এই আন্দোলনকে শক্তিশালী 
করেন। শিক্ষার মাধ্যযরূপে মাতৃভাষা, একটি সর্বভারতীয় সংযোগরক্ষাকারী আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা এবং একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা__এই ত্রিভাবা-চেতনা 
এই যুগে দানা বাধে । প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাদনের যুগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই আঞ্চলিক 
ভাষাকে “মাধ্যমিক শিক্ষার’ বাহনরূপে গ্রহণ কর! হয়। প্রাচীন ভাষাও এচ্ছিক 
ভাষারপে প্রচলিত থাকে। বাকি থাকে শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র । 
দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইটি যুগপৎ পরিণতির ফলে. একদিকে যেমন 
সর্বভারতীয় এক্য এবং চেতনাও সংঘবদ্ধ হয় এবং সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা গঠিত 
হয়, অপরদিকে তেমনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং আঞ্চলিক তথা মাতৃভাবা সম্বন্ধে 
সচেতনতা বাড়ে। এই যুগপৎ পরিণতিই শ্বীরুত হয় স্বাধীন ভারতের সংবিধানে । 
একদিকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে হিন্দীকে স্বীকার করা হয় এবং অপরদিকে 
সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বধিত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শ্বীকার করা হয়। 
ইংরেজীকে রাতারাতি বিদায়. না করে ১৫ বছরের আবুষ্কাল নির্ধারিত হয়। 
এই সাংবিধানিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা স্থত্রের উদ্ভব । 
মুদরালিয়ার কমিশনের প্রস্তাব হল--৫১) মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে গ্রহণ, (২) নিন্ন-মাধ্যমিক স্তরে আরও দুইটি ভাবা__ইংরেজী ও হিন্দী 
পড়া। ( অবশ্য কোন দুইটি ভাষার যুগপৎ সুচনা নয়), (৩) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে 
বাধ্যতামূলক দুইটি ভাষা পড়া, (৪) প্রাচীন ভাষাকে এচ্ছিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ! 
১৪৫৬ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ত্রিভাবা ফর্মুলা স্থির করেন। ১৯৬১ সনে 
রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ত্রিভাধা-নীতি গৃহীত হয়। জাতীয় সংহতি পরিষদও এই 
মূলা সমর্থন করেন। তদ্মুযায়ী ১৯৬৩ সনে “ভাষা-বিল”-এ ত্রিভাষা নীতিই স্থান 


৩৩৯ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


পায়। কিন্তু ইংরেজীর পূর্বনির্ধারিত আয়ু্কাল যখনই শেষ হয়ে আনে, সমস্তার' 
গভীরতা তখনই ধরা পড়ে । 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষাসমস্তাটি রাষ্ট্রভাব৷ প্রশ্নের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত৷ 
এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চশিক্ষা, বিদেশভ্রমণ, সরকারী চাকুরি প্রভৃতির সমস্যা । 
সুতরাং ভাবাসমস্তাটি বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার অংশবিশেষ, শুধু 
সাংস্কৃতিক সমস্যাই নয়। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাষাসমস্তার তিনটি বিশেষ 
দিক_-(১) রাষ্ট্রভাষা আবশ্তিকভাবে শিখবার প্রয়োজনীয়তা এবং যদি অনির্দিষ্টকাল 
পর্যন্ত ইংরেজী পূর্ণ গৌরবে বিকল্প রাষ্ট্রভাবারপে থাকে, তবে যুগপৎ দুইটি ভাবাই 
গ্রহণ করা কিংবা একটিকে বাছাই করার সমস্যা । (২) শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা 
কিংবা আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমরপে গ্রহ্ণ। (এই হ্ষুত্রে ভাবতে হুবে বৃহত্তর" 
অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যালঘু ভাবাভাষীদের মাতৃভাষার কথা )। (৩) বিদ্যালয়জীবনে 
মোট কয়টি ভাবা আবশ্যিকভাবে শিক্ষণীয় এবং এচ্ছিক ভাষার স্থান । 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা 
হয়েছে। ইংরেজী প্রবক্তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ইংরেজী 
অপরিহার্য। তা ছাডা আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং উচ্চতর শিক্ষায় library 
1808888৩ হিসেবে ইংরেজী অদ্বিতীয় । ইংরেজী হল একটি সর্বভারতীয় সংযোগ- 
রক্ষাকারী ভাষা (1101-15785286)। এই দাবির মধ্যে ইংরেজী-প্রবণতার সর 
মিশ্রিত। বস্তুত: স্বাধীন ভারতে ইংরেজী প্রবণতা ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার উত্তর 
কালে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণেরও বেশী ; (এবং ইংরেজী. 
দলের দশভাগ মাত্র ছাত্র এ্যাংলো ইত্ডিয়ান।) ইংরেজী-প্রবণতা একটি নৃতন 
আভিজাত্যের লক্ষণ এবং এর সঙ্গে অর্থ নৈতিক কারণও যুক্ত । কিন্তু ইংরেজী 1101 
1889585 হলেও কতজন ভারতীয় ইংরেজীতে শিক্ষিত ? সুতরাং শিক্ষাগত, 
কারণ যতটুকু রয়েছে, ততটুকু পর্যন্ত ইংরেজীর দাবি স্বীকার্য। ইংরেজী 
এচ্ছিক ভাষারূপে গ্রহণ করলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে । 

হিন্দী সম্পর্কে বলা চলে যে উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার জন্য হিন্দীর এখনও, 
অনেক উন্নতি প্রয়োজন । রাষ্ট্রীয় ভাষা কিংবা আধুনিক উচ্চশিক্ষার ভাষারূপে 
“তের দাবি আজ 'আর গ্রহণীয় নয়)” প্রচ্ছিক ভীষারটপ সংস্কৃতের স্থান হওয়া 


বঞনীয়। শিক্ষার যাধ্যমরপে আঞ্চলিক ভাষার (তথা মাতৃভাষার ) স্বীকৃতি সর্ব- 
স্তরেই কাম্য । 


" ইতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সমস্তা হলো--(১) সববস্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে, 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্তা ৩৩১, 


(২) সংযোগকারী ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী কিংবা হিন্দী (অথবা দুইটি ) সম্পর্কে, 
(৩) অন্তান্ত আবশ্যিক ও এচ্ছিক ভাষা পাঠ সম্পর্কে, (৪) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে" 
বিভিন্ন ভাষার কুচনাকাল সম্পর্কে, এবং (৫) কোন ভাষা কত বছর পড়া প্রয়োজন" 
সেই সম্পর্কে। এই সম্বন্ধে সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হতে পারে মাতৃভাষা, 
আবস্তিকরূপে একটি সংযোগকারী ভাষা এবং যে কোন একটি এচ্ছিক ভাষা । তা 
ছাড়া একটির ভিত্তি শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত আর একটির প্রচলন অবাঞ্থনীয় । 

ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্তা, পারস্পরিক সন্দেহ এবং প্রয়োজনবোধের 
সব্লতা। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পূর্ণ মর্যাদার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ভাষার” 
সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বীকৃতিই ভাষাসমস্তা তথা জাতীয় সংহতির অন্যতম" 
বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে পারে। 

এই সম্পর্কে বর্তমান অবস্থাটি কী ? বাংলা দেশের বাইরে, বিশেষ করে 
হিন্দীভাষী কোন কোন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বাতিল করা 
হয়েছিল এবং মাতৃভাষার একক দাবি স্বীকার করা হয়েছিল। এর ফলে সে সব" 
জায়গার ছাত্ররা অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে অস্থৃবিধেয় যে না পড়েছে এমন নয়। তাই 
নৃতন করে ইংরেজীর প্রতি দরদ বেডেছে। পশ্চিমবজে স্নাতক স্তরে ইংরেজী 
রয়েছে আবশ্যিক পাঠ্যভাষা রূপে । আর শিক্ষার মাধ্যম রূপে সরকারী ভাবে ইংরেজী 
আজও আছে, যদিও বাংলায় উত্তর দেওয়ার অধিকার ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে ।' 
অনেক সময় অধ্যাপককে বাংলা ও ইংরেজী দুইটি ভাষাই ব্যবহার করতে হয় 
স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ের মাধ্যমই এখনও (অন্তত ১৯৭৮ পর্যন্ত ) 
ইংরেজী । (পড়ানোর সময় বাংলা ব্যবহার করা অধ্যাপকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল) ৷ 

সমস্যার সমাধান রূপে বলা চলে যে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাকেই (আমাদের এখানে বাংলা) শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম” 
হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকার করা । (ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হলে অত্যান্ত 
ভাষার মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক কলেজ পরিকল্পনা করা চলতে পারে |) স্বাতক স্তরে" 
ইংরেজীকে আবশ্যিক এবং এচ্ছিক ভাগে ভাগ করা ভাল । আবশ্যিক পাঠক্রম হবে 
সহজ এবং শিক্ষার মানও উচুতে রাখার দরকার নেই। এচ্ছিক পাঠক্রমটি যথেষ্ট 
উচ্চমানের হওয়া দরকার । 

স্নাতকোত্তর স্তরেও নীভিগতভাবে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্যম 
হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাতারাতি এই কাজ করবার পথে অন্তরায় 
আছে বলেই নানারকম বিতগ্ডার স্থষ্টি হচ্ছে। ইংরেজীর সমর্থকরা বলছেন ষে বিজ্ঞান; 


২৩৩২ ভাত্রতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ও টেকনিক্যাল (ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী প্রভৃতি ) বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয় ; 
এবং এগুলিতে এমন অনেক শব্দসম্ভার এবং ভাববৈচিত্র্য আছে যা আমাদের আঞ্চলিক 
ভাষার বর্তমান অবস্থাতে নেই । এই প্রশ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়ান্ত 
বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কথিত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক হলেও ফ্রান্স, জার্মানী, 
রাশিয়া এবং অন্তান্ত দেশে নিজেদের ভাষাতেই এইসব বিষয় পড়ানো হয়। তাহলে 
আমাদের দেশেই ব! হবে না কেন? প্রশ্ন হলো উপযুক্ত পরিভাষার ব্যবহার, 
প্রয়োজন হলে টেকনিক্যাল বিষয়ে ছু'একটি ইংরেজী শব্দ কিন্ব। ফমূলার ব্যবহার এবং 
জ্রমান্বর়ে আঞ্চলিক ভাবায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার সমস্তা। ইংরেজীকে বাতিল 
করলে শিক্ষার সর্বনাশ হবে, এযুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় । অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত 
হলেও গ্রন্থাগারে যথেষ্ট ইংরেজী কিছ্বা অন্যান্য ভাষার রেফারেন্স বই রাখা দরকার । 
উচ্চশিক্ষ। স্তরে ভাষ! সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ হলো 
€১) দশ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাবাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন; (২) কিছুদিন 
“পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজীর ব্যবহার চলতে পারে ; তবে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাই চলবে বেশী ; (৩) ক্রমান্বয়ে সকল শিক্ষককেই ছুই ভাষা জানতে হবে এবং 
ছাত্রদের আঞ্চলিক ও ইংরেজী ভাষা-_উভয়ের মাধ্যমেই পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি 
করতে হবে; (৪) অহিন্দী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে হিন্দী কিছ্বা উর 
ভাষাতেও কলেজ চলতে দেওয়া উচিত; (৫) আধুনিক ভারতীয় ভাবাগুলির 
উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার; (৬) প্রাচীন ভাষা এবং ইংরেজীকে এচ্ছিকভাবে 
পড়বার যথেষ্ট সুযোগ রাখা দরকার} (৭) শুধু ইংরেজীই নয়, রুশীয় প্রভৃতি অন্ঠান্ত 
ভাষারও যথেষ্ট চর্চা প্রয়োজন । | 
কমিশনের এই স্থপারিশের ভিত্তিতে ক্ষার সম্মেলনে পাঁচ বৎসর সময় সীমার 
মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার 'মাধ্যম করার কথা বলা হয়েছিল । জাতীয় 
শিক্ষানীতির ঘোষণায় কোন সময় সীমার উল্লেখ না করে আঞ্চলিক ভাষাকেই 
মাধ্যম করবার কথা বলা হয়েছিল। 
উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করবার সিদ্ধান্তটি 
অনতিবিলম্বে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘোবণা করা দরকার । 
নিদিষ্ট সময়-সীমাও “ঘোষণা করে ধাপে ধাপে আঞ্চলিক ভাষাকে যোগ্য আসন করে 
দেওয়া উচিত। কিন্ত সামাজিক ও আথিক কৌলীন্তের সাথে জড়িত ইংরেজী-প্রীতি 
ক্রমেই বাড়ছে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার নৃতন পাঠ্যক্রমেও এ কথা পরিষ্কার 
করেছে । স্বতরাং ভাষার সমস্যাটি আরও বেশ কিছুদিন জীবন্ত থাকবেই। 
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(৩) পরীক্ষা সংস্কারের জমস্তা_এই সমস্তার মূলে রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরোধী ছুটি চেতনা । পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন নেই , একথা কেউ বলেন 
না। দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদে্ সমাজচেতনা, আধিক জীবনযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ একটা পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে গড়ে উঠেছে । কিন্তু প্রচলিত পৰীক্ষাপদ্ধতি বে 
্রটিপূর্ণ এ বিষয়েও দ্বিমত নেই। তাই বিভিন্ন সময়ে পতীক্ষা-সংস্কারের অনেক 
স্থপারিশ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত স্থপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে_(১). বহিঃ- 


. পরীক্ষা এবং অন্তঃপরীক্ষার সমন্বর ; (২) বহিঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে Objective Type- 


প্রশ্ন সংযোজন ; (৩. রচনাধর্মী প্রশ্নের স্বল্প ব্যবহার, এবং সমগ্র পাঠ্যবস্ত থেকে ছোট 
ছোট প্রশ্নের অবতারণা; (৭) একটি মাত্র পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যনির্ধারণ না 
করে ক্রমিক অবনতি-উন্নতির সবীঙ্গীণ পরিচয়বাহক Cumulative Record: 
ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি । 

পরীক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীচু ক্লাসের 
লিখিত পরীক্ষায় আজকাল মাঝে মাঝে 0১16০6৮০153 দেখা যায়। মাধ্যমিক. 
এবং কলেজীয় পরীক্ষায় কম্পার্টফেণ্টাল প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু “পরীক্ষা ব্যবস্থারঃ 
কোন মৌলিক পরিবর্তন এখনও হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যে Evaluation Unit গঠিভ- 
হওয়া সত্বেও ফলশ্ৰুতি নেই। y 

পরীক্ষাঘরে বিশৃঙ্খলা স্থত্রে ছাত্রদের অভিযোগ--(১). প্রশ্নপত্র অবোধ্য কিংবা 
্যর্থবোধক ; (২) পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ; (৩) প্রশ্নপত্র কঠিন (এবং সত্যান্দদ্ধান করলে: 
দেখা যাবে কোন কোন ক্ষেত্রে 45888০30০00 বহির্ভূত); (৪) কলেজে-বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়ানো হয় নি, এমন বিষয়বস্তকেন্দিক প্রশ্ন ইত্যাদি । 

এইসব অভিযোগ প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড এবং শিক্ষাপ্রশাসন: 
কর্তৃপক্ষেত্ন। সচেতন প্রচেষ্টায় এই অভিযোগের সহজ এবং প্রত্যক্ষ প্রতিকার সম্ভব ॥ 
কিন্তু এগুলিই পরীক্ষা সম্পর্কীয় মূল সমস্তা নয় । শিক্ষার প্রকৃত ফলশ্রুতির পরিমাপক 
হিসাবেই পরীক্ষার সংস্কার প্রয়োজন । এই সুত্রে ইংলগ্ের 0.0. ৪০ ফ্রান্সের 
কিংবা রাশিয়ার পদ্ধতি থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি । 

পরীক্ষাসমস্তার সমাধান কয়েকটি পন্থায় সম্ভব-(১) পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
বাতিল করা চলে। এই সুত্রে আমেরিকার ক্রেডিট ব্যবস্থার উল্লেখ কর! চলে। 
কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। (২) স্কুল কিংবা 
কলেজগুলির উপর অন্তঃপরীক্ষীর দায়িত্ব দেওয়া চলে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাধারণ, 
মানের সমন্তা, এমন কি দুর্নীতির সমস্তাও সৃষ্টি হতে পাঁরে। (৩) কোঠারি কমিশন, 
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প্রস্তাব করেছেন পাশ বা ফেল চিহৃবজিত সার্টিফিকেট প্রথা প্রচলনের | কিন্তু এ 
"প্রস্তাব বিপদ এড়াবার সহজ পন্থা মাত্র। | 
পরীক্ষা-প্রথা সংস্কারের জন্য রাশিয়ার কার্ড প্রথা এবং মৌখিক পরীক্ষা কিংবা 
ইংলণ্ডের Advanced-Ordinary রে Elective প্রথার অভিজ্ঞতা থেকে আমর! 
শিক্ষা নিতে পারি। বস্তুতঃ টিউটোরিয়াল ও সেমিনার শিক্ষণ-পদ্ধতি, Cumulative 
Card, Objective Testing, রচনাধমী পরীক্ষার সংস্কার, অন্তঃপরীশ্ষা এবং বহিঃ- 
পরীক্ষার সমন্বয় মৌখিক পরীক্ষা, সাধারণ ও বিশেষ মানে পৃথক পরীক্ষা প্রভৃতির 
সমন্বয়ে পরীক্ষা সম্পর্কে ব্মান অসন্তোষ দূর কর! যায়। অবশ্য এমন ছাত্র থাকবেই 
যাদের কাছে কোন প্রশ্নপত্রই সহজ বিবেচিত হবে না। সহজেই অনুমেয় যে এই 
ধরনের ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার অযোগ্য । তাদের সম্পর্কে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই 
বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া পরীক্ষ-প্রথা যদি রাখাই হয়, তবে উচ্ছৃ্খলতার কাছে আত্ম- 
সমর্পণের প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। 
অবশ্য সম্রতিকালে পরাঁ্ষাকেন্দ্রে ব্যাপক অসাধুতাই সবচেয়ে বড় সমস্ত হয়ে 
উঠেছে। ছাত্রদের এই মনোভাবের পিছনে নীতিভ্রষ্টত৷ যেমন আছে, তেমনি আছে 
সামাজিক ও আথিক হতাশা এবং কিরদংশে রাজনৈতিক প্রভাব। মূল্যবোধের 
“পরিবর্তন ছাড়া এর সমাধান সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। 
বস্তুতঃ শিক্ষ। ব্যবস্থার আমূল পারবর্তন ছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সম্ভব 
নয়। তবু মাতৃভাষার প্রচলন, প্রশ্নপদ্ধতির উন্নতি, নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিতে উন্নতি, 
ইণ্টার্নাল, সেসন্তাল এবং এক্সটার্নাল নম্বরের সমহবয়ে মান নির্ধারণ ইত্যাদির সাহায্যে 
সীমাবদ্বভাবেও কিছু উন্নতি সম্ভব । শিক্ষা পর্যৎ এবং বিশ্ববিগ্তালয়গুলি অবস্থার চাপে 
নিত্য নৃতন পন্থায় পরীক্ষা সমস্তার সমাধান খুজছেন। “রিভিউ” কায়দাটি তেমনই 
একটি পন্থা তা ছাড়া আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পরীক্ষা 
নেওয়ার ব্যাপারও নিতান্তই লঙ্জাকর। স্থতরাং- আমূল পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। 
বিশ্ববিগ্ঞালগ্র স্তরে সেমস্টার প্রথার প্রস্তাব থাকলেও কার্ধকর হচ্ছে না, কারণ পঠন- 
পাঠন ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া ও ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। এমন কি প্রথম ও দ্বিতীয় 'পার্টে? 
"স্মাতকোত্তর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও সব বিষয়ে এখনও সম্ভব হয়নি । 
পরীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের নৃতন ব্যবস্থায় কিছু অভিনবত্ব 
আছে, যদিও এই ব্যবস্থায় ‘মূল্যায়ন’ নীতিকে অস্বীকার করা হয়েছে, পাস-ফেলের 
“সস্তার দিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে মাত্র। নৃতন ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা এবং 
_শারীর শিক্ষা, কর্মশিক্ষা প্রভৃতির প্রাকটিক্যাল পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবহারিক 
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পরীক্ষা হবে এক্সটারনাল -এবং ইপ্টারস্তাল__ছুই স্তরেই। কি রকম এবং কতটা 
অনুস্ধানী পরীক্ষা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বাস্তব প্রয়োগের পরে নানা সন্দেহ সি হচ্ছে। 
লিখিত পরীক্ষায় ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্র.পওয়ারী পাসের প্রথা 
চালু করা হয়েছে। গ্র-পের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ২০ নগর পেলেও চলবে। 
কিন্তু সমস্ত গ্র-প্রটির হিসেবে শতকরা ৩৪ পেতেই হবে। প্রশ্ন হল-_তিনটি বিষয়ের 
গ্রপে মোট ১০৯ নম্বর যদি পেতেই হয়' তবে তার মধ্যে যে ছাত্র একটি বিষয়ে ২০ 
পাবে, সে বাকি ছুটি বিষয়ে ৪০ করে পাবেই এমন আশা করা যার কি? বিজ্ঞান গ্রুপে 
এই রকম সম্ভাবনা কিছু থাকলেও ভাষা এবং সমাজ বিজ্ঞান গ্রপে তেমন আশা করা 
খুবই কষ্টকর |  হুতরাং এক্ষেত্রেও সাপ্লিমেপ্টারী পরীক্ষার লম্ব। বহর চলতে বাধ্য | 
(৪) - ছাত্র বিক্ষোভের জমস্য।-_িশ্ববিদ্ালয় চত্বরে কিম্বা পরীক্ষার ঘরে ছাত্র 
বিক্ষোভ আজ নিত্যকার ঘটনা । এগুলিও বিক্ষোভের আংশিক প্রকাশ মাত্র। 
জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা, সামাজিক তথা শিক্ষাক্ষেত্রে বায় 
নীতি, ছাত্রজীবনের -স্থযোগ-স্থৃবিধা; শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতি যে কোন" ব্যাপারকে 
.কেন্দ্র করেই বিস্ফোরণ ঘটে। এইজন্য একতরফা ছাত্রদের দায়ী না করে বিক্ষোভের : 
অন্তর্নিহিত কারণগুলির বিশ্লেষণ দরকার ছাত্রবিক্ষোভের কারণ অনেক। 
তার মধ্যে ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত 
কারণগুলিই প্রধান। বিশ্বযুদ্ধ, ছুভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের._-ফলে পুরাতন 
মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে, নৃতন কোন সুস্থ মূল্যবোধ স্থষ্টি হয়নি। চেতনার জগতে 
নৈরাজ্য বাস্তব জগতেও এনেছে নৈরাজ্য । স্বাধীনতা সংগ্রামকালে সমগ্র জাতি এক 
ভাবগত এঁক্যে আবদ্ধ হয়েছিল । সেই এক্য গেছে ভেঙ্গে । তখনকার ত্যাগমন্ত্রের 
বদলে এসেছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দুর্নীতি ও আদশশষ্টতা । চারপাশে সংস্কৃতি- 

_ হীনতা, শিক্ষাহীনতা, মূল্যহীনতা, অর্থকৌলীন্ত এবং অসৎপথে অজিত সামাজিক 
সম্ত্রমের পরিবেশে যে তরুণ বড় হয়ে ওঠে, তার পক্ষে বিক্ষু্ হওয়াই শ্বাভাবিক। 
বর্তমান যুগের তরুণ স্বভাবতঃই সমাজ সচেতন । শোষণ, পীড়ন এবং মানবিক আদর্শের 
অপমৃত্যুতে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগবে, এটাই স্বাভাবিক) যে ছাত্র অপুষ্টি 
-ও রোগে জর্জরিত, বাড়ীতে পড়াশুনা করবার মত জায়গাটুকু যার নেই, ট্যুইশন করে 
যার শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করতে হয়, বই ও শিক্ষা সরঞ্জাম থেকে যে বঞ্চিত, 
শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা যে পায় না, সহপাঠক্রমিক কাজ এবং আনন্দময় অবসর যাপনের 
সুযোগ যার নেই, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ যার অনিশ্চিত, তার পক্ষে শিক্ষার মধ্যে মহৎ 

“উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর । স্বভাবতঃই নে বিক্ষু্। 


৩৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্রতিক সমস্থা 


শিক্ষা প্রশাসনও আজ গলদে ভরা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে চলেছে নানা স্বার্থ, 
এমন কি গোষ্ীস্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থেরও সংঘাত । শৃঙ্খলাহীনতার এই চিত্র 
যদি সমাজের সকল স্তরেই প্রসারিত হয়ে থাকে, তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে 
কি হবে? 

বিক্ষোভের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ অবশ্য ' শিক্ষাগত। উচ্চশিক্ষার 
আকাজ্ষা আজ অনেক ব্যাপক, অথচ কলেজে স্থানাভাব। বিভিন্নমুখী ব্যবহারিক: 
এবং অর্থকরী শিক্ষার স্থযোগ সীমাবদ্ধ! যারা কলেজে প্রবেশাধিকার পায় তারাও 
দেখে সরঞ্জামের অভাব, ক্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, মামুলি শিক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রসংখযার তুলনায়, 
শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের অভাব অর্থের 
মানদণ্ডে শিক্ষকেরও আহন্ সামাজিক মর্ধাদা নেই, তাই ছাত্রের কাছেও তিনি উপযুক্ত 
মর্ধাদা পান না। সর্বোপরি পরীক্ষার খড়গ রয়েছে মাখার উপর । পাস করলেও, 
অন্নচিস্তা। 

বন্ততঃ ছাত্রসমাজে আজ অসন্তোষ স্বাভাবিক । রাধাক্ুষ্ণাণ কমিশন» 
মুদালিয়র কমিশন এবং সর্বশেষে কোঠারি কমিশন সমগ্র: বিষয়টি সহানুভূতিশীল 
গঠনমূলক দৃষ্টিতে দেখবার প্রস্তাব করেছেন। বস্তুতঃ সমাজ-ও শিক্ষার মধ্যে) এবং 
শিক্ষ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে.অসঙ্গতি দূর হলেই অসন্তোষ দূর হবে, কারণ অসংগতিই 
বিক্ষোভের মূল্গ । 

এই সমস্তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন_(১) শিক্ষার প্রসার, বহদুখিনতা। এবং 
যোগ্যতান্গসারে- শিক্ষার স্থযোগ ; (২) পাঠক্রমের পুনধিন্যান এবং প্রতিনিয়ত 
নবীকরণ ; (৩) ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং আবাসিক ব্যবস্থার প্রসার ; 
(৪) গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সম্প্রদারণ এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ ; 
(৫) ছাত্র নির্দেশনার 'ব্যবস্থা ১:0৬) হেলথ. সাভিস; (৭) আরও বেশী সংখ্যায় 
বৃত্তিদান, অবৈতনিক শিক্ষা এবং আংশিক আয়ের ব্যবস্থা ; (৮) ছাত্র স্বায়ত্তশাদন ; 
(৯) শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ; (১০) শিক্ষা প্রশালনে_ ছাত্রদের অংশীদারত্ব ঃ 
(১১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চদতা ; (১২) যথেষ্ট ছাত্রকক্স্যাণ ব্যবস্থা। 

ছাত্র ও যুব কল্যাণ ব্যবস্থার ব্যাপারে বিদেশের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। 
আমেরিক!-ইংলণ্ড-রাশিয়ায় কলেজের ভিতরে ও বাইরে ছাত্রদের সাহিত্য ও চারুকলা 
সংগঠন, বিতর্ক ও বক্তৃতা সংগঠন, শরীর চর্চা ও শিক্ষাভ্রমণের স্থযোগ ১ অবদরকালীন, 
সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম" প্রভৃতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত এবং এজন্য অর্থ বরাদ্দও কর! হয় 
প্রচুর । আমাদের দেশে এ পর্যন্ত সামান্তই করা হয়েছে। মাঝে মাঝে বিতর্ক ও 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্া ৩৩৭ 


রচনা প্রতিযোগিতা, রি-ইউনিয়ন, বাৎসরিক স্পোর্টস, আত্তঃকলেজ ও আতস্তঃ- 
বিশ্ববিদ্যালয় খেলাতেই আমরা সীমাবদ্ধ । 

কোঠারি কমিশন ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবাকেন্দ্র, নানাধরনের সহপাঠক্রমের 
কাজ, ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ, সমাজসেবা প্রভৃতির হুপারিশ করেছেন। প্রতি 
বিশ্ববিদ্ভালরে Dean of Student Welfare নিয়োগেরও স্থপারিশ করেছেন। 
বিশ্ববিগ্ালয়ের স্বাধীনতা এবং 'আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের কথা সর্বত্রই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা 
হুচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ আরম্তও হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকে 
প্রকৃতভাবে উদ্দেইামূলক এবং ফলপ্রস্থ করতে না পারলে এসবও ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

ছাত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিও নানা জটিলতায় ভরা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
আইন সংশোধন করে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব পাস হয়েছে আইনসভায়। 
কিন্তু সিনেটের মোট সদস্ত সংখ্যা সীমিত রাখবার উদ্দেশ্যে কয়েক ধরনের সদস্তপদ 
বাতিল করা হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষক প্রতিমিধিত্বও সংখ্যাগত 
বিচারে কমানো হয়েছে। বস্তুতঃ ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নটি এখন খুবই জটিল। তা ছাড়া 
ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিও নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ হতে বাধ্য । যে সব সমস্যা 
সমাধানের জনা ছাত্র-প্রতিনিধিত্ব চালু কর! হবে, নির্বাচন পর্যায়ে ছাত্র উত্তেজনার 
সঙ্গে হয়তো সেই সমস্তাই আরও বাড়বে । সর্বোপরি এমন অভিমতও আছে যে ছাত্র- 
প্রতিনিধিত্ব যুক্তিযুক্ত হলেও.তাদের ভূমিকাকে সীমাহিত করা দরকার । 

বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীদারের ভারসাম্য ও সহযোগিতাই শিক্ষাপ্রশাসনের 
বড় গ্যারার্টি। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সংঘর্ষও অস্বাভাবিক নয়। 

(ড) জনশক্তি পরিকল্পনা, ছাত্রবাছাই এবং শিক্ষিত বেকার ₹_বিগত 
২৫ বছরে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসার 
হয়েছে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্ত একই সঙ্গে শিক্ষিতদের মধ্যে 
বেকারত্ব বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ আন্গপাতিকভাবে শিক্ষা প্রসারের হার থেকে 
বেকারত্ব প্রসারের হারই বেশী। ১৯৭১ সালের আদম স্থযারীর ভিত্তিতে পরিচালিত 
সমীক্ষায় জানা যায় যে ১৯৭১-এর এভিল পর্যন্ত দেশে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তবিদ, 
চিকিৎ্সাবিদ_ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্যা ছিল ১৬২০০০। (আরও 
৩২ হাজার, এঁদের মধ্যে ২২ হাজার মহিলা, চাকুরির চেষ্টাই করেন ন! ৷) সাহিত্য 
ও বাণিজ্য বিষয়ের ডিগ্রীধারী বেকার ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার (এদের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৯ 
হাজার চাঁকুরিপ্রার্থী )। 


২২ 


৩৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক মমস্তা 


“প্রশ্ন হল, তবে কি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অতিমাত্রায় শিক্ষিত 
লোক তৈরী হচ্ছেন যাদেরকে গ্রহণ করবার মত চাকুরির সংস্থান কর! সম্ভব নয় ? 
এ কথাও সত্য নর কারণ, ৬-১১ বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে ৮০% পড়তে পারছে। 
মাধ্যমিক স্তরে ২০% ছেলেমেয়ে স্থযোগ পাচ্ছে। উচ্চতর স্তরে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ 
ছেলেমেয়ে পড়বার সুযোগ পায়। স্থতরাং অতিরিক্ত সংখ্যায় শিক্ষিত তৈরী হয়েছে 
বলেই বেকারত্ব স্ট্টি হয়েছে, একথা সত্য নয়। বস্তুতঃ শিক্ষার স্থযোগই এখনও 
সীমিত। তাই প্রতি বছর স্কুল-কলেজে ভত্তির জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায়। যারা 
সুযোগ পায়, তাদেরও জন্য লেখা থাকে ভবিষ্যতের বেকারত্ব । 

এর দুটি কারণ'। প্রথমতঃ শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ নেই । দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাইয়ের 
(selection) কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেই। সীমিত সুযোগের মধ্যে যে যেখানে 
পারে, ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়ে। ছাত্রের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষেত্রের চাহিদার বাছ- 
বিচার থাকে না। স্থতরাং এ ক্ষেত্রে প্রথম সমস্তা হলো উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচনের নীতি 
{ selective approach ) | 

কিন্তু নির্বাচন যেন এমন না হয় যে স্বল্পসংখ্যক সর্বোত্তম ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার 
সুযোগ দিয়ে অশ্যদের কাছে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশের অর্থ নৈতিক 
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তির হিসেব অঙ্গুসারে বিভিন্ন 
ধরনের শিক্ষার স্থযোগ সম্প্রসারিত করা, এবং সেই ভিত্তিতে সমস্থযোগের নীতিতে 
ছাত্রদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অন্গুসারে বাছাই করলে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব দূর 
করা যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রুষি-শিল্প-ব্যবদায়ের সাথে শিক্ষার 
প্রত্যক্ষ সংযোগ হলে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য আনা সম্ভব । 

এই স্বত্রেই বলতে হয় আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার মৌলিক ক্রটির কথা। 
প্রগতিশীল অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য ব্যরকে অর্থ নৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে, 
ধরা হুর, কারণ শিক্ষার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা এবং জাতীয় আয় বাঁড়ে। বস্তুতঃ 
সাবিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে শ্রমশক্তিরও সাবিক পরিকল্পনা দরকার, এবং 
সেই ভিত্তিতেই জনশক্তিকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আরও উৎপাদনক্ষম করে তোলা 
দরকার । স্থতরাং শিক্ষা পরিকল্পনাকে সাহিক “জনশক্তি পরিকল্পনা” হিসেবে গ্রহণ 
করলে উপযুক্ত "সিলেকদনও” সম্ভব এবং বেকারত্ব ঘোচানোও সম্ভব। কিন্ত 
“প্রাইভেট সেক্টর” অর্থনীতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করলে এইভাবে সমস্যার 
সমাধান সম্ভব কী? 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্তা ৩৩৯ 
প্রশ্নাবলী 


1. Is religious instruction compatible with National Integra 
tion? What is the relation between religious insiruction and 
education in morality? What methods may be adopted for the 
moral development of children ? 

2. What are the salient features of the Language problem in 
school education? Write!a note on the 3-language formula of 


Kothari Commission. How far has West Bengal deviated from 
that formula ? 


3. Discuss the question of language in Higher Secondary and 
University Education. 

4. How faris it true to say that the problem of examination 
is more a socio-economic problem than a pedagogical problem ? 
Apply your practical experience to suggest asolution of the 
problem. 

5. Write a note On student-unrest. Can studeuts’ participa 
tion in educational administration establish a healthy state of 
affairs ? 

6. What is ‘selective approach” in education? What are 
the preconditions to pedagogical selection? Explain the concept 
Of man-po wer planning. 


চতুথ অধ্যায় 
দশ ক্লাস--বারো ক্লাস 


কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রস্তাব যখন 
নেওয়া হল, তখন লারা দেশ আলোডিত হয়েছিল ছুটি প্রশ্নে ১০+-২ ব্যবস্থা করা ঠিক 
কিনা, এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে উচ্চতর মাধ্যমিকের ছুটি বছর স্থলে কিছ্বা 
কলেজে থাকবে ? ছুই বছরের ওঁ শিক্ষাকে স্কুলে দেওয়ার প্রস্তাব যেমন সমর্থনপুষ্ট 
ছিল, তেমনি কলেজে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের দাবিও ছিল জোরদার | 
আলাদা জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও কেউ কেউ বলেছিলেন । 

দুটি বছরকে কোথায় রাখা হবে-_এই নিয়ে বিতর্কের ঝড় চললো অনেকদিন । 
বিতর্কের আড়ালে আদল সমস্তাগুলিই প্রায় চাপা পড়বার উপক্রম হল । সাধারণ 
লোকের কাছে এমন মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক যে দুটি বছরের স্থান নির্ণযই যেন 
একমাত্র সমস্তা। অথচ আসল সমস্তা ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণর এবং সেই সাথে ও ছুটি বছরের স্থান নির্ণয় । 


দশ ক্লাস শিক্ষা 


লাধারণ মান্য মনে করেছেন, দশ ক্লাস ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনই প্রস্তাবিত সংস্কারের 
সার কথা। অনেকেই বিদ্রপ করে বলেছেন যে ইংরেজ আমলের সেই ম্যাটিকুলেশন 
ব্যবস্থাতেই তো ফিরে যেতে হল | তবে মাঝখানে কয়েকটা বছর লক্ষ লক্ষ ছেলে- 


মেয়েকে গিনিপিগ বানিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিকের “এগার বছরের” পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


চালানো হল কেন? 

কিন্ত দশ ক্লাসের ব্যবস্থার ফিরে গেলেও সেই ম্যাট্িকুলেশন শিক্ষায়ই ফিরে যাওয়া 
বোঝায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিগত পরিবর্তন যদি করা হয়, তবে স্কুল শিক্ষার 
সময়কালের দৈর্ঘ্য এক হলেও শিক্ষার প্রত ব্যবস্থাটি কিন্তু এক থাকে না। 

শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তিনটি উপাদানের প্রভাবে--সমাজদর্শন, রাষ্ট্রদর্শন, এবং 
শিক্ষাদর্শন। যুগের প্রভাবে এইসব ক্র ম-পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিও পরিবতিত হয়। 
রুগ-মানস এবং যুগ-চাহিদা অঙ্থসারেই সৃষ্টি হয় শিক্ষাব্যবস্থা। যুগ বিবর্তনের সাথে 
সাথে যে শিক্ষাব্যবস্থা বিবতিত হয়ে তন নুতন চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাই হল 


দশ ক্লাস--বারে! ক্লাস ৩৪১ 
সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা । যুগের পিছনে পন্থুর মত যে শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্প্রাপভাবে চলতে 
থাকে, তাকেই আমরা ধিক্কার দেই। 

এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করা দরকার | 

(১) অনেকেই বলেছেন যে উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাটি মাত্র 
২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠার সময় এ ব্যবস্থাকেই “ভাল” বলে 
অভিহিত করা হয়েছিল। ২০ বছর সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থাটি “মন্দ” প্রমাণিত হল 
কিকরে? তা ছাড়া একটি শিক্ষাব্যবস্থার ভাল-মন্দ বিচারের জন্য ২০ বছর সময় 
যথেষ্ট নয়। উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার সার্থকতার জন্য যা কিছু করণীয় ছিল, তাও 


করা হয়নি । সর্বোপরি ওঁ ব্যবস্থাটি বাতিল করবার মত যথেষ্ট যুক্তি ছাড়াই এবং 
উপযুক্ত সময় ধরে “ট্রায়াল” দেওয়ার আগেই বাতিল কর! হয়। 


এই সমালোচনার হৃত্রে মাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট যে কোন এক সময় একটি' 
ব্যবস্থাকে ভাল বলা হলেও পরিবন্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মন্দ’ বলা যাবে না, 
এমন হতে পারে না। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে ২০ বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষাই 
॥ ষথেষ্ট। নৃতন প্রয়োজনের তাগিদে পুরানো ব্যবস্থা বাতিল করা যাবে না, এমন হতে 
পারে না। সর্বোপরি -অতীতে ভুল হয়ে থাকলেও সেই তুল সংশোধন করা যাবে না 
এমন তো নয়ই। 
(২) দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনায় অনেকে বলেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থার উপযুপরি 
পরিবর্তন আনলে অস্থিরতাই স্থষ্টি হবে। স্থতরাং ঘন ঘন পরিবর্তন ঠিক নয় । 
এই সুত্রে শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকেও দ্রুততালে বদলানো দর কার। সমাজ-প্রয়োজন এগিয়ে গেলেও শিক্ষা 
ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে ছুয়ের মধ্যে যে অসামন্তস্ত সৃষ্টি হয়, তার ফলে সমাজের 
গতিও হয় শ্লথ, শিক্ষারও কোন সামাজিক মল; থাকে না। স্তরাং এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য 
হল, সমাজ-প্রয়োজন তথা শিক্ষা-প্রয়োজনকে কিভাবে বিচার কর! হয়েছে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি 


সামগ্রতিক শিক্ষা চেতনায় পৃথিবীর সবগুলি প্রগতিশীল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
নাগরিক জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এবং চরম বিশেষজ্ঞতাবজিত “সাধারণ 
শিক্ষার” স্তর হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আধুনিক নাগরিক জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্ধ হল অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান, 
কিছু গাণিতিক দক্ষতা, বিজ্ঞান__বিশেষ করে বিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে চেতনা, 


৩৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়, পৌঁরজীবন যাপনের উপযোগী সামাজিক 
চেতনা, দেশের উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। শিক্ষার এই 
পর্যার সকলের পক্ষেই সমানভাবে আবশ্টিক। এই সর্বজনীন সাধারণ ভিত্তির 
উপরই গড়ে উঠবে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষীকরণের শিক্ষ। ও দক্ষতা । 

সোজা কথায় বলতে গেলে ১০+২ স্বীমের প্রথম দশ বছরের শিক্ষা হবে 
.সর্বজ্রনীনভাবে সাধারণ এবং অভিন্ন প্রকৃতির । পরবর্তী ছুই বছরকে ধরা উচিত 
উত্তরকালের শিক্ষা কিন্বা কর্মজীবনের জন্য নিজ নিজ জান্নগা ও পথ স্থির করবার 
উদ্দেশ্যে “ওরিয়েণ্টেশন” স্তর হিসেবে | বস্তুতঃ ১৮ বছর বয়দের আগে চরম বিশেষী- 
করণের ব্যবস্থা কোন প্রগতিশীল দেশেই নেই, কারণ আধুনিক প্রয়োগবিগ্ভার যুগে 
উৎপাদনী দক্ষতার জন্য বিশেষ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে সাধারণ শিক্ষার ভাল কাঠামো 
দরকার । তাই ১৫1১৬ থেকে ১৭1১৮ বছরের শিক্ষাকালে কিছু কিছু বিশেষীকরণ 
শুরু করা হলেও সাধারণ শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়। 

দশ বছর কালের সাধারণ শিক্ষার পূর্বশর্ত হল অর্থ নৈতিক সঙ্গতি, সামাজিক 
অবস্থান এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতা নিধিশেবে “কমন স্কুল” | সকলের জন্য যে নিয়তম 
অভিন্ন জ্ঞান ও সামাজিক দক্ষতা দরকার, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই দশ বছর স্কুলের 
পাঠক্রম নির্বাচন করতে হবে| 


এই স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য 


আমাদের দেশে সমাঙ্জতন্ত প্রতিষ্ঠা না হলেও সমান্রতত্বকে আদর্শ হিসেবে আমরা 
গ্রহণ করেছি। দেই আকাঙ্কিত সমাজে নিজস্ব ভুমিকা পালন করবার জন্য ছাত্র- 
ছাত্রীকে তৈরী করাই আমাদের লক্ষ/। এছ্য তানের প্রয়োজন হল_:(১) প্রাকৃতিক 
জগৎ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সামাজিক পমগ্-বগীর রিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণার 
জন্ত প্রয়োজন তত্ব ও তথ্যের জ্ঞান। (২) সামাজিক ও আখিক জীবনের জন্য 
নিম্নতৰ দক্ষত1। (৩) নিচ্ছেকে এবং সমাজ:ক কুলংস্কণর এবং রক্ষণানীনত! থেকে মুক্ত 
করবার জন্য নার্থক বিজ্ঞান-চেতনা । (৪) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের জীবনে সহযোগিতা, 
পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন উংপাঁদনী কাজে অংশ 
নেওয়ার মত মানসিকতা তৈরী কর1। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর 
শিক্ষাপর্বে এইসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পড়া ও পড়ানোর কাজ চালাতে হবে। 
আমাদের দেশে ১৪ বছর বয়স অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা পর্যন্ত সর্বজনীন ব্যবস্থার 
আগু লক্ষ্য রয়েছে, যদিও কাজের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও অনেক দুরে । 


দশ ক্রাস__বারো ক্লাস ৩৪৩ 


একথাও ঠিক অষ্টম শ্রেণীর পরে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী- সাধারণ পড়াশুনা ছেড়ে 
দেয় কিম্বা কোন বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে চাকুরির চেষ্টা করে। তাদের বেলাতেও 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরেন্র বাকি বছর গুলিতে বৃত্তিশিক্ষার সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষাও 
অব্যাহত রাখতে হবে, নইলে তাদের বৃত্তিশিক্ষা ৪ হবে অসম্পূর্ণ । একথার উন্টোদিকও 
আছে। যেহেতু অষ্টম শ্রেণীর পরে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে বৃত্তিশিক্ষায় যোগ দেবে 
সেহেতু নিগ্মাধ্যমিক শিক্ষাকেই বৃত্তি-দক্ষতার দৃষ্টিতে দেখা হোক, একথাও ঠিক নয় 
পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেবীকরণের যে পথই নির্বাচন করা হোক, নিক্সমাধ্যমিক স্তরের 
শিক্ষা হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন )। 

অবশ্য একথাও ঠিক যে কাজ ও কথ! অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা ও উৎপাদনী শিক্ষার 
মধ্যে যে ব্যবধান দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, এমনকি স্কুলস্তরেও যে ব্যবধান 
পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই ব্যবধানটিও দূর করতে হবে। উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের সাথে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মস্তিক ও হাতের দ্বৈততা যেমন ভাঙ্গবে, 
তেমনি ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে তাদের শিক্ষার সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপাদনী 
মূল্য আছে, এবং তাদেরও আছে যথেষ্ট গুণ এবং সামাজিক মূল্য । 


পাঠক্রম 

স্থতরাং উৎপাদনী শিক্ষার স্পর্শ সমেত নিয়মাধ্যমিক স্তরের অভিন্ন সাধারণ 
শিক্ষার পাঠক্রমে থাকা উচিত_-(১) এক কিম্বা একাধিক ভাবা; (২) গণিত; 
(৬) বিজ্ঞান [ (ক) প্রকৃতি বিজ্ঞান_-পদার্থ বিদ্যা ও রদায়ন ; (খ) জীব-বিজ্ঞান ]; 
(৪) সমাজ বিজ্ঞান [ (ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল_ প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বিশেষ পাঠসহ, গে) অর্থনীতি ও পৌরনীতির সরলীকৃত পাঠ ]; (৫) সমাজ- 
প্রয়োজনীয় উংপাদনী কাজ; (৬) শারীর শিক্ষা) (৭) নান্দনিক শিক্ষা (aesthetic 
ducation) এবং (৮) বিচিত্রধর্মী সমপাঠ্যমূলক কাজ। 

ভাষার প্রশ্নে বলা দরকার যে, স্কুল স্তরের সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষাই ( কিন্ব। 
আঞ্চলিক ভাষ! ) হওয়৷ উচিত অবিস্বাদিত ভাবে শিক্ষার প্রথম ভাষা এবং শিক্ষার 
মাধ্যম। কোনও অঞ্চলের মধ্যে সথগঠিত কোন ভাষা গ্র,প থাকলে এবং সেই ভাষাটি 
যথেষ্ট উপযুক্ত হলে সেই ভাষাভাষিদের জন্য তাদের ভাষাকেও প্রথম ভাষ! এবং 
আঞ্চলিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেওয়া উচিত। 

মাতৃভাষ! হ্বন্ধে যেক্ষেত্রে বলা চলে “অবগু”, যে কোন দ্বিতীয় ভাষা সম্বন্ধে 
সেক্ষেত্রে বলা চলে “উচিত”, যেহেতু একাধিক ভাষার চর্চা যেমন জ্ঞানের পরিধি 


৩৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাদ ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
বাড়াতে সাহায্য করে, তেমনি পারস্পরিক পরিচয্নের স্থযোগ করে দেয়। কিন্ত 
সংযোগ রক্ষাকারী ভাবা (link language) হিসেবে নামাঙ্কিত কোন ভাষাকেই 
চাপিয়ে দেওয়! ঠিক নয়, কারণ এখনও পর্যন্ত সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা বলতে 
একবাক্যে গ্রহণীয় ভারতে কিছুই নেই । (ইংরেজী কিছা সংস্কৃত স্বল্পনংখ্যক শিক্ষিত 
ব্যক্তির কাছে পরিচিত ভাষা, বৃহত্তর জনতার মধ্যে সংযোগকারী ভাষা নয়। তেমনি 
হিন্দীও আজ পৰ্যন্ত সারা ভারতে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত সংযোগকারী ভাষা 
হয়নি)। বস্তুতঃ ভাষার প্রশ্নটি কেবল শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক এবং 
আধিক জীবনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হুতরাং ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিক 
বিকাশের ধারায় দ্বেচ্ছাগ্রহণের পথেই ভাষা সমস্তার সমাধান দরকার | একটি দ্বিতীয় 
ভাষ। রাখা দরকার, এ বিষয়ে হয়তো মতদ্বৈধ নেই । দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে দেশী ও 
বিদেশী ভাষার মধ্যে স্বেচ্ছা নির্বাচনই দরকার । প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার উপর 
শমগরুত্ব দেওয়াও ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে গুরুত্বের হার হওয়া উচিত ২: ১। 
(এ বিষয়ে অন্যান্ঠ অগ্রবর্তী দেশের উদাহরণ আমাদের কাজে লাগবে )। 

এই স্বতরেই প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃতের দাবি সধদ্ধে। সংস্কতকে আবশ্তিক পাঠ্য করবার 
দাবি যারা করেন, তাদের যুক্তি এই যে সংস্কৃতই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। স্থতরাং 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের জন্য সংস্কৃত পড়া দরকার আবগ্যিকভাবে। 

এই প্রস্তাবের যারা বিরোধী তাদের যুক্তি হল যে কোন একটি ভাষাই মাত্র একটা 
সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক নয়। জীবনের সাথে জড়িত হয়ে সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ মিশে থাকে শিল্প, কলা, ভাস্কর্য এবং আরও নানা মাধ্যমে । বর্তমান ইউরোপে 
বদি গ্রীক ও ল্যাটিন আবশ্তিকভাবে না পড়েও ছেলেমেয়েরা তাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার হারিয়ে না থাকে, তবে ভারতের ছেলেমেরেরাই হারাবে, এমন কথা 
পয়। হৃতরাং অন্যতম এচ্ছিক ভাষা হিসেবেই সংস্কৃতের স্থান হওয়া উচিত। তবে 
সাতকোত্তর স্তরে ধারা বাংলা কিছ সমগোষ্ঠীর ভাষা পড়বেন, তাদের বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতের জ্ঞানকে বেশী মৃপ্য দেওয়া উচিত, যেষন__চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভতির 
জন্য দেওয়া হয় জীববিজ্ঞান কিছ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির বেলায় দেওয়া হয় পদার্থ 
বি ও গণিতের উপর। (মধ্য শিক্ষা পর্ধদের সিলেবাসে সংস্কৃতকে এচ্ছিক ভাষা 
হিসেবেই রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই অন্য কোনও ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা 
না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত পড়তে হবে। হুতরাং প্রকারান্তরে এখানে সংস্কত 


হল অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আবশ্তিক। তার. ফলে পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীকে 
আবশ্ঠিকভাবেই তিনটি নিদিষ্ট ভাষা পড়তে হচ্ছে। ) 


দশ ক্লাস_বারো ক্লাস ৩৪৫ 
নব-প্রবতিত পাঠক্রম 


ভাষা নির্বাচন সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪ সন 
থেকে প্রবর্তিত দশ ক্লাস স্কুলের পাঠক্রম উপস্থিত করা চলে। 

১। ষষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে রয়েছে__কে) প্রথম ও (খ' দ্বিতীয় ভাষা, (গ) গণিত, 
(ঘ) জীবনবিজ্ঞান, ডে) ইতিহাস, (6) ভুগোল, ছে) কর্ণ শিক্ষা, সমাজসেবা, শারীর 
শিক্ষা। প্রতিটি পত্রে ১০০ নম্বর হিসেবে ৭০০ নঘরের পরীক্ষার ভিত্তিতে পাঠক্রম | 

২। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমে রয়েছে (ক) প্রথম, (খ) দ্বিতীয় এবং 
(গ) তৃতীয় ভাষা। [ তৃতীয় ভাষাটি হবে একটি প্রাচীন ভাষা কিন্বা একটি আধুনিক 
বিদেশী ভাষা, কিছা প্রথম ভাষা ছাড়া অন্ত যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যারা 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করেনি তাদের জন্য .বাংলা ভাষা । 
(শেষোক্ত বিকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীদের কাছে তৃতীয় ভাবা হিসেবে বাংলা 
ভাষা গ্রহণীয় হয়েছে ], (ঘ) গণিত, (ঙ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (6) জীবন বিজ্ঞান, 
(ছ) ইতিহাস, (জ) ভূগোল (ব) কর্মশিক্ষা ইত্যাদি। স্থতরাং এই স্তরে চালু করা 
হয়েছে প্রতি পত্রে ১০* নম্বরের ভিত্তিতে ৯০০ নম্বরের পাঠক্রম। 


৩। নবম ও দশম শ্রেণী অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্ত নির্ধারিত পাঠক্রমে 
রয়েছে ৮টি বিষয়ের আবশ্যিক এবং একটি অতিরিক্ত এচ্ছিক বিষয়ের পড়া । বিস্তৃত 
তালিকাটি হল-_(ক) দুইটি পত্রের প্রথম ভাষা [যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা 
কিম্বা ইংরেজী ], (খ) একটি পত্রের দ্বিতীয় ভাষা (বাংলা কিম্বা ইংরেজী ), (গে) এক 
পত্রের একটি তৃতীয় ভাষা [ প্রাচীন ভাষা, আধুনিক বিদেশী ভাষা, প্রথম ভাষা ছাড়া 
অগ্ত একটি আধুনিক ভারতীয় গ্রপের মধ্যে যে কোন গ্রপ থেকে একটি নির্বাচন 
করা চলবে । প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে যাদের বাংলা থাকবে না, তাদের জন্য বাংলাই হবে 
তৃতীয় ভাষা 7, (ঘ) গণিত, (উ) প্রকুতি,বিজ্ঞান, (চ) জীবন বিজ্ঞান, (ছ) ইতিহাস, 
(জে) ভূগোল, (ব) কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি। স্থতরাং আবস্ঠিক 
পাঠ্য হল ১৯০০ নম্বরের পরিমাপে ৯টি বিষয়। 

এছাড়া এচ্ছিক ভিত্তিতে একটি অতিরিক্ত বিষয় পড়া চলবে । এচ্ছিক বিষয়কে 
দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে__(ক) তত্বমূলক বিষয় (একাডেমিক) এবং (খ্) 
বৃত্তিমূলক বিষয়। ছুটি শ্রেণীর অন্তর্গত তালিকাবদ্ধ বহু বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন 
একটি গ্রহণ করবার স্বাধীনতা ছাত্রছাত্রীর থাকবে। (কিন্তু সব স্কুলে সব বিষয় 
পড়ানোর ব্যবস্থাও থাকবেন! । প্রতিটি স্ুলই একটি দুটি এচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে 


৩৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সীমাবদ্ধ থাকবে । সুতরাং কাগজে কলমে বিষয় নির্বাচনের স্থযোগ থাকলেও বাস্তবে 
সেই স্থযোগ হবে খুবই সংকুচিত । 


পাঠ্যক্রমের সমালোচনা 


অনেক বাবা-মাকেই বলতে শোনা যার যে অনেকগুলি বিষয় এবং বইয়ের বোঝার 
নীচে ছেলেমেয়ের! চাপা পড়ছে! এ বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে জ্ঞান জগতের 
গভীরতা, জটিলতা এবং পরিধি: অনবরতই বাড়ছে । যতটুকু সাধারণ জ্ঞানের সঞ্চয় 
নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে নাগরিক জীবন যাপন করা চলতো» আজ আর তেমন 
চলে না। তা ছাড়া আমাদের শিশুরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিশুদের চেয়ে কিছু 
নিকৃষ্ট নয়। ব্রাশিরায় দশক্লাস স্থলে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকা থেকেই বোঝা যায় যে 
সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে এদব দেশে কত ব্যাপকভাবে বিচার করা হয়। (এই 
বইয়ের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৩--৬৪ পৃষ্ঠায় তালিকাটি দ্রষ্টব্য )। 

এ ক্ষেত্রে সমস্যা হল পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণকে 
বাদ দিয়ে জ্ঞাতব্য বস্তুকে ছিমছাম করে নেওয়া (ইংরেজীতে যাকে বলে rationalisa- 
₹i0০) এবং বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে পড়ানো । কিন্ত উভয় ক্ষেত্রেই পুরাতনের পেছুটান 
আমাদের চিন্ত ও কাজকে ব্যাহত করছে। বিষয়বস্তুর বিবরণধর্মী বিস্তারের ঝোকই 
আমাদের পাঠ্যবস্তুকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলিই এক্ষেত্রে, 
বিশেষ উদাহরণ । 

নৃতন পাঠক্রমে আবশ্যিক-এচ্ছিক ( C০re-periphery ) ব্যবধান না রাথাও 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে । উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা কর্মজীবন_-যেখানেই ছেলেমেয়েরা মাধ্য- 
মিকোত্বর পর্বে প্রবেশ করুক, নিম্নতম সাধারণ শিক্ষার পু'জ্জি নিয়েই সকলকে যেতে 
হবে। সুতরাং অভিন্ন এবং সকলের পক্ষে আবশ্যিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও সাম্প্রতিক 
মতবাদে সমথিত। 

স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও মৌখিক পরীক্ষার 
প্রবর্তন প্রশংদনীয়। তা ছাড়া- মৌখিক পরীক্ষা, কর্মশিক্ষা ইত্যাদির নম্বর সম্পর্কে 
স্কুলে ক্রুমিকভাবে পর্যায়ক্রমে তথ্য সংরক্ষণ এবং ফাইনাল পরীক্ষায় এ তথ্যকেও 
বিবেচনা করার প্রস্তাবও নৃতনত্বের পরিচায়ক | বাংলাদেশে বসবাপকারা অবাঙালীদের 
পক্ষে বাংলা পড়বার ব্যবস্থা করাও প্রশংসনীয় | 

কিন্তু পাঠ্যবিষয়ের তালিকাটি একটু বিশ্লেবণ করলেই দেখা যার যে তাষ। 


দশ ক্লাস__বাবো ক্লাস ৩৪ ৭- 


শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে । ইতিহাস ও ভূগোলকে 
“ভারত ও ভারতবানী” নামে আখ্যা দিয়েও মানসিকতাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে, 
কারণ ভারতের ইতিহাস পড়তে গেলে ভারতবাসীরই ইতিহাস পড়তে হবে । আর 
“ভারত ও ভারতবাদী” আখ্যা দিয়ে বহিবিশ্বকে সযত্বে দূরে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া 
পদার্থবিদ্যা, রদায়ন ও জীবন বিজ্ঞানকে যেমন “বিজ্ঞান” বিভাগের অন্তর্গত করে 
দেখানো হয়েছে, এখানেও তেমনি ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদিকে “সমাজ বিজ্ঞান” 
বিভাগের অন্তর্গত রূপে বিচার করলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত 
হুত। তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা ভারতকে জানবে, কিন্তু ভারতের আথিক পরিবেশ 
জানবার জন্য অর্থবিজ্ঞানের কিছুই পড়বে না, এমনও ঠিক নয়। এর ফলে 
ছাত্রছাত্রীদের সমান্র-জিজ্ঞাসাই ভৌতা হয়ে পড়বে । - 

কর্মশিক্ষা-সমাজসেবার বিষয়টি বিশেষ আলোচনার বিষয় । শারীর শিক্ষার বিশেষ 
মূল্য এবং দরকার আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে 
শারীরশিক্ষাকে পরীক্ষার বিষয় করতে হবে, এমনও কথা নয়। স্কুলগুলির বর্তমান 
অবস্থায় শহরাঞ্চলে কোন জমি-জায়গাই নেই, গ্রামাঞ্চলে জমি থাকলেও কোন 
উপকরণ নেই | ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি, শিক্ষক কিম্বা জিমনাসিয়ামের বন্দোবস্ত 
প্রায় নেই বললেই হয়। উপযুক্ত পরিবেশ, উপকরণের যোগান, শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর 
শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়া রাতারাতি বিষয়টিকে পরীক্ষাধীন করায় দায়- 
সারা কাজই হতে বাধ্য । সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো ভালবাসে। সেই 
প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিয়েই পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। সর্বোপরি বলা দরকার 
যে শারীরশিক্ষার প্রশ্নটি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে জড়িত । আমাদের দেশের 
অর্ধেকের বেশী মালুষ জীবনযাত্রার নিম্নতম মানেরও নীচে জীবন নির্বাহ করে। 
তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়ে অর্ধভুক্ত অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে হাজির হয়। স্বতরাং 
সাধারণ স্কুল-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সাথে স্কুল-টিফিন কিন্বা মধ্যাহু আহারের ব্যবস্থা 
হলে শারীরশিক্ষার কার্যক্রম সফল হতে পারে । 

সমষ্টি মা্গব এবং সমাজের কাছে ব্যক্তি মান্য খণী_-এই চেতনা জাগানোর মধ্য 


, দিয়ে এবং বাস্তব জীধনধারার মধ্য দিয়েই সমাজীকরণ সম্ভব। গণতান্ত্রিক 


সমাজীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজসেবার প্রকল্প নেওয়া দরকার । কোন 
অন্ুকম্পার দৃষ্টিতে “দরিদ্র নারায়ণ? সেবার মনোভাব নিয়ে সমাঁজসেবার কাজে 
এগোলে মূল আদৰ্শই পণ্ড হবে। তবে স্থানীয় পৌর জীবনের নিত্যকার সমস্যায় 
হস্তক্ষেপ করেও সমাজসেবার স্বাদ কিছুটা পাওয়! সম্ভব । 


৩৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


“কর্মশিক্ষা” সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়েই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের 

ধ্যানধারণ পরিক্কার হবে। 
কর্মশিক্ষা 

তাত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় চেতনা সাম্প্রতিককালের অন্যতম গুরুত্ব- 
পুর্ণ শিক্ষা চেতনা। পৃথিবীর নব দেশেই কমবেশী চেষ্টা এ ক্ষেত্রে হচ্ছে। তবে 
াধিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুসারে এ চেষ্টার প্রকৃতিগত তারতম্যও হচ্ছে। 
কোথাও “শ্রমের মর্ধাদ”, কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষার “বৃত্তিমুখিনতা” (vocational 
“orientation ), কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষার “বৃত্তিগতকরণ* (vocationalisation) 
"নামে নানাধরনের শিক্ষা প্রচেষ্টা চলছে । সোভিয়েত রাশিরায় এই চেষ্টাটি চলেছে 
পলিটেকনাইজেশন” ( Polytechnisation ) নামে | 

সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্লিক দেশ। অবসরভোগী শ্রেণীর অবসান করে 
“সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা । প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকই 
কোন না কোন ক্ষেত্রে একজন উৎপাদক। বস্তুতঃ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
“মানুষ হিসেবে প্রয়োজনীয় মানসিকতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীকে বড় করে তোলা যেমন 
“সোভিয়েত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তেমনি উৎ্পাদনী শ্রমের মানবিক পুঁজি এবং 
উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করাও সোভিয়েত শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য । 
‘উৎপাদন প্রথার সাথে পরিচয় ঘটলে এবং সাধ্যমত উৎপাদনী কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে 
শিমের ম্যাদ! বোধ জন্মে, এই প্রত্যয় জন্মে যে মানুষের শ্রমই সকল সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ভিত্তি এবং এমন দক্ষতা জন্মে যা নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা সহ উৎপাদনী 
‘জগতে অংশ গ্রহণ করা যায়। 

উৎপাদনী শ্রমের এই ভুমিকা আয়ত্ত করা সম্ভব যদি বৈজ্ঞানিক তত্বের সাথে 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগের অভ্যাস আয়ত্ত করা বার । জীবনের স্তরভেদে 
এই অভিগ্রতা চলতে থাকে শৈশব থেকে বার্ধক্য পধন্ত। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে 


‘অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক কাজ সম্ূ্ণ সাঙ্গীকৃত হয়ে যায়। এই চেতনাটিই পলি- 
টেকনাইজেশন তত্ত্বের মূল কথা। 


সোভিরেত রাশিয়ায় প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চেতনা. 


পরিব্যাপ্ত। এই স্তরের বিশেষ লক্ষ্য হুল কাগজ কাটা, মাটির কাজ, এমনি আরও 
“নানান ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে “কাজ” সম্বন্ধে শিশুদের আগ্রহ বাড়ানো এবং হাত, 


পা, চোখের জড়তা কাটিয়ে কর্মক্ষমতা স্বষ্টি করা। এই স্তরের শিক্ষার স্থজনমূপক 
“কাজই? বড় কথা, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বড় নয়। 


দশ ক্লাস__বারো ক্লাস ৩৪৯ 


প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মনে নানা সমাজ-রহস্ত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে। 
বাজারে দোকানে যে সব'ছিনিস বিক্তি হয়, সেগুলি কোথা থেকে আসে, কে তৈরী 
করে, কিভাবে এবং কি দিয়ে তৈরী করে__এসব প্রশ্ন তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই 
বাড়ে। স্থতরাং পলিটেকনাইজেশন কার্যক্রমে এই স্তরের প্রোগ্রাম হল বিভিন্ন পণ্য 
উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মাল এবং উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া, 
উৎপাদন প্রথা এবং বণ্টন প্রথার সাথে পরিচিত হওয়া। এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ক্লাসের 
পড়া এবং পাঠ্য বই থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় শিশু যা দেখছে, বইপত্রেও 
তাই জানতে পারছে। পুখিগত বিদ্যা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগের- 
সম্পুর্ণ সংহতিই পলিটেকনাইজেশনের মর্মকথা । 

তৃতীয় স্তরে, অর্থাৎ নিন্গমাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ছেলেমেয়ের! গায়ে পায়ে 
আরও বড় হয়ে ওঠে, বুদ্ধি এবং অন্ুসদ্ধিৎসাও বাড়ে, সর্বোপরি হাতে কলমে ক্ছি 
করবার জন্য টগবগ করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ছেলেমেয়েদের এই সময় স্থযোগ 
করে দেওয়া হয় স্কুল ওয়ার্কদপ কিছ্বা স্কুল খামারে । লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হয় 
উৎপাদনী হাতের কাজ। শিক্ষকদের মধ্যেও সম্পক্ত হয় দুই ধরনের জ্ঞান ও. 
অভিজ্ঞতা । শিক্ষণকালে যে কোন একটি উৎপাদনী কাজ কিন্বা যন্ত্রবি্ার সাথে 
পরিচিত হওয়া শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক অঙ্গ । 

মাধ্যমিক স্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শুধু স্থল ওয়ার্কসপে নয়, বাস্তবভাবে 
সাধারণ কলকারখানা এবং ক্ষি-খামারে উৎপাদনী কাজে অংশ নিতে হয় । বছরের 
মধ্যে এক কিা একাধিক দফায় স্থুলের দেয়ালের বাইরে বৃহত্তর উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের 
জগতে প্রকৃত উৎপাদক হিসেবে অভিজ্ঞতা নেয়। বীজবপন এবং শস্য আহরণের 
মরশুমে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় কৃষি-কাজে, খামার বাড়ীতেই শিবির স্থাপন করে । 
কর্মক্ষেত্রেই চলে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা কিছা৷ প্রবীণ অমিক-কষকের 
“লেকচার”। এইভাবে কাজের অভিজ্ঞতা সমগ্র শিক্ষাক্রমের একটি অ 
হিসেবে শিক্ষাকে সমাজধর্মী এবং উৎপাদনধর্মী করে তোলে। 

সোভিয়েত রাশিয়ায় যে জিনিসটি ফেমনভাবে সম্ভব, 
সম্ভব নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক জীবন, অর্থনীতি এবং উৎপাদন 
ও বণ্টন ব্যবস্থার সাথে আমাদের সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনের পাৰ্থক্যই এর 
কারণ। দেখানে পমন্ত উৎপাদনী কর্মকাণুই রাষ্ট্রের মালি 


কানায় এবং সামাজিক 
উদ্যোগে । কলেকারখানায় কাজ করে ছেলেমেয়ের! যদি কাচামালের অপচয় করে, 
তবুও কোন ব্যক্তিগত মালিকানার “ক্ষতিপূরণের” প্রশ্ন নেই। সেখানে পড়া এবং 


বিচ্ছেদ্য অংশ 


আমাদের দেশে তেমনটি 


৩৫০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্পতিক সমস্তা 


কাজকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে পলিটেকনাইজেশন কার্ধক্রমে । আমাদের 
এখানে এখনও পড়া ও কাজের মধ্যে দৃত্তর ব্যবধান। সুতবাং রাশিয়া, চীন কিন্বা 
পূর্ব জার্মানী ইত্যাদির মত পলিটেকনাইজেশন কার্যক্রমের বাস্তব পরিবেশও আমাদের 
নেই। 

কোঠারি কমিশনের “কর্য-অভিজ্ঞভা” 

(ঠা কমিশন বিষয়টির অবতারণা করেছেন “কর্ম-অভিজ্ঞতা” ( Work 
Experience ) নামে | স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের, 
হাতের কাজের একটি বিস্ত,.ত তালিকাও দেওয়া হয়েছিল এ কমিশনের রিপোর্টে । 
সর্বোপরি কমিশন ভোর দিয়ে বলেছেন যে কর্ণ-অভিজ্ঞতার দৃষ্টি থাকবে সামনের 
দিকে, পিছনের দিকে নয়, অর্থাৎ মধ্যযুগীর অর্থনীতি এবং কুটির শিল্পের বদলে বিজ্ঞান- 
সম্মত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবে। 
কারিগরি জগতের সাথে পরিচিত হবে । 

কমিশন একথাও বলেছিলেন যে দীর্ঘদিনের পুথিগত তাত্বিক শিক্ষার মোহ ছেড়ে 
রাতাপাতিই আমরা কর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকবো, এমন আশা করা যায় না। 
সুতরাং এই কার্যক্রম চালু করার পূর্বশর্ত হলো--(১) অভিভাবকদের মানসিক 
প্রস্ততি। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী গণসংযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সদ্ব্যবহার 
দরকার | উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী হলে ধনতান্ত্রিক পরিবেশ ও আবেষ্টনীর মধ্যেও 
সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে । (২) দ্বিতীয় প্রয়োজন হল শিক্ষকদের 
উপযুক্ত শিক্ষণ । পুঁথিগত শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, এবং আলাদাভাবে কর্ম 
অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষজ্ঞ “ট্রেনার” তৈরীর বদলে শিক্ষক-ট্রেনার তৈরী কথাই. হবে 
কাম্য । (৩) কোন্‌ কোন্‌ ধরনের কাজে নিশ্চিত এবং আশু ফলপ্রস্থতা রয়েছে এবং 
স্কুল পরিবেশে কোন্‌ কাজ কতটা গ্রহ্ণীয় এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা এবং নিরীক্ষা 
দরকার । (৪) প্রতি গুল কিন্বা স্কুল-গুচ্ছের জন্য শহরাঞ্চলে ওয়ার্কসপ এবং গ্রামাঞ্চলে 
কৃষিজমি দরকার । আর দরকার উপকরণ কিনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ। এই পুর্ব- 
শর্তগুলি পুরণ করে ক্রমিকপর্যায়ে কর্ম-অনিজ্ঞতাকে আবখ্যিকভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ কর উচিত। 


পশম্চিমবজের *কর্মশিক্ষা” 


কিন্তু উপরোক্ত শর্তগুলি পুরণ না করেই এবং (খেই পূৰ্বপ্ৰস্তত ছাড়াই কর্ম- 
অভিজ্ঞতার প্রোগ্রামকে “কর্মশিক্ষা” নামে চালু করা তো হয়েছেই, বাধ্যতামূলকভাবে 


দশ ক্লাস_বারো ক্লাস ৩৫১ 


পরীক্ষার বিষয়ও করা হয়েছে )মন্যশিক্ষা পর্বদের পত্র-পত্রিকায় যেনব লেখা প্রকাশিত 
হয়েছে তার সংক্ষিপ্তনারকে এইভাবে উপস্থিত করা চলে_হুষ্ট সমাজজীবনের 
জন্য দরকার সামাজিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী দক্ষতা । সামাজিক দক্ষতা বলতে 
বোঝায় সহযোগিতামূলক সমাজে যৌথ-জীবন যাপনের ক্ষমতা । উৎ্পাদনী দক্ষতা বলতে 
বোঝায় সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে 
বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে দরকারী জিনিস উৎপাদনের ক্ষমতা । 
বইয়ের বিদ্যায় যে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব, কাজের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তব 
করে তোলাই কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য । কাজ করতে শেখা, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা? 
কাজের জগতে যা কিছু জানবার আছে সেই বিষয়গুলি জানতে শেখাই কর্মশিক্ষা। 
শিক্ষা ও কাজের সমন্বয়ই কর্মশিক্ষা। 

সামাজিক জীবনে যে সব উৎপাদনী কাজ চলে, সমাজজীবনে যার মূল্য আছে, 
সেগুলির সাথে পরিচয়ের সুত্রে এবং সেইসব কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে 
সমাজ-চেতনা; শ্রমের মর্ধাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব। কাজ করার মধ্য দিয়েই ব্যক্রিত্ব- 
সম্পন্ন মানুষ হিসেবে কর্মজগতে প্রবেশ করবার মত দক্ষতা এবং মানসিকতা লাভ 
করা সম্ভব। 

মধ্যশিক্ষ। পর্বদের পত্র-পত্রিকায়ই বলা হয়েছে যে রাতারাতি সব ছেলেমেয়ে সুদক্ষ 
উৎপাদক হয়ে উঠবে, এমন নয়। কিন্তু ষষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা 
কলকারখানা, জমি-খামার, ব্যাঙ্ক, যানবাহন, সংবাদ-ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে পরিচিত 
হলে সত্যিকারের কাজের আগ্রহ আসবে, মনের প্রসারতা আসবে, যার! কাজ 
করছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে । নবম-দশম শ্রেণীতে তারা অপেক্গান্কত জটিল 
কাজে অংশ নিতে পারবে | 

তত্ব হিসেবে এই বক্তব্যগুণি সুখপাঠ্য হলেও কর্মশিক্ষার যে বাস্তব প্রয়োগ করা 
হচ্ছে তার ফলে উপরোক্ত তত্বই হারিয়ে যাবে। (১) বলা হুল--“বইতে যা পড়বে, 
কাজে তার সত্যতা যাচাই করবে এবং কাজটি শিখবে” । কিন্তু কর্মশিক্ষ! প্রকল্পের 
পটভূমিতে পাঠ্য বইগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে বইতে পরিবেশিত তত্ব ও 
তথ্যের সাথে কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত কাজগুলির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। 
এক্ষেত্রে কর্মশিক্ষার অর্থ দাড়াবে সপ্তাহে ছু'-একটি ঘণ্টার জন্য যেমন তেমন কিছু 
কাজ করা। অর্থাৎ বইয়ের বিদ্যা এবং হাতের কাজের মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধানটি 
থেকেই যাবে। (২)(কোঠারি রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক 
কারিগরির সাথে সম্পৃক্ত করেই কর্ম-অভিজ্ঞতীর পরিকল্পনা কর! হবে। কিন্ত বাস্তব 


৩৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক স্কুলেই যেসব “কাজ” চালু করা হয়েছে, তার সাথে আধুনিক 
শিল্প-কারিগরির কোন সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত কাজপগুলি ভবিষ্যত- 
মুখী না হয়ে পশ্চাৎমুখীই হয়েছে। (৩) গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি হয়তো জয়ি-বাগান 
করে কাজের হিসেব রাখতে পারছে, শহরে অনেক ক্ষেত্রেই টবের ফুলগাছই হয়েছে 
কর্মশিক্ষার উৎপাদনী দিক ১ এই ধরনের কাজের সাথে অর্থ নৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার 
যোগন্ত্র অতি ক্ষীণ । (৪1 মেয়েদের স্থলে সেলাই, উলের কাজ ইত্যাদিই হচ্ছে কর্ম- 
শিক্ষার ক্ষেত্র। কিন্তু এগুলি মেয়েদের শিক্ষায় প্রচলিত ছিল যুগ যুগ ধরে, উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষায় “ক্রাফ্‌ট’’ শিক্ষাতেও চালু ছিল। তবে আর নৃতনত্ব এল কোথায় ? 
(৫) কলকাতার মত শহরাঞ্চলের কোন কোন ধনী স্কুল জীবন-বিজ্ঞান' কিছ্বা অন্যান্য 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রন্থ কাজের যোগান দিতে পেরেছে । অনেক ক্ষেত্রে ছোট- 
খাট যান্ত্রিক বিষয় কিছ্বা কারিগরিতেও ছেলেমেয়ের অংশ নিতে পারছে । কিন্ত 
এমন ভাগ্য রয়েছে শতকরা ছুটি স্কলেরও নয়। গ্রাম-শহরের অসংখ্য স্কুলেই যে কোন 
ধরনের দায়সারা “কাজ” করিয়ে কিছ্বা কাজের “রেকর্ড তৈরী করে” দায়িত্ব শেষ 
হচ্ছে। 

বুনিয়াদি শিক্ষায় বলা হয়েছিল “উৎপাদন কেন্দ্রিক” শিক্ষার কথা-__যেখানে 
উৎপাদনী কাজকে অবলম্বন করেই ভ্ঞানজগৎ তৈরী হবে । সেই উদ্দেশ্যকে সংশোধন 
করে “কর্মকেন্দ্রিক'” করবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে না 
হুল উৎ্পাদনকেন্দ্রিক, না হুল প্রকৃতপক্ষে কর্মকেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রে মরুভূমিতে 
বুনিয়াদি শিক্ষার ন্রোতটি শুকিয়ে গেল। বর্তমানে যে ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হুল তার 
সাথে বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য আছে। কিন্তু যেভাবে 
এই প্রকল্প কার্যকর হতে যাচ্ছে, তার ফলে পার্থক্যটিও ফলপ্রন্থ হবে না। সুতরাং 
আমূল সংস্কার না করলে কর্মশিক্ষা প্রকল্পও শুকিয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় 
অচিরেই হয়তো সমস্ত ব্যবস্থাটি “পুনবিবেচনার” দরকার হবে। 

(ঁধাজনেবা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের যে প্রস্তাব ছিল, বাস্তব প্রয়োগের বেলায় 
প্রকল্প কিন্ত সেখান থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। কোন এক নির্ধারিত দিনে গ্রামের 
একটি রাস্তার পাশের আগাছা পরিষার করার মধ্য দিয়েই সমাজ্ীকরণ হয় না, 
একথা বুঝতেই হবে ) 

কর্মশিক্ষ নামেই হোক, কর্ণ-অভিজ্ঞতা নামেই হোক, উৎপাঁদনী কাজের 
অভিজ্ঞতা আবখ্ঠিকভাবেই দরকার । তেমনি দরকার সমাঁজজেব। কিনব! 
শারীরশিক্ষা | কিন্তু যা করা হবে, তা যেন উদ্দেশ্যকে সত্যিই পুরণ করে। উদ্দেশ্য; 
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প্রয়োজন এবং ফলপ্রন্থুতা বিচার করে সবগুলি প্রকল্পকে নৃতনভাবে দেখবার দরকার 
হলে ত! করতেই হবে'। 
মূল্যায়ন 
নৃতন দশ বছরের শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যেই দু'বছর বয়স পুরণ করেছে। সাধিক 
মূল্যায়নের সময় এখনও হয়নি । তবে সাধারণভাবে কিছুটা বিচার করা সম্ভব | 
কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা শিক্ষাকেই 
প্রাথমিক শিক্ষা (নিয় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ) রূপে চিহ্নিত করেছিল । 
কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার সেখান থেকে বিচ্যুতি হয়েছে। আগেকার মতই যষ্ঠ শ্রেণী 
থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম-দশম শ্রেণীর ছুটি পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করা 
হয়েছে । তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীও প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভূক্ত 
হয়নি। বস্তুতঃ পঞ্চম শ্রেণীটি “না ঘরকা, না ঘাটকা'। এখনও আইনের দৃষ্টিতে 
এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্তই প্রাথমিক শিক্ষা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষাপর্যৎ নিয়ন্ত্রিত 
মাধ্যমিক শিক্ষা । 
পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে কিছু বিচ্যুতি। প্রথমতঃ ভাষার ক্ষেত্রে 
(যেকথা আগেই আলোচনা কর! হয়েছে ); দ্বিতীয়তঃ কর্মশিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন 
সম্বন্ধে ; তৃতীয়তঃ নান্দনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে । কোঠারি রিপোর্টে এবং “শিক্ষা গবেষণা 
ও শিক্ষণের জাতীর পর্বদের’ অভিমতে নান্দনিক শিক্ষার কার্যক্রমকে যে মূল্য দেওয়া? 
হয়েছিল, এখানে তেমনটি হয়নি। 
কিন্তু ইতিবাচক দিকও যথেষ্ট আছে। সাধারণ শিক্ষার অভিন্ন পাঠক্রম অবশ্যই 
সমর্থনযোগ্য | এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষাকাল দশ 
বছর হলেও পাঠন্রমের বিচারে বর্তমানের মাধ্যমিক আর পুরানো ম্যাটি- 
কুলেশনে কিন্বা ক্কুলফাইনালে পার্থক্য অনেক । আগেকার ম্যাট্রিক স্তরে 
, আবশ্যিক পাঠ্য ছিল ইংরেজী, বাংলা, গণিত, প্রাচীন ভাষা । এছাড়া দুটি পত্র ছিল 
এঁচ্ছিক। স্বাধীনতার পরে স্কুল ফাইনাল শিক্ষায় নান! পবীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কখনে। 
ইতিহাস ভূগোল হয়েছে আবশ্যিক, মেয়েদের জন্ত গৃহবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ( গণিত 
ছাড়া) ইত্যাদি৷ কিন্তু বর্তমানের পাঠক্রমে ছেলেমেয়ে সবার জন্তই সবগুলি বিষয়ই 
আবশ্যিক এবং সাধারণ এচ্ছিক নির্বাচনের স্থষোগ থাকবে কেবল অতিরিক্ত পাঠে। 
মৌখিক পরীক্ষা, ক্রমিক মূল্যায়ন, প্রশ্ন রচনার ধারা ( যদিও পর্যদ প্রচারিত নমুনা 
প্রশ্নাবলীর মধেই অনেক ক্রটি রয়েছে ) এবং পরীক্ষায় গ্রপ ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে 
কিছু নৃতনত্ব আনা হয়েছে। হয়তো কিছু ভাল ফলশ্রুতি সম্ভব। কিন্তু আজও' পর্যন্ত 
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৩৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


প্রয়োগের স্তর থেকে নৃতন ব্যবস্থাটি অতিক্রান্ত নয়। স্থতরাং চূড়ান্ত ফলশ্রুতির বিচার 
সম্ভব আরও উত্তরকালে। 
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর কথা 
(২ বছরের স্থুল শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবনার স্চনা হয়েছিল স্তাডলার কমিশনের যুগ 
থেকেই ।) কমিশন সুপারিশ করেছিলেন (ক) ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা (খ) এই ১২ 
বছরের শেষ ছুটি বছরকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায় হিসেবে গণ্য করা, (গ) ইণ্টার- 
মিডিয়েটের শেষ সীযানাই হবে বিশ্ববিদ্থালয় শিক্ষার পূর্বসর্ত। (ঘ) ইণ্টারমিডিয়েটের 
দুটি বছরে পাঠ্যক্রমে থাকবে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প 
ও শিক্ষা্ষেত্রের পক্ষে উপযোগী পাঠ্যবিষয়। () ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে মাধ্যমিক 
শিক্ষার উচ্চতর স্তর হিসেবেই বিচার করতে হবে। (6) এজন্য আলাদা মাধ্যমিক ও 
ইপ্টার বোর্ড গড়তে হবে প্রশাসনের জন্ত | এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষণ প্রশাসনের দায়িত্ব 
খেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনিবেশ করবার সুযোগ 
খাকবে। (ছ) তবে কমিশন চেয়েছিলেন আলাদা দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। 
(এর পরে হার্টগ কমিটি যদিও পরিষ্কার করে বলেননি, তবুও মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
দুটি পর্যায়ে ভাগ করে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেন। 
পঞ্চ কমিটিও দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেন। সার্জেন্ট কমিটি বলেছিলেন 
১১:১৭ বছরের জন্য একটানা মাধ্যমিক শিক্ষা ৷) মাধ্যমিক স্কুল হবে দু’রকমের। 
এক ধরনের স্থলে থাকবে মূলতঃ মানবিক ও তাত্বিক বিষয়। অন্য ধরনের স্কুলে 
থাকবে প্রয়োগ বিন্ধা, বৃত্তিগত শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, গৃহ্বিজ্ঞান। কমিটি 
ইন্টারমিডিয়েট কোস” তুলে দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে স্কুল শিক্ষাকেই দীর্ঘতর 
করবার কথা বলেন। (সর্বশেষে মুদালিয়র স্কীমে আর ইন্টারমিডিয়েট স্তরের প্রশ্নই 


ঈইলনা। মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টে ১২ বছরের স্কুল শিক্ষাই ছিল সুপারিশ । 
তবুও পরিণামে প্রবর্তিত হয় 


দশ ক্লাসের পরবর্তী ছুবছরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের স্থপারিশ ছিল__ 
0) এই দু'বছরের শিক্ষাও 


হবে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার অগ্রবর্তী স্তর। তাই নামকরণ 

কুল উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর । (২) পাঠ্যক্ৰম হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষার দৃষ্টিতে; 
অর্থাৎ উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষাই হবে পাঠ্ক্রমের বৈশিষ্ট্য । অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
দিকে ঝোক থাকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিশেবীকরণের শিক্ষা হবে 
সা। স্থতরাং আগেকার হায়ার সেবেণ্ডারী ব্যবস্থার মত প্রবাহ বিভাগ (Stream 
.গ্5100) থাকবে না) (৩) হায়ার সেকেপারী ব্যবস্থার টেকনিক্যাল, বাণিজ্য, গৃহ- 
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বিজ্ঞান, চারুকলা এবং কৃষি প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়ের পড়া হবে পলিটেকনিক ধরনের 
বিদ্যালয়ে ৷ (হুতাং ১১-১২ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা হবে মূলতঃ মানবিক বিদ্যা এবং 
বিজ্ঞানের সাধারণ শিক্ষা। (৪) পাঠ্যক্রমে থাকবে ছুটি আবশ্যিক ভাষা (একটি 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা ); তিনটি এচ্ছিক বিষয় ) 
বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের একটি তালিকা থেকে ছাত্র- 
ছাত্রীর! ইচ্ছেমত বাছাই করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে (আর্টস ও সায়েন্সের বৈষম্য 
থাকবে না। স্থতরাং কলা বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান বিষয়কেও নেওয়া চলবে । 
মেয়েদের জন্য কোন আলাদা পাঠ্যক্রম থাকবেনা । তবে গৃহবিজ্ঞান, সঙ্গীত, চারুকলা 
ইত্যাদি থাকবে এচ্ছিক বিষয়ের তালিকায়। এই স্তরে কর্মঅভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে 
হবে ক্ষেত খামার এবং কল কারখানায় প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যে। সমাজ সেবার জন্য 
থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরের ব্যবস্থা ।) সর্বোপরি “সাধারণ” (অভিনারী ) 
এবং ‘অগ্রবর্তী’ ( এ্যাডভান্সড্‌) স্তরে পড়া চলবে। তা ছাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক 
স্তরের সমপর্যায়ে এবং সমান্তরাল ভাবে থাকবে বিকল্প কারিগরি ও বৃত্তিমূলক 


পাঠ্যক্রম । 
(কোঠারি কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পরে দীর্ঘ আলোচনার শেষে এই ছুটি বছরকে 


“স্কুল শিক্ষা” হিসেবেই বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত হয়1) আরও সিদ্ধান্ত হয় সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে অভিন্রভাবে ১০4২ স্বীম প্রবর্তন করার |: কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক রাজ্যেই 
ইতিমধ্যে বিচ্যুতি ঘটেছে । কোন কোন রাজ্যে এখনও ইন্টারমিডিয়েট ব্যবস্থাই 
চলেছে। কোন কোন রাজ্যে আবার এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্ালয় শিক্ষাকে 
ছু'বছরের করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ থাকা সত্বেও একটি 
আলাদা কাউন্সিল গঠন করে ছুটি স্তরকে আলাদা হিসেবেই বিচার করা 
হয়েছে। এই দু'বছরের শিক্ষার প্রকৃতি কি হবে, সে বিষয়টিই এখনও পরিচ্ছন্ন নয়। 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় এই ছুটি বছরের শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করা চলে £__ 
দুটি বছরের প্রস্তাবিত শিক্ষাকে কেউ কেউ আমেরিকার কম্প্রিহেনসিভ 
স্কুলের শিক্ষার সাথে তুলনা করেন। কম্পিহেনসিভ শিক্ষাক্রম পাঠ্যবিষয়গুলি 
আবশ্যিক (9011৫ ) এবং এচ্ছিক ( Elective ) বিভাগে বিভক্ত৷ আবস্ভিক বিষয়ের 
মধ্যে কেবল ভাষ! ছাড়া অন্যান্ত কয়েকটি বিষয়ও আছে ; আর এচ্ছিক বিষয়ের 
লী পা 
স্কুলে এই স্তরটি নবম থেকে দ্বাদশ 
শ্রেণীর চারবছরের। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিও টামিনাল ধরনের । সুতরাং 


৩৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে কশ্প্িহেনসিভ স্কুলের শিক্ষার 
সাথে তুলনা কর! যায় না। 

অনেকে আবার এই দুটি বছরের শিক্ষাকে আমেরিকার জুনিয়র কলেজের 
শিক্ষার সাথেও তুলনা করেন। কিন্ত আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষা হল 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষা বর্ষের জন্য । আর আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে 
একাদশ ও দ্বাদশ শিক্ষা বর্ষের জন্য । আমেরিকার জুনিয়র কলেজ সুরু হয়েছিল সাধারণ 
শিক্ষাকে (জেনারেল এডুকেশন ) মজবুত করার উদ্দেশ্যে । ক্রমে ক্রমে অবশ্য অনেক 
জুনিয়র কলেজই বৃত্তিমূলক টাগ্িনাল শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছে । অনেক কলেজ 
ববপান্তরিত হয়েছে কমিউনিটি কলেজ হিসেবে । আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল 
তেমনটি হবে না। আমেরিকার অনেক ক্ষেত্রেই কলেজের প্রথম ছুটি বছরকে জুনিয়র 
কলেজ অর্থাৎ সিনিয়র কলেজের প্রথম চক্র হিসেবে দেখা হয়। আমাদের এখানে 
তেমন প্রস্তাব নেই। মোট কথা প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা 
আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষার মতও হয়নি 

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সাথে আমাদের পুরানে। ইন্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার 
সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যাও তেমনি আছে। পুরানো 'ইন্টার+ শিক্ষায় 
ডলার কমিশনের সুপারিশগুলি পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছিল না। বাংলাদেশে 
কলেজের শিক্ষায় ২4-২ ব্যবস্থাই চালু ছিল। অধিকাংশ কলেজেই প্রথম দু'বছরের 
ইণ্টার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল-কলেজীর় ভঙ্গিতে ও পদ্ধতিতে এবং ডিগ্রী স্তরের শিক্ষকদের 


দায়িত্বেই। তা ছাড়া ইণ্টার স্তরকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অংশ হিসেবেই চালানে| 
হয়েছিল। এই স্তরকে ডিগ্রী স্তরে প্রবেশের প্রাকসর্ত এবং প্রস্তুতি পর্যায় হিসেবেই 
ধরা হয়েছিল। 


নৃতন ব্যবস্থাও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব অংশত কণেজের 
উপর দেওয়ার ফলে একই-দরনের ফলশ্রতি হবে, অর্থাৎ স্কুল শিক্ষারই অগ্রবর্তী স্তর 
হিসেবে যে প্রকৃতির কথা স্যাডলার কমিশন ও কোঠারি কমিশন বলেছিলেন, সেই 
স্থপারিশ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে । আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছুটি বছরের পড়া হবে 
স্থলেই! সুতরাং অবস্থাটি-হবে এক মধ্যপন্থী জগাখিচুড়ি। - 

পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে তেমনটিই। ইন্টার পাঠ্যক্রমে ইংরেজী ও মাতৃভাষা ছিল 
আবশ্তিক। আর বাছাই করতে হত তিনটি প্চ্ছিক বিষয়। প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের 
সাথে এ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ইন্টার পাঠযক্রমটি ক্রমে ক্রমে ইন্টার আর্টস, 
ইন্টার বিজ্ঞান, ইণ্টার বাণিজ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও ভাগা- 
ভাগির দেওয়ালটি তেমন শক্ত ছিলনা । বিজ্ঞান থেকে কলা কিংবা বাণিজ্য বিভাগে 


দশ ক্লাস__বারো ক্লাস ৩৫৭ ' 


বাওয়ার স্থযৌগ থাকলেও অন্য ছুটি বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আসা চলতনা। তা 
ছাড়া ইন্টার স্তরে অনুস্থত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতেই সাধারণভাবে কলেজীয় স্তরে বিষয় 
নির্বাচন করতে হত । তা ছাড়া ইণ্টার-কোর্সের সমান্তরাল এবং সমপর্যারে কারিগরি» 
বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিলনা, যেমন বর্তমানে পরিকল্পনা করা হয়েছে 
সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার বিকল্পে বৃত্তিমূলক উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ! 
সুতরাং পুরানো! ইন্টার-কোর্জের সাথে নূত্তন ব্যবস্থার, কোন কোন 
বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও সেই ব্যবস্থাকেই হুবহু ফিরিয়ে আনা হয়েছে, 
এমন বল! বায় না। 

প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিলেতের গ্রামার স্কুল শিক্ষারও 
কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তবে বিষয় নির্বাচন, অডিনারী ও এ্যাডভান্সড্‌ 
স্তর নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার স্বাধীনতা প্রভৃতির বেলায় গ্রামার 
স্কুলে যে নমনীয়তা আছে, আমাদের এখানে তেমন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। 
তবে ‘সাধারণ’ ও “অগ্রবর্তী” স্তরের ব্যবস্থাটি হয়েছে বিলেতেরই অন্গকরণে। 

নৃতনভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করবার সময় আমরা অন্তান্ত দেশের উদাহরণ এবং 
আমাদের পুরানো অভিজ্ঞতা, থেকে শিখবো, এটা খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক 
পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় সব দেশেই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত (নিতান্ত 
কম হলেও ১৭ বছর)। তেমনি প্রকুতিগতভাবে এই “শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা? 
হিসেবেই বিচার করা হয়। বৃত্তিমুখিনতা মিশ্রণের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত তারতম্য 
আছে দেশ থেকে দেশে । কিন্তু আমাদের দেশৈ হায়ার সেবেণ্ডারীর “স্বীম” ব্যবস্থার 
যে সংশোধন দরকার ছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত। 

(হৃতন পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করে 
দেখা হয়েছে_(১) সাধারণ (অর্থাৎ খ্যাকাডেমিক); (২) কারিগরি । সমান্তরাল 
দুই ধরনের ব্যবস্থার কথা সার্জেন্ট কমিটি বলেছিল। কোঠারি কমিশন কিন্তু উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে অভিন্ন এবং মূলতঃ “সাধারণ” হিসেবে বিচার করে বৃত্তি, কারিগরি, 
ক্বযি ইত্যাদি বিষয়কে পলিটেকনিকে দেওয়ারই কথা বলেছিলেন। 

অবশ্য দুইটি ভাগে ভাগ করা হলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত যোগাযোগ খাকবে, 

যেন প্রয়োজন মত স্থান পরিবর্তনের স্থযোগ ছাত্রছাত্রীদের থাকে। সাধারণ পাঠ্যক্রমের 
বিষয়গ্ুলিকে দ্বিতীয় ধরনের পাঠ্যক্রমের মধ্যেও অংশতঃ জুড়ে দিয়ে যোগস্থত্রের চেষ্টা 
করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমটি হয়েছে এই রকম £1১) ছুটি ভাষা 
“এবং (২) বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলি থেকে 


৩৫৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


এচ্ছিকভাবে আর তিনটি বিষয়। ( এই এচ্ছিক তালিকায় স্থান পেয়েছে_ ইতিহাস, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাব শান্ত, কারবার সংগঠন, কারবারী অর্থনীতি, পদার্থ- 
বিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরেজী, পৌরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, শিক্ষা, দর্শন, অর্থ নৈতিক 
ভূগোল, পুষ্টিবিজ্ঞান, গৃহবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ব, ভুবিদ্যা, বাংলা, গণিত, 
জীব বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, নৃতত্ব, হিন্দী, সংস্কৃত )। দুটি আবশ্যিক বিষয় (ভাষা) 
এবং তিনটি এচ্ছিক বিষয়ের পাঠক্রমে প্রতিটিতে থাকবে দুটি পত্র । ( স্তরাং মোট 
নগ্বর ১০০০ )। এ ছাড়া অতিরিক্ত পড়বার স্থযোগ থাকবে এঁচ্ছিকভাবে। কোন 
ছাত্র তার নিজস্ব বাছাই করা এচ্ছিক বিষয়ের বাইরে অন্য ষে কোন বিষয়ে সাধারণ 
মানের একটি পত্রের পড়া করতে পারবে। এবং এচ্ছিক বিষয়ের মধ্য থেকেই একটি 
অথবা দুটি বিষয়ে “এ্যাডভান্সড' মানে পড়তে পারবে অতিরিক্ত হিসেবে। 


দুটি ভাষা এবং তিনটি এচ্ছিক বিষয় পড়বার যে ব্যবস্থা হয়েছে, 
ইণ্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়। 
বিজ্ঞান, 


তার সাথে 
কিন্ত এচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে কলা, 
বাণিজ্যের মধ্যে ইচ্ছামতবাছাইরের যে স্থযোগ রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইণ্টার- 
মিডিয়েটের সাথে পার্থকাও হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের এইটুকু স্বাধীনতার ব্যাপারে 
কোঠারি সুপারিশের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ও 
সিভাবে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমন সুপারিশ কোঠারি কমিশনে ছিলনা । 
শারীর শিক্ষা ও সমাজসেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কোঠারি রিপোর্ট থেকে বিচ্যুতি 
ঘটেছে। ও রিপোর্টে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম শিবিরে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনী কাজের 
অভিজ্ঞতার কথা বল! হয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত প্রথম 
খসড়ায় কর্মশিক্ষা ; শারীর শিক্ষা ; এন, দি,সি ; জাতীর সেবা প্রকল্পে যোগ দেওয়ার 
উপর যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, চুড়ান্ত দলিলে সেই গুরুত্ব আর থাকেনি। এর 
ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে মূলতঃ তাত্বিক এবং বিশ্ববিষ্যালয়মুখী ৷ 

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিশাখার ( Vocational Branch ) পাঠ্যক্রম এবং 
ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে নীতি ও চিন্তাই এখনও পরিক্ষুট নয়। সাধারণভাবে এ পর্যন্তই 
ঠিক হয়েছে যে প্যারা মেডিকেল, প্যারা ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি, চারুকলা ইত্যাদি 
কয়েকটি বিশেষ শাখায় পাঠ্যক্রমটি বিভক্ত হবে । তবে যে কোন শাখাই ছাত্ররা বেছে 
নিক, সাধারণ শাখার ছুটি ভাষার একটি করে পত্র এবং এচ্ছিক তালিকার যে কোন 
তিনটি বিষয়ের একটি করে পত্রের পড়া করতে হবে । এই পাঁচশ নম্বরের পীচটি পত্রের 
পাঠ্যই হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার দুইটি বিভাগের যোগস্থত্র। যোগস্থত্র রক্ষা করবার 
ব্যবস্থাটি সমর্থনযোগ্য এই কারণে যে (কে) বৃত্তিবিভাগের ছাত্রছাত্রীরও উন্নত সাধারণ! 


দশ ক্লাদ__বারো ক্লাস ৩৫৯ 


শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং (খ) ষোগন্যত্র থাকলে বিভাগ পরিবর্তনের দরজা! 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। বুত্তিবিভাগের বিভিন্ন শাখার সাথে দেই সেই শাখায় 
উচ্চতর শিক্ষার সম্পর্ক এবং সংহতি কিভাবে থাকবে, সে বিষর়টিই এখনও পরিচ্ছন্ন 
নয়। বিস্তৃত পাঠ্যক্রমও এখনও নিশ্চিতভাবে তৈরী হ্য়নি। স্থতরাং শিক্ষাগত 
দিক থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ সাফল্য এবং ব্যর্থতার. সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করবার স্থযোগ এখনও নেই । পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃতি, 
বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ধরণ দেখেই মাত্র অভিমত গঠন করা সম্ভব হবে। 

ভবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নান! জটিলতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। 

4) প্রথমেই বলা দরকার পৃথক একটি পর্ধদ গড়বার যুক্তি সম্বন্ধে । ১১-১২ 
ক্লাসের শিক্ষা বদি মাধ্যমিক শিক্ষাই হয়, তবে প্রশাসনের বেলার মাধ্যমিক শিক্ষা 
প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক কাউন্সিল গড়বার যৌক্তিকতা কি? সহজেই 
অনুমের যে এই স্তরটিকে একটি পৃথক স্তর হিসাবেই বিচার করা হয়েছে৷ 

৩/২) কাউন্সিল গঠনের পদ্ধতিও ক্রটিপূর্ণ। কিছু মনোনীত এবং কিছু 
পদাধিকারের ভিত্তিতে গৃহীত সদস্য নিয়ে গঠিত কাউন্সিলে বৃহত্তর শিক্ষাজগতের 
অভিমত পৌছবার স্থযোগ অত্যন্ত কম, গণঅভিমতের তো কথাই নেই। বিভিন্ন 
স্বার্থের টানা-পোড়েনের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই পরিক্ফুট । 

৬৩) ইতিমধ্যেই টানা-পোড়েনের পরিচয় মিলেছে ভাষা সাক্রান্ত প্রশ্নে । একটি 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাবা (কোন ভাষাই বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে নয়) পড়বার যে প্রস্তাব ছিল, তার সমর্থন মিলবে কোঠারি রিপোর্টে । 
কিন্তু এক্ষেত্রে আপস রফাই করতে হরেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম ভাষাকে 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক ভাবে প্রথম ভাষা করতে হয়েছে। 

(৪) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একই পাঠ্যক্রম স্কুল এবং কলেজেও অনুসরণ করবার 
ব্যবস্থা হয়েছে । বোঝা যার যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার 
যোগন্ুত্র এবং সেতু হিসেবেই বিচার করা হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন কমিশন বলেছিলেন 
টামিনাল ধরনের শিক্ষার কথা। 

০৫৫) একই স্কুলে মাধ্যমিক স্তরের জন্য এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের জন্য দুইটি 
ভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের খবরদারির ফলে প্রশাসনিক জটিলতা আসতে বাধ্য । 
তেমনি জটিলতা আসবে একই কলেজে ছুটি কর্তৃত্বের ফলে। 

(৬) আট শতাধিক স্কুলে নৃতন কোর্স চালু করবার প্রস্তাব রয়েছে ।: অথচ 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্থূল রয়েছে তার অনেক বেশী। স্থতরাং নৃতন ব্যবস্থায় উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতির জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য ৷ একই 
স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিদন্িতা হবেই। তা ছাড়া স্কুল এবং কলেজে একই পাঠ্যক্ৰম পড়িয়ে 

বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষক ও কলেজ শিক্ষকের মধ্যে তারতম্য কোন 
অবস্থাতেই নীতি সম্মত নয়। (কলেজের মধ্যে উচ্চতর মাধ i 


যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার 
“সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিশ্চয়ই কোন দায়িত্ব থাকবে না। 


৩৬০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(৭) স্কুলের সংকীর্ণ বাড়ী ও ক্যাম্পাসে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ১০-১১ বছরের 
শিশুদের সাথে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর তরুণদের পড়াশুনা ও মেলামেশার ব্যাপারটি 
কতটা মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান সম্মত, সেকথাও ভাবতে হুবে। 

(৮) বৃত্তি বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব করা হয়েছে এ পাঠ্যক্রমটিও স্কুল ও কলেজে - 
ছড়িয়ে দেওয়ার | যেসব স্কুলে উপযুক্ত ওয়ার্কদপ, আছে, সেখানে বৃত্তি পাঠ্যক্রম 
চালু হতে পারে । বিকল্পে থাকবে বিশেষীকরণের জন্ত আলাদা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান 
অবস্থায় সাধারণ স্কুলে বৃত্তি শিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণ আছে । 

৯) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে ‘মাধ্যমিক’ হিসেবেই বিচার করা হলে একটি 
মাধ্যমিক বোর্ডের প্রশাসনে আনাই উচিত ছিল। আর আলাদা একটি স্তর হিসেবে 
বিচার করলে আলাদা প্রশাসনে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াই উচিত ছিল। 

১/ (১০) তার বদলে কিছুটা স্থলে জারগা করে দিয়ে, কিছুটা কলেজে জায়গা দিয়ে 
(accomodate করে) বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সীমানার মধ্যেই “নিম়তম ব্যয়ে” 
কান্ধ উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এভাবে কোন মহৎ কাজ হয় না। প্রশাসনিক 
জটিলতার কলে অদূর ভবিশ্যতেই হতো৷ সমন্ত ব্যবস্থাটি *পুনধিবেচনার” দরকার হবে 1 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরকে একটি আলাদা এবং বিশিষ্ট স্তর হিসেবে যদি বিচার 
করাই হয়, তবে বর্তমানের সমাধান পদ্ধতিগুলিকে “সামরিক” হিসেবে বিবেচনা করে 
নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আলাদা ছুই বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে নেওয়াই সমাধানের 
সর্বোত্তম পথ | সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই ছুই বছরের শিক্ষা হবে অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ। একে নিয়ে কোন দোছুল্যমানতা! কিছ! গডলিকা আদে যুক্তিযুক্ত নয়। 


সর্বশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়ন 


উপরে যে আলোচন! করা হল, তার ভিত্তি ছিল +২ স্তর সম্বন্ধে পরিকল্পনার 
পরিপ্রেক্ষিত। ইতিমধ্যে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থাটি বাস্তব রূপ নিয়েছে এবং 
মে সব সমস্তার কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। নৃতন অনেক সমস্ত! এবং প্রশ্নও সৃষ্টি হয়েছে। 

তা ছাড়া দশ বছরের মাধ্যমিক, শিক্ষার পরীক্ষা নিরীক্ষাও দু'বছরের 'জন্ত 
হয়েছে। 'নৃতন ধরনের পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে। পে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নৃতন 
সমস্তা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রটও নূতন সমস্তা থেকে মুক্ত থাকেনি। সুতরাং নৃতন 
করে সর্বশেষ পরিস্থিতির সাধিক মূল্যায়ন দরকার । 

+২ স্তরের কথা-কোঠারি কমিশন রিপোর্টে ১১-১২ শ্রেণীর পড়া সম্পর্কে 
যে সব নীতির কথা বলা হয়েছিল, তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক বিচ্যুতি 
ঘটেছে। পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রেই ক্রুট হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বস্তুতঃ এ 
রিপোর্টে +২ স্তরের শিক্ষার যে প্রকৃতির কথা বলা হয়েছিল, তার অনেকখানিই 


দশ ক্লাশ-__বারো ক্লাশ ৩৬১ 


নব প্রবর্তিত ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ থেকেই একথা! 
পরিষ্কার হবে। 

১। যত সংখ্যক হাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে নিয়ে 
যাওয়ার কথা ছিল, তেমনভাবে ব্যবস্থা করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। পশ্চিম- 
বঙ্গে মাত্র একশ'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া নিতান্ত 
অল্প কয়েকটি বৃত্তির কথাই ভাবা হয়েছে । এই স্তরে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের যে 
পেশাগত স্থযোগ সৃষ্ট করা যেত, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়নি। ত'ছাড়৷ বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার যে কয়টি ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে সেইসব ধারায় শিক্ষা পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 
ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধেও বিরাট সন্দেহ থাকায় + ২ স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
ব্যবস্থাটি জন্মক্ষণেই পঙ্ুত্ব পেয়েছে । আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী হয়নি। 

২/সাধারণ শিক্ষার ধারাটি বিজ্ঞান, কমার ও আটপ-_-এই তিনটি প্রবাহে 
পরিষ্কার বিভক্ত হয়ে পড়েছে । প্রতিটি ধারায় সর্বোচ্চ ছাত্র ভত্তির সংখ্যাও 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে। স্ৃতরাৎ প্রকারান্তরে পুরানে। উচ্চতর মাধ্যমিকের “প্রবাহ” 
ব্যবস্থাই নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও প্রবাহের সংখ্যা হয়েছে ৭টির বদলে 
৩টি-_অনেকটা পুরানো ইন্টারমিডিয়েটের মত। 

A ৩। বিভিন্ন প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের কোন মানদণ্ড স্থির করে দেওয়া হয়নি । 
স্বভীবতঃই ছাত্রভতির ঝৌক হিসেবে প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ, 
দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বাণিজ্য বিভাগ এবং পঙ্থুর মত পিছনে চলেছে কলাবিভাগ। 
অবস্থাটি কোঠারি কমিশন সুপারিশের পরিপন্থী । 

৮ | কোটারি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে এচ্ছিক বিষয়ের একটি বড় তালিকা 
থেকে ছাত্ররা ইচ্ছেমত বিষয় নির্বাচন করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের 
জন্য ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে প্রতিটি স্থলে 
এচ্ছিক বিষয়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । সুতরাং ছাত্রদের কাছে বিষয় 
নির্বাচনের ক্ষেত্রটি হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তদুপরি কোন্‌ বিষয়ের সাথে কোন্‌ 
বিষয় নিতেই হবে কিন্বা নেওয়া চলবে ( অর্থাৎ কম্বাইন করা চলবে ) সে সম্বন্ধে একটি 
বাধ্যতামূলক ছক প্রতিটি স্কুল কলেজেই তৈরী হয়েছে। স্বভাবতঃই বিষয় 
নির্বাচনের স্বাধীনতা আরও খধিত হয়েছে। 

৫। একথা ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার যান বাড়ানোর জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় 
মান যথেষ্ট উচু হওয়া দরকার | কিন্তু একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং অপরদিকে 
কলেন্দীয় শিক্ষার সাথে সামন্তস্ত রক্ষা না করে বিচ্ছিন্রভাবে + ২ স্তরের কথা 


ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ_২৩(ক) 


৩৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ভাবা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক । মাধ্যমক শিক্ষার দিলেবাসের সাথে উচ্চতর মাধ্যমিক 
সিলেবাসের ভারসাম্য কিন্বা সামগ্স্য রক্ষিত হয়নি। তেমনি সামঞ্তস্ত থাকেনি 


ডিগ্রী স্তরের সিলেবাসের সাথে। $ 

৬। ইতিমধ্যেই নানাদিক থেকে সমালোচন] উঠেছে যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের 
সিলেবাস বিষয়বস্তুর বোঝার ভারি। এবং দু'বছর সময়ের মধ্যে এ নিলেবাসের 
বিষয়বস্তু পুরোপুরি পড়ানো সম্ভবপর নয়। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতার! অভিযোগ 
করছেন যে কাউন্সিল নির্ধারিত পৃষ্ঠাংখ্যার মধ্যে উপযুক্ত বই লেখা অসস্তব | উদাহরণ 
হিসেবে শুধু রসায়নের বই সম্পর্কে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট । এইক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের 
নির্ধারিত পৃষ্টাসংখযা হল ৬০০ । গ্রন্থকাররা বলছেন কোন ভাবেই ৮০০ পৃষ্ঠার কমে 
চলেনা । 

কিন্ত একটি পাঠ্যবিষয়েই যদি এত বেশি সংখ্যক পৃষ্ঠার দরকার হয়, তবে ছুটি 
আবশ্যিক, তিনটি এচ্ছিক এবং অতিরিক্ত কোন বিষয় পড়বার ইচ্ছা থাকলে 
পৃষ্ঠাসংখ্যার বোঝা! যে বেশী হবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

প্রতিকার হিদেবে সিলেবাস ইচ্ছেমত হান্কা করে দিলে মানাবনতির আশঙ্কা] 
খাকবে। এর একমাত্র প্রতিকার হলে! মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেজীয় স্তরের 
সিলেবাসে সামগ্রস্ত বিধান করে একটি ধারাবাহিকতায় নিয়ে আসা এবং অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় বাদ দিয়ে, পুনরুক্তি বন্ধ করে এবং বাচনশীলতা ত্যাগ করে সিলেবাসের 
“র্যাশনালাইজেশন” | তিনটি স্তরের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে এই 
দায়িত্ব পালন করলে প্রতি বিষয়ে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একটানা এবং সামগ্ুস্তপূর্ণ 
দিলেবান প্রণয়ন করা সম্ভব। 

৭1 + ২স্তরে প্রশাসনির্সমস্তা ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে । কোঠারি 
হুপারিশে বলা হয়েছিল-_ ৫ এই স্তরটি সম্পূর্ণ ই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। 
প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটি থাকবে না। নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলে একটি আলাদা ইউনিট 
হিসেবে +২ স্তর গড়া হবে এবং এ জন্য আলাদাভাবে পৌনঃপুনিক সাহায্য দেওয়া 
হবে। তার বদলে এই স্তরটিকে (আর্থিক দায়ের কথ! বিবেচনা করে) স্কুলে ও 
কলেজে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে! স্কুল ও কলেজে পৃথক প্রশাসনও গড়ে ওঠেনি । 

এর ফল হয়েছে ক্ষতিকর। (ক) উচ্চ মাধ্যমিক স্থুল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার 
জন্য বিভিন্ন স্থুলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হয়েছে । স্কুল নির্বাচনের কাজটিও 
সবক্ষেত্রে শিক্ষার, স্বার্থকে সামনে রেখে করা হয় নি! (খ) নিৰ্বাচিত স্কুলগুলির 
অভ্যন্তরে মাধ্যমিক শিক্ষক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষি 
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সৃষ্টি হয়েছে৷ (গ) একই স্তরের জগ্ত স্কুল ও কলেজে কার্ধরত শিক্ষকদের বেতন 
ক্রমের পার্থক্য রয়েছে । এর ফলে স্কুল শিক্ষকদের অসন্তোষ । আবার আবশ্যিৰু 
যোগ্যতার প্রশ্নে স্থূল ও কলেজের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকায় কলেজ শিক্ষকদের 


মধ্যেও অসন্তোষ । (ঘ) একই পাঠ্যবস্ত স্কুল ও কলেজে পড়ানোর ফলে কলেজের দিকেই 
ছাত্রছাত্রীর ভিড হয়েছে, বেশী। অথচ ছাত্রছাত্রীর অভাবে অনেক স্কুল অন্ততঃ 


গত বছরের জন্য এই কোর্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে । (ও) কলেজ শিক্ষকরা 
"২ স্তরে পড়ানোর কাজকে বহুলাংশে “চাপিয়ে দেওয়া বাড়তি কাজ” বলেই 
মনে করেছেন। (চ) স্কুল ও কলেজে সর্বত্রই আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে 
পড়ানোর কাজ হয়েছে । কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থায় কোন শিক্ষান্তরের প্রতি 
স্থবিচার সম্ভব নয়। (ছ) এক বছর অনিশ্চিতভাবে কাজ করবার পরে হাজার হাজার 
দরখাস্তকারীর মধ্য থেকে শিক্ষক বাছাইয়ের জন্য ইণ্টারভিউয়ের কাজ সম্প্রতি স্তর 
হয়েছে। যারা ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার আশায় একবছর কাজ করেছেন, তাদের 
বঞ্চিত করাও মুস্কিল হবে। স্থতরাং নূতন লোকের পক্ষে" নির্বাচিত হওয়া খুবই 
অস্কুবিধেজনক হবে। যথার্থ নির্বাচনের বদলে ইণ্টারভিউয়ের মাধ্যমে যদি বর্তমান: 
অবস্থাটিকেই “নির্বাচনী অঙ্মযোদন” দেওয়া হয়, তবে সমস্ত কাজটিই হবে 
হাস্তকর ( অবশ্য নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরেই মাত্র এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত 


অভিমত দেওয়া চলবে )। (জ) পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা 


কাউন্সিল থেকে বলা হয়েছে যে সাধ্বংসরিক আভ্যন্তরীণ অভীক্ষা এবং কোর্সের 
শেষে ফাইনাল পরীক্ষার সমন্বয়ে ফলাফল বিচার করা হবে এবং শিক্ষাগত সাফল্যের 
মাপকাঠি হিসেবে গ্রেড পথা চালু করা হবে। কিন্তু একটি পরীক্ষা না হলে গ্রেড্‌ 
প্রথা কিদ্বা আভ্যন্তরীণ সমীক্ষার ফলপ্রস্থতা সম্বন্ধে চুড়ান্ত অভিমত দেওয়া যায়. 
না। (ঝ) কর্মশিক্ষার প্রকল্প যে+২ স্তরে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না, সে বিষয়টি 
ইতিমধ্যেই, পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে । (এ) শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ এবং স্কুল 
কলেজে সাহায্য বরাদ্দের নীতি স্থির না করলেও চলবে না। 

এগারো-বারো ক্লাশের শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার (ক) পাঠ্যবস্তুর 
ওজনের দোহাই দিয়ে কিছু কিছু অংশ যেমন তেমন ভাবে বাদ দেওয়া নয়। 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাথে সামগ্তস্ত রেখে পাঠ্যবস্তর সরলীকবণ। (খ) বিষয় 
নির্বাচনে ছাত্রদের আরও স্বাধীনতা এবং বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলার মধ্যে প্রাচীর 
না তুলে তিনটির প্রতিই সমগ্ুরুত্ব আরোপ করা। (গ) বৃত্তি বিভাগকে বাস্তব 
কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করা এবং মেধাবী ছাত্রের কাছেও আকর্ষনীয় করে তৌলা। 


৩৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(ঘ) এই স্তরটিকে স্থল স্তর হিসেবেই বিবেচনা করা। এবং এই স্তরের শিক্ষকদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ডে) স্কুলের মধ্যেও এই দুটি বছরের 
শিক্ষাকে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন কর]। চে) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
উপর শুধু এই স্তরের শিক্ষারই দায়িত্ব দেওয়া এবং তীদের জন্য আলাদা বেতনক্রম 
নির্ধারণ করা। (ছ) আংশিক সময়ের বদলে পূর্ণ সমষের শিক্ষক নিয়োগ করা। 
বে) এই স্তরের জন্য যথোচিত আধিক বরাদ্দ করা। (ঝ) একটি শিক্ষা বোর্ডের 
অধীনেই সমগ্রভাবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন সন্ত করা উচিত। 
সেই কাজ এখনই সম্ভব না হলে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের গণতান্ত্রিক 
পুনর্গঠন দরকার । ডে) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈচিত্রের অধিকার স্বীকার করে 
নিয়েও সাধারণভাবে সর্বভারতীয় সামঞ্তস্ত প্রতিষ্ঠা করা দরকার । 

মাধ্যমিক স্তরের কথা-নবপ্রবতিত মাধ্যমিক স্তরটির বয়স ইতিমধ্যে তিন 
বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই স্তরের 'শিক্ষাতেও 
বেশ কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। অসঙ্গতির মূলতঃ তিনটি দিক 

(১) সিলেবাসের অসঙ্গতি । শিক্ষক মহল থেকে ইতিমধ্যেই ভাষা শিক্ষা 
এবং ভাষার পাঠ্য সম্বন্ধে সমালোচনা উঠেছে। বিজ্ঞানের সিলেবাস সম্পর্কেও 
সানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড 
ইতিমধ্যেই খোষণা করেছেন যে সিলেবাসের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। 
উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের সহযোগিতায় সংশোধনের কাজ সুরু হলে 
অবস্থা উন্নত হতে পারে | 

(২) কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অসঙ্গতি ই যে ধরনের কাজ নিয়ে তথাকথিত 
কর্মশিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলপ্রস্থতা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ মহলেই প্রশ্ন 
উঠেছে। তা ছাড়া কর্মশিক্ষার পরীক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে প্রহসনের সমতুল্য হয়েছে । 
হতরাং কর্মশিক্ষা প্রকল্প, সমাজসেবা প্রকল্প প্রভৃতিও ঢেলে সাজানে৷ দরকার । 

(৩) পরীক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতি 2 যেভাবে গ্র-্প ভিত্তিতে পাসের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষাবিদ মহলে সমালোচনা উঠেছে । মৌখিক 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে সকল কেন্দ্র তথা সব স্কুলের মধ্যে সমতা রক্ষা করবার প্রশ্নটিও 


জটিলতা সৃষ্টি করছে। সুতরাং মৌখিক পরীক্ষার প্রথাটিকে সত্যিকারের পরিমাপ 
ব্যবস্থায় উন্নীত করা দরকার । 


(8) স্কুলের অনুমোদন প্রসন্দে অসঙ্গতি । হুল অস্থমোদনের ক্ষেত্রে 
যোগ্যতার মানদণ্ড সব ক্ষেত্রে বাস্তবে একই রকম থাকেনি। নানা সুড়ঙ্গ পথে অনেক 
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অযোগ্য স্কুল অনুমোদিত হয়েছে । অনেক স্কুলকে সাধিক অনুমোদন, না দিয়ে 
মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে । এই ধরনের 
অধিকারদানের পদ্ধতিটি নানা ধরনের দুর্নীতির হযোগ স্থটি করছে। সতরাৎ 
সাময়িক স্থযোগের বদলে নিদিষ্ট যানদণ্ডের ভিত্তিতে সবগুলি উপযুক্ত স্কুলকেই 
অঙ্ছমোদন এবং সরকারী সাহায্য দেওয়া দরকার । 

৫. প্রশাসনগত অসঙ্গতি। বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাটি প্রায় ভেঙ্গে 
পড়েছে। বহু স্কুলের পরিচালক সভাও নানা জটিলতার ফলে পন্থু হয়েছে, কিন্বা 
স্থানীয় রেষারেষির কেন্দ্রভূমিতে রূপাত্তরিত হয়েছে। স্থৃতরাং স্কুল প্রশাসনের ব্যবস্থাও 
সংশোধিত হওয়া দরকার | 

৬। বোর্ড সংগঠনে অসঙ্গভি। যাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান গঠন 
এবং কাজের ধারাও সহত্র ক্রটিতে পূর্ণ । সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মক্ষেত্রের 
নব রূপায়ন এবং বোর্ডের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন দরকার । 

উচ্চতর শিক্ষান্তরের কথা : উচ্চশিক্ষার স্তরেও নানা রকম নৃতন উপসর্গ 
সৃষ্টি হয়েছে । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে 
১৯৭৫ সালের সংশোধনী আইন | এই সংশোধনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের 
গঠন এবং সদস্ত পদের এমন হেরফের করা হয়েছে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম- 
নিযন্ত্নাধিকার খবিত হয়। তা ছাড়া বিশ্ববিগ্ভালয়ের আথিক ব্যবস্থাটিও এমনভাবে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য আইন পাস করা হয়েছে যে প্রতি পদে 
বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং আইন সভার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হবে। সুখের বিষয় এইসব সংশোধনী আইন এখনও কার্যকর হয়নি। তা সত্বেও 
সমস্ত বিষয়টির পুনবিবেচনা দরকার। 

ইতিমধ্যে সারা ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাট 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর । সামাজিক এবং রাজনৈতিক জগতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটলে 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন প্রতিবিদ্িত হতে বাধ্য । নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার 
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ১০4২4৩ ব্যবস্থা সম্পর্কে নৃতন প্রশ্নের অবতারণা 
করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবের 
অঙ্গমোদন প্রাপ্ত এবং সারা ভারতের জন্ত অভিন্ন ব্যবস্থা হিসেবেই স্বীকৃত (যদিও 
বিভিন্ন রাজ্যে কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ইতিমধ্যেই হয়েছে)। নৃতন 
কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 

বাতিল করে নৃতনভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হুবে। তদুপরি সমগ্র 


৩৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ভারতে একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে কিম্বা স্থানীয় আত্মনিয়ন্রণের 
ভিত্তিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হবে-_এই প্রশ্নটির সমাধানও দরকার । 
আত্মনিরন্রণের অধিকারকে অংশতঃ স্বীকার করে সম্প্রতি অবশ্য ঘোষণা করা 
হয়েছে যে স্সাতক ও স্গাতকোত্তর স্তরের ৩+২ অথবা ২+২ অথবা ২+৩ বছর 
সম্পর্কে সিন্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির 


হাতে থাকবে । k 

শিক্ষামন্ত্রী গান্ধীবাদী শিক্ষানীতি অঙ্গদরণ করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় গান্ধীবাদের বাস্তব রূপ কি হবে, সে 
স্ধন্ধে এখনও ধারণা পরিস্ফুট করা হয় নি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যবিষয়ের ওজনের কথা এবং সিলেবাস সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি 
বশেছেন। সংশোধনের কাজ খুবই জরুরী । কিন্তু সংশোধনের ধারা এবং চরিত্র 
সম্পর্কে ধ্যানধারণা এখনও পরিচ্ছন্ন করা হয় নি। অবশ্য গণসাক্ষরতার প্রতি জোর 
দিয়ে তিনি একটি অনাদূত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, একথাও স্বীকার 
করতেই হবে। 

শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়টিও নৃতন গুরুত্ব নিয়ে দ্রাডিয়েছে। সংবিধানের ৪২. 
তম সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকায় স্থান দেওয়া 
ইয়েছে। শিক্ষা মহলে এমন ধারণাই দান! বাঁধছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বভারতীয় 
অভিন্নতা এবং শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তথা কেন্দ্রীকতার ঝোঁক বাড়বে। 
রাজ্য বিধান সভাগুলিতেও কয়েকটি আইন পান হওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার 
উপর সরকারী তথা আমলাতান্ত্রিক ঝোঁক বেড়ে যাওয়ার ইক্রিত সৃষ্টি হচ্ছিল। 

কিন্তু সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারী নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। 
দশটি রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনের ফলে প্রশাসনিক চিত্রে আরও পরিবর্তন এসেছে । 
কেন্দ্রীয় শাসনে যে দল অধিষ্ঠিত, মহারাষ্ট্র থেকে সুরু করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি 
এবং পশ্চিমবঙ্গে সেই দলের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। সভাবতঃই, প্রশাসনিক 
কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ তথা রাজ্যগুলির আত্মনিয়ন্ণের প্রশ্নটি নৃতন ভাবে দেখা 
দিতে বাধ্য । স্বতরাং শিক্ষাকে ফৌথ তালিকার রাখা কিবা না রাখা, কেন্দ্রীয় 
হস্তক্ষেপের প্রয়োজন, প্রকৃতি ও পরিধি এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থ 
বরাদের ক্ষেত্রে সব রাজ্যের প্রতি সমতা প্রদর্শনের প্রশ্নটি নৃতনভাবে শিক্ষা প্রশাসনের 


ক্ষেত্রে দেখা দিতে বাধ্য । অবশ্য ভবিষ্যত কর্ণ প্রবাহের গতি প্রকৃতি ও নীতির উপরই 
এই সমস্যার সবহু সমাধান নির্ভর করবে । 


দশ ক্লাশ-__ বারো ক্লাশ ৩৬৭ 
প্রশ্নীবলী 


1. Write anote on the supposed nature of the re-patterned 
secondary education. How far has that nature been refiected in 
the new curricular organisation ? 

2. Discuss the innovations made in the new pattern of 
" secondary education in West Bengal. ক 

3. Compare the Work Education programme 10 West Bengal 
with" Work Experience programme proposed by Kothari Comm- 
ission and with Russian Polytechnisation. 

4. Discuss the nature of the +2 stage of education and 
compare it with Intermediate Education. 

5. Do you think that the location ofthe +2stagein West 
Bengal has been proper ? Give your arguments. 

6. Discuss the anomalies already apparent in the Madhyamik 
stage of education in West Bengal. 

+ 7. Analyse the curricular and administrative problems in 
elation to +2 education at present in West Bengal and offer 
suggestions for improvement. 

8. How may the recent political changes in India be reflected 
in educational administration ? 


হ্বিতীন্র সৎ 


প্রথম অধ্যায় ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব । 
দ্বিতীয় অধ্যায়-_ইংলগু ও আমেরিকার প্রভাব। 
তৃতীয় অধ্যায়-__সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা । 
প্রথম অধ্যায় 
ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব 
কোঠারি কমিশন রিপোর্টে বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষাচেতনার প্রভাব পড়েছে । 
অবশ্য ১৮১৩ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেড় শতাধিক বছরের শিক্ষা ইতিহাসে 
নানা উৎস থেকে নানা ধরনের প্রভার আমাদের উপর পড়েছে । কিছু প্রভাবের 
উৎস ছিল আমাদেরই সমাজবিবর্তন। কিছু আমরা বিশ্বের শিক্ষাচেতনা থেকে 
নিয়েছি। আর কিছু আমাদের রাজনৈতিক অন্হায়তার স্থযোগে আমাদের উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। { 
এই বিচিত্র প্রভাবকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি_যেমন £ 
(১) এতিহ (২) রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, 
(৩) শিক্ষাতাত্বিক প্রভাব এবং (৪) শিক্ষাদর্শনের প্রভাব। 
জড়বাদের বিকাশ সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ 
আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে । তপোবন আশ্রম, গুরুকুলের আদর্শ কিংবা 
দেশজ পাঠশালার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে আজও 
আমরা উচুতে তুলে ধরছি। আজও অনেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক এরতিহের 
জয়গান করছেন। কোঠারি কমিশনের উপরও এই প্রভাব পড়েছে । 
ভারতীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য আজও পর্যন্ত শিক্ষায় সমানাধিকারকে ব্যাহত 
করছে। হিন্দু মুদলীম সংস্কৃতির সার্থক সমন্বৰ আজও ঘটেনি ৷ 
রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দুই শত বৎসরের 
ওপনিবেশিক ইংরেজ শাসন । ১৮৩৫ সনে গৃহীত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার নীতিও ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল । 
ইংলণ্ডের শিক্ষাচেতন! দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 
তুলবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজীকে রাষ্ীয় ভাষা করা এবং চাকুরিতে 
ইংরেজী শিক্ষার অগ্রাধিকারের নীতিও ভারতীয় শিক্ষায় এনেছে আুদুর- 
ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়__১ 


২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বিস্তারী প্রভাব। ১৮৫৪ সনের ডেদপ্যাচে এসেছে একটি ইপনিবেশিক শিক্ষা- 
পরিকল্পনার ছক। আমাদের প্রথম বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি গঠিত হয়েছে লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাচে। ইংলণ্ডের স্কুলবোর্ডগুলির মত ১৮৮২ সনে আমাদের স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের অন্থকরণেই 
প্রচলিত হয়েছিল “ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য নীতি”। স্তাডলার কমিশনের 
উপর ইংলণ্ডের হালডেন কমিশনের প্রভাব সুপরিষ্দুট। সর্বোপরি হাডো৷ কমিটির 
রিপোর্ট থেকে ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইন পর্যন্ত তাত্বিক প্রভাব পড়েছে 
১৯৪৪ সনের সার্জেন্ট পরিকল্পনায়। 

ইংরেজ-শাসনের প্রভাব শুধু তত্ব ও নীতির ক্ষেত্রেই পড়েনি, স্থল সংগঠন ও 
প্রশাসন ব্যবস্থাও পড়েছে। গ্রামার স্কুলের অনুকরণে হাই স্কুল হয়েছে। 
পাবলিক স্কুলের অনুকরণে পাবলিক স্থুল গড়ে উঠেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী 
এবং বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ এ দেশেও প্রচলিত হয়েছে। 

অন্যদিকে রয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রভাব। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম 
করার দাবি এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ এই গ্রভাবেরই ফল। 
নারীশিক্ষার প্রসার, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবি, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প, 
সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা এবং শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের দাবি প্রভৃতি সব 
কিছুই জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব। 

রাজনৈতিক প্রভাবের আর একটি দিক হলো! শিক্ষাক্ষেত্রে গ্ণভান্রিক চেতনার 
বিকাশ ৷ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
গণশিক্ষার প্রসার, শিক্ষায় সমন্থযোগ, শিক্ষায় বহুমুখীনতা এবং “কমনম্কুল” চেতনা 
প্রভৃতি সবকিছুই রাজনৈতিক প্রভাবের প্রকাশ । 

রাজনৈতিক প্রভাবের সর্বাধুনিক অভিব্যক্তি হলে! শিক্ষাকল্পনায় আন্তর্জাতিক 
প্রভাব। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে আমরা 
চাইতে পারছি। রাশিয়ার “পলিটেকনাইজেশন তত্ব” থেকে আমরা গ্রহণ করছি 
“কর্মপরিচিতি” নীতি, কিংবা ডেনমার্কের ‘গণকলেজ’ (পিপ.ল্স্‌ কলেজ) প্রভাবিত 
করেছে আমাদের বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পনাকে। আমেরিকার “সাধারণ শিক্ষা” 
আন্দোলন, কশ্প্রিহেন্পিভ, স্কুল প্রভৃতি বিশেষ প্রভাব স্থষ্টি করেছে। 

এর পরে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গ্রভাব। আবার ধর্মীয় প্রভাবের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী প্রত্যুত্তর হলো “শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি”। এ দুটিই 
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ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব ভ 


আমাদের শিক্ষা আছে। শিক্ষা সামাজিক প্রভাবের নেতিবাচক এবং 
ইতিবাচক উভয় দিকই আছে। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও বর্ণ বৈষম্যের ফলেই 
্রীশিক্ষা ও গণশিক্ষার প্রসার হয়নি। সামাজিক সুরভেদ শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 
হয়েছে। দরিদ্র ও ধনীর শিক্ষা পৃথক হয়ে গেছে। স্বাধীনতার উত্তরকালে এই 
শ্রেণীবৈষম্য ক্ৰমবৰ্ধমান । অপরদিকে আমর শিক্ষায় সমস্থযোগ, বাধ্যতামূলক 
সমাজসেবা এবং কর্মপরিচিতির কথা বলছি । ত্র্থ নৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য যে পেশা, বৃত্তি ও কারিগরি-শিক্ষার অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে 


. আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষির বিকাশ। পরিকল্পিত শিক্ষা, উৎপাদনী শিক্ষা, 


মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিগতকরণ, শিক্ষা সঙ্গে জনশক্তি পরিকল্পনার ওতপ্রোত 
সম্পর্কের কথা,_-সব কিছুই অর্থ নৈতিকপরিবেশ ও কর্মকাণ্ডের প্রভাবে । 

শিক্ষাতত্বের প্রভাবও কম উল্লখযোগ্য নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
আন্দোলন, শিশুকেন্দিকতার আন্দোন, বহুবিধ আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, সারা বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আন্দোলনখবং আধুনিক যুগের সমাজতাত্বিক আন্দোলন 
(অর্থাৎ শিক্ষাতত্বে Psycholo fice Tendency, Scientific and Technologi- 
cal Movement, 3০9০101910৪ Tendency) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সচেতন 
কিংবা অচেতন অবস্থায় আমারে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন রিপোর্টের উপরও 
পড়েছে এর প্রভাব । এইসব পোর্টকে অবলম্বন করেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
বিবতিত হয়েছে । শিক্ষা! দর্শএবং আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রভাবে দৃশ্তত এবং 
অনৃশ্ঠত আমাদের চিন্তাধারা 'বরত বিবতিত হয়েছে। 

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত ॥য়ার সময় থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল আমরা জন লক- 
এর শিক্ষাতত্ব দ্বার! প্রভাঠি হয়েছিলাম । 'বেস্থাম ও মিল” এর উদার-নীতিবাদ 
তথা উপযোগিতাবাদও আদের অতি দ্রুত প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে 
“লিবারেল” শিক্ষাধারাই দায়ী হয়েছে। আবার বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই 
প্রকৃতিবাদ এবং বিজ্ঞানদের প্রভাব দেখা যায়। এক্ষেত্রেও যুব বাংলা গোষ্ঠীর 
মধ্যেই সাড়া জাগে সর্বপ্র'। রুশোর প্রভাব এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে। 
আজও পর্যন্ত আমাদেশিক্ষাচেতনায় হাৰার্ট স্পেন্দারের প্রভাব অনন্থীকার্য। 
শতাব্দীর শেষভাগ থেই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের পীড়ন, শাসন ও বন্ধনের বিরুদ্ধে 
বলেছেন। প্ররুতিবামেদ্দে যৌথভাবে এসেছে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের চেতনা । 


পেস্তালৎসির শিক্ষণ পচর ছোয়া লেগেছে পাঠ্যক্রম ও শ্রেণীকক্ষে। কিন্ত ভাববাদী 


গু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দর্শন আমর! কখনো ত্যাগ করিনি। পাঠ্ক্রমে মানবিক বিদ্ভার আধিক্য এব 
হাঁর্বার্টের শিক্ষণপদ্ধতি আজও আমরা ত্যাগ করিনি। বর্তমান শতাব্দীতে 
কফ্রোরেবল্‌ুএর কিণ্ডারগাটেনকে আমর। সাদরে গ্রহণ করেছি। মন্তেসরি 
পদ্ধভিকেও আমর গ্রহণ করেছি । সর্বশেষে আমরা নিয়েছি রাশিয়ার “ক্রেজ” 
এবং পলিটেকনইজেশনের ভাবাদশ। 
বিদেশী তাত্বিকদের মধ্যে সর্বশ্ষে প্রভাব পড়েছে জন ডিউই’র তত্বের। গান্ধীজী 
ও রবীন্দ্রনাথের উপর ভিউই-তত্বের এব ধর! যায়। অবশ্য এর। ডিউই’র মৃতবাদকে 
সংশোধন করে নিয়েছেন। চারুকলা ও সৌন্ধপ্রিয়তার উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব, 
দিয়েছেন। কর্মকেন্দ্রিকতার বদলে গান্ধজী গ্রহণ করেছেন শিল্পকেন্দ্রিকতা। 
সাম্প্রতিক কালের বাটাভিয়া, ভ্যালট» প্রোজেক্ট পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষ। নিরীক্ষা 
হয়েছে। কখনে। কথনো প্রোজেক্ট পদ্ধত্প্রিয়োগ করাও হয়। তবে নীতিগতভাবে 
প্রোজেক্টের ভিন্ন সংস্করণ ‘বুনিয়াদি’ পদ্ধকেই আমরা জাতীয় পদ্ধতিরূপে গ্রহণ, 
করেছিলাম। বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও সীমাদ্ধতা সত্বেও নীতিগতভাবে খেলার ছলে 


শিক্ষা, সহপাঠ্যমূলক কাজ, মুক্ত শৃঙ্খল, 'ত্র-স্বায়ত্তশাসন, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্ৰম 
প্রভৃতি সব কিছুকেই আমরা স্বীকার করে ন্মিছি। বস্তুতঃ বিশ্বের প্রভাব, বিশেষতঃ 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব আমর! গ্রহণ ক'ছি নানাভাবে। 

প্রশ্ন ও পাঠ নিশিন। 

1. Discuss the different inflipces which contributed 
towards the growth of present educion in India. ( আধ্যাত্মিক, 
ধর্মীয়, বর্ণবৈষৈম্য প্রভৃতি ওঁতিহের প্রভাব; খনিবেশিক জীবন এবং জাতীয় 
আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব; গণতান্ত্রিকচেতনা এবং আন্তর্জাতিকতার 
প্রভাব; সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিবর্তন ও ল্লায়নের প্রভাব; শিক্ষাতত্তের 
প্রভাব,_১ থেকে ৪ পৃষ্ঠা পড়া দরকার )। 

2. Make an analysis of the impact 09010091150) democracy 
and internationalism upon modern Indiaeducation. 

3. How did religious, social and ecuymic factors influence 
modern Indian education ? 

4. Make a brief review of the luence of the Great 
Educators upon the principles and methootf educaticnin India. 


(প্রথম উত্তরের বিশেষ বিশেষ অংশের অপেক্ষা! বিস্তৃত আলোচনা করে. 
শেষোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর তৈরী করতে হবে) 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব bd 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব 

বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশই অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। বিজ্ঞান 
“ও কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি পৃথিবীর সকল দেশের কাছেই যুগপৎ বহু সমস্তাও এনে 
দিয়েছে। প্রতিটি দেশই নিজন্ব সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা- 
আকাংক্ষার ভিত্তিতে সমন্তার মোকাবিলা করছে এবং অন্যান্ত দেশের অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষালাভ করছে । বস্ত্ত বর্তমান পৃথিবীতে এক দেশের, বিশেষত 
উন্নত ও প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা! অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করবে, 
এতে আশ্চর্যের ব| দোবের কিছু নেই। মহাশূন্-বিজ্ঞানে রাশিয়ার প্রথম 
সাফল্য আমেরিকার শিশ্ষাচেতনাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল । “ইউনেসকো- 
প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রকল্প গুলি অনগ্রসর কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বহুভাবে প্রভাবিত 
করেছে। ভারতবর্ষ ও ডেনমার্ক, রাশিয়া কিংবা সাম্প্রতিককাঁলের জাপানী শিক্ষা- 
ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে । কিন্ত ভারতের উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। এই প্রভাবের প্রকৃতি ও 
গভীরতা বুঝতে হলে প্রথমেই উভয় দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কথা জানা 


দরকার । 
ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা 


ইংলণ্ডের চলতি শিক্ষাব্যবস্থাটি গঠিত হয়েছে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনের মধ্য 
দিয়ে। কিন্তু এই আইনের পিছনে ছিল দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস। 
ইংলণ্ডে শিক্ষা-বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
অন্যান্ত সব দেশের মতই ইংলগ্ডেও সমাজবৈষম্যই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা ছিল ছুই স্তরে বিভক্ত। অভিজাত সমাজের 
জন্য ছিল অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ল্যাটিন-গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রভাবাধীন গ্রামার স্কুল। বিত্তবানদের দানে অথবা ব্যক্তিগত মালিকানায় এইসব 


ক্কুল গড়ে ওঠে । কালক্রমে এদের মধ্যেই কোঁন কোন উচ্চমানের আবাসিক বিদ্যালয় 


«পাবলিক স্কুল” হিসেবে পরিচিত হয় এবং সম্পদশালীদের একচেটিয়া হয়ে পড়ে । 
দরিদ্রদের জন্য ছিল “ডেম্‌” স্কুল, “কমন ডে স্কুল” ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠান, কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং চার্চ'পরিচালিত অবৈতনিক চ্যারিটি 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বিদ্ালয়। সাধারণের শিক্ষা ছিল নিয্নপর্যাযের (এলিমেন্টারী)। শিক্ষা ক্ষেত্রে 


রাষ্ট্রের কোন সামগ্রিক ভূমিকা ছিল না, কোন জাতীয় শিক্ষাব্যবন্া 
ছিল না। 


কিন্তু যুগের প্রভাব ইংলণ্ডের উপরও পড়েছে । ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব, বেস্থাম 
ও মিল-এর দর্শন এবং শিল্পবিপ্লব এনেছে সমাজ জীবনে নৃতনত্ব। জনসাধারণের 
গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে শিক্ষার দাবিও ভাষা পেয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে 
দাবি উঠেছে। পরিশেষে ১৮৩২ সনে যখন পার্লামেন্টারী শাসনসংস্কারের ফলে 
ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হুলো, এবং আইনসভায় জনসাধারণের ভাষা পূর্বাপেক্ষা মুখর 
হয়ে উঠলো, তখনই শিক্ষার জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রবর্তিত হলে।। এইভাবে 
১৮৩২ জনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পদার্পণ ঘটলে। । এই সামান্য স্থচনা থেকে 
রাষ্ট্রের সরবাঙদীণ দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই শিক্ষা ইতিহাসের মূল কথা । 

চলা কালে অবশ্য শিক্ষার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র ছিল না। দুইটি 
ধর্মীয় সংগঠন--ন্যাশন্যাল সোসাইটি এবং বাইবেল সোসাইটির হাতে বরাদ্দ অর্থ 
তুলে দিয়েই সরকার দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। তারপর ১৮৩৯ জনে প্রতিষ্ঠিত 
হয় পার্লামেন্ট মনোনীত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি । কর্মকর্তা মনোনয়নের 
অধিকার প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হওয়ায় শিক্ষাসমস্তা দলীয় রাজনীতির অংশ 
হয়ে পড়ে। 

সরকারী অর্থের সদ্যবহার করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ সনে “নিউক্যাস্ল্‌ কমিশন’ 
প্রস্তাব করেন যেন ছাত্র হাজিরার অনুপাতে সাহায্য দেওয়া হয়, পরীক্ষায় ফলাফলের 
ভিত্তিতে স্থানীয় করভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়৷ হয় এবং উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই স্থপারিশ অনুসারে ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষাকোড 


তৈরী হয়। 

কিন্তু ততদিনে ইংলণ্ডের বাস্তব পরিবেশ আরও এ 
মানসের পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো! ১৮৬৭ সনে আর এক দফা শাসন সংস্কারে । 
নিন্নবিত্তরাও ভোটাধিকার পেলেন। তারা শিক্ষার অধিকারও চাইলেন। ১৮৭০ 
সনে পার্লামেণ্টে পাশ হলে! প্রাথমিক শিক্ষা আইন। এই আইনের ফলে 
কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ইই সরকারের হাতে এলো নাঁ। চার্চ প্রমুখ 
থে্ছাসংগঠনের স্গুলি তাদের পরিচালনাতেই রইল এবং সরকারী সাহায্যও 
গেতে লাগলো । কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 


ক ধাপ এগিয়েছে । সমাজ- 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৭ 


প্রাথমিক স্থূল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হলো। এইজন্য সৃষ্টি হলো সমগ্র দেশব্যাপী 
“ভুল বোর্ড? । 

বিশেষ লক্ষণীয় যে ১৮৭০ সনের পরে ইংলণ্ডে চালু হলো দুই ধরনের প্রাথমিক 
বিদ্যালয় । “বোর্ডস্কুলে” অনিচ্ছুক ছাত্র সম্পর্কে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলো না 
অপরদিকে ‘ভলাণ্টারী’ স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা রইলো বাধ্যতামূলকভাবে । এই 
থেকে সুরু হলো একটি প্রতিদন্িতা সংঘর্ষের মূল বিষয় হলো-__(ক) বোর্ড 
স্কুলের প্রয়োজনীয়তা, (খ) বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা এবং (গ) স্থানীয় করের উপরও 
ভলাণ্টারী বিদ্যালয়ের অধিকার 

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে ১৮৭০ সনেই কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আইনগত- 
ভাবে অবৈতনিক এবং ব্যধ্যতামূলক হলো না। ১৮৭৬ সনে একটি আইনের বলে 
(স্তাগুনের আইন ) হাজিরা-কমিটি গঠন করা হয় এবং শিশুকে স্কুলে পাঠানোর জন্য 
পিতামাতাকে দায়ী করা হয়। ১৮৮০ সনে আর একটি আইনের সাহায্যে 
(ম্যাণ্ডেলাস্‌ আইন) মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ এমনভাবে স্থির করা হয় যেন 
কাৰ্যত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হতে পারে । পরিশেষে ১৮৯১ জনে প্রাথমিক 
শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন-ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও স্বসঈত করার 
উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সনে আর একটি কমিশন গঠিত হয় (রিচার্ড ক্রস কমিশন )। কিন্ত 
ততদিনে ইংলণ্ড সামনের দিকে আরও একধাপ এগিয়েছে । সমাজের যে স্তর ১৮৭০ 
সনে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার পেয়েছিল, তারা উচ্চতর শিক্ষার দাবি করতে 
থাকে । জনমতের চাপে স্কুল বোর্ডগুলিও প্রাথমিকোত্তর স্তরে পড়াবার ব্যবস্থা 
করতে থাকে । বিভিন্নদিকে বিচ্ছিন্ন অগ্রগতির কলে নানা বিতগ্ডাও সষ্টি হয়। 
সুতরাং আবার একটি কমিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সনে (ত্রাইস্‌ কমিশন )। 

এই কমিশন সুপারিশ করলেন স্কুল বোর্ডের হাতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব দিয়ে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হোক 
্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর। জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনকে সুসংহত করার 
উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীপদ এবং মন্ত্রীর সহায়ক “শিক্ষাপরিষদ” গঠন করা হোক । 

শিক্ষামন্ত্রীত্ব সুষ্টি করে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির মধ্যে আনবার বিরুদ্ধে 
তখনও রক্ষণশীল অভিমত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাই মন্তরীত্ব সৃষ্টি হলো না। 
কিন্ত স্থুলবোর্ড তুলে দিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কমিটির হাতে 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(লোকাল এডুকেশন্তাল অথরিটা, সংক্ষেপে এল. ই. এ. ) প্রাথমিক, প্রাথমিকোত্তর, 
নিম্নকারিগরি প্রভৃতি সবরকম শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো । মাধ্যমিক শিক্ষান্দেত্রে 
সরকারী উন্যমের সূচনা হুলো ১৯০২ সনের আইনের মধ্য দ্রিয়ে। উপক্লত 
হলেন মধ্যবিত্ত এবং নিয্নমধা বিত্ত শ্রেণী । 

আলোচনার এই পায়ে একটি জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত 
সরকারী উদ্যোগ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাধ্যমিক গ্রামার 
স্থূলগুলি আগের মতই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে 
প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রতাক্ষ যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু 
১৯০২ সনের পরে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার শেষে গ্রামার স্কুলে ভি 
হওয়ার দাবি সোচ্চার হতে থাকে। এরই ফলে ১৯০৭ সনে আরম্ভ হলো ফ্রী 


(লেস পরীক্ষ]। অর্থাৎ প্রাথমিক পড়াশুনার শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 


বাছাই করা সর্বোত্তম ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য গ্রামার স্থলে আসন সংরক্ষিত 


থাকবে। এদের জন্ঠ ব্যয়ভার বহন করবে এল, ই, এ. | এইভাবে দুইটি শুরের মধ্যে 
ক্ষীণ সম্পর্ক স্থাপিত হলো মাত্র ৷ যে ৭৫ শতাংশ গ্রামার স্কুলে ভত্তির স্থযোগ পেল 
না, তাদের জন্য বড় বড় শহরের এল. ই. এ-গুলি TSC NNT ক, 
স্থল প্রতিষ্ঠা করলেন। এর নাম হলে সেনট্রাল স্থূল । সহজেই অন্পমেয় যে 
নইগুলিই হলো! বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য মাধ্যমিক স্কুল। পরবর্তীকালে 
এদেরই নাম হলো! মডার্ণ স্কুল । এই ব্যবধানও দীর্ঘ দিন রাখ! সম্ভব হলো না। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন চেতনা সঞ্চার করলো। এই চেতনা 
প্রতিফলিত হলো৷ ১৯১৭ সনের আর একটি শিক্ষা-আইনে (ফিসার আইন ১। 
প্রস্তাব করা হলে! যে যোগ্যতাসম্পন্ন সকলের কাছেই মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত 
খাকবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র টেকনিক্যাল শিক্ষা একক্ত্রে গ্রথিত 
থাকবে। নার্সারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হবে । নার্সারীর পরে শিক্ষাকাঁল 
হবে প্রাথমিক_মাধ্যমিক_কণটিনথ্যুয়েশন, এই ভিন স্তরে পরম্পরায় গ্রথিত। 
যুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হলো। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক 
এবং উচ্চশিক্ষায় ছিল মধ্যবিত্তের দাবি। এবার হলো! শ্রমিকশ্রেণীর দাবি। বস্তুত 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় আহ্বকুল্যে সর্বজনীন করার দাবি উঠলে।। ১৯২৬ সনে 
হি কমিটি’ সুপারিশ করলেন যেন সমস্ত শিশুর কৈশোর জীবনকে বিদ্যালয়ের 
অন্তভূক্ত করা হয়; অর্থাৎ প্রকারান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকলের কাছে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব 2 


উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করলেন। গ্রামার স্কুলের সঙ্গে মডার্ণ স্থূলগুলিকেও স্বীকৃতি 
দিয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়। 

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৩৮ সনে “স্পেন্স কমিটি’ প্রস্তাব করলেন যেন 
ছাত্রদের প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী ভিন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করা হয় । কমিটি অভিমত দিলেন যে শিশুদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
চলে-__(ক) যাদের বিমূর্ত এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রবণতা আছে, খ) যাদের 
কারিগরি ও যান্ত্রিক দক্ষতার সম্ভাবনা আছে এবং (গ) যাদের ব্যবহারিক শিক্ষা 
গ্রহণের প্রবণতা আছে। এই তিন শ্রেণীর জন্য যেন তিন ধরনের ব্যাবস্থা করা হয় 
যেমন, (ক) প্রথম শ্রেণীর জন্য তত্বমূলক পাঠাক্রম অবলম্বন করে গ্রামার স্থুল, 
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তত্বের সঙ্গে প্রয়োগবিদ্যার সমন্বয়ে টেকনিক্যাল হাই স্কুল, 
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষারুত স্বল্পতাত্বিক মডার্ণ হাইস্কুল। প্রাথমিক শিক্ষার 
শেষে সাধারণ পরীক্ষার ফলাফল এবং অন্যান্য মনস্তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে 
ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করে তিন ধরনের বিদ্যালয়ে ভতি করা হবে। 

এই রিপোর্ট ভিত্তি করে ১৯৪১ সনে “সিরিল নরউড কমিটি’ প্রস্তাবিত ত্রি-ধারা 
শিক্ষায় পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্থপারিশ করেন এবং ১৪৪২-১৪ সনে 
«ম্যাকনেয়ার কমিটি’ শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয় স্থপারিশ করেন। 

ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে স্বশাসিত নানা ধরনের বিদ্যালয় এবং 
“পাবলিক” ্কুলগুলির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কের কথাও ভাবতে হয়। স্বশাসিত 
বিদ্যালয় ছিল নানাশ্রেণীর । কোন কোন বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য গ্রহণ করতো । 
এদের বল! হলো সহযোগী 455০০1৪16৫ ্কুল। কোন কোন আবাসিক বিদ্যালয়ে 
২৫ শতাংশ আসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভন্য সংরক্ষিত থাকতো । আবার 
সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী বিদ্ধালয়ও ছিল। এইসব স্কুল সম্পর্কে গঠিত ‘ফ্লেমিং কমিশন’ 
(১৯৪২-৪৪) প্রস্তাব করলেন এমন ব্যবস্থা যেন স্বশীসিত থেকেও এরা 
সর্বাজীণ জাভীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হতে পারে । 

১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন 

এইসব রিপোর্টের ফলশ্রুতিই হলো ১৯৪৪ সনের শিক্ষা-আইন। এই 
সর্বপ্রথম ইংলগ্ডে আইনের সাহায্যে একটি .সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবতিত হলো। 
শিক্ষা ব্যবস্থাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং মীধ্যমিকৌত্তর (further) 
"স্তর পরম্পরায় ভাবে থাকবে । প্রথম স্তরের শিক্ষার নাম হবে প্রাথমিক শিক্ষা । 


5০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ই সাহ্খুতিক সমন্তা 


পূর্ণ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তর এবং মাধ্যমিক স্তরের 
৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক ও বাধ্যভামূলক হুবে।, 
(পরে এই বয়ঃসীমাকে ১৬ বছরে উন্নীত করা হয়েছে )। বাধ্যতামূলক সাধারণ 
শিক্ষার পরেও অন্ততঃ এক বছর থাকবে আংশিক সময়ের শিক্ষা । যত শীঘ্র সম্ভব 
এই continuation শিক্ষাকেও ১৮ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হবে। নার্সারী 
শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, যুবশিক্ষা এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্বন্ধেও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। যেহেতু 
মাধ্যমিক শিক্ষ! সকলের কাছে উন্মুক্ত হলো, সেইহেতু গ্রামার স্কুলে ভত্ির জন্ত ফ্রী 
প্রেস পরীক্ষা বাতিল কর] হয়। 


১৯৪৪ জনের আইনে চার্চের সঙ্গে আপদ করা হয়। ভলাণ্টারী স্কুল 
গুলিকেও স্থানীয় শিক্ষাকরের অংশীদার কর! হয়। রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয়েও স্বীকৃত 
ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ( অবশ্য অনিচ্ছুককে অব্যাহতি দেওয়ার বিধিও 
রয়েছে।) এইভাবে রাষ্্রপোষিত বিদ্যালয় (maintained school) এবং চার্চপোষিত 


বিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের সংঘর্ষ আপসে শীমাংলা হয়। উভয় শ্রেণীর বিছ্টালয়কেই এক 
কাঠামোর মধ্যে আনা হয়। 


এই রকম আপস হয় দ্বশাসিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পাবলিক 
স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও । এই বিদ্ালরগুলিকে সাহাধ্যপ্রাপ্ত এবং সাহাধ্যবিহীন 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর বিদ্যালয় এল, ই. এ. থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। 
দ্বিতীয় এক শ্রেণী সরাসরি মন্ত্রীপপ্তরের সাহায্য ভোগ করে । আর এক শ্রেণী সাহায্য 
গ্রহণ না করে স্বাধীনতা ভোগ করে। অবশ্য সকল শ্রেণীর পক্ষেই মন্ত্রীদপ্তরে 
তালিকাতু্ত হওয়া এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীন হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। 


এইসব সাধারণ বিদ্যালয় ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক বিকলাক্দদের জন্য স্পেশ্যাল 
পের ব্যবস্থা আলোচিত আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়। 


প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই সর্বপ্রথম ইংলগ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর স্থাপন করে কেন্দ্রীয় 
নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য দুইটি উপদেষ্টা 
কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ইউ জি. সি.-র উপর আর 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, continuation কিংবা further education, নানা ধরনের 
টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ. গুলিকে। তা ছাড়া! 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১১. 


নার্সারী স্কুল, স্পেষ্ঠাল স্থুল, যুবকল্যাণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিকল্পনা তৈরী এবং 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ-কেই। 

নানা সংঘর্ষের পরে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকে স্থানীয় 
উদ্যোগ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যৌথ-প্রশাসনে একটি শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় ছকে নিয়ে 
আসা হয়েছে বলেই মন্তব্য করা হয়—“Ihe Education Act of 1944 con 
stitutes the most important single progressive step ever taken in 
Educational history.” ১৮৩২ সন থেকে একশত বছরে শিক্ষা-আন্দোলনের 
ধাপে ধাপে বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিকে আংশিক পদক্ষেপ, 
হয়েছিল। কিন্তু একটি সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পদক্ষেপ এই প্রথম । 

বর্তমান শিক্ষীবাবস্থা 

১৯৪৪ সনের আইন এবং তৎপরে গৃহীত কয়েকটি সংযোজনী কিংবা সংশোধনী, 
আইনের ভিত্তিতে দাড়িয়ে আছে ইংলণ্ডের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা । সাম্প্রতিক 
ব্যবস্থার কাঠামোটি নিম্নরূপ | $ 

২ থেকে পূর্ণ ৪ বৎসর বয়স পরবস্ত_-নার্সারী বিদ্যালয় কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের; 

নার্সারী শ্রেণী, কিংবা গৃহশিক্ষা। 
৫ থেকে পূর্ণ ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুশিক্ষা ( ইনফ্যাণ্ট ক্লাশ )। 


ুহপতের ।শঙ্ষা 
(বি 
সং বত 


১৫০০৯ ৪৮-০ ১৮৮ ৬ ৮৫৬ 


IP ০৫০০ ৪৫ ০ব ৮ ৬8৬৫৮ % ৪, 


ধা 
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৭ থেকে দশোর্ধ বৎসর - প্রাথমিক শিক্ষা । প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক সু" 
উত্তরণ ঘটে সাধারণত ১০২ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি 
"পর্যন্ত বলা হয় প্রথম স্তরের শিক্ষা। এর মধ্যে নার্সারী শিক্ষা এখনও সর্বজনীন 
নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২৫০০০ এর মত। এর মধ্যে অর্ধেক 
বিদ্যালয় শিশু-শ্রেণী ও প্রাথমিক স্তর সহ ৫-১১ বছরের ছাত্র গ্রহণ করে। এক- 
চতুর্থাংশ শুধু ৫-৭ বর পর্যন্ত শিশু-বিদ্যালয়। অবশিষ্টাংশ কেবল ৬-১১ বছরের 
‘ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে । 
দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরে রয়েছে, 
(ক) ১১ থেকে ১৫-১৬ বছর পর্যন্ত সহজ সাধারণ শিক্ষার জন্য মডার্ণ স্কুল ৷ 
সংখ্যায় এই শ্েণীই সর্বাধিক । বর্তমানে রয়েছে ৪ হাজারের বেশী বিদ্যালয় 
(থ) ১১ থেকে ১৬ কিংবা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাত্বিক পাঠাক্রমের ভিত্তিতে 
গ্রীমার স্কুল । এই স্তরের শেষে সাধারণ পরীক্ষ।। ফলাফলের ভিত্তিতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ । বর্তমানে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্য! ১৩০০ শতের বেশী। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এল. ই, এ কতৃক পরিচালিত স্থগুলির নাম “কাউ” স্কুল । 
(গা ১১ থেকে পূর্ণ ১৬ কিংব। ১৮ বছর পর্যন্ত সাধারণ ও কারিগরি মিশ্রিত পাঠ্যক্রমের 
ভিত্তিতে টেকনিক্যাল হাই স্কুল। এগুলি গ্র/মার স্থুলেরই সমতুল্য । এখানে 
পড়া শেষ করে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় যাওয়া চলে। বর্তমানে এই শ্রেণীর 
স্কুলসংখ্য| ৭ শতের বেশী | 
এই তিন শ্রেণীর পৃথক চরিত্রের বিগ্বালয় ছাড়াও রয়েছে তিন শ্রেণীর সমন্বয়ে 
বুসাধক বিদ্যালয় (কন্প্রিহেনপিভ) অথবা যে কোন দুইটির সমন্বয়ে 
নানা ধরনের দ্বি-যুখী বিভ্ালয় (বাইলেটারাল)। ঈংলণডে গড়ে প্রতি ৪টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয় গ্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
সরকারী স্থুলে শিশ্তশ্রেণী থেকে মডার্ন স্কুলের বয়ঃসীমা পযন্ত অর্থাৎ ৫-১৬ পর্যন্ত 
শিক্ষা অবৈভনিক। এর উবে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশিষ্ট স্তর এবং তৃতীয় স্তরের 
শিক্ষা অর্থাৎ টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং 
Advanced Further Education প্রভৃতি সব শিক্ষাই এচ্ছিক ও বৈতনিক । 
শাখার শিক্ষার কয়েক ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে মৃক ও আংশিক 
মুক, বধির ও আংশিক বধির, ক্ষীণদৃষ্টি, দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গ কিংবা জীবনের 
ক্ষেত্রে সামগরস্তহীনদের জন্ রাষ্ট্রপোষিত নানা ধরনের ৭০* শভ বিশেষ বিভ্ভালয় ৷ 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১৩ 


এক্ষেত্রে ১৬+বত্সর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক | শিক্ষান্তে বৃত্তিগত শিক্ষণ কিংবা 
further education এর ব্যবস্থাও আছে। রাষ্ট্রপোবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে স্বশীসিত বিদ্যালয়সমূহ । এ ক্ষেত্রেও রয়েছে ১-৪ 
বছরের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় ; ৫-৮এর জন্য নানা ধরনের প্রাইভেট স্কুল ৮ 
৯-১৩এর জন্য পাবলিক স্কুলের Prep 9০০1০: ( অর্থাৎ প্রস্ততি-বিভাগ ১, ১৪-১৮ 
পর্যন্ত "স্বশাসিত” কিংবা “পাবলিক” মাধ্যমিক বিদ্যালয় । (বেসরকারী এই সব 
স্কুলকে বলা হয় ভলাণ্টারী স্কুল)। এইসব স্কুলে ভৰ্তি হওয়। এচ্ছিক। এগুলি 
বৈতনিক বিষ্ভালয়। বর্তমানে এর সংখ্যা ৪০০*। তার মধ্যে মাত্র ১৯ আছে 
এল, ই. এ. সহায়তাপুষ্ট 916০5 92870” গ্রামার স্কুল, ৩২৮টি আছে সাহাধ্যগ্রাপ্ত 
স্থূল, («এইডেড৮) এবং অবশিষ্টাংশ হলো সাহাধ্যহীন স্বশাসিত বিদ্যালয় । এ ছাড়াও 
আছে ১২টি স্পেশ্যাল স্কুল এবং কিছু প্রোগ্রেসিভ স্থূল । সব স্বশাসিত বিভ্ভালয়ই 
ভালিকাভুক্ত- এবং পরিদর্শনাধীন। এদের মধ্যে ১৫০০টি আছে স্বীকৃত 
উচ্চমানের বিদ্যালয় প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে যেখানে রাষ্ট্রপোষিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্য। মোট ৬০০০, সেখানে স্বশাসিত বিদ্যালয় রয়েছে ৪০০০ ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার 
উপর বে-সরকারী কায়েমী ও শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। আরও 
উল্লেখযোগ্য যে মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ধারার শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণী বৈষম্যমূলক বলে 
সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জোর আন্দোলন চলছে। এখন কশ্প্রিহেনসিভ স্কুল 
গড়ে উঠছে। সমস্ত স্কলকেই কম্প্রিহেনসিভ করবার জন্য আইন প্রস্তাবিত হয়েছে । 
ইংলগডে পরীক্ষণ ব্যবণ্ছা বাতিল করা হয় নি। সংস্কার করা হয়েছে। 
১৫১৬ বছর বয়সে ছাত্রছাত্রী সাধারণ বিদ্যালয় ছেড়ে চাকুরীতে ঢুকতে পারে, 
কিংবা টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে, নানা ধরণের পূর্ণ সময় অথবা আংশিক সময় 
অথবা লান্ধ্য-বি্তালয়ে যোগ দিতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক পড়া শেষ করে 
উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্ভালয়ে যেতে পাবে। 
মাধ্যমিক পাঠান্তে পরীক্ষার নাম জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষ! (জি সি. 
ই.)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক সংগঠন এই পরীক্ষা পরিচালন! 
করে। কয়টি বিষয়ে এবং কোন কোন মানে পরীক্ষায় বসবে, এই সম্পর্কে ছাত্রদের 
নিজস্ব সিদ্ধান্ত করার অধিকার আছে। সাধারণ মানের ( ordinary level ) 
পরীক্ষাগ্ুলি দিতে হয় সাধারণত ১৬ বছরে এবং উন্নতমানের ( advanced 
eve] ) পরীক্ষা দিতে হয় ১৮ বছরে ৷ শতকরা ১৪টি ছাত্রছাত্রী পাচ ৰা ততোধিক 
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বিষয়ে সাধারণ মানে পাস করে। শতকরা ৬২টি উন্নত মানে পাস করে দুই বা 
ততোধিক বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতির জন্য নিন্নতম যোগ্যতা হলো ছুটি 
বিষয়ে উন্নত মানের পাস। শিক্ষণ কলেজের নিন্নতম যোগ্যতা ৫টি সাধারণ 
মান। কিন্তু বাস্তবে উ অংশের রয়েছে ২টি উন্নত মান এবং অর্ধেকের রয়েছে অন্তত 
১টি উন্নত মান। | 

মাধ্যমিক স্তরের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু অংশই পড়ে মডার্ণ স্কুলে । বস্তুত ছেলেদের 
৮৮% এবং মেয়েদের ৮৫% উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর ন! হয়ে মডার্ণ স্কুল স্তরেই পড়া 
শেষ করে। এদেরও অভিজ্ঞান-পত্রের দাবি সোচ্চার হওয়ায় ১৯৬৫ সনে পাচ 


বছরের মাধ্যমিক শিক্ষান্তে একটি পৃথক পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অফ সেকেণ্ডারী 
এডুকেশন প্রবর্তন কর! হুয়েছে। 


বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা 
প্রাথমিক শিক্ষার সুরে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে লিখন, পঠন, গণিত, 
পরক্কতিপাঠ ও সমাজবি্ঞা এবং শারীর শিক্ষা। স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, অভিজ্ঞতা 
এবং চরিত্রকেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে৷ ক্রীড়াচ্ছলে 
শিক্ষা এবং কর্মকেন্দরিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্ত প্রাথমিক স্তরের 
শেষে সাধারণ পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বহুলাংশে 
প্রভাবিত হয়। এ জন্তই সম্প্রতিকালে ১১ বৎসর বয়সে সাধারণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে 
শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। 
রাষ্্রপোধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলের কাছে উন্মুক্ত, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নয়। 
কিন্ত ধর্মসপপ্রদায়ের নিজন্ব উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার 
স্বীকৃত। তাছাড়া প্রেপ স্থুলগুলি পাবলিক স্কুলের সোপান বিশেষ । এখানে 
পাঠ্যক্রম সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে কোন সাধারণ পরীক্ষার বাধা অতিক্রম” 
করে মাধ্যমিক স্তরে যেতে হয় না। অবশ্য এগুলি বৈতনিক বিদ্যালয় এবং 
বিত্তবানদের জন্যই সংরক্ষিত বলা চলে ।. 
মাধ্যমিক শিক্ষা 


ইংলগ্ড মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ, ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যালয়-সংগঠনের কথা আগেই 
বিস্তৃত বলা হয়েছে । এ ক্ষেত্রে এইটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট যে মনস্তাত্বিক দৃষ্টি 
কোণ থেকে ১১ বছর বয়সে শিশুদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১৫ 


প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কারণ এই বয়সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইজিত 
আদ পরিস্ফুট হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ রয়েছে। 


শিক্ষ ক-শিক্ষণ ব্যবস্থা 


ইংলগ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাও স্থসংগঠিত। জি. সি. ই. পরীক্ষায় পাচটি 
বিষয়ে সাধারণ মান কিংবা সাধারণ ও উন্নতমানের সমন্বয়ে ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে 
সর্বনিম্ন ১৮ বছর বয়সে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ভতি হওয়া চলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষণকাল ২ বৎসর । অবশ্য অতিরিক্ত দক্ষতার জন্ম 
আরও এক বছর বাড়ানো চলে । সাধারণভাবে বল! চলে যে জি. সি. ই. উত্তীর্ণদের 
জন্য শিক্ষণকাল ৩ বছরের । এই সময়ে সাধারণ পাঠ, পেশাগত তত্ব এবং ব্যবহারিক 
শিক্ষার সমন্বয় করা হয়। অন্তত একটি এচ্ছিকভাবে নির্বাচিত স্থুলপাঠ্য বিষয়ে 
বিশেষ দক্ষত। অর্জন করতেই হয়। পেশাগত তত্বশিক্ষার পাঠ্যক্রমে রয়েছে শিক্ষাতত্ব, 
মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-ইতিহাস, স্থুলস্বাস্থ্য, বিশেষ শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি । ১২ সপ্তাহ- 
ব্যাগী শ্রেণীপাঠে শিক্ষকতার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। বয়স্ক শিক্ষকদের 
জন্য সংক্ষিপ্ত প|ঠাক্রমের ভিত্তিতে ১ বছরের শিক্ষণ-সুযোগও রয়েছে। 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের জাতকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যোগ্য বলে বিবেচনা 
করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষণকাল ১ বছরের | এদের জন্য পাঠ্যক্রম পূর্বালোচিত 
পাঠ্যক্রমেরই মত। আভ্যন্তরীণ এবং লিখিত ফাইন্তাল পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্নাতক-শিক্ষকগণ বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষাবিভাগ কিংবা শিক্ষণ- 
কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষাবিভাগ ছাড়া ইংলণ্ডে ট্রেণিং কলেজ রয়েছে ১৫০টি। 
শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীরূপে রয়েছে ১৭টি আঞ্চলিক শিক্ষণ- 
পরিষদ (এরিয়া ট্রেণিং অর্গানাইজেশন্‌্-_-এ. টি. ও. )। পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিদর্শন 
এবং পরীক্ষা পরিচালনা করাই এদের কাজ। জাতীয় ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয় 
উপদেষ্টা পরিষদ। শিক্ষণ-সার্টিকিকেট দেয় মন্ত্রীদপ্তর। মন্ত্রীদপ্ঘর থেকে সরাসরি 
কিংবা ইউ. জি. সি. মারকৎ কলেজগুলি সাহায্য পায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠটানেরও শিক্ষণ- 
কলেজ পরিচালনার অধিকার রয়েছে । সে ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ 
হয় ৫* ভাগ। প্রতিটি কলেজেরই রয়েছে পরিচীলকসভা। সুতরাং মন্্রীদপ্তর, 
উপদেন্টা-পরিষদ, বিশ্ববিদ্ঞালয, এ. টি. ও. এবং কলেজগুলির যৌথ উদ্যমে শিক্ষণ 


১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারিত হয় প্বার্ণহাম কমিটির” 
সুপারিশ অনুসারে । 
f কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষ। 

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষ। ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে মাধ্যমিক 
টেকনিক্যাল স্থলেই সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, নে এবং 
বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও গৃহবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। কৃষি ও 
হুর্টিকালচারের জন্য রয়েছে বিশেষ কাউন্টি স্থল । তাছাড়া কারিগরি বিদ্যালয় 
রয়েছে বহু ধরনের । সপ্তাহে নিশ্নতম একদিন সাদ্ধাক্লাশের ভিত্তিতে ৩/৪ বছর পড়ার 
পরে ভিগীন্তরে পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে । সাধারণ মানের আংশিক সময়ের বৃত্তি- 
শিক্ষার কলেজ রয়েছে । উন্নতমানের ২ থেকে ৪ বৎসরের পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে 
২ আঞ্চলিক কলেজ রয়েছে। উন্নত মানের কারিগরি শিক্ষার জন্য আছে ২৫টি 
রিজিওত্যাল কলেজ। Advanced Technology-র জন্য আছে বিশ্ববিদ্যালয় 
মানের দশটি কলেজ এবং ৬টি জাতীয় কলেজ। : 

জি. সি.-ই. পরীক্ষায় উন্নতমানে সাফল্যের ভিত্তিতে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট 
ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় যোগ দেওয়া যায়। জি. সি. ই. পরীক্ষায় সাধারণ মানে 
সাফল্যের ভিত্তিতে নানা ধরনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া furiber 
education পর্যায়ে কর্মরত অবস্থায় সর্বপময় কিংবা আংশিক সময় কিংবা সান্ধ্য 
বিদ্যালয়ে শিল্প, কলা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা আছে। 


উচ্চশিক্ষা 


বিশ্ববিদ্ভালয় স্তরে. প্রথম ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার কাল ৩ বছর। ইংলণ্ডে বর্তমানে 
আছে ২৬টি বিশ্ববিদ্ভালয়। এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিষ্ভালয়ই স্থানীয় প্রয়োজন 
অঙ্গসারে পাঠ্যক্রমে বিশেষীকরণ স্থির করে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 
ভিগ্রীদানের একমাত্র মালিক। কিন্তু সম্প্রতি Robbin Committee-র সুপারিশ 
অন্গলারে Council for National Academic Awards গঠিত হয়েছে । 

ছাত্রকল্যাণ-ব/বন্থ| পরিচালিত হয় সরকারী প্রশাসন, স্থানীয় কতৃপক্ষ এবং 
স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে । যুধকেন্দ্র বা ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান, জাতীয় যুব-প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দেওয়া হয়। যুব-নেতা তৈরীর জন্ত 
রয়েছে জাতীয় কলেজ। যুরকল্যাণ-সংস্থ। প্রচুর সরকারী সাহায্য ভোগ করে। 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১৭, 


বয়স্কশিক্ষা 

বযস্কশিক্ষাব্যবস্থাও রূপারিত হয় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়, 
্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে শ্রমিক সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতায় । 
Workers’ Educationat! 55509০15619 ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষা প্রচেষ্টা চালায় ৷ 
তেমনি Women’s Institute, Y.M.C.A, Y.W.C A. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও 
কর্তব্য পালন করে। বিশ্ববিষ্তালয়গুলি চহ: Mura] বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে। 
Ruskin College-এর মত কয়েকটি সর্বসময়ের আবাসিক বয়স্ক কলেজও রয়েছে । 
সর্বোপরি ১৯৪৪ সনের আইনে পূর্ণ অথবা আংশিক সময়ের অবসরকালীন শিক্ষার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এল ই. এ-গুলির উপর । গ্রামাঞ্চলে Continuation শিক্ষার 
অংশরূপে কাউন্টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। . বৃত্তিগত শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা, অবসর 
বিনোদনের শিক্ষা__এই তিন ধারায় এখন বয়স্থশিক্ষ। প্রচেষ্টা প্রচলিত । 

শিক্ষা-প্রশীসন 

১৯৪৪ সনের আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন সরকারী-বেসরকারী যৌথ দায়িত্বের 
নীতি গৃহীত হয়েছে, তেমনি শিক্ষা-প্রশীসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় 
কতৃত্বের যৌথ দারিত্ব স্বীকৃত হয়েছে ইংলণ্ডে একবেন্দ্রীয়শাসনতন্ত্র ( ইউনি- 
টারী )। স্থতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় মন্ত্রীদপ্তরই প্রশাসনের কেন্ত, আর স্থানীয় স্বায়ত্ব- 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থানীয় প্রশাসক | ইংলণ্ড স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার এতিহ্থ যথেষ্ট 
প্রাচীন । শাসনযন্ত্রের মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুত মন্ত্রীদপ্যর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার আগেও এই সব প্রতিষ্ঠানের হাতে ব্যাপক দায়িত্ব দেওয়া ছিল। ১৯৪৪ সনের 
আইনের সাহায্যে দায় ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। 

ইংলণ্ডে শিক্ষা-প্রশাসনের কেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ( যিনি ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীর অন্ততম )। মন্ত্রীপপ্তরের দায়িত্ব হলো দেশব্যাপী পরিকল্পনা তৈরী করা এবং 
কাজে রূপদানের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার দিক-নির্দেশনা ও উন্নয়ন। জাতীয় নীতির 
বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথ বলবার এবং নিয়ন্ত্রণের 
চরম অধিকার আইনগতভাবে মন্ত্রীদপ্তরের রয়েছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৬টি. 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে_যেমন, (ক) শিক্ষার স্থযোগ, মান এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থ। 
নিশ্চিত করা) (খ) পিতামাতা ও শিক্ষকের স্বাধিকার নিশ্চিত করা (গ) শিক্ষা. 
প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবস্থাপনা .( ম্যানেজমেন্ট } নিশ্চিত করা) (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকার 
উপযুক্ত যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা; (ও) অবৈতনিক শিক্ষার স্তরে অবৈতনিকতা 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়_২ 


১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


নিশ্চিত করা এবং বৈতনিক স্তরে বেতন নিয়ন্ত্রণ এবং ভাতা, সাহায্য ও বৃত্তির ব্যবস্থা 
করা) (চ) বিদ্যালয়ের গৃহ ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন । 

শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন সচিব ও কর্মচারীদের সহায়তায়। 
তাছাড়া মন্ত্ীপপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন এক শ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক (Her Majesty’s 
Inspectors—H.M.[.) | মন্ত্ীপপ্তরকে সাহায্য করেন ছুইটি উপদেষ্টা-পরিষদ। 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষিত হয় ইউ. জি. সি-র মারফৎ। বেসরকারী 
বিগ্ভালরগুলিকে তালিকাভুক্ত করেন মন্ত্রীদপ্তর। তাদের মর্ধাদ| সম্পর্কে চুক্তি এবং 
তদন্থযাযী সাহায্যও দিয়ে থাকেন মন্ত্রীপপ্তর। বস্তুত ইংলগ্ডের শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর 
প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন না, বিদ্যালয়ের মালিক নন এবং 
শিক্ষকও নিয়োগ করেন না। কিন্তু শিক্ষা! সম্পর্কে শেষ কথা বলবার 
অধিকার রয়েছে ০সখানেই। অবশ্য খেয়ালধুশীমত কিছু করবার উপায় নেই, 
কারণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। 
তাই ছুই স্তরের সহযোগিতায়ই শিক্ষা-প্রশাসন পরিচালিত হয়। 

১৯৪৪ সনের আইনে স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে আইনসিদ্বভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হলো County Council এবং County 
Borough Council | বর্তমানে কাউন্টি কাউন্সিল আছে ৬২টি, কাউন্টি বরে 
কাউন্সিল ৮৩টি এবং লণ্ডন একটি পৃথক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, অর্থাৎ মোট ১৪৬টি । 
এগুলি সাধারণ স্বায়ত্বশাসন-প্রতিষ্ঠান। এদের শিক্ষা-কমিটির সঙ্গে স্থানীয় 
(বেসরকারী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয় শিক্ষা-কতৃপিক্ষ) এল. 

*এ.। প্রতিটি এল ই এ. তার প্রধান কর্মসচিব নিয়োগ করে। এল. ই. এ-র 
শিক্ষানীতি রূপায়িত করাই তার দায়িত্ব । তাঁর অধীনে রয়েছেন অন্তান্ত কর্মচারী 
এবং বিদ্যালয়-পরিদর্শকবৃন্দ ( এরা LEA Inspector—H.M.I. নন্‌)। এল, ই. এ. 
শিক্ষাবাজেট তৈরী করে। পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিলের দায়িত্ব রয়েছে এল, ই. এ-র জন্য 
অর্থসংস্থান করা। স্থতরাং কাউন্সিলের একটি সাধারণ কতৃত্ব থাকলেও দৈনন্দিন 
কার্যক্ষেত্রে এল. ই. এ. প্রকৃতপক্ষে ন্বয়ংখাসিত। 

কাউন্টি ও কাউটি-বরো কাউন্সিল ছাড়াও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রচে্ট 
সংহত করার জন্য রয়েছে ‘ডিভিশন্তাল অথরি:টা”। কাউটি কাউন্সিল, বরো 
কাউপ্সিল, বিদ্যালয় পরিচালক সভার প্রতিনিধি, শিক্ষক ও অন্তান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই 
প্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণভাবে এল. ই. এ-র নির্দেশেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১৯. 


এল. ই. এ-র প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে_-.ক) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং 
মাধামিকোত্তর শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ) ব্যবস্থার স্থসংহত পরিচালনা, (খ) 
নার্সারী-শিক্ষায় উৎসাহ ও সাহায্য দান, (গ) স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা 


“তৈরি, (ঘ) স্থানীয় শিক্ষাকর আদায় ও বণ্টন, (ড) অঞ্চলের মধ্যে বেসরকারী 


বিদ্যালয় ও চার্৮পরিচালিত বিছ্যালয়গুলির সঙ্গে. সংযোগ রক্ষা, (চ) বিদ্যালয় 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা, 'ছ) বিস্যালয়-পরিচালকসভার সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক 
নিয়োগ এবং এল. ই, এও শিক্ষক-সমিতির যৌথ পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষকের 
বেতনক্রম ও কাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন, (জ) ছাত্রকল্যাপ-ব্যবস্থাপনা, (ঝ) মন্্রীদপ্তর 
থেকে সরকারী সাহায্য গ্রহণ ও বণ্টন। (শিক্ষার ৬০ ভাগ ব্যয় বহন করেন 
কেন্দ্রীয় সরকার) এবং .ঞ) স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা- 
মানের উন্নয়ন। প্রতিটি এল. ই, এ-এর নীচে স্কুলে রয়েছে পরিচালক-সভা Board 
of Governors or Management) | পরিচালক-সভার দায়দায়িত্ব নির্ভর করে 
বিদ্যালয়ের চরিত্রের উপর । বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার দায়িত্ব ও 
অধিকার অনেক বেশী। স্কুলের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও 
শিক্ষক-পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। 
প্রাসঙ্গিক মন্তব্য 

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য 
একান্তই প্রয়োজন। ইংলগ্ডে সর্বশেষ রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে 1 
১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমানের পালিয়ামেন্টারী শাসন 
ব্যবস্থার স্থত্রপাত হয়েছে। সেই থেকে এ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক ভ্রমবিব্র্তন ঘটেছে 
কয়েকটি পর্যায়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে । প্রতিটি পর্যায়ের সংস্কারই 
তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আপসরফার এক একটি অভিব্যক্তি। 
আমূল পরিবর্তন কোন পর্যায়েই হয়নি। শিক্ষার বিবর্তনও হয়েছে ধাপে ধাপে নানা 
আপসরকার মাধ্যমে । ইংলণ্ড তাই ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরি তথা: 
প্রয়োগবাদের সামধ্রস্ত বিধানের চেষ্টা করেছে। তেমনি ইংলণ্ডে জাতীয়তার 
প্রভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্ভব হয়েছে । একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ 
অধিকারে বিশ্বাসী ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত কিংবা বেমরকারী 
গ্রতিষ্ঠানগত মালিকানার সুযোগ রক্ষা করেছে। 


২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


গণতন্ত্রের প্রভাবে শিক্ষার সর্বজনীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি নীতিগতভাকে 
গৃহীত হয়েছে। এই অভিব্যক্তি ঘটেছে শিক্ষার বহুমুখীনতা তথা বিভিন্ন ধরনের 
বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কশিক্ষা-পরিকল্পনা, ছাত্রকল্যাণব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত 
অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন প্রভৃতিতে। কিন্ত আভিজাত্যের এঁতিহা আজও 
ইংলণ্ডে রয়েছে ; আর রয়েছে শ্রেণীবৈষম্য । তাই রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে 
একটি বেসরকারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষিত হয়েছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমনি হয়েছে 
কেন্দ্রীকতা ও বিকেন্দ্ীকতার মধ্যে একটি আপস । 

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা 

“নয়া পৃথিবীর” জন্মক্ষণ থেকে সমাজ ও অর্থ নৈতিক বিবর্তনের কলে আমেরিকার 
জাতীয় চরিত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্ুষ্টি হয়েছে যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে 
প্রভাবিত করেছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমি হিসেবে এই সব উপাদানের 
কথা আলোচনা না করলে চলে না। 

শিক্ষাবিবর্তনের পটভূমি 

পশ্চিম গোলার্ধ আবিষ্কারের পরে ইউরোপ থেকে নানা জাতির, নানা ধর্মের ও 
নানা ভাষার লোক নান! উদ্দেশ্যে আমেরিকায় বসতি করতে গেলেন। কেউ গেছেন 
ধৰ্মীয় পীড়ন থেকে বাচবার জন্য, কেউ গেছেন জীবন সংগ্রামের তাগিদে, কেউ ৰা 
গেছেন ভাগ্য-অন্বেষণে। ইউরোপের নয়া অভিজাত সমাজ থেকে ভাগ্যান্বেষীর! 
গেছেন, আবার দরিব্রতম এমজীবীও গেছেন। তাই প্রায়২০* বছর ধরে আমেরিকা! 

, ছিল বহু জাতি ও বহু ভাষার দেশ। আজও আছে বহু ধর্ম॥। এইসব বিচিত্ৰ 

উপাদান মিশ্রণের মধ্য দিয়ে একটি “আমেরিকান জাতীয়সন্তা স্থষ্ট হয়েছে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ; তারই কলশ্রতি হলো! স্বাধীনতা সংগ্রাম । 

এই বিবর্তনের ফলে ইউরোপীয় সমাজ থেকে মাকিন সমাজ হলে একটু পৃথক। 
জন্সগত আভিজাত্য এখানে থাকলে না। তার বদলে এলো অর্থগত আভিজাত্য ৷ 
সামাজিক গতিশীলতা ( সোসশ্তাল মঝিলিটি) এখানে অনেক বেশী হলো। অবশ্য 
ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো! । তাই আমেরিকার 
শিক্ষা বিবর্তনে ইংলগ্ডের.গ্রভাব পড়েছে। আবার অন্যান্য ইউরোগীয় দেশ, বিশেষত 
ফাস ও জার্মানী থেকেও আমেরিকা ভাবধারা গ্রহণ করেছে। . 

উপনিবেশ গড়ার দিনগুলির জীবনযাত্রার প্রভাব আমেরিকান চরিত্রে 
পড়েছে নানাভাবে। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন উপনিবেশিক গোষ্ঠীগুলি আত্মনির্ভর 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগু ও আমেরিকার প্রভাব ২১ 


হুতে বাধ্য হয়েছিল। এই স্বয়স্তরতার সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি ছিল স্থানীয় গোষ্ঠী- 
সংগঠন । এ থেকেই আমেরিকায় স্বায়ত্তশাসনের এতিত্থ স্থষ্টি হয়েছে। প্রতিকূল 
পরিবেশে সদাসর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছে । তাই নিত্য 
নতুন ভার্গাগড়ার বৈশিষ্ট্য স্থষ্ট হয়েছে আমেরিকানদের চরিত্রে ! 

পূব থেকে পশ্চিমে উপনিবেশের সীমানা প্রসারের দিনে সীমান্ত পরিবেশের 
অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে বাস্তব-প্রবণঁতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতি 
নির্ভরতা ভাবমানসে এসেছে প্রাগম্যাটিক দর্শন । অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রামের 
মাঝে শিক্ষাকে জীবন-সংগ্রামের সহায়ক মনে করা হয়েছে বলেই বিমূর্ত শিক্ষার 
বদলে মূর্ত ও উপযোগী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। জীবনযুদ্ধে বাচার জন্ত 
দক্ষতা ও কর্মপ্রবণতার মূল্য ছিল বলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্য স্বীকৃত হয়েছে। তাই সমাজ- 
ব্যবস্থা হয়েছে গণতান্ত্রিক । আবার বাক্তি-উদ্মের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল বলেই 
সমাজ হলে! প্রতিযোগিতামূলক । ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নাতীত অধিকারের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের যোগ রইলো । 

'উ্পনিবেশিকর। আমেরিকায় পেলেন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদের 
সদ্ব্যবহার করেই হলো অতি ভ্রুত শিল্পায়ন । এই উৎপাদনী কর্মোন্ধমের ফলে 
বিজ্ঞানের প্রতি, প্রয়োগবিদ্ধার প্রতি যে আকর্ষণ স্থষ্টি হলো| তার প্রতিফলন হলো 
শিক্ষাচেতনায়। বিশেষীকরণের ঝোঁক বৃদ্ধি পেল, উৎপাদন দক্ষতার প্রস্ততিকেই 
শিক্ষ। বলে গ্রহণ করা হলো। বৃহদাকার শিল্পের কল্যাণে সমাজ-জীবনে তীব্র শ্রেণী 
ৈষম্য ঘটলো। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়লো । 

প্রথম ছুই শত বছরের জীবনে আমেরিকার সজে পুরাতন বিশ্বের ছিল ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ ও যুগেই আমদানী হলো নিগ্রোরা। সৃষ্টি হলো আর একটি সমস্তা। 
বিগত শতকের ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সপ্পূর্ণ শতাব্দীব্যাগী চললো বিচ্ছিন্নতার যুগ 
(15018795150) |. এ যুগেই তৈরী হলো বর্তমান আমেরিক!। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম থেকে আমেরিকা আবার উপস্থিত হলো বিশ্বের দরবারে । দুইটি বিশ্বযুদ্ধের 
মধ্য দিয়ে আমেরিকা পৃথিবীর এক অংশের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো । 


আজ চলেছে তার বিশ্ব নেতৃত্ব রক্ষার সংগ্রাম । আমেরিকার জীবনেতিহাসের 
অধ্যে সঞ্চিত এই উপাদানগুলিই তার শিক্ষাইভিহাস স্থষ্টি করেছে। 


শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন 


আগেই বল! হয়েছে যে ইপনিবেশিক যুগের প্রথম ভাগে ইউরোপের সাংস্কৃতিক 
জীবনের উপর আমেরিকার নির্ভরতা ছিল খুব বেশী। তাঁর ফলে ইউরোপের 


২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


শিক্ষা-চেতন! আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে । উচ্চমধ্যবিভ্ত এবং অভিজাত সম্প্রদায় 
ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষার “ল্যাটিন গ্রামার স্থুল” এঁতিহ আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছেন। 
সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিত্তবানদের জন্য ল্যাটিন গ্রামার স্থল। প্রোটেস্টান্ট ও 
ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়। 

কিন্তু অপরদিকে জীবনসংগ্রামে রত শ্রমজীবী সাধারণ মান্ণুষও নিশ্চেষ্ট বসে 
থাকে নি। তাদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত স্থলগুলি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্বায়ত্ত- 
শাসনের মাধ্যমে জনতাই এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছে। এইভাবে সমাজের দুই 
অংশের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ধরনের শিক্ষাপ্রচেষ্টার হুচন! হয়। -কালক্রমে 
এই দুই রকম প্রচেষ্টা পরস্পরের সঙ্গে সংহত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার সৃটি 
করে। “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল থেকে আমেরিকার নিভত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার 
হচনা। স্বাধীনতার পর (১৭৭৬ জনের উত্তরকালে . মাকিন রাষ্ট্রের আওয়াজ 
হলো স্বাধানতা, সাম্য, গণতন্ত্র ও স্ব-শীসন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই আদর্শ 

হলো।। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোগীয় জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলনের (Enlightenment 
2:০%505670) প্রভাব আমেরিকাতেও পড়ে। এর ফলে যে বৈজ্ঞানিক চেতনার 
উন্লেষ ঘটে, তার নেতৃত্ব করেন বেঞ্জামিন ফাঙ্ধলিন প্রমুখ মনীষীর।। শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই বৈজ্ঞানিক তন “একাডেমি আন্দোলনে” রূপ নেয় । প্রাচীন ল্যাটিন 
ও শ্রীক-কেন্দ্িক তবসর্বন্ব উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয় 
এযাকাডেমি। এযাকাডেমির শিক্ষা স্বজনের কাছে উন্মুক্ত হলো। পাঠ্যক্রমে 
গৃহীত হলো বাস্তব জীবনের উপযোগী নৃতন পাঠ্যবিষয়। গণিত ও বিজ্ঞানের বিশেষ 
স্থান করা হলো। এইভাবে মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নৃতন চেতনার উন্মেষ 
ঘটলো! | শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং আধুনিকীকরণ আরম্ভ হলো । ল্যাটিন স্কুল তথা 
রক্ষণশীলদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এযাকাডেমি টিকে থাকলে|। কিন্ত বৈতনিক 
বিদ্যালয় বলেই এতে সাধারণ দরিদ্রের স্থযোগ হলো না। শিল্প ও বাণিজ্যকে 
অবলম্বন করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হচ্ছিল, এই স্কুল তাদের প্রয়োজন 
মেটালো। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন স্তরভেদ নৃতন আকারে রয়ে গেল। 

এর পরবর্তী অধ্যায় হলো! মনরে! নীতির উত্তরকালে ২৫ বৎসর (১৮৬০ সন 
পর্যন্ত )। আমেরিকার সীমানা তখন প্রশান্ত মহাসাগরের তটে পৌঁছেছে। 
বিরাট অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডের সন! হয়েছে, বাণিজ্য ও শিল্পের জয়যাত্রা আরম্ভ 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ২৩ 


হয়েছে। শিল্পের জন্য শিক্ষিত ও সুদক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়েছে। গণতান্ত্রিক 
চেতনাও বেড়েছে । জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে এবং নৃতন সম্ভাবনা সদ্যবহার 
করার আকাংক্ষায় সর্বসাধারণের শিক্ষা তথা “কমন স্কুল” আন্দোলন দানা বাধলো। 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন হোরেস্‌ ম্যান, হেনরী বার্ণার্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা । 

এই আন্দোলন কিন্তু যুগপৎ রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং এযাকাডেমিগুলির বাঁধার 
সম্মুখীন হলো। গ্যাকাডেমি ছিল বেসরকারী এবং বহুলাংশে ব্যক্তিগত 
মালিকানায় মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান, গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু কমন 
স্কুল আন্দোলন দাবি করলে! মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের অম- 
অধিকার ৷ নৃতন বিদ্যালয় হবে অবৈতনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, স্থানীয় কর্তৃত্ব পরিচালিত, 
সকলের নিকট উন্মুক্ত আমেরিকার নিজস্ব সর্বজনীক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবস্থা সম্ভব 
কেবল রাষ্ট্রীয় অর্থভাগ্ডার থেকে রাষ্টরপোষিত বিদ্যালয়ে । সুতরাং সে দাবিও উঠলো। 

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করলেন সকল বেসরকারী বিছ্বালয়ই উপযুক্ত 
যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। তাদের হাতে ভবিষ্যতের নাগরিকদের শিক্ষা ন্যস্ত করা যায় না। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে নাগরিকদের প্রকৃষ্ট শিক্ষার উপর । এই 
শিক্ষাব্যবস্থাপনায় আর্থিক দায়িত্ রাষ্ট্রে 

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও ছিল শক্তিশালী সংবিধানের দোহাই দেওয়া হলো । 
কিন্তু গৃহযুদ্ধের পরে অগ্রগতির আন্দোলন আরও শক্তিশালী হলো। শিক্ষার 
জন্য রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করার অধিকার আছে কিনা_ এ প্রশ্নের মীমাংসা 
হলো সুপ্রীম কোর্টে । রাষ্ট্রের অধিকার ও দারিত্ব স্বীকৃত হলো । হৃষ্টি হলো 

প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্া রাষ্ট্রপোষিভ ৪ বৎসর মাধ্যমিক 

শিক্ষার ভিত্তিভে “আমেরিকান হাই স্কুল” । 

গত শতাব্দীর শেষভাগ ছিল আমেরিকান হাই স্কুলের সুবর্ণযুগ । কিন্তু ইতিমধ্যে 
জীবনের জটিলতা বেড়েছে, শিল্প-বাণিজ্যে জটিলতা বেড়েছে । অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনে বিচিত্রমুখী শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে 
বৃত্তি, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরি ও কৃষির জন্য নানা ধরনের উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষায় সমস্থযোগ এবং সর্বজনীন 
মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি শক্তিশালী হয়েছে। একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 
অপরদিকে সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষার দাবি করা হয়েছে। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী 
করার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পাঠাক্রমে নৃতন বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। 
আমেরিকান হাই স্কুলের এই বিভিন্নমুখী পাঠাক্রমের দাবি পূরণের ক্ষমতা ছিল না। 
তাই সুষ্টি হলো কশ্পিহেনসিভ স্কুল | কম্পিহেনসিভ বিদ্যালয় হলো বৈচিত্রের 
মধ্যে একা, তথা গণতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি। এটি আমেরিকার নিজস্ব সৃষ্টি । 
( কশ্ভিহেনসিভ স্থুল সন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে )। 


২৪ ৰ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র রাজ্যসরকারগুলিই শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক। রাজ্যগুলি 
সংবিধান অনুসারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী । বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ ও 
প্রয়োজনে পার্থক্য রয়েছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-কাঠামো বিভিন্ন। সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোন একক শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাকাঠামো নেই। বিভিন্নতা 
রয়েছে বিদ্যালয়ে ভতির বয়স, বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ, (কোথাও দৈর্ঘ ৬ 
থেকে ১৬ বছর, কোথাও বা ৬ থেকে ১৮ বছর ), বিষ্যালয়-জীবনের স্তরবিস্ত/সেরও। 
( কোথাও আছে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৫ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, কোথাও 
আছে ৬ বছরের প্রাথমিক এবং ৬ বছরের মাধ্যমিক, কে 
৩ বছরের জুনিয়ার হাই এবং ৩ বছরের সিনিয়র হাই হি 
সাধারণভাবে যে ছুই ধরনের ব্যবস্থা বেশীস 
আমরা কাঠামে! বিশ্লেষণ করছি। শিক্ষাকাঠা 


প্রাকপ্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষা রাষ্ীয় উৎসাহ পেলেও বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং 
৬ বছর পর্যন্ত বাবা-মার কতৃত্বে গৃহশিক্ষা আইনগতভাবে এ রত 

(খ) ৬ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত 
১ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ১২ 
থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জুনিরর হাই 
স্কুলের শিক্ষা; ১৫ থেকে ১৮ বছর 
বয়স পর্যন্ত ৩ বছরের সিনিয়র হাই 
ভাল স্কুলের শিক্ষা। বিকল্পে ৬ বছরের 
21277 প্রাথমিক ও একটানা ৬ বছরের 
মাধ্যমিক শিক্ষা। অথবা ৮ বছরের 
প্রাথমিক ও ৪ বছরের মাধ্যমিক 
কিংবা বিকল্পে ৮ বছরের প্রাথমিক ও 
ও বছরের বাধ্যতামূলক Continua- 
tion শিক্ষা। 

শিক্ষা-কাঠামোর স্তরবিভাগ যেমন- 
ভাবেই হোক না কেন, সাধারণভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয় ৬ বৎসর 
বয়সে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ২৫ 


১৮ বর বয়সে। সাধারণ বিচারে তাই ৬ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ১২ বছরের 
স্কুল শিক্ষা! বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক, অর্থাৎ সমগ্র কৈশোর জীবন তথা 
মাধ্যমিক শিক্ষার শুরই সর্বজনীন বাধ্যতার অন্তর্গত। 

(গা ১৮ বছরের পরে উচ্চশিক্ষা। এর মধ্যে কলেজীয় স্তরের প্রথম ছুই 
বছরকে বলে "জুনিয়র কলেজ স্তর’ এবং পরবর্তী ২ বছর “সিনিয়র কলেজ স্তর’ । 
শেষোক্ত স্তরের শেষেই স্নাতক-উপাধি। 

(ঘ) ১৮ বছরের পরে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষার বদলে ১!২৷৩ বছরের নানা৷ 
ধরনের টেকনিক্যাল কোর্স, নর্ম্যাল স্থূল কিংবা টিচার্স কলেজও আছে। 

(ড) স্বাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে 


বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভব। 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 

মাঞ্ষিন শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা! প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ 
আলোক-সম্পাত প্ৰয়োজন। 

(ক) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য জুনিয়র হাই স্কুল আন্দোলন। বর্তমান 
শতাব্দীর গ্রথম দশক থেকে শিক্ষাবিদরা শিশুর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স অর্থাৎ স্কুলের 
সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর জীবনকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে থাকেন। অনেক 
ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যেই এই তিনটি শ্রেণীর পৃথক সত্ত| স্বীকার করে 
নেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের মতে কৈশোর জীবনের এই প্রথম পর্যায়কে মনস্তা ত্বিক 
ও শিক্ষাগত কারণে বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে। তাই এ সময়ে 
সাধারণ পাঠ্যক্রমকে আরও গভীর ও বিভ্তৃতভাবে অনুশীলন করা হয়। পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে ইংরেজী, সাধারণ গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞানের 
মিশ্রিত পাঠকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কিছু হাতের কাজও শেখানো হয়। 

জুনিয়র হাই স্কুলের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে_(ক) শিশুদের সহজাত 
প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আগ্রহ আবিষ্কার, (খ) বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গে শিশুদের 
পরিচয় ঘটানো, যেন সিনিয়র হাই স্থুল স্তরে তারা স্থবিবেচনার সাথে পাঠ্যবিষয় 
নির্বাচন করতে পারে, (গ' শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সংহতিসাধন, (ঘ) শিক্ষা ও 
ৃত্তিশিক্ষার দিক নির্দেশনা (গাইডেন্স , (উ) প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রন্কত 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ সাধন করা, (চ) ব্যকিকেন্দ্িক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ, 


(ছ) শিশুদের সমাজীকরণ। যেহেতু এই স্তরটিকে প্রবণতা ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের 


২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


স্তর বলে মনে করা হয়, সেইহেতু জুনিয়র হাই স্কুলে সহপাঠামূলক কাজের স্থান 
অনেক বেশী। অবশ্য সব রাজ্যে জুনিয়র হাই স্থল স্বীকৃতি পায়নি। 
(৭) আমেরিকার শিক্ষা-ইতিহালে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 
“জুনিয়র কলেজ” আন্দোলন । 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন হতে থাকলো। 
শিক্ষামানেরও কিছু অবনতি হল। আবার বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অতি দ্রুত অগ্রগতির 
ফলে বিশেষীকরণের প্রশ্নও বড় হয়ে উঠলে|। কিন্ত বিজ্ঞানের যুগে সার্থক (বিশেষী- 
করণের শিক্ষার জন্য মৌলিক সাধারণ শিক্ষার সদৃট ভিত্তি প্রয়োজন । অথচ বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শিক্ষাবিদরা অইভব করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষায় মানের 
যে অবনতি ঘটেছে, তার প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিশেষীকরণের শিক্ষাও ক্রটিপূর্ণ 
হতে বাধ্য। তাই সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা 
করার এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এই 
আন্দোলন সফল হয়। কলেজীয় জীবনের প্রথম ছুই বছরকে বিশেষীকরণের স্তর 
হিসাবে বিবেচনা করার বদলে সাধারণ শিক্ষার অগ্রবর্তী স্তর হিসেবে মনে করাই 
এই আন্দোলনের মূল কথা । অর্থাৎ স্কুলে ১২ বৎসর পড়ার শেবে শিক্ষাজবনের 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বসরকে দুচতর সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সময়রূপে 
মনে করা হয়। এর অর্থ বিশেষ শিক্ষার গুরুত্ব হাস কর! নয়, গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
সাধারণ শিক্ষার দৃঢতর ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা 
অয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষাবর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপের এই আন্দোলনই 'জুনিয়র 
কলেজ আন্দোলন’ নামে পরিচিত। শিক্ষা-কাঠামোর - মধ্যে এই দুইটি বৎসরের 
স্থান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত ইয়েছে। কোন কোন রাজ্যে চার বছরের 
ডিগ্রীকলেজের প্রথম ছুই বংসরকে পৃথক সত্তারূপে জুনিয়র কলেজ এবং শেষ ছুই 
বখ্সরকে সিনিয়র কলেজ রূপে দেখা! হয়েছে। কোথাও এই দুইটি বছরকে স্কুলের 
সঙে যুক্ত করে ৮+৪+২ কিংবা ৬+৬+-২ অথবা ৬4৪4-৪ স্বীম চালু হয়েছে। 
কোথাও আবার ছুই বছরের আলাদা জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । 
জুনিয়র কলেজ আন্দোলন প্রথম অবস্থায় সাধারণ শিক্ষাকে দীর্ঘতর এবং দৃঢ়তর 
করার আন্দোলনরূপেই দানা বেঁধেছিল। কিন্ত কালক্রমে জুনিয়র কলেজের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্েও পরিবর্তন এসেছে। ১৯২৪-৩২ সনের বিরাট অর্থ নৈতিক 


ংকটের সময় দেখা গেল যে বহু তরুণেরই চার বছরের পূর্ণাঙ্গ কলেজীয় শিক্ষা 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমোরিকার প্রভাব ২১ 


শেষ করার আর্থিক সঙ্ঘতি নেই। অথচ তারা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে দীর্ঘতর কিছু 
আকাজ্জা করছে। এইসব ছাত্র প্রচুর সংখ্যায় জুনিয়র কলেজে যোগ দেয়। কিন্তু 
যেহেতু তারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ এবং জুনিয়র কলেজের শিক্ষাই হবে তাদের 
পক্ষে শেষ শিক্ষা, সেইহেতু জুনিয়র কলেজকেও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হলো |; 
এই কলেজের Terminal Function স্বীকৃত হলো। বহু ধরনের বৃত্তিগত, 

- পেশাগত এবং দক্ষতাগত পাঠ্যক্রম জুনিয়র কলেজে গৃহীত হলো । বর্তমানে বহু 
জুনিয়র কলেজ 65:201091 এবং ৮০০৪০০৪] কার্যক্রম ছাড়া বয়স্কশিক্ষার কার্ধক্রমও- 
গ্রহণ কৰ্ীছে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে এইভাবে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার 

ফলে অনেক জুনিয়র কলেজই 09592501515 College নাম পেয়েছে। 

(গ) আমেরিকার সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে- 
“সাধারণ শিক্ষা” আন্দোলনে (General Education Movement) | বিজ্ঞান 
ও যন্ত্রবিদ্তার দ্রুত উন্নতি এবং দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বিশেষীকরণের প্রতি অতি 
মাত্রায় ঝৌক এসেছিল, একথা নিঃসন্দেহ | অতি বিশেষীকরণের এই প্রবণতার 
ফলে শিক্ষা তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এসেছিল অতি সংকীর্ণতা। বিশেষীকরণের শ্মেত্র, 
ছাড়া বৃহত্তর জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং আগ্রহহীনতার বিপদ স্থষ্টি হলো। বয়স্ক 
নাগরিকের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রার জন্য যে সর্বান্গীন প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে, সভ্য. 
সমাজের মানুষ হিসেবে যে সাধারণ সাংস্কৃতিক-জীবনের প্রয়োজন রয়েছে, এ কথাই: 
প্রায় অস্বীকুত হওয়ার অবস্থা স্বষ্টি হলো। এমন কি সাধারণ কলেজগুলি উদার 
মানবিক শিক্ষাক্ষেত্রের বদলে বিশেষীকরণের গ্রস্ততিক্ষেত্রে পরিণত হলে! । 
বিশেষীকরণের চাপে জ্ঞানক্ষেত্র হলো খণ্ডিত এবং সংকীর্ণ। সামাজিক ভাবমানসে' 


পারস্পরিক আদান-প্রদানের অভাবে সমাজিক সংহতিই ভাঙ্গবার উপক্রম হলো । 


বিশেষীকরণের প্রবণতা স্থুল শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকলো। 
শিক্ষাবিদগণ প্রমাদ গুপলেন। তারা অভিমত প্রকাশ করলেন যে বিশেষী- 


করণের যেমন মূল্য আছে, তেমনি অতি বিশেষীকরণের বিপদ আছে। পিতা 
অথবা মাতা হিসাবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, সভ্য সমাজের মানুষ: 
হিসাবে প্রত্যেকের সমশিক্ষার ভিত্তি গ্রয়োজন। সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও. 
পৌরবিজান, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতির সর্বনিয় জ্ঞান প্রতিটি 
নাগরিকেরই থাকা প্রয়োজন। সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় ( Common ), Non- 
specialised, Non-vocational মৌলশিক্ষাই (0০: ) “সাধারণশিক্ষা” অর্থাঞচ 


General Education-এর মূল তাৎপর্ষ। 


২৮ ভারতী শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


এই সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে - (ক) গণতান্ত্রিক নীতিবোধ সঞ্চার করা, 
ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্তস্ত নিশ্চিত করা, (খ) গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে নাগরিকের যোগ্য ভূমিক! পালনের শিক্ষা দেওয়া, 
(গ). ব্যক্তিমাহ্ৰষ ও বৃহত্তর মানব সমাজের সৌহার্দ এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার 
শিক্ষা দেওয়া, (ঘ) মান্ধষের জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও অবদান অনুভব করতে 
সাহায্য করা, (ড) ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা, চে) আবেগ- 
গ্রক্ষোভের সুস্থ ভারসাম্য নিশ্চিত করা, (ছ) সাহিত্য ও চারুকলার মূল্য অনুভব 
করা, (জ) পারিবারিক ও সামাজিক সামঞ্রস্ত ও কর্মদক্ষতার শিক্ষার্জজর্জন কর! 
এবং (ঝ' কুষ্ঠ চিন্তাখক্তির বিকাশ কর]। 
প্রস্তাবিত সাধারণ শিক্ষা “বিশেষ শিক্ষার” পরিপন্থী নয় বরং পরিপূরক, 
কারণ সাধারণ শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপরই বিশেষ শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রস্থ হতে 
পারে। এই শিক্ষা কোন একটি নির্দিষ্ট রের শিক্ষাও নয়। প্রাথমিক হতে স্বাতক 
পুর পর্যন্ত এ শিক্ষা বিস্তৃত থাকবে। পাঠ্যক্রম ও সমপাঠ্যক্রমমূলক কার্যস্থচীর সাহায্যে 
শ্রেণীকক্ষে ও বাইরে সর্বদাই সাধারণশিক্ষার প্রভাব থাকবে। 
এই সাধারণ শিক্ষানীতিকে অবলম্বন করেই পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ 
গণিত, সমাজবিদ্যা, আবশ্যিক হস্তশিল্প, সমপাঠমৃলক কাধক্রম, “কনস্ট)ট*পাঠ্যবিষয় 
‘এবং কারিগরি পাঠযক্রমের সঙ্গে সাধারণ পাঠক্রমের সংযোজনার ব্যবস্থা হয়েছে । 
(ঘ) আমেরিকার শিক্ষায় চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলে! শিক্ষার মান 
নির্ধারণ, তথা পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত্ব । 
শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনত! স্বীকৃত হয়েছে। তাই আপন গতিতে এবং প্রবণতা 
অনুমারে শিশুর অগ্রগতির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর সম্ভাবনা, 
প্রবণতা ও ক্ষমতা ভিন্ন বলেই সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষামান নির্ধারণের রীতি 
পরিত্যক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বাধিক ক্লাশ-প্রমোশন পরীক্ষার পরিবর্তে “গ্রেড- 
ক্রেডিট” প্রধা প্রচলিত হয়েছে। সারা বছরে শিশুর কাজ অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি 
বিষয়ে তাকে ক্রেডিট দিয়ে থাকেন। সমগ্র বৎসরে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় ও সমপাঠ্য- 
স্বলক কাধক্রমে সংগৃহীত ক্রেডিট্‌ই প্রমোশন নির্ধারণ করে। 
স্থুলপাঠের শেষে সাধারণ বহিঃপরীক্ষার. যে পদ্ধতি ইংলণ্ডে কিংবা আমাদের 
দেশে রয়েছে, তেমন কোন সাধারণ “ফাইনাল” পরীক্ষাও আমেরিকায় নেই। 
্ুগুলিই সার্টিফিকেট দিতে পারে । কিন্তু অধীত বিষয়ে অর্জিত সান (ষ্টাগার্ড ) 


ভারতের. শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভাব ২৯ 


এবং শিশুর দক্ষতার একটা সাধারণ পরিমাপের প্রয়োজন যখন দেখা দিল তখন, 
শকার্ণেগি ইউনিট” প্রবর্তন করে সমস্তার সমাধান করা হলো। স্থির হলো যে সপ্তাহে 
পাচ দিন, প্রতি দিন ৪৫ মিনিটের ঘণ্টা হারে সমগ্র শিক্ষাবর্ষে একটি পাঠ্য বিষয় 
নিয়মিত ক্লাশে পড়লে বৎসরান্তে ছাত্রের জমার খাতায় একটি কার্ণেগি ইউনিট: 
যোগ হবে তার ক্রেডিট হিমাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ৪ বছর এইভাবে নিয়মিত 
পড়লে এক একটি বিষয়ে হবে ৪টি ইউনিট। চারটি পুর্ণ ইউনিট যারা সংগ্রহ করতে 
পারবে তাদেরকেই সেই বিষয়ে উপযুক্ত মানসম্পন্ন বলে ধরা হবে। ১৫।১৬টি- 
ইউনিটকেই বিশ্ববিদ্ঠালয়ে অর্থাৎ কলেজে ভর্তির যোগ্যতা বলে গ্রহণ করা হবে। 
কার্ণেগি ফাউণ্ডেশন প্রস্তাবিত এই ক্রেডিটের নাম হয়েছে কার্ণেগি ইউনিট । 

কিন্ত এতেও সমস্তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান হলো না, কারণ বিদ্যালয়ের গুণগত শ্রেণী 
ভেদের ভিত্তিতে ইউনিটের মৃল্যভেদ হতে বাধ্য। অথচ প্রতিটি বিদ্ালয়ই 
সার্টিফিকেট দেবার অধিকারী হওয়ায় ভাল এবং খারাপ স্কুলের দেওয়া ইউনিট 
ক্রেভিটের আপাতমূল্যের প্রভেদ নেই, যদিও বাস্তব মূল্যের প্রতেদ আছে। কলেজ- 
গুলি তাই সব স্কুলের অভিজ্ঞান-পত্রকে সমমূলয না দিয়ে ভতির পরীক্ষা গ্রহণ করে, 
এই ক্ষেত্রেও বিকল্প সমাধান এলো Accrediting System-রূপে | 
শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের মান-নির্ণয়ের পরিবর্তে 
ান-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করলেন। উন্নত মানের স্কুলের ক্রেডিট 
ডিট থেকে মূল্যবান-_এই হলো তত্ব । এইসব প্রতিষ্টান প্রতি 
বত্সর তাদের নিরীক্ষারফলাফল পুস্তিকাকারে, স্বীকৃত বিদ্যালয়ের !এ্যাক্রেডিটেড স্কুল) 
তালিকারূপে প্রকাশ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ তালিক। মেনে নেয়। 

এ্যাক্রেডিটিং প্রথা যে বিদ্যালয় ও কলেজগুলির মধ্যে উন্নতির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি 
করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্ত সকল “স্বীকৃত” বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই যে 
উন্নত শিক্ষামানের অধিকারী এমন নিশ্চয়তাও নেই ৷ সুতরাং আমেরিকার “পরীক্ষা” 
পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও ছাত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে-_- এ কথা নিঃসন্দেহ হলেও 
মাননির্ধারণ-সমস্তার যে বৈজ্ঞানিক সমাধান হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 


চললো । 
কয়েকটি সৰ্বজনস্বীকৃত 
স্কুল ও কলেজগুলির ম 
নিয়মানের স্কুলের ক্র 


আছে। 
ফলশ্ৰুতি বা কার্যকারিতা যাই হোক, আলোচিত চারটি বৈশিষ্ট্য যে আমেবিকার- 


শিক্ষাবিবর্তন তথা সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে. 
সন্দেহ নেই। 


৩০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
প্রাথমিক শিক্ষা 


মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্যবিশেষে ৬ থেকে ৮ বৎসর । এখানে 
লাধারণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শিশুর আত্মপরিচিতি ও অস্থধাবনশক্তি 
বৃদ্ধি; প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি; ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের 
সামগস্তের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির শিক্ষা এবং আনন্দময় পরিবেশে দৈহিক, 
মানসিক ও প্রক্ষোভ জীবনের স্বাস্থ্য, স্থিরতা ও ভারসাম্য সৃষ্ট । এর সাথে আছে 
লিখন-পঠন-গণিতের দক্ষতা, স্যায়নীতি সহানুভূতি সৌন্দংগ্রীতি সঞ্চার । ১৯৪৬ সনে 
Commission for Educational Foundaticn এই উদ্দোশ্তাকে “Skill 
0৮je০tiv৮৫” রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের উপযোগী মৌলিক দক্ষতা 
অর্জনই হবে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞানে, আচরণে অস্থভূতিতে” 
কাজে, সামাজিক সহযোগিতায়, ব্যক্তিগত প্রবণতায়। স্থতরাং সংক্ষেপে বলা চলে 
মে সামাজিক দক্ষতা এবং স্থনাগরিকতার শিক্ষাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ 

এই উদ্দেশে পাঠ্ক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, মৌলগণিত, 
আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতির মিশ্রিত পাঠ, প্রকৃতি পরিচয়, শারীর 
শিক্ষা, হাতের কাজ প্রভৃতি। পাঠক্রম মূলত অন্বদ্ধ-পদ্ধতিতে তৈরী । পাঠ- 
পদ্ধতিতে “কাজের মাধ্যমে শিক্ষা” নীতিই ব্যাপকভাবে স্বীর্ুত। তাই আধুনিক 
সমস্ত পাঠপদ্ধতিই আমেরিকায় কমবেশী প্রচলিত। প্রতিটি শিশু আপন গতিতে 
কমবিকাশের স্থঘোগ পায় বলে বাৎসরিক পরীক্ষার বদলে অন্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়। 


রাষ্টরপোবিত প্রাথমিক বিগালয়গুলি সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। এই 
স্ুলগুলি সাম্প্রদায়িকও নয়। তাই রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ । তবে 
সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করে এচ্ছিকভাবে চার্চবিদ্যালয়ে ধর্মীয় পাঠ গ্রহণের জন্য ছটির ব্যবস্থা 
আছে। কিন্ত আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বেদরকারী উদ্যমও 

কত। তাই চার্চ কিংবা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থারও বিদ্যালয় 
পরিচালনার, তথা বৈতনিক শিক্ষাদানের অধিকারও আছে। স্থুলনিৰ্বাচনের 
অধিকার রয়েছে পিতামাতার । কিন্ত যে স্ুলেই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সকলের 


পক্ষেই বাধ্যতামূলক । 
মাধ্যমিক শিক্ষা 


নেক আগেই অমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৭টি মৌলনীতি নির্ধারিত 
”ধেমন-্থাস্থ্য, মৌলিক দক্ষতা, সুস্থ পারিবারিক জীবনের শিক্ষা, 


নাগরিকতা, বৃত্তিগতদক্ষতা, নৈতিক চরিত্র, শৌন্দর্যবোধ। বর্তমানে এর সামান্য 
রদবদল হয়েছে মাত্র । J 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩১ 


১৯৪৪ সনে Educational Policies Commission-এর রিপোর্ট (“Educa- 
ion for All Youth”) নাগরিকতার শিক্ষা, বৃত্তির প্রস্তুতি, বৌদ্ধিক বিকাশ, 
সৌন্র্যবোধ এবং নৈতিক মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে 
১৯৪৭ সনে “Commission On Life Adjustment Education” মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে জীবনের সকল দিকে সামন্তন্তের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাদের 
আলোচনায় পূর্বোক্ত Seven Cardinal Principles of Life Adjustment 
মোটামুটি স্বীকৃত হয়। 

বর্তমানে একথাই মোটামুটি স্বীকৃত যে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ 
ধরনের কাজ্_Terminal Education, General Education, Pre- 
professional Education, Life Adjustment Education. যুগপৎ এই 
চার রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমেরিকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হলে! 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুল । মাধ্যমিক শিক্ষার দৈর্ঘ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় 
এখানে বেনী । বহু ধরনের পাঠ্যকে পাঠ্যক্রমে সমমর্যাদায় স্থান দেওয়া হয়েছে। 
তেমনি তাত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার 
প্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য পূর্ণা্ শিক্ষা_ যুগপৎ এই দুইটি উদ্দেশ্য 
পূরণ করাই কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের লক্ষ্য । কম্প্রিহেনসিভ স্কুল ছাড়া টেকনিক্যাল, 
বাণিজ্যিক, গৃহবিজ্ঞান, কৃষি পাঠ্যত্রমের ভিত্তিতে বিশেষীকৃত হাই স্কুলও 
আমেরিকায় অনেক আছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সমস্থযোগের 
ভিত্তিতে প্রবাহবিহীন সর্বলনীন প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্ট্রীয় 
বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই অবৈতনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ । তবে 
এচ্ছিকভাবে ধর্মীয় পাঠের জন্য চার্চ স্কুলে যাওয়ার রীতি আছে। 

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত স্থলের ছাত্রসংখ্যাই 
বেলী, কিন্তু নানা ধরনের বৈতনিক প্রাইভেট স্থূলও রয়েছে অনেক । তবে রাধ্যতা- 
মূলক শিক্ষার বয়স পর্যন্ত যে কোন স্থলে সন্তানকে পাঠাতেই হবে। বেসরকারী 
্কলগুলিও রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সাধারণভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম মেনে চলে। 
ইংলগ্ডের মত আমেরিকাতেও continuation শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু ১৮ বছর 
পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে নানা ধরনের পাঠ্য কিম্বা 
বিশেষীকরণের হাই স্থূল থাকায় বৃত্তি এবং শিল্পশিক্ষার স্কুলগুলিই ‘কটটিনিউয়েশন’ 
শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করে। ২৭টি রাজ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন পাঠক্রম ও বিভিন্ন 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বয়সের জন্য এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। আর রয়েছে চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা ৷ 

শিক্ষক-শিক্ষণ ৪_ সমগ্র আমেরিকায় এক ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত 
নেই, কারণ প্রতিটি রাজ্যেরই নিজস্ব ব্যবস্থ স্থির করার অধিকার আছে। তবে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা আছে বেমন__শিক্ষক-খিক্ষণের জন্য অন্তত মাধ্যমিক 
শিক্ষার সমাপ্তি প্রয়োজন। এই স্তরের শেষে প্রাথমিক স্কুলের জন্য শিক্ষণকাল ১ 
থেকে ৪ বছর এবং মাধ্যমিক স্কুলের জন্য ৪ থেকে ৫ ব্সর। শিক্ষণের মাননির্ধারণ 
এবং অভিজ্ঞানপত্র দানের ক্ষমতা কেবল রাজ্য শিক্ষাকতৃপিক্ষের। সমগ্র আমেরিকার 
জন্য কোন নির্ধারিত মান নেই। প্রতিটি রাজ্য -নিজন্ব সর্বনিয় মান ঘোষণা করে। 
বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক চুক্তি ছাড়া পরম্পরের অভিজ্ঞান পত্র স্বীকার যোগ্য নয় । 

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে নানা ধরনের । শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষণের জন্য আছে দুই বছরের নর্মাল স্ুল। রাষ্যশিক্ষাবোর্ডই এইগুলি পরিচালন 
করে। আর রয়েছে টিচার্স কলেজ, সাধারণ কলেজের শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ। এগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক__উভয় স্তরের জন্থই 
৪ এবং ৫ বছরের পাঠ্যক্রম অনুস্থত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ বছরের এবং 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫ বছরের শিক্ষণকেই যদিও আঁদর্শরূপে বর্ণনা করা হয়েছে» 
তবুও বাস্তবে ১ থেকে ৫ বৎসরের নানা ধরনের শিক্ষণক্রম প্রচলিত আছে । 

পাঠ্যক্তমে রয়েছে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্তুতির মিএণ। সাধারণতঃ 
পেশাগত প্রস্তুতির জন্য এক-ষষ্ঠাংশ সময় ব্যয় করা হয়। চার বৎসরের টিচার্স কলেজে 
স্থান পেয়েছে সাধারণ শিক্ষা, অন্তত একটি বিষয়ে বিশেষীকরণ, পেশাগত শিক্ষা এবং 
ব্যবহারিক শিক্ষ!। সাধারণত শেষ দুইটি বছরে শিক্ষাতত্ব, মনো বিজ্ঞান, শিক্ষা-ই তিহা'স, 
শিক্ষণপদ্ধতি এবং শ্রেণীব্যবস্থাপন। ও ব্যবহারিক শিক্ষকতার ভিভিতে পেশাগত শিক্ষা 
দেওয়া হয়। সমগ্র শিক্ষণকালের উ সময ব্যয় হয় সাধারণ শিক্ষায়, ই বিশেষীকরণের, 
এবং ₹ পেশাগত শিক্ষায়। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালার ক্ষেত্রেও 


রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ স্বীকৃত । তবে অভিজ্ঞান-পত্র 
দেবার অধিকার কেবল রাষ্টরকতপক্ষের ৷ 


কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা 
আগেই বলা হয়েছে কম্গিহেনশিভ স্কুলের বিচিত্র পাঠ্যক্রম বৃত্তি ও কারিগরি: 
শিক্ষার চাহিদা অনেকটা মেটায়। বিশেষীকরণের জন্য রয়েছে আরও নান 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩৩ 


ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর আছে কন্টিনিউয়েশন শিক্ষাব্যবস্থা। এ ছাড়াও 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে বহু ধরনের বৃত্তিগত শিক্ষান্রম সমগ্র আমেরিকাতেই 
রয়েছে । ১৯১৪ সনের Smith Lever আইন, ১৯১৭ সনের Smith-Hughes 
আইন এই ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ | কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা-বোর্ড এই শিক্ষার পরিকল্পনা 
করেন। রুষি, বাণিজ্য, শিল্প ও গৃহবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় বরাদ্দ 
আছে। কেন্দ্রীয় অর্থান্থকূল্যে ১৪-১৮ বছর বয়সের তরুণদের জন্য বাধাতামূলক 
আংশিক সময়ের কর্টিনিউয়েশন শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রতিরক্ষা-শিল্পের ভজন্ত 
কিংবা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের জন্য ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্প না চালু আছে ৷ 

কারিগরি ও বৃতিশিক্ষায় বেসরকারী ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । বৃহদায়তন 
শিল্পগুলির নিজস্ব ট্রেণিং ব্যবস্থা রয়েছে। আর আছে সরকারী ও বেসরকারী 
কলেজ ও নানা ধরনের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট । সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা, তথা প্রয়োগবিদ্যা আমেরিকায় সুসংগঠিত । 


~ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ। 


উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য্নপে আমেরিকা গ্রহণ করেছে-_(ক) পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের 
শিক্ষা, (খ) স্জনীচিন্ত। ও কল্পনার শিক্ষা, (গ) সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
দম্ত। সমাধানের জন্য বৌদ্ধিক শিক্ষা, এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির শিক্ষা। 
উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে বছ ধরনের-__যেমন ল্যাগুগ্রা্ট কলেজ, লিবারেল 
আর্টস্‌ কলেজ, টিচার্স কলেজ, জুনিয়র কলেজ, কমিউনিটি কলেজ, পেশাগত "স্কুল, 
বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয় । উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আহ্মানিক 
৪৫% হলো সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫% জুনিয়র কলেজ, ১৬% পেশা 
কলেজ এবং ১৪% শিক্ষক কলেজ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্ভম 
আমেরিকায় অত্যন্ত গ্রকট। প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠানই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
তার পরেই স্থান বেসরকারী যৌথসংস্থা প্রতিষ্ঠানের । প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যমের স্থান 
তৃতীয়। চতুর্থ স্থানে ক্যাথলিক চার্চ। সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে স্বাফভ্শাসন প্রতিষ্ঠান 
সমূহ এমন কি জুনিয়র কলেজও শতকরা প্রায় ৫০টি বেসরকারী । 

উচ্চশিক্ষার প্রতিটি গ্রতিষ্টানই ত্বশাসিত, শ্বয়ভ্তর এবং সার্টিফিকেট দেবার 
ক্ষমতামপ্পন্ন। তাই সমগ্র আমেরিকায় কোন নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষামান নেই। অতি 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়_৩ সি 


৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


উন্নত মানের পাশাপাশি রয়েছে অতি নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান । তবে এ ক্ষেত্রে 
এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 


বয়স্ক শিক্ষাপ্রচেণা 


যেখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক, সেখানে বয়স্ব- 
নিরক্ষতার প্রশ্ন বড় নয়, বরং সাক্ষর বয়স্কের উন্নততর শিক্ষাই বয়স্ক-শিক্ষার 
মূল কথা । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রে কাজ করে । মাধ্যমিক স্কুলের বয়স্কশিক্ষা- 
প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ের Exten৪i০n বক্তৃতা, 
Workers’ Educational Association- 
আর আছে নানা ধরনের বাণিজ্য-কলেজ, বেসরকারী করেসপণ্ডেন্স স্কুল, কষিবিভাগের 
সমবায় ও গৃহবিজ্ঞান এক্সটেনসন সাভিস্‌, প্রতিরক্ষা-বিভাগের শিক্ষাপ্রকল্প, লাইভ্রেরী 
প্রোগ্রাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নানা ধরনের কারিগরি শিক্ষাগ্রকল্প | পুর্ণ 
কিংবা আংশিক সময়ের শিক্ষায় একদিকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষত। বাড়ানো যায়, কারিগরি 
শিক্ষার উচ্চ্তরে যাওয়া যায়, আবার সাধারণ শিক্ষার মানও বাড়ানো যায়। 


শিক্ষা প্রশাসন 


ই কা ঘেরিকাম় শিক্ষা প্রশাসন চলে যুক্তরাষ্রীয় সংবিধান অন্যায়ী। আমেরিকার 
দংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে সীমাবদ্ধ তালিকাভুক্ত ক্ষমতা । এই 
তালিকায় যা নেই, তাই অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা বলে ধরা হবে। এ তালিকায় শিক্ষার 
স্থান নেই। সুতরাং সংবিধান অনুসারে শিক্ষা হলে। রাজ্য সরকারের 
এক্িয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার আইনমম্মত ক্ষমতা নেই ৷ 
তবুও সমগ্র জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। 
জাতীয় সংকট অথবা জরুরী অবস্থাতেই হস্তক্ষেপের সুবিধে হয়েছে । গৃহযুদ্ধের 
নমর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৯-৩২-এর অর্থ নৈতিক সংকট, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ই কেন্দ্রীয় তৎপরতা বেড়েছে। বস্তুতঃ জাতির স্বার্থে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে 
দুৰ্বলতা দূর করা, সমস্থযোগ নিশ্চিত করা, আঞ্চলিক বৈষম্য দুর কর! প্রভৃতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোন 


রাজ্যের কিংবা সমগ্র দেশের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। 
তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় উদ্যোগ এসেছে পরোক্ষভাবে । 


bo a fl 
y Jou ried সি উ Gen এলি আদ A 


Correspondence Course, 
এর নিজশ্ব কাজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলও ও আমেরিকার প্রভাব ৩৫ 


সংবিধানসন্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে__ 
যেমন, এস্কিমো ও রেড ইত্ডিয়ানদের শিক্ষা, বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষা] হাওয়ার্ড 
ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্ভালয় পরিচালনা, কংগ্রেস-লাইব্রেরী পরি প্রতিরক্ষা 
বাহিনীর শিক্ষা, বিশেষ ধরনের শিক্ষা, আনিবিক গবেষণামূলক শিক্ষা প্রভৃতি । 
তাছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিশেষ ভূমিকা শ্বীৃত। ভূমিদানের ভিত্তিতে ল্যাওগ্র্যাণ্ট কলেজগুলি 
প্রতিষ্ঠিত বলে এই সম্পর্কেও কেন অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। 

কিন্ত কেন্দ্রীয় অন্তান্য বিভাগের মাধ্যমে (কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ নেই ) 
নানা ধরনের শিক্ষা-প্রকল্প চালু করা হয়। ল্যাগগরযা্ট কলেজ, কৃষিগবেষণা কেন্দ্র 
এবং কৃষি ও গৃহ-বিজ্ঞানের এক্সটেনসন' কাজ পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ । 
প্রতিটির জন্য বিশেষ আইন পাস করা হয়েছে । বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগের অধীন 
Federal Children’s Bureau মাতৃমঙ্গন ও শিশুরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন 
করে। শিল্পবিভাগের সঙ্গে যুক্ত Federal Board of Vocational Education 
বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা উন্নতির জন্য দায়ী। Office of Indian Affairs 
রেড্‌ইণ্িয়ান শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় Insular ‘Bureau প্রতিরক্ষা- 
শিক্ষণের জন্য দায়ী। (বস্তুত কৃষি, বৃত্তি, পেশা, প্রতিরক্ষা, বিশেষ অঞ্চল 
অথবা বিকলাঙ্গদের শিক্ষাক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা বেশী গুরুত্বপুর্ণ । 
কেন্দ্রীয় ভূমিক! পালিত হয় বিশেষ শিক্ষা-গ্রকল্পের সাহায্যে । প্রকল্প গ্রহণ-বর্জনের 
অধিকার রাজ্যগুলির আছে। কিন্তু গ্রহণ করলেই আসবে প্রভূত অৰ্থসাহায্য । 
আার অর্থনাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে আসবে কেন্দ্রীয় খবরদারি। 

রাষ্ট্রপতির যেমন বিভিন্ন বিভাগীয় সচিব আছেন তেমনি কোন শিক্ষাসচিব নেই, 
কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ গ্রতিষ্ঠাই সংবিধানসন্মত নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে 
শিক্ষাবিভাগের সমতুল্যভাবে রয়েছে “ফেডারেল অফিস অফ এডুকেশন” । এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান “শিক্ষা-কমিশনার” হলেন শিক্ষাসচিবের সমতুল্য । অফিস অফ 
এডুকেশনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা, 
গবেষণা পরিচালনী করা, জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা; রাজ্যসমূহের অভিজ্ঞতা 
পরস্পরের মধ্যে বিতরণ করা,) শিক্ষাপত্রিকা প্রকাশ করা, রাজ্যগুলির প্রয়োজনে 
বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করা এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রবৃভিব্যবস্থা পরিচালন কর!। রাজ্যগুলির 
যধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বালোচিত প্রত্যক্ষ 


৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


দায়িত্বগুলি পালন করাও এর কাজ। সুতরাং প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সাংবিধানিক 
সুযোগ কম হলেও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। 
সংবিধানের ভাবার্থে (শক্ষা সম্পুর্ণ ই রাজ্যের বিষয়। (রাজ্যগুলিও এই 
অধিকার সম্পর্কে অতি সচেতন। (একদিকে স্থানীয় সংগঠনের উপর দায়িত্ব দিতে, 
অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্ব সমর্পণ: করতে রাজ্যগুনি বরাবরই 
গররাজি। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আপসে প্রশাসন সংগঠিত । রাজ্যের ক্ষমতার 
বিরাট তালিকা__যেমন, রাজ্যশিক্ষানীতি নির্ধারণ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা!) অর্থা্ 
লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি, ব্মস্কশিক্ষা পরিচালনা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় 
কতৃপিক্ষর্কে আধিক সাহায্য দেওয়া, কেন্ীয়'সাহা্য বিলি গ্রভৃত্তি। রাজ্যের জন্য, 
মে “কোর” নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাজ্য ক পক্ষের | 
এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি রাজ্যে আছে রাজ্য শিক্ষা! বোর্ড। প্রতিটি 
বোর্ডে আছেন এক প্রধান কর্মসচিব, এবং তার অধীনে আছেন বিশেযজ্ঞদল, 
পরিদর্শক এবং সাধারণ কর্মচারী । বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসচিবের উপাধি, ক্ষমতা! এবং 
নিয়োগপদ্ধতি বিভিন্ন। তবে সাধারণভাবে তিনি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা কমিশনার 
নামেই পরিচিত। রাজ্যশিক্ষাবোর্ডগুলির দায়িত্বের মধ্যে আছে--(ক) শিক্ষা 
আইন প্রয়োগ, খে) সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, ,(গ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ 
পরিচালনা এবং শিক্ষকদের সার্টিফিকেট প্রদান, (ঘ) লাইব্রেরী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, 
বিদ্ধালয়গৃহ অনুমোদন, (ঙ) রাজ্য শিক্ষা-বাজেট তৈরী এবং সাহায্য প্রদান, 
(চ) কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টন প্রভৃতি । রাজ্যের শিক্ষানীতি কার্যকর করাই শিক্ষা 
কমিশনারের দায়িত্ব। তাছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষা সম্মেলন 
আহ্বান, শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রকাশনা, গণসংযোগ রক্ষা, করাও তার্ক 
কাজ। 
সর্ব নিন্নস্তরের প্রশাসন রয়েছে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠানের 
হাতে। উপনিবেশ গড়ার যুগে যখন ছোট ছোট গোষ্ঠী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তখন থেকেই দ্বশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বিভিন্ন রাজ্য তথ! যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় অনেক পরে। এই দীর্ঘ ওতিহের 
নযা ee শক্তিমান । তদুপরি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থ! প্রবর্তনের আগেই 
S স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা চালাচ্ছিল। নিজেদের এই ভুমিকা 
সন্ধে স্বায়তশাসন প্ৰতিষ্ঠানগুলি সচেতন ও স্পর্শকাতর । তাই সাংবিধানিক অ 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩৭ 


রাজ্যকতৃপিক্ষই শিক্ষানিয়ন্তা হলেও ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের পথে আইনসম্মতভাবে 
স্বায়ত্শাসন সংস্থাগুলির হাতে বছ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়েছে । 
কিছুদিন আগেও স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ! কিন্তু প্রশাসনিক 
সুবিধার জন্যে পাশাপাশি ছোট অঞ্চল জুড়ে দিয়ে অঞ্চলের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে । 
তা সত্বেও বর্তমানে প্রায় ৬* হাজার স্বায়ত্তশাসন অঞ্চল তথা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে। এগুলি শুধু শিক্ষা-প্রশাসক প্রতিষ্ঠান নয়, পৌর প্রতিষ্ঠানও বটে। অর্থাৎ 
অন্যান্য পৌরদায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষাও এদের একটি দায়িত্ব। প্রতিটি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ 
( লোকাল অথরিটি =এল. এ ) একটি শিক্ষাকমিটি গঠন করেন। কমিটির নাম এবং 
সভ্যসংখ্যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। প্রতিটি এল. এ. তার Superintendent of 
Education নিয়োগ করেন। এই নিয়োগপদ্ধতিও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। স্থানীয় 
অঞ্চলের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করাই এল. এ-এর কাজ। সেই নীতি কাজে 
প্রয়োগ করাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দায়িত্ব । 
আমেরিকার ক্ষুদ্রতম “অঞ্চলকে” বলে জিলা ( ভিষ্রীক্ট )। প্রতিটি জিলায় 
নির্বাচিত স্কুল ট্রার্টির দায়িত্ব হলো বিদ্যালয়ের গৃহ সরঞ্জাম ও আমবারের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা, স্থানীয় অর্থভাগ্ার তৈরী করা এবং শিক্ষকদের বেতন সুনিশ্চিত করা। 
'জিলার উচ্চতর স্তরের অঞ্চলকে বলে টাউন অথবা টাউনজিপ। টাউন- 
বোর্ডের ক্ষমত] জিলা-স্কুলবোর্ডের ক্ষমতার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। “কাউন্টি” হলো। 
প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাভাবিক স্বায়ত্তশ!সন অঞ্চল। কাউট্টি-স্থলবোর্ড 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত এবং বহুক্ষেত্রে স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও নির্বাচিত। কাউটি- 
বোর্ডের ব্যাপক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা-আইন প্রয়োগ, সাধারণ শিক্ষা প্রশাসন, 
পরিদর্শন, বিদ্যালয় উন, পাঠ্যক্রম সংগঠন প্রভৃতি। কাউন্টি সমপর্যায়ের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য স্বায়ন্ত অঞ্চল হলো “সিটি? 
সাধারণভাবে এল, এর দায়িত্ব হলো শিক্ষানীতি-নির্ধারণ, বাজ্যশিক্ষা-আইনের 
ভিত্তিতে উপ-আইন রচনা, স্কুলবাড়ী ও আসবাবের ব্যবস্থা, ছাত্রকল্যাণ, আঞ্চলিক 
পাঠ্যক্ৰম তৈরী, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষাপ্রসার, আঞ্চলিক 
“শিক্ষাপরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, শিক্ষক-বেতনের ব্যবস্থা এবং 
আঞ্চলিক শিক্ষাকর সংগ্রহ। অঞ্চল কতৃপক্ষের ক্ষমতা দ্বিখণ্ডিত অথবা খবিত 
নয় অর্থাৎ, অঞ্চলের মধ্যে সকল স্তর ও সকল রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
শিক্ষা কতৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কোন কোন কতৃপক্ষ শিক্ষাবাজেট 


শর ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


তৈরীর ব্যাপারেও শ্বয়স্তর। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সামগ্রিক পৌরপ্রশাসনের কাছে 
দায়ী। শিক্ষার জন্য বিভিন্ন খাতে করধার্ধের ব্যবস্থা আছে। অঞ্চলভেদে কেন্দ্রীয় 
সরকার শিক্ষার মাত্র ১ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করেন, রাজ্যসরকার বহন করেন 
অঞ্চল ভেদে ১৭ থেকে ৩০ শতাংশ, আর অঞ্চলকর্তৃপক্ষ বহন করেন ৬৫ থেকে ৮৫ 
শতাংশ পর্যন্ত । এইজন্যই আমেরিকায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রশাসন অত্যন্ত শক্তিশালী । 
< ফেডারেল রাষ্ট্র বলেই আমেরিকার শিক্ষাগ্রশাসন রয়েছে তিন স্তরে। 
"রাজ্যকর্ৃপক্ষই সাংবিধানিকভাবে দায়ী, কিন্তু কেন্দ্র ও অঞ্চল কতৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য 
. ভুমিকা পালন করেন। তিন স্তরের সহযোগিতায় বিকেন্ত্রীকরণ- 
পরিচালিত। শিক্ষাবোর্ড নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ অভি 
সেই অনুসারে নীতি নির্ধারণ করেন বোর্ডের 
করেন বিশেষজ্ঞ ও আমলাগণ। 


পদ্ধতিতে প্রশাসন 
মত জ্ঞাপন করেন। 
সভ্য শিক্ষাবিদ্গণ এবং নীতি রূপায়িত 
এক্ষেত্রেও ত্রয়ী সংযোগ ঘটে । 

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য 

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য 
অত্যাবস্তক। প্রথমেই লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পযন্ত আমেরিকার 
শিক্ষায় ইউরোপের প্রভাব ছিল বেশী। কিন্ত ও শতাব্দীর শেষভাগ থেকে 
আমেরিকার নিজস্ব জাতীয় চরিত্র, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং বাস্তব অর্থনৈতিক ও 


সামাজিক পরিবেশ আমেরিকার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। 
শিক্ষা-সংগঠন, প্রশাসন, পাঠ্যক্রম এবং 


(মোবিলিটি) মাক্ষিন সামাজিক ও অর্থনৈথি প্রতিনিয়ত 
প্রতিযোগিতামূলক 
দশনের শ্ষেত্রে 
ক্ষ।। বিভিন্ন 


গব্ষণো। আমেরিকাকে সেজন্য 

কিন্তু এক-কেন্দিক শিক্ষাগ্রশাসন শা থাকলেও এমন ধারণা কর 
আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় এক্য নেই। যৌথশ্বৃতি 
যৌথ আকাংক্ষা এক সর্বাত্মক জাতীয় ও. 


ক্যের ভিত্তি রচ 
তাছাড়া সমগ্র আমেরিকাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ৪টি 


ই বলা হয় « 


1 ঠিক নয় যে 
» যৌথমৃল্যবোধ এবং 


না করে বেখেছে। 
মৌল উপাদান আজ সর্থজন- 


ভারতের শিক্ষক -_ইংলও ও আমেরিকার প্রভাব ৩৯ 


শ্বীকৃত। এগুলি হলো প্রয়োজনবাদ (55550678115), শিশুকেন্দ্রিকতী, প্রগতিবাদ 
এবং সমাজ-কেন্দ্রিকতা। সমগ্র আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা আজ দুইটি মূল ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা -শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিক ও নাগরিকতার উন্নয়ন এবং 


“শিক্ষায় সমস্থযোগ ৷ এই মৌল উপাদানগুলিই এঁক্যের স্থত্র ৷ 


পাবলিক স্কুল ও কম্প্রিহেনসিভ স্কুল 

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের স্থুল সম্পকে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা 
‘পাবলিক স্থুল’ এবং 'কম্প্রিহেনসিভ' স্কুলের কথা বলেছি। কিন্তু এদের সম্পর্কে 
একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার । 

পাবলিক স্কুল £_‘পাবলিক’ কথাটি দিয়ে যে অর্থে আমরা ‘জনসাধারণকে’ 
বোঝাতে চাই, বিলেতের পাবলিক স্কুলগুলি সেই অর্থে আদে পাবলিক, অর্থাৎ 
জনসাধারণের নয়, বরং জনসাধারণের আওতার বাইরে ধনীদের বিশেষ ধরনের 
স্কুল! কিন্ত ইতিহাসের গতিপথে নানা কারণে ওদের নামের সাথে ‘পাবলিক’ 
শব্দটি জুড়ে গিয়েছে। 

নানাভাবে এই স্কুলগুলির সি হয়েছে। (ক) কয়েকশ বছর আগেই কোন কোন 
ব্যক্তির দানপত্রের ভিত্তিতে দরিদ্রদের জন্য কয়েকটি গ্রামার স্কুল সৃষ্টি হয়েছিল। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলের স্থবিধের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে 
এগুলির স্থানীয় চরিত্র ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধনীরাই এগুলি দখল করে নেয় 
এবং স্থুলগুলির স্থানীয় চরিত্রও আর থাকে না। হারো (মুarr০wআw ) এবং 
আস্ব্যারির ( Shrewsbury ) মত শহর ও গ্রামের বিশেষ চরিত্র হারিয়ে এগুলি 
বিভিন্ন জায়গার ধনী সন্তানদের স্কুলে রূপান্তরিত হয়। (খ) কোন কোন ক্ষেজ্জে 
ধর্মসংস্কার যুগের আগে থেকে প্রচলিত ক্যাথলিক কিম্বা আশ্রমিক স্কুলেরও রপাস্তর 
ঘটে । গে) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সিড়ি হিসেবে রাজকীয় সহায়তায়ও কোন কোন 
জুল স্থষ্টি হয়। কেম্বিজ-এর কিংস্‌ (7138,5 ) কলেজের স্থুল বিভাগ হিসেবে ১৪৪৭ 
সনে স্থাপিত ‘ইটন’ ( E০1 ) এবং অক্সকোর্ডের “নিউ কলেজের’ জ্কুলবিভাঁগ হিসেবে 
১৩৮২ সনে স্থাপিত ‘উইনচেস্টার’ এর কথা এই হুত্রে বিশেষভাবে বলা চলে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শুধু এ দুটিই ছিল আবাসিক পাবলিক স্থুল । (ঘ) তাছাড়া 
রাগবি'র (২৩৪১5) মত কয়েকটি উচুমানের ‘ক্রি’ গ্রামার স্কুলও কালক্রমে ধনীদের 
বিখ্যাত আবাসিক স্কুলে পরিণত হয়। 
(এইসব স্থুলের পাঠ্যক্রম প্রাধান্য ছিল প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের, 


50 ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বিশেষতঃ ব্যাকরণের । কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্রও গ্রহণ করা হয়েছিল।) অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই আসেনি। পড়াশুনার পদ্ধতি 
ছিল সম্পূর্ণ পুরাতন ধর্মী র্ষাল ট্রেনিং”, অর্থাৎ ব্যাকরণের ব্যায়ামচর্চা। ছাত্রের 
তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সুতরাং ভীতির সাহায্যে নিয়মানুবতিতা 
এবং বেত্রদণ্ডের অমানুষিক ব্যবহার চলতো অহরহ। বোডিং স্থলে থাকা খাওয়ার 
ব্যবস্থাও ছিল নিয়স্তরের। খেলাধুলো কিম্বা সহজ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত 
ছিল না। তাই মাঝে মাবেই বয়স্ক ছাত্রদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ঘটতো ; 
সৈশ্ দিয়ে দমন করবার মত অবস্থাও হতো। 

অপরদিকে এইসব স্কুলে পড়তো যে সব ধনীসন্তানরা, তাদের সম্পদের ব্যাধিও 
ছিল নানা ধরনের | পরস্পরের মধ্যে হলা-মারামারি, মত্ততা, জুয়াখেলা, কমবয়সীদের 
পীড়ন এবং অন্যান্য নৈতিক অপরাধ প্রবণতার অন্ত ছিল না। ( প্রস্ঘত বলা 
দরকার যে সে সময় এগুলি ছিল শুধু ছেলেদের স্থল )। ইংলণ্ডের অনেক নামকরা 
পাহিত্যকৃতিতেও স্কুল জীবনে শাসন ও উচ্ছৃখলতার চিত্র অমর হয়ে রয়েছে । 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ থেকেই পাবলিক স্থুলগুলি সমালোচনার পাত্র হয়ে 
ওঠে । একদিকে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পমালিকর! এদের পুরাতন পাঠ্যক্রমকে 
লমালোচনা করেন; অন্যদিকে নৃতন সমাজ ও শিক্ষা চেতনার ফলে বিদ্যালয়ের 
আভ্যন্তরীণ জীবনও নিন্দিত হতে থাকে | সুখের বিষয় ক্রদ্ব্যারীর স্যামুয়েল বাটলার 
“রং রাগবি'র টমাস আর্পোন্ডএর মত কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ভেতর থেকে 
সংস্কারে হাত দেন। বাটলার ব্যাকরণের কচকচি (Gerund Grinding) বাতিল 
করে পাঠ্যক্রমে ইতিহাস ভূগোলের স্থান করেন। উচু শ্রেণীর ছেলেদের স্থুল 
পরিচালনায় অংশীদার করে নেন। এর ফলে যে নৃতন জোয়ার আসে তার 
গ্রতিবলন হয় অক্সফোর্ড কেম্বিজের পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলে 

রাগবিতে অর্শোল্ড পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন__অর্থাৎ 
লাধারণভাবে “লিবারেল” শিক্ষাকে । তাছাড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, 


ইটিকাশ। তাকে মূল্য দেওয়া হয়। উচু শ্রেণীর ছেলেদের বিশেষ দায়িত্ব 
জন প্রিফেন্ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। “6th Form Gentlemen”দের জন্য 


কা ও গড়ার ব্যবস্থা, বিশেষ পরিদর্শন ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়। 
রানি? রি ন কলে এ সময় সরকারও হস্তক্ষেপ করেন! ১৮৬১ সনে 
করেন যে রাহা প্রধান পাবলিক স্কুলে অনুসন্ধান করেন। কমিশন রিপোর্ট 
ব ওয়া ও দেখাশোনার উন্নতি হয়েছে, ছেলেদের স্বাস্থ্যও ভাল এবং 
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আগেকার ওদ্ধত্যের বদলে নিয়মানুবন্তিতা এসেছে, স্থুল পরিবেশে নৈতিক মানও 
উন্নত হয়েছে । কিন্তু পাঠাক্রমের সংকীর্ণতাকে সমালোচনা করে তারা জান্নাণীর 
জিমনাসিয়ামের অনুকরণে সংস্কার করা, বিশেষতঃ ফরাসী কিন্বা জার্মাণ প্রভৃতি ভাষা, 
প্রকৃতি বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। 
এরপরে Lord Taunton-এর নেতৃত্বে স্কুল অনুসন্ধান কমিটি’ নানাধরনের নয় 
শতাধিক স্কুল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে পাবলিক স্থুল সম্পর্কে বলেন যে প্রাচীন ভাষার 
গুরুত্ব না কমিয়েও আধুনিক ভাষা, গণিত, বিজ্ঞানের উপর বেশী জোর দিয়ে পাঠ্যক্রম 
দশ্প্রদারণ কর] এবং স্কুলের বেতন ও অন্যান্ত চাহিদাও কমানো দরকার । 
এই দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৬৮ সনে পাস হয় “পাবলিক স্কুল ও্যাক্ট” এবং 
১৮৬৯ সনে “দান পোষিত স্থল এক্ট’ (Endowed School Act)| বাইরের এই 
প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ চেষ্টার ফলে পাবলিক ক্কুলগুলি নৃতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই নূতন গৌরবের যুগে পাবলিক স্কুলগুলি ব্রীটিশ সাত্রাজ্য তো বটেই, অন্তান্ত 
“দেশ থেকেও ছাত্র আকর্ষণ করে। “জনসাধারণ” অর্থে এই স্কুলগুলি পাবলিক ছিল 
না। শুধু ইংলণ্ডের বদলে সারা পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত হয়ে এর আর “ইংলিশ*ও 
রইল না। শর্বোপরি প্রচলিত অর্থে শুধু লেখাপড়ার ভন্ত “ুল' না হয়ে এগুলি হয়ে 
উঠল বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা আয়ত্ত করবার কেন্দ্র। তাই লঘুভদ্দিতে বলা হয় যে 
বিলেতের পাবলিক স্কুল বিলেতীও নয়, পাবলিকও নয়, স্কুলও নয়। 
গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পাবলিক স্কুলগুলি ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এক 
বিশেষ মর্ধাদার স্থান দখল করে রয়েছে। ইংরেজরা বলেন যে লেখাপড়ার মান 
ছাড়াও ছাত্র-স্বায়ত্তশাসন, খেলাধুলো, সহপাঠ্ক্রম, এবং স্কুলের আভ্যন্তরীণ জীবনের 
নানা বৈচিত্র্যের সাহায্যে এখানে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রতিযোগিতামূলক যৌথজীবন 
এবং শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের শিক্ষা দেওয়া হয়। ( ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রবাদ যে ওয়াটার 
যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের মাঠে ।_কথাটির ভাবার্থ হলো, যে যে গুণের জন্য এ যুদ্ধে 
জেতা গিয়েছিল, সেগুলি অজিত হয়েছিল পাবলিক স্কুলের ছাত্রজীবনে )। বস্তুতঃ 
সম্্রতিকাল পর্যন্তও ইংলগ্ডের অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীই হতেন পাবলিক স্কুলের 
গ্রাক্তন ছাত্র। এই ওঁতিহের জন্যই গণতন্ত্রের যুগেও বিলেতে পাবলিক স্কুলের 
মর্যাদা কমেনি, বরং এর সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। বর্তমানে ভালমন্দ, ছোটবড় 


পাবলিক স্কুল রয়েছে কয়েকশ। 
‘প্রথম বিশবযুদ্ধোত্তর কাল থেকে পাবলিক স্কুলগুলিকে নৃতন ধরনের সমালোচনার 


০ সিডি 


৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সন্মুখীন হতে হয়েছে । এই যুগে মধ্যবিত্ত, নিপ্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক 
মঞ্চে গুরুত্ব পেয়েছে। গণতন্ত্রের যুগে এই স্কুলের অত্যধিক বেতন ও অন্যান্য ব্যয়, 
বিশেষ সুবিধে স্থযোগ এবং আভিজাত্যমূলক কৌলীন্যের উপর আক্রমণ চলে। 
পাবলিক স্থুলগুলিও কিঞিৎ আপনের মনোভাব নিয়ে সাধারণ গ্রামার স্কুলের সাথে 
পরীক্ষাক্ষেত্রে একাসনে বসে । পরিশেষে ফ্লেমিং কমিটি স্থপারিশ করেন যে মেধার 
ভিত্তিতে যেসব ছেলেমেয়ে পাবলিক স্থল শিক্ষায় লাভবান হতে পারবে, পিতামাতার 
আয় নিৰ্বিশেষে তাদের কাছে এ স্থুলের দরজ খোলা থাকবে। 
এই স্থপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৩-এর শিক্ষা আইনে কতগুলি স্থুলকে প্রত্যক্ষ 
সাহায্য পুষ্ট (Direct Grant) “সহযোগী স্কুল? ( Associated Schoo!) কূপে 
তালিকাভুক্ত করা হয়। এগুলিতে অভিভাবকদের আয়ের স্তর অমুসারে বেতন ও 
বো্িং খরচে স্তর বিভাগ করা হয়। অন্যান্য বহু স্কুলে আসন সংখ্যার ২৫% এল্‌, ই, 
এ, গুলি রিজার্ভ করবার সুযোগ পায় । মেধার ভিত্তিতে বাছাই করা এইসব ছেলে- . 
মেয়ের জন্য ব্যয় বহন করে এল, ই, এ, এবং প্রতিদানে স্কুলের পরিচালক সভায় ও 
সভ্য মনোনীত করতে পারে। কিন্তু বাকি ৭৫% অংশ ছেলেমেয়ের স্থযোগ সুবিধা 
হয় আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে। এজন্য পাবলিক স্কুলগুলি সম্বন্ধে এখনও সমালোচনার 
অন্ত নেই। এরা ভাল ছাত্র টেনে নেয় (০56220106 ০), শিক্ষায় অসম সুযোগ স্থাটটি 
করে এবং নয়। আভিজাত্য জন্ম দেন্ন। বস্তুতঃ ১৯৪৪এর আইনের আওতায় এলেও 
এইগুলি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ স্পুক্ত নয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আভিজাত্যের 
গ্রতীক। কিন্ত মজা এই যে ধতিহ্মণ্ডিত এই স্কুলগুলির জন্য ইংরেজদের শ্রদ্ধা ও 
দরদেরও অন্ত নেই। 
রি মৃত্রে ভারতে পাবলিক স্কুল প্রচেষ্টার কথাও একটু বল! দরকার । 
আমাদের “দেশীয় নূপ তিরা” ছেলেদের পাঠাতেন বিলেতের পাবলিক স্থুলে। ক্রমে 
রাজা-মহারাজাদের জন্য “প্রিন্সেস স্কুল এ দেশেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই ধরনের স্কুলের প্রতি জনসাধারণের বিরূপতাই 
ভি রর । ক নর ছেলেরা ছিল দেশের লোকের কাছে একঘরে । 
গিনি বেন শি স্বাধানতার পরে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা বেড়ে 
পোপাক। মানি ক ৷ এগুলি আমাদের সমাজে নয়া-আভিজাত্যের 
সরকারী নিয়মকান্থনের মধ্যে । a ই SEE 
শা মেধাবী ছাত্রদের জন্য এখন কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী 
HEEL OE: 


ডি: 
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বৃত্তিও চালু হয়েছে । কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য এবং দুরত্ব যোজন 
_পরিমাণ। 
_বিলেতে যে যে গুণের জন্য পাবলিক স্কুলগুলি সমাদৃত, এখানেও সেই সেই 
_ অজুহাতে এছ ত এদের সমর্থন করা হয়। কিন্তু আজও এদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ প্রমাণিত 
হয় নি। আজও চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব গড়ার ফলশ্রতি দেখ! যায় নি । তার বদলে 
সমাজ জীবন ও সা সামাজিক আশা আকাঙ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন আভিজাত্যের উন্নাসিকতা._ 
স্থষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। ভারতের আর্থিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক 
 ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এদের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করাই কষ্টকর) 
কন্ত্রিহেনজিভ, দুল এ_বিলেতের বিশেষ পরিবেশে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল 
পাবলিক স্কুল, আমেরিকার বিশ্ষে পরিবেশে তেমনি স্বষ্টি হয়েছে কম্প্রিহেন সিভ, স্থূল 
আমেরিকায় যখন মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন হলো, শিক্ষায় সমস্থযোগের কথা 
নীতিগতভাবে গৃহীত হলে| এবং রাষ্টীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হলো, তখন ব্যক্তিগত রুচি 
পছন্দের ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্ডে মাধ্যমিক স্কুলে নানা ধরনের পাঠ্য: 
রাখতে হলো! । বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কুল গড়বার বদলে সর্বার্থসাধক 
যে স্কুল গড়ে ওঠে, সেগুলিই আমেরিকার কম্প্রিহেনসিত, স্কুল । 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ইংলণ্ডের মত ছাত্রদের তথাকথিত “মেধা ভিত্তিতে” শ্রেণী 
বিভাগ করা হয় না, কিম্বা আমাদের মত একই স্কুলে ‘প্রবাহ’ ব্যবস্থাও নেই। বিভিন্ন 
প্রবণতার ছাত্রছাত্রী একই স্কুলে পড়ে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান থেকে গণিত 
কারিগরি, বাণিজ্য এবং নানাধরনের ব্যবহারিক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকে । পাঠ্য. 
বিষয়ের মৃল্যভেদও করা হয় না, কারণ প্রবণত। ও দক্ষতা অস্থ্ঘায়ী জীবনযাত্রার জন্য 
যেকোন বিষয়ে যে কেউ দক্ষতা অর্জন করতে চায়, তা সবই সমমূল্যের মনে কর 
হয়। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের মধ্যেও পার্থক্য কর! হয় না। বস্তুতঃ কম্প্রিহেনসিভ 
স্কুলগুলি প্রায় সবই সহ শিক্ষামূলক ( co-educational )। 
কশ্প্িহেনসিভ স্কুলে সব ছেলেমেয়েকেই ভাষা, সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ 
গণিত, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়কে আবশ্তিক পাঠ্য রূপে নিতে হয়। 
আবশ্তিক পাঠ্যগুলিকে বলা হয় ‘০০15087105’ অথবা ‘50]i05'। এ ছাড়া প্রতিটি 
স্কুলে তালিকাভূক্ত বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বাছাই করতে হয় এচ্ছিক 
(ইলেকটিভ) বিষয় হিসেবে। এচ্ছিক বিষয়ের তালিকায় ছু'শয়ের বেশী পাঠ্য 
রয়েছে (অবশ্য সব স্কুলেই সবগুলো পড়ানো হয় না)। বস্তুতঃ এচ্ছিক বিষয় 
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নির্বাচনে ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে, কারণ সে ক্ষেত্রে কলা, বিজ্ঞান, 
বাণিজ্য, কারিগরির মধ্যে শক্ত দেওয়াল নেই। স্থতরাৎ কম্পিহেনসিভ স্কুলের 
মৌলিক চরিত্র হলো বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য। শিক্ষায় গণতন্ত্রের এটি এক বিশেষ 
অভিব্যক্তি । 
মাকিন শিক্ষাবিদরা মাধ্যমিক শিক্ষার চার ধরনের চরিত্রের কথা বলেছেন। 
Terminal Education, General Education, Pre-professional 
Education, Life Adjustment Education—<ই চার রকমের উদ্দেশ্য যুগপৎ 
পুরণ করবার জন্যই কম্প্রিহেনসিভ স্থল ৷ বহু ধরনের বিষয়কে সমমর্ধাদা দিয়ে তাত্বিক 
ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে 
ছুকবার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-_যুগপৎ এই ছুটি উদ্দেখ্া পূরণ করাই কম্পিহেনসিভ 
স্কুলের কাজ। ও 
সাধারণত গ্রেড ক্রেডিট ব্যবস্থাতেই এই স্থূল পরিচালিত হয়। স্ুলগুলিই সার্টি- 
ফিকেট দেওয়ার মালিক। খ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থার ফলে অস্তিত্বের জন্য এগুলিকে 
সংগ্রামও করতে হয়। একই দ্থুলের বাড়ীতে বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়ার ফলে 
প্রশাসনের সমস্ত) সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পাঠ্য অনুসরণকারী ছেলেমেয়ের মধ্যে সৌহার্দ 
রক্ষার জন্যে সহপাঠ্যমূলক কাজের দিকে বিশেষ যত্ব নেওয়া হয়। 
কম্পিহেনসিভ স্কুলের গুণগত আবেদন থাকুক কি্বা না থাকুক, এর সংগঠনগত 
গণতন্রের জন্য, বিশেষতঃ সমস্থযোগ নীতির জন্য অন্যান্য বহ দেশ এই স্কুলের নকল 
করছে। ইংলণ্ডে এই ধরনের স্থলের পক্ষে এখন প্রবল জনমত। অনেক “একমুখী” 
স্থল তিহমুখী কশ্পিছেনসিভ স্থলে রূপান্তরিত হয়েছে। 
শ্িহেনসিড স্কুলের প্রভাব ভারতের উপরও কিছু পড়েছে। আমাদের ‘কোর 
নি ০ সংগঠনে এই প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। তাছাড়া একই স্কুলের 
ভিন্ন পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বহুমুখী গুলি, 
পুরোপুরি কশ্পিহেনসিভ হয়নি, কারণ এখানে প্রবাহ বিভাগ কর] হয়েছিল। তা 
ছাড়া পাঠ্য বাছাইতেও পুরো স্বাধীনতা ছিল নাঃ নির্দিষ্ট প্রবাহের মধ্যেই 
তে হয়েছে। (প্রসঙ্গত: বলা দরকার যে নৃতন ১২ ক্লাস 
ই নি কার এ জে সার দুলে মানবিক ও বিজ্ঞান 
টড এবং তার মধ্যে বাছাই করা চলবে, কিন্তু ক ও 
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ভারতের শিক্ষায্ন ইংলগু ও আমেরিকার প্রভাব ৪৫ 


বস্তুতঃ গণতান্ত্রিকতাই কশ্প্রিহেনসিভ স্থুলের শ্রেষ্ট শক্তি। একটি স্কুলে বিভিন্- 
বিষয় পড়ানোর ফলে শিক্ষার একটা সাবিক রূপ ফুটে ওঠে ! কিন্ত অন্যদিকে প্রশাসনের 
সমস্তা থাকে, বিরাটত্বের ঝুঁকি থাকে এবং বিশেষীকরণও পূর্ণাঙ্গ হয় না। 

তুলনামূলক আলোচনা 

দুইটি উন্নত দেশ__ইংলও ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তুলনার 
মধ্য দিয়ে উন্নতিকামী ভারতের অনেক কিছু শিখবার আছে। আমরা কোথা থেকে 
কতটা নিয়েছি এবং আরও কতটুকু নেওয়া যায় সে বিষয়ের বিশ্লেষণও আমাদের 
উন্নতির পক্ষেই সহায়ক ৷ 

(১ শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড মূলত ভীববাদদী (168119০) এবং 
আমেরিকা প্রয়োজনবাদী (Pragmati5t)। ভাবাদর্শের পার্থক্য শিক্ষার আদর্শ 
. ও উদ্দেণ্ডেও পার্থক্য এনেছে। ইংলণ্ডে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং চরিত্র- 
গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ্য়, আমেরিকায় সে ক্ষেত্রে গণতান্রিক নাগরিকতা» 
সামাজিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্ত আজ আর 
কোন দেশেই কোন একটি ভাবাদর্শকে নিষ্ধলুষভাবে গ্রহণ করা হয় না। তাই উভয় 
দেশেই তাত্বিক সমন্বয়ের ঝোঁক আছে। অর্থাৎ Eclecticiগদ আজ উভয় দেশকেই 
প্রভাবিত করছে। ভারতেও আমরা ইংলগ্ডের ভাববাদ এবং আমেরিকার 
প্রয্নোজনবাদের সমন্বয় করবার চেষ্টা করছি। আমরা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের শিক্ষা 
এবং নাগরিকতা ও উৎপাদন দক্ষতার সমন্বয় করার কথা বলছি। স্থৃতরাং ভাবাদর্শের 
ক্ষেত্রে আমর! উভয় দেশ দ্বারাই প্রভাবিত। তদুপরি অধ্যাত্মবাদী এঁতিহ এবং 
সম্প্রতিকালের সমাজবাদী চেতনাকেও শিক্ষাদর্শে স্থান দিচ্ছি। অবশ্ত বিভিন্ন 
উপাদানের সার্থক সামগ্রস্ত যে আজও হয়নি, একথা বলতেই হবে। 

(২) ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রাষ্ট্রের কাঠামো আলাদ1। সীমাবদ্ধ রাজ- 
তন্্ে সর্বপরনীন ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম পালিয়ামেন্টই ইংলণ্ডে জাতীয় নীতি 
নির্ধারণ করে। স্থতরাং জাতীয় ভিত্তিতে একটি সাবিক শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে সম্ভব । 
তাছাড়া ইংলণ্ড নিজেকে “কল্যাণরাষ্ট্” ঘোষণ। করায় তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব সেখানে বেশী আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত 
রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান । আমেরিকা ফেডারেল রাষ্ট্র! ক্ষমতা সেখানে বছলাংশে 
বিকেন্দ্রীকৃত। সর্বোপরি আমেরিকা নিজেকে 'মুক্তগণতন্তর'রূপে দাবি করে ॥ 
ব্যক্তিগত উদ্ভমের ক্ষেত্র সেই পরিমাণেই অবারিত। 
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ভারতবর্ষ এ ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। ভারতে ইংলণ্ডের মত 
এককেন্দ্রিক শাসন নয়, আবার এখানকার ফেডারেল ব্যবস্থাও আমেরিকার মত 
ঢিলেঢালা নয়। ভারত কল্যাণরাষ্ট্র তথা সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে ঘোষণা 
করেছে, কিন্তু মিএঅর্থনীতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভাই সমাজবাদ 
এবং মুক্তগণভন্তের সামঞ্জস্ত চেষ্টা করছে। কিন্ত এ চেষ্টার ফলপ্রস্থতা সম্পর্কে 
মতদৈধের অবকাশ আছে। 

(৩) - উভয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, রাষ্ট্র বিদ্যালয়ে অবৈতনিক এবং * 
বাধ্যতামূলক । কিন্তু উভয় দেশেই সরকারী অবৈতনিক স্থূল এবং বেসরকারী বৈতনিক 
স্কুলের মধ্যে বাছাই করার অধিকার পিতামাতার আছে। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতি 


নির্বিশেষে প্রক্কত অর্থে কমনন্কুল কোন দেশেই হয়নি। উভয় দেশেই 
গ্রামাঞ্চল কিংব! দরিদ্র অঞ্চলে neighbourhood ৪৫1১০০!-প্রথা প্রচলিত হলেও 


শহর অথবা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অঞ্চলে এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ইংলগ্ডে বংশগত 
আভিজাত্যের প্রভাব এখনও আছে, আমেরিকার আছে আথিক আভিজাত্যের 
প্রভাব। প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘেও পার্থক্য রয়েছে। ইংলগ্ডের ৪ বছরের স্থলে 
আমেরিকায় নিয্নতম ৬ বছর সময়কেই প্রাথমিক শিক্ষাকাল ধরা হয়। প্রাক- 
প্রাথমিক শিক্ষা কোন দেশেই বাধ্যভামুলক নয়, কিন্ত উভয় দেশেই রাহী 
উৎসাহ রয়েছে । তবে ইংলগে শিশুশ্রেণীর পাঠ (ইনফ্যান্ট ক্লাস) অপেক্ষারুত 
‘গঠিত। ইংলণ্ডে প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্র-বাছাইয়ের উদ্দেশ গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নত প্রস্তুত হতে হয়। আমেরিকায় তেমন পরীক্ষার 
ব্যবস্থা নেই এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের সময়ও কোন বাছাইয়ের 
বাবস্থা নেই। সব শিশুই মাধ্যমিক স্থলে সরাসরি ঢোকে। 
ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ_ স্বাস্থ, প্রাণ, চরিত্র । আমেরিকার উদ্দেস্ঠ 
গণতা স্্িক নাগিরিকতা, মৌলিক দক্ষতা এবং সামাজিকতা ৷ পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে খুব 
মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু বিষয়বস্ত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে । উভয় 
দেশেই ক্ীড়াপদ্ধতি, অঙ্থবদ্ধ এবং প্রগতিশীল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে 
এ ক্ষেত্রে আমেরিকা নিঃসন্দেহে অগ্রগামী । ইংলণ্ডে ধৰ্মীয় শিক্ষাকে সাধারণ পাঠ্য- 
কিমের মধ্যে গ্রহণ কর! হয়েছে। কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ । 
তয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর সমস্তা রয়েছে। ইংলগ্ডের 
যূল সমস্তা শিক্ষাকে জীবনকেন্্রিক করা এবং কমনস্কুল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪৭ 


আমেরিকায় মূল সমস্যা শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং লক্ধশিক্ষার স্থায়ীকরণ। ভারত 
সব দিক দিয়েই উভয় দেশের বহু পিছনে । আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত মাত্র 
৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাও সর্বজনীন এবং অবৈতনিক হয় নি। কমনম্কুল এখানে 
স্থদূরপরাহত। পাঠ্যক্রম এখনও জীবনকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত ৷ 
এইসব দিকেই আমরা ওদের থেকে কিছু নিতে পারি। 

(৪) মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক ও বাধ্যতাঘূলক শিক্ষার দৈর্য্েও 
ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পার্থক্য রয়েছে। ইংলণ্ডে এখন ৯৬ বছর বয়স পর্যন্ত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আর আমেরিকায় সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ সাধারণভাবে 
১৮ বছর পর্যন্তই শিক্ষা বাধ্যতামূলক | মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলণ্ডে রয়েছে প্রধানত 
তিনধরনের স্কুল। শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য এবং পাঠ্যক্রমে এদের পারস্পরিক পার্থক্য 

রয়েছে। আমেরিকায় বিশেষীকরণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও মূলত 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুলই আমেরিকার নিজন্ব। এখানে কোনও প্রভেদমূলক পাঠ্যক্রম নেই। 
বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারেও ছাত্রের স্বাধীনতা অনেক বেশী। আমেরিকায় একটি 
স্কুলেই সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে তেমন নয়। তবে 
ইংলগ্ডে Continuation-শিক্ষা অনেক বেশী সংগঠিত। ববি টাার? 
স্থল এবং বিশেষীকরনের পূর্ণ-দৈর্ঘের মাধ্যমিক স্থুলগুলি বহুলাংশে এই প্রয়োজন 
মেটায়। দুই দেশে পরীক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। 
ংলগ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা বহু জমস্তা-জর্জরিভ | প্রথমতঃ, ১১ বছর বয়সে 
বাছাইয়ের নীতিটি অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিপন্ন! দ্বিতীয়তঃ, তিন ধরনের মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের মধ্যে অসাম্য আজ বহক্ষেত্রে নিন্দিত। কম্প্রিহেনসিভ কিংবা দ্বি-মুখী 
স্কুলের আন্দোলন আজ ক্রমবর্ধমান । “পাবলিক” স্কূলগুলি অসাম্যের আর একটি 
সাক্ষ্য । তদুপরি মাধ্যমিক শিক্ষায় ০০০০০৫11546) ইংলগ্ডে আশানুরূপ হয়নি। 
কমনস্থল আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন থেকে ইংলণ্ড এখনও অনেক দূরে। আমেরিকারও 
তেমনি রয়েছে বহু সমস্তা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সাধারণ শিক্ষা 
ও বিশেষ শিক্ষার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, মৌলিক তত্বে স্থায়ী জ্ঞানের সমস্ত 
( stable theoretical knowledge of fundamentals), শিক্ষামানের সমস্যা 


ক্ি। 1 
শর মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার 
মিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে বহুমুখী বিদ্ধালয় ছিল মাকিন 'কম্প্িহেনসিভ' 


৪৮ - ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


। স্কুলের অস্থকরণে, কিন্তু প্রবাহ'ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডের ত্রি-ধারার অন্থকরণে। কোঠারি 
কমিশনের রিপোর্টে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রমের নৃতন পরিকল্পনা, 
মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিগতকরণের সুপারিশ প্রভৃতিতে মাকিন প্রভাব লক্গণীয়। 
প্রস্তাবিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাও আপস প্রচেষ্টার নামান্তর ৷ ( কিন্ত এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের 
জি. সি, ই. পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে হয়। ) 

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য আমেরিকায় অনেক 
বেশী। নানা ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পথন্ত রয়েছে। 
এবিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল । তার ফলে ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষার সর্বনিয় 
মানের যেমন গ্যারান্টি রয়েছে, আমেরিকায় তেমন নেই। আমেরিকায় এমন 
নীচুমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে ঘা আদে সন্রম জাগায় না। অবশ্য এর 
পাশাপাশি অতি উচুমানের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। উচ্চশিক্ষাস্তরে বিশেবীকরণের 
সুযোগ ছুই দেশেই বহুবিস্তৃত হলেও তুলনামূলকভাবে আমেরিকায় অনেক বেশী। 
বাস্তব উংপাদনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমেরিকায় অনেক 
ঘনিষ্ঠ। দুইটি দেশেই যুগপৎ, উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানোন্য়নের সমস্তাও আছে। 
আমেরিকার সমস্ত! দ্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে “President’s Commission on 
Higher Eduction”-এর রিপোর্টে, আর ইংলণ্ডের কথা Robbin’s Committee 
রিপোর্টে । কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমেরিকা অনেক অগ্রগামী 
ইংলণ্ড থেকেও সেখানে “brain drain” হচ্ছে। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা উভয়ের তুলনাতেই হতাশাব্যগ্রক | আমাদের 
এখানে সমস্ত রয়েছে যুগপৎ প্রসার, মানোন্নয়ন এবং বিশেষীকরণের ৷ ভারতবর্ষে 
এখনও উচ্চশিক্ষা তুলনামূলকভাবে বহুমূখী হয় নি। বিশেষীকরণের স্থযোগ এখনও 
সীমায়িত। উচ্চশিক্ষা, এখনও তত্প্রধান। উৎপাদনী-কর্মকাণ্ড এবং গণশিক্ষার 
সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ এখনও ক্ষীণ। তবে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমরা 
উভয় দেশের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি। উচ্চশিক্ষার আদর্শ, ব্যবস্থাপনা, সংগঠন, 
ইউ. জি. সি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই খণ বিশেষ পরিষ্কার । আমেরিকার জুনিয়র কলেজ 
এবং সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন ) আন্দোলন এখানে নাড়া দিয়েছে ! 
কোঠারি কমিশনের ‘Selective Approach’ 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় ইংলগু ও আমেরিক। উভয় দেশেই সাধারণ 
শিক্ষার ভিত্তিতেপেশাগতশিক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকায় যুগপৎাধারণ শিক্ষাও পেশাগত 


পরিকল্পনায় সর্বশেষ চিন্তাধারা বিধুত।, 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪৯ 


শিক্ষণের দিকে ঝোক বেশী। তবে উভয় সম্প্রতিকালে স্কুল পাঠ্য বিষয়ে 
পাণ্ডিত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ' 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগুরু অংশই ইংলগ্ডের অনুকরণ । কিন্ত রিজিওন্তাল ট্রেনিং 
কলেজগুলি আমেরিকার ধরনে । শিক্ষণস্তরে বিষয়বস্তুর পাণ্ডিত্যের উপরও সম্প্রতি- 
কালে আমাদের দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

(৭ শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় মন্তেসরি ও কে জি. 
পদ্ধতি উভয় দেশেই প্রচলিত ৷ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি উভয় 
দেশেই নীতিগতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত 
সংগঠিত। জন ডিউই-র প্রদরশিত পথে যে সব প্রগতিমূলক পদ্ধতি চালু হয়েছে, তার 
প্রতিটি নিয়েই গবেষণা এবং প্রয়োগ আমেরিকায় অনেক ব্যাপক । মাধ্যমিক শুরেও 
শিক্ষায় স্বাধীনতা আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত বেশী শ্বীকৃত। তাই Testing, 
Guidance এবং (0০:১৪1111)£-ব্যবস্থা উভয় দেশেই প্রচলিত থাকলেও 
আমেরিকায় এসবের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। বিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদের 
স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দুই দেশেই প্রচলিত । সমপাঠ্যমূলক কাজও ছুই দেশেই গুরুত্ব 
পেয়েছে । ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থাও পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়। 

আলোচিত প্রতিটি বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছনে । এখানে প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষা অব্যবস্থিত। যে সব বেসরকারা ব্যবসাদারা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার সাজ 
সরঞ্জাম মন্তেসরি কিংবা কে. জি. পদ্ধতির প্রয়োজনীয় মানের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট । 
প্রাথমিক স্তরে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত ধরনের । বুনিয়াদি স্কুলে 
কিঞ্চিং উন্নতির চেষ্টা হলেও মৌলিক পরিবর্তন আজও হয় নি। ছাত্র ও শিক্ষকের 
স্বাধীনতা ভারতবর্ষে এখনও অনাগত । 7 550108-ব্যবস্থা এখনও গবেষণাগারের। 
মধ্যেই আবদ্ধ। Guidance এবং Counselling অত্যন্ত দুর্বল এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছাত্র ও অভিভাবক এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে 
শিক্ষার সম্পর্ক আজও নগণ্য বলে &1৪7:০২-এর ব্যবস্থা মোটেই ফলগ্রস্থ নয়। স্থুলে 
ছাত্রস্বায়ত্বশাসন-ব্যবস্থাকে আজও আমাদের দেশে ভয়ের চোখেই দেখা হয়। সর্বোপরি 
অবসরবিনোদনের শিক্ষা কিংবা সমপাঠমূলক কাজও আমাদের দেশে অতিশয় দুর্বল । 
আলোচিত প্রতিটি বিষয়ই তব্গতভাবে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কাজে রূপ দিতে 
পারিনি। স্থতরাং এ সব ক্ষেত্রে উভয় দেশ থেকেই আমরা অনেক কিছু নিতে পারি। 

(০) শিক্ষাব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশেই 
ব্যক্তিগত উদ্ধম স্বীকৃত । তাই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্স্তের চেষ্টা 
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৫০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


হয়েছে। ধর্মীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উভয় দেশেই ্বীকৃত। বেসরকারী 
উদ্ধম আমেরিকায় অনেক ব্যাপক । আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আদশের কথা 
বলা হলেও সংবিধানেই ব্যক্তিগত উদ্যমের স্বীকৃতি রয়েছে। বস্তুত: আমাদের দেশে 
মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর স্তরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্টানই সংখ্যাগুরু এবং এ ক্ষেত্রে 
ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাও আছে। স্থতরাং বেসরকারী উদ্ধমের ভুমিকা ও 
"গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবাদর্শগভ নেতৃত্ব দিয়েছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা 

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিশু-অভীক্ষা। উভয় দেশকেই 
প্রভাবিত করেছে। তবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এ সবের গুরুত্ব আমেরিকা তেই অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিচ্ছন্ন । ঠিক তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরি আন্দোলনও উভয় দেশকে প্রভাবিত ' 
করেছে । তবে এ ক্ষেত্রেও আমেরিকার উদ্যম বেশী সংগঠিত। জন ডিউই-র প্রদর্শিত 
পথে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতব্বের প্রভাবও আমেরিকাতেই বেশী লক্ষণীয় । জাতীয়তা ও 
আন্তর্জাতিকতার প্রভাবও আজ উভয় দেশেই লক্ষ্য কর! যায় । আমেরিকায় 
President’s Commission on Higher Education পরিষ্কারভাবে জাতীয় 
সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথা উচ্চ শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। 

শক্ষা বিজ্ঞান, _শিশুঅভ ২ সমাজত ১৪ 

ধারণ করতে সুরু করেছি। কিন্ত আজও এইসব শক্তি আমাদের সমগ্র চিত্ত ও 
কাজকে নিরন্তর করে না, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে জাতীয় সংহতি ও. 

(১) সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতার--এই ব্ত্রে আধুনিক শিক্ষায় 
গণতন্ত্রের বিচিত্রমুখী প্রভাব সম্পর্কেই প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । 


শিক্ষায় গণতন্ত্র 


গণতান্ত্রিক চেতনা শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
মানবিক মূল্যবোধের দ্বীকৃতিই গণতন্ত্রের প্রধান কথা । ব্যক্তির মূল্য গণতন্ত্রে স্বীরুত । 
সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ স্থষ্টিই গণতত্রের 
মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্ত নিছক আত্মকেন্দ্ৰিক বিকাশের কথা গণতন্ত স্বীকার করে না। 
সমাজবদ্ধ জীবনে সামগ্রিক উন্নতির মধ্যেই ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব। স্থতরাং “ব্যক্তির 
অন্য সমাজ এবং সমাজের জন্য ব্যক্তি*_ এই চেতনাই প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ । 
শিক্ষাক্ষেত্রেও এই গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রূপায়িত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টি স্বার্থের 
; সমস্বয়েই এই ভাবাদৰ্শ প্রতিফলিত। প্রতিটি শিশুর সমস্ত অন্তনিহিত সম্ভাবনার 
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শুরা বিকাশ, সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা এবং সাষাঁজিক কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণের 
জন্য উৎপাদনী দক্ষতাই গণতান্ত্রিক শিক্ষাদৰ্শের মূল কথা । 

প্রত্যেকের নিশ্চিত পূর্ণাঙ্গ বিকাশের উদ্দেস্টে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায় 
রাষ্ট্রের সঙ্গতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষাপ্রকল্প । গণতন্ত্রে সব শিশুর সমমূল্য স্বীকার করা হয় বলে অন্তনিহিত শক্তি ও 
সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিম্নতম থেকে উচ্চশিক্ষ। স্তরে যাওয়ার সি ড়ি' সকলের কাছে 
খোলা থাকে। সিড়ি কেবল একটিই হবে, তাও নয়। বিভিন্ন প্রবণতা ও দক্ষতা 
অনুযায়ী বিভিন্ন সিড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছবার সুযোগ থাকবে। (অর্থাৎ 
Educational ladder থাকবে, কিন্তু single ladder না হয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রে 
multiple ladder হওয়াই বাঞ্চনীয় )। 

সকল শিশুর সমমূল্য স্বীকৃত হয় বলেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 
কমনস্কুল-ব্যবস্থ।। “কমনস্কুলের” অর্থ এই নয় যে একই ধরনের বিদ্যালয়ে একই 
পাঠ্যক্ৰম সকলকে অনুসরণ করতে হবে। কমনম্কুল বলতে বোঝায় ধর্ম, বর্ণ কিংবা 
আধিক সংগতির ভিত্তিতে পার্থক্যের বদলে একই মানের এবং একই স্থযোগ হ্থবিধার 
ভিত্তিতে সকলের শিক্ষার স্থযোগ। স্থতরাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমমৰ্ষাদা সম্পন্ন 
টেকনিক্যাল, কৃষি, বাণিজ্য কিংবা সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, 
কিংবা একই স্কুলে সকলের জন্ত ব্যবস্থা করা চলতে পারে, কিন্ত তথাকথিত সামাজিক 
আভিজাত্য, আর্থিক কৌলীন্ত কিংবা মেধা, প্রবণতা বা “যোগ্যতার” ভিত্তিতে 
বিভিন্ন মানের বিভিন্ন বিদ্যালয় সম্পূর্ণ গণভন্র বিরোধী । 

গণতন্তরে- প্রতিটি শিশুর সমমূল্য স্বীকৃত, অথচ প্রতিটি শিশুরই স্বকীয়তাও 
স্বীকৃত ৷ ভাই গণভান্তিক চেতনার অন্যতম অবদান হলে বহুমুখী পাঠক্রম ৷ 
আবার গণতন্ত্র কেবল প্রতিটি শিশুর স্বকীয়তার কথাই বলে না; সামাজিক সংহতির 
কথাও বলে। তাই পাঠক্রমে 0০re-periচheচy-ব্যবস্থাও গণতন্ত্রসম্মত। শিশুর 
স্বকীয়তা প্রতিফলিত হয় এচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে, এমনকি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও 
“এচ্ছিকতার স্বীক্ৃতিতে। শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ 
প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং নানা ধরনের সমপাঠমূলক কর্মধারায়। বিদ্যালয়কে সমাজের 
একটি উন্নত ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গ্রহণ করা, বিদ্যালয়ে নাগরিকতার শিক্ষা, বিভিন্ন 
খরনেরশ্ছাত্র শ্বায়ন্তশাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গণতন্ত্রেরই প্রভাব বহন করে । 

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু ছাত্রই নয়, শিক্ষকও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। 
'শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। অবশ্য যে সব পদ্ধতিতে শিশুর 


৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


আত্মপ্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যম থাকে, সেই সব পদ্ধতিই প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরূপে 
গ্রহণযোগ্য । গণতন্ত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের যৌথ দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। সমাজ জীবনের, 
বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাষ্টির চেষ্টা হয়। সমাজচেতনা! স্ষ্টির: 
উদ্দেশ্যে নসাভসেবার আদর্শ গৃহীত হুয়। বিদ্যালয়টি হয়ে ওঠে সমাজকেন্দ্র ৷ 

গণতান্ত্রিকতার প্রভাব শিক্ষাপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এমন 
মনে করা সঙ্গত নয় যে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনই একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রশাসন । 
গণতান্ত্রিক দেশে এককেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রশাসনের নজির সাম্প্রতিক কালেও রয়েছে !. 
বস্তুতঃ যে ব্যবস্থার শিক্ষাপ্রশাসনের সঙ্গে গণজীবনের সান্সিধ্য ঘটে, শিক্ষাব্যবস্থা 
জনজীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়, গণউদ্যোগ স্বীকৃত হয়, শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
গণসার্বভৌমত্ত স্বীকৃত হয় এবং নিম্নতম স্তর পর্যন্ত গণনিযন্ত্রণের পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই 
প্রশাসন ব্যবস্থাকেই গণতান্ত্িক শিক্ষা প্রশাসন বলা চলে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব অবশ্য শিক্ষায় সমস্থযোগের 
স্বীকৃতি ; Equality of Educational Opportunity )| সমস্থযোগের অর্থ 
সকলের জন্য একই ধরনের (1457)61551) শিক্ষা নয়। সমস্থযোগের অর্থ প্রত্যেকের 
অন্তনিহিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে পূর্ণবিকাশের স্থযোগ । একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে শিক্ষান্থযোগের অসাম্য (আঞ্চলিক অসাম্য), ধর্ম, বর্ণ, জাতি, কিংবা স্্রী-ুরুষ 
ভিত্তিতে অসাম্য-প্রভৃতিই গণভন্ত্রবিরোধী। জন্ম অথবা অর্থকৌলীন্যের ভিত্তিতে 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও '1)৫৮০১৮ এবং ০1৪৮৪ 15০5৮-এর বৈষম্য, কিংবা নীচু থেকে উপর 
প্ন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে লগ্ষমানভাবে দ্বি-খণ্ডিত করাই গণতন্ত্রবিরোধী। সুতরাং 
প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আকাংক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতম শিক্ষাত্তর পযন্ত বহুমুখী পথই 
গণতনরপনসত। দৈহিক কিংবা! মানসিক বিকলাঙগদেরও গণতান্ত্রিক সমাজ পরিত্যাগ 
করে না, বরং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই বিকলা্দদেরও উপযোগী শিক্ষালাভের 
“বং সমাজের আবিচ্ছে্য অংশরূপে স্বীকৃত হওয়ার অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক 
সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে য়শীমা মেনে চলে না-_অর্থৎ গরাপ্তব্করাও শিক্ষার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হয় না। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক স্বাছন্দ্য ও কল্যাণকর 
ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব গণতান্ত্রিক সমাজ গ্রহণ করে। 

“ৰখা সহলেই বোঝা যায যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছাড়া সমস্ুযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নয় এবং রী ব্যয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই সমস্থযোগ সম্ভব; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় 
ব্যয়ে শিক্ষা পরিচালিত হলেই মাত্র সকলের সমানাধিকার সম্ভব। এই অর্থে শিক্ষার 


সমনুযোগ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রীয় অর্থনদতির মধ্যে প্রত্যেকের সম্ভাবনা ও চাহিদা. 


১4 লা TA BT VE EL TODS 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫৩ 


“অনুযায়ী সর্বোত্তম শিক্ষালাভের সুযোগ । এ শিক্ষা বহুমুখী হওয়াই স্বাভাবিক । 
কিন্তু একই স্তরের জন্য সব অভিজ্ঞান পত্রেরই সমমূল্য। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে 
প্রথমত অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে ; দ্বিতীয়ত কমনস্কুল 
প্রথায় ; তৃতীয়ত নানাবিধ ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং চতুর্থত বৈতনিক শিক্ষার 
স্তরে ব্যাপকভাবে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে। রাষ্ট্রের আথিক সঙ্গতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে 
উচ্চতর স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য । 

শিক্ষায় গণতন্ত্র এবং সমন্ুষোগ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার সাফল্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাত্বিক দৃষ্টিতে উভয় দেশই এই 
আদর্শ গ্রহণ করেছে, কিন্তু উভয়ের সাফল্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য এবং সর্বোপরি 
কোন দেশই আকাংক্ষিত সাফল্যে পৌছতে পারে নি। ইংলগ্ডের চেয়ে আমেরিকা! 
অগ্রগামী । অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার নীতি উভয় দেশেই গৃহীত হয়েছে। 
কিন্ত এক্ষেত্রে বৈষম্য যে আছে, একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। শিক্ষায় 


“সম দি ড়ি”-নীতি ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকায় বেশী প্রতীয়মান। তদুপরি 


ইংলণে রাষ্ীয় ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রয়াস সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটিকে লম্বভাবে দ্বি-খণ্ডিত 
করে রেখেছে । ইংলণ্ডের তিন ধরনের মাধ্যমিক বিগ্কালয়ও আমেরিকার কষ্ট্রি- 
হেনসিভ, স্কুলের তুলনায় অগণতান্ত্রিকঃ ইংলণ্ডের পাঠ্যক্রম-পরিকলনা শ্রেণীবৈষম্যেরই 
নামান্তর ॥ ছাত্রদের স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ, প্রশাসন বিকেন্দ্রী 
করণের ক্ষেত্রেও আমেরিকা অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী ৷ 

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা, বয়ক্কশিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
উভয় দেশই গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে । কিন্তু কোন দেশেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব 
স্বীকৃত হয় নি। ব্যাপক ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যম স্বীকার করে উভয় রাষ্টরই অসাম্যের 
পথ খুলে রেখেছে । এমনকি দরকারী উদ্ধমের মধ্যেও অসাম্য রয়েছে । আমেরিকায় 


এনিগ্রোদের সমানাধিকার অস্বীকার করে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা হয়েছে। 


প্রকৃত কমনস্কুল এবং শিক্ষায় সমস্ুযোগ কোন দেশেই প্রভিষ্ঠিভ হয় নি। 
আমেরিকার President’s Commission-ই স্বীকার করেছেন যে আঞ্চলিক, 
খর্মীয়, বর্ণগত, পেশাগত, অর্থনৈতিক এবং স্ত্রী-পুরুযের প্রভেদ আজও রয়েছে। 
তাঁরাই বলেছেন=“Democracy’s task is yet unfinished.” প্রকৃত গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে--এই তাদের স্থপারিশ। 

ব্যর্থতা সত্বেও ওদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যপ্তক। 
ব্মামরা এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বজনীন করতে পারিনি। শিক্ষায় বহুমুখীনতাক্ক 


as ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাষ ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


তত্ব’ গ্রহণ করলেও ছাত্র বাছাইয়ের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নয়। আসাদের ছাত্র ও 
শিক্ষক এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন না। শিক্ষাপদ্ধতি এখনও কতৃত্ব- 
মুলক। পরীক্ষাব্যবস্থা এখনও চিরাচরিত। আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে রয়েছে 
বিভিন্ন ধরনের বিছ্যালয়। বস্তুত আমাদের দেশেও শিক্ষাব্যবস্থা লম্মমানভাবে 
দ্বিখণ্ডিত। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উন্মুক্ত সিড়ি আমাদের নেই। তাই অধিকাংশই 
উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা আমাদের দেশে আজও পাহাড় প্রমাণ এবং 
বিকলাঙ্গরা নানাভাবে অবহেলিত । তেমনি অবহেলিত রয়েছে ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা | 
শিক্ষার সঙ্গে জীবনের প্রকৃত সাঙ্গীকরণ আজও হয়নি। স্কুল হরে ওঠেনি সমাজকেন্দ্র । 
শিক্ষাপ্রশাসন কিছুটা বিকেন্দ্রীক্ৃত হলেও এরকুতভাবে গণতান্ত্রিক আজও নয়। 
সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়ার নীতি গৃহীত হলেও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয়: 
দায়িত্ব স্বীকৃত নয়। বেসরকারী উদ্ঘমের অবারিত ক্ষেত্র থাকায় অসাম্যের মূল উৎস, 
অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়। 
কিন্তু ভরসার কথা এই যে তত্বগতভাবে আমর! ইংলণ্ড ও আমেরিক। এমনকি 

অগ্থান্ত দেশেরও গ্রগতিমূলক ভাবধারাকে গ্রহণ করেছি। এই হিসেবে আমাদের 
উপর বিদেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী । আমর! আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র প্রহণ করে ছি, 
কমনস্ুল গ্রহণ করেছি, কশ্প্রিহেনসিভ স্থল এবং বহুমুখী পথের নীতি গ্রহণ করেছি 
শিখার কাছে উচ্চশিক্ষার দার উন্মুক্ত করেছি এবং শিক্ষা়সমহুষোগ এবং সমাজবাদী, 
আছও | বস্তুত, প্রায় সব দিকেই আমর! অগ্রগামী দেশগুলিকে। 

নন্ছসর? করবার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক ভারতের শিক্ষায় বিদেশী প্রভাব অসামান্ত ৷ 

বিদেশের সমকক্ষ আমরা হতে পারবো কি না, এপ্রশ্নের উত্তর মিলবে ভবিস্তৎকালে ॥ 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেভ € সাধারণ মানের ) 


1. The Education Act of 1944 Constitutes the most important 


single progressive step ever taken in English Educational History.” 


Discuss, 
২স্কারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি 
'খ) পালিয়ামেণ্টের শিক্ষা কমিটি, (গ), 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৮৭,), (ঘ) ১৯*২-এর আইন, (ঙ) ১৯১৭-এর কিদার 
আইন; (২) নানা ধরনের কমিটি ও কমিশন রিপোট”__বিচ্ছিন্নভাবে আপস- 
সুলক নানা প্রচেষ্টা, (৩) ১৯৪৪ সনের আইন--সকল স্তরের, সকল ধরনের শিক্ষা, 


(পাঠ সংকেত ) (১) ধাপে ধাপে স 
কে) পালিয়ামেন্টের অনুদান ব্যবস্থা, 


ভারতীয় শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫৫ 


সকল রমক স্থুল (02510810৩৫-দ০103685), কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন গ্রথিত 


করে একটি সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সাবিক আইন )। 

2. Makeananalysis of the system of education as established 
in England by the Act of 1944. Isit truly a national system of 
education ? ্‌ 

পাঠ সংকেত-_র্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শীর্ষক আলোচনার সারাংশ ) 

3. What are the different types of secondary school in 
England, (a) from the point of view of length, organisations 
curricular content, and (b) from the point of view of ownership 
and administration ? 

পাঠ অংকেত-_বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা’ শীর্ষক অংশ থেকে (ক) সংগঠন, 
পাঠ্যক্রম ইত্যাদির ভিত্তিতে মডার্ণ স্থল, টেকনিক্যাল হাই স্কুল, বাইলেটারাল স্কুল” 
কম্পিহেনসিভ স্থূল, বিশেষ স্কুল, প্রোগ্রেসিভ স্কুল ইত্যাদি; (খ) মালিকানা ও 
প্রশাসনের দিকে--এল. ই. এ পরিচালিত স্কুল, ভলাণ্টারী স্থল, প্রাইভেট, প্রেপ, 
ডাইরেক্ট গ্র্যাণ্ট, এইডেড, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, পাবলিক প্রভৃতি ৷ 

4, Discuss the nature and role of the Public School in England. 

(পাবলিক স্থুল শীর্ষক অংশটি )। 

5. What 5 the machine of local administration of education 
in England ? Discuss in this connection the distinctive roles of 
central and local administration. (সংকেভ-_“শিক্ষা প্রশাসন” শীর্ষক 

ংশের সারাংশ )। 

6. Make an analysis of the present system of education in 
the U.S.A. and comment upon the points of strength and 
weakness. 

(সংকেভ--“বৰ্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা” শীর্ষক অংশ )। 

7. Analyse the nature and characteristics of the 
Comprehensive School of America. (জংকেত-_কম্প্রিহেনসিভ স্কুল সম্বন্ধে 
লিখিত অংশটি )। 

৪. Howis education locally controlled in America? or 
“Education is a State subject in the U.S.A But there 15 a three 
tier system of educational administration.” Discuss. 


(প্রথম বিষয়টি আলোচনায় রাজ্য কতৃপক্ষের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জিলা, টাউন, কাউটি, সিটি স্তরে প্রশামনের সম্পূর্ণ রূপটি 
উপস্থাপিত করতে হবে। 


৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনার পরিধি আরও ব্যাপক “শিক্ষা প্রশাসন” শীর্ষে 
আলোচিত বিষয়ের সারকথা-__ অর্থাৎ ফেডারেল, রাজ্য, স্থানীয় কতৃপক্ষ ; তাদের 


ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং তিনস্তরের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে মন্তব্য 
সংযোজন করতে হবে। 


9. Write notes on: (a) Junior High School, (b) Junior 
College (c) General Education Movement, (d) Examination 
System—in the U.S.A. and comment upon their respective 
‘influence on India. (“কয়েকটি বৈশিষ্ট্য” শীৰ্ষক অংশে প্রতিটি বিষয় 
আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার সারাংশই উপস্থিত করা 
দরকার। ) 

10. Whatis democracy in education ? 
‘provided in U. K., U. S.A. & India ? 

( “শিক্ষায় গণতন্ত্ৰ” শীর্ষক অংশের সারসংক্ষেপ প্রয়োজন। 

11. Discuss the Concept of equality of educational 
Opportunity and Common School with reference to achievements 
in USK USA, and Tanai: ( উপরিউক্ত শিরোনামাতেই “গণতন্ত্রের 


সৰ্বে প্রভাব অবশ্য শিক্ষায় সমস্থযোগের স্বীকৃতি” দিয়ে স্থচিত অনুচ্ছেদ থেকে 
অবশিষ্ট অংশের সারসংক্ষেপ )। 
13. 


How has it been 


How has education in India been influenced by that in 
85 0. ৪০ 05৪ USA? ( “তুলনামূলক আলোচনা” শীর্ষক অংশ থেকে 
নীচের বিষয়গুলির উল্লেখ করে আলোচনা উপস্থিত করতে হবে।-(১) দার্শনিক 
প্রভাব, ভাববাদ এবং প্রকৃতিবাদি ও প্রাগম্যাটিজম'এর সংমিশ্রণ; (২) প্রশাসনগত 
প্রভাব, ফেডারেল ব্যবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীকতার ঝোক ; (৩) কমন স্থুল, নেবারহড 
ই আদপত ডাকে রত বলেন পীকগীমিক স্তরে স্বেচ্ছা প্রচেষ্টা; 


(১) মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীনত৷ পরিকল্পনায় গৃহীত, (৫) বহুমুখী স্থূল, পাবলিক 
স্কুল, ইংলণ্ডের ত্রিধারার বদলে সপ্ধারা ; ee ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের কিঞ্চিৎ 


75,0) উচ্চ শিক্ষার আদর্শ; (৮) ছাত্র “বাছাই” নীতি; (3) আনিকার 


“সাধারণ শিক্ষা? আন্দোলন এবং জুনিয়র কলেজের চেতনা; ( ১৯ তিণে 


শিউর (6) আমেরিকা থেকে নানাধরনের আধুনিক শি মিটি 
১২) আমেরিক! থেকে Testing, Uidance, counselling, মানসিক অভীক্ষা ; 


(১৩) মনোবিশ্লেষণের প্রভাব) (১৪) গণতন্ত্র এবং সমানাধিকার (১৫) উৎপাদনমুখী 
শিক্ষার চেতমা টি Vpn NEE 


ভারতের শিক্ষার ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫৭ 
অগ্রবর্তী মানের 


1. Trace the development of modern education in England 
till the passing of the Education Act 0f 1944. ইংলগ্ডে শিক্ষা বিবর্তনের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়” অংশ থেকে (১) ১৮৩২ পার্লামেন্টে অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত, (২) ১৮৩৯ 
পালিয়ামেণ্টের শিক্ষা কমিটি, (৩) ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষা কোড, (৪) ১৮৭০ সনের 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন (৫) ব্রাইস্‌ কমিশনের স্থপারিশ এবং ১৯০২ সনের আইন, 
ফ্রী প্রেস্‌ পরীক্ষা, (৬) ১৯১৭ সনের কিনার আইন (৭) হাডো কমিটি, স্পেন্স কমিটি, 
নরউড কমিটি, ম্যাকনেয়ার কমিটি এবং ফ্লেমিং কমিটির স্থপারিশের স্থত্রে ১৯৪৪ 
দনের আইন-_এই পর্যায় কয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। 

2. How is Technical and Continuation education provided 
in England? Compare the provisions with those in the U.S.A. 

( ইংলণ্ডে ‘কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা’ শীর্ষক অংশ ১৬ পৃষ্ঠা এবং আমেরিকার একই 
শীর্ষক অংশ ৩৩ পৃষ্ঠা )। 

3. Make a comparative study of (a) Primary Education, 
{b) Adult Education, (c) Teacher Education in England, America 
&. [9৫18 (হ্ত্র-গ্রাথমিক শিক্ষা_ইংলগ্ের ১৫ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩১ পৃঃ; 
বয়স্ক শিক্ষা_ইংলগ্ডের ১৭ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৫ পৃঃ; শিক্ষক শিক্ষণ ইংলগ্ডের 
১৫ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আলোচনা । এ সাথে বইয়ের প্রথম 
অংশ থেকে আহরণ করে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য 
সংযোজন দরকার )। 

4, Make a comparative analysis of the role of private 
enterprise in England, America and India ( সুত্ৰ=ইংলণ্ডের “ভলাণ্টারী” 
স্কুল ব্যবস্থা ১৩ পৃঃ, ও পাবলিক স্কুলের স্থান এবং উচ্চ শিক্ষা ১৭ পৃঃ, আমেরিকার 
মাধ্যমিক শিক্ষায় ৩২ পৃঃ এবং উচ্চ শিক্ষায় ৩৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা রয়েছে। এই 
লাথে ভারতের অবস্থা স্হ্ধে Grant-in-৭id ব্যবস্থার উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় 
সংযোজন করতে হবে )। 

5. Discuss some of the social, economic, political and 
philosophical factors which influenced the development of 
education in the U.S.A. (“শিক্ষা বিবর্তনের পটভূমি” শীর্ষক অংশের সারাংশ 
উপস্থিত করতে হবে )। 


6 Trace the growth of the system of education in America. 
(“শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন” অংশের সারাংশ )। 

7. How did the aims of secondary education evolve in the 
U.S. A.? (“মাধ্যমিক শিক্ষা” শীর্ষক অংশের প্রথমাদ্ধ )। 


তৃতীয় অধ্যায় 
সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


১৯১৭ সনের বিপ্লবকে রাশিয়ার জীবনে একটি যুগবিভাজিকা রূপেই ধর! দরকার” 
কারণ প্রাক-বিপ্রব যুগের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিক্ষা সংস্কৃতির তুলনায় 
বিপ্লবোত্তর যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসেছে গুণগত এবং পরিমাঁণগত পার্থক্য। বস্তুতঃ 
প্রাক-বিপ্নব অবস্থার সাথে তুলনা করেই বিপ্লবোত্বর অগ্রগতি বোঝা সম্ভব ৷ 


প্রাক-বিল্পব অবস্থ। 


মধ্যযুগীয় সমাজ ও জীবন বিধির পরিবেশে, দ্বৈরশাসন এবং আমন্ততান্ত্রিক 
নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর সুচনা কালেও রাশিয়ায় শিক্ষার বিস্তার 
ছিল নগণ্য। সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রাথমিক স্থল ছিল মাত্র ১ লক্ষটি। নিয়ন মাধ্যমিক 
স্থল ছিল ১৬** মাত্র । মাধ্যমিক স্থূল ছিল ২৫:০ । এবং বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিগত 
স্থুলের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮-০। প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই 
ছিল না। শিক্ষার যতটুকু স্থযোগ ছিল, তাও ছিল শ্রেণী বৈষম্যে পূর্ণ। প্রাথমিক 
শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ সংহতি ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার 
নামমাত্র ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের স্থায়ী সাক্ষরতাও হত না। মোট ১২২ কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ শিশুর জন্য। শহর 
অঞ্চলে প্রতি দশ হাজারটি শিশুর মাত্র ৬১ জন ছিল প্রাথমিক স্কুলে । গ্রামাঞ্চলে ছিল 
মাত্র ওট। আর উচ্চ শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল 
২৯০ লক্ষ মাত্র। 

জার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সিস্কভ বলেছিলেন, “To teach the mass of 
people OT even the majority of them, how to read, will 
bring more harm than ৫০০৭. সরকারী নীতিই যেখানে এমনটি ছিল, 
নেখানে ব্যাপক শিক্ষার আশাই করা যায় না! তা ছাড়। মধ্যযুগীয় সামাজিক 
পরিবেশে ধর্ণসংস্থার প্রভাব ছিল খুবই প্রকট । স্কুলের শিক্ষায় অক্ষের চেয়ে 
ধর্শিক্ষায় সময় দেওয়া হত অনেক বেশী। গণ-বিপ্রবের ভয়ে সদা-শঙ্কিত রাষ্ট্রের 


পরিদর্শক মণ্ডলী স্কুল পরিদর্শকের চেয়েও স্থূল কলেজের ব্যাপারে গুপ্চচরের দায়িত্বই 
পালন করতেন বেশী। শিক্ষা প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীকৃত, কিন্ত অবিত্তত্ত এবং. 


অদক্ষ । 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৫৯, 


এই অবস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে রাশিয়ায় জনসংখ্যার $ অংশই 
ছিল নিরক্ষর। তা ছাড়া বহু ভাষাভাষি, বহু জাতি উপজাতির সাম্রাজ্যে সংখ্যা 
লঘিষঠ জাঁতিগুলির মধ্যে কোন শিক্ষার স্থযোগই ছিল না বলা চলে |. ১৮৮৭ সনের 
আদমন্থমারীতেও দেখা গিয়েছিল যে সাক্ষরতার হার ছিল তাঁজিকিস্থানে ০"৫ ১- 
কিরঘিজিস্থানে ৬; তুর্কমেনিস্থানে ০৭; উজবেকিস্থানে ১:২ এবং কাজাকিন্তানে 
২ শতাংশ মাত্র। y 

বিপ্লবের পরে প্রথম পর্ব 

১৯১৭ সনের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া যাত্রা স্থুরু করল শ্রেণীহীন সমাজ 
গড়ার দিকে । এই কাজে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল খুব স্বাভাবিকভাবেই । 
একটা নৃতন সমাজ গড়ার অর্থ সমাজ কাঠামো কিনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
পরিবর্তনই নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক তৈরী করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞান 
ছাড়া ভাব্মানসেরও আমূল পরিবর্তন দরকার । শোষিতকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
রেখেই শৌষকরা শোষণের যন্ত্র তৈরী করেছিল। সেই অশিক্ষিত জনতা দিয়ে একটি 
গতিশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়! লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্বোত্বর 
রুশ রাষ্ট্র তাই জনশিক্ষাকে নৃতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়বার অন্যতম সহায়ক শক্তি 
হিসেবেই গ্রহণ করেছে । শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার জন্য সর্বজনীন শিক্ষা, চির্বঞ্চিত 
বয়স্কদের শিক্ষা, সার্বিক সাক্ষরতা এবং স্্ীপুকুষ, জাতি উপজাতি নিবিশেষে সকলের 
জন্য শিক্ষার সমন্থযোগের আদর্শ নিয়েই কাজ সুরু করা হয়েছে। 

তা ছাড়া মধ্যযুগীয় সামন্ত-শা সিত অর্থ নৈতিক পরিবেশ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে 
যাত্রার জন্য দরকার ছিল বৈজ্ঞানিক কৃষি এবং ক্রুত শিল্পায়ন। এই অর্থনৈতিক 
বিপ্লবে শিক্ষার ভূমিকাকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে দেখা হয়েছে। স্থতরাং বিজ্ঞান 
ও কারিগরি শিক্ষার দিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাভতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
পরগাছার স্থান নেই। প্রতিটি নাগরিকই হবেন একজন দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদক । 
নিজ নিজ দক্ষতা অন্থ্যায়ী বিরাট কর্মযজ্ঞ রাষ্ট্রনির্ধারিত স্থানে প্রত্যেকেই 
উৎপাদনী শ্রমে নিযুক্ত থাকবে। স্থতরাং নিছক পু খিগত বাবুয়ানা শিক্ষার বদলে 
উৎপাদনমূখী শিক্ষাকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হল। অবস্ঠ তাই বলে মানবিক 
কৃষ্টি সংস্কৃতিরও পরাজয় ঘটল না। সাহিত্য, শিল্প, কলা এবং নান্দনিক শিক্ষাকেও 
সম মর্যাদা দেওয়ার নীতি নেওয়া হল। 

শিক্ষার আশ উদ্দেস্ হিসেবে গ্রহণ করা হল--(১) রক্ষণশীল ধর্মীয় প্রভাব থেকে 
সুত করে শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা! । (২) চিরাচরিত ব্যক্তিতাস্ত্রিক জীবন 


৬৯ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


যাত্রার বদলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যৌথ জীবনের জন্য তৈরী করে তোলা । 
(৩) উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজ জীবনে অংশ গ্রহণের প্রস্ততি রূপে শ্রমের 
মর্যাদা শেখানো। (৪) সকলের কাছে যোগ্যতা অন্যায়ী শিক্ষার সমান জযোগ 
উপস্থিত করা। (৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি উপজাতিগুলির সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত 
করা। (৬. শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় শিক্ষার্থীকে উদ্ধ দ্ধ করা। 

বিপ্লবের পরেই ঘোষণা কর! হল যে নৃতন রাশিয়ায় শিক্ষানীতি হবে নিরক্ষরতা 
দূরীকরণ; সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
সকলের জন্য যথাসম্ভব শিক্ষার সমস্থযোগ ; নৃতন মানুষ গড়বার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ; 
শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ । 

১৯১৯ সনে জারি করা হল নিরক্ষরতা দূরীকরণের ডিক্রী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা পুনগঠন করা হল। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিধি চালু করা হছল। 
৪ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সর্বজনীন ভাবে প্রবর্তন করা হল। ১৯২০ সনে যুবক 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কে লেনিন বললেন, “পড়, পড়, আরও পড়।” 

প্রথম তিন-চারটি বছর নৃতন রুশ রাষ্ট্রকে অনেক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে 
হয়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রাম হয়েছে তীব্র। শ্বল্প সংখ্যক 
অবসরভোগীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির বদলে ব্যাপকতম শ্রমজীবী জনতার সংস্কৃতি নিশ্চিত 
করবার এই সংগ্রামী অধ্যায়টি পরিচিতি হয়েছে পপ্রোলেটকান্ট” রূপে । 

বিদেশী আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সংকট কাটিয়ে ১৯২১-২২ সনে নয়া 
কশ রাষ্ট্র গ্রহণ করল “নয়া অর্থ নৈতিক নীতি” (N.চ.P.)। রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক 
বাবস্থা এল স্থিরতা। বিপ্বোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থাটি তখন দাঁড়াল এই রকম-_ 

তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য ক্রেস ও নার্সারী ; 

তিন থেকে আট বছর বয়সের শিশুদের জন্য কে. জি. কিন্বা অন্য ধরনের 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা; 

_মাট থেকে বারো বছর বয়সের জন্য ‘কমনস্কুল’ (লেবার স্কুল নামে অভিহিত)। 
ই হলো৷ প্রথম স্তরের স্কুল (School of the First Grade) ; 

বারো থেকে পনের বছর বয়সের জন্য দ্বিতীয় স্তরের স্কুল ( School of 
the Second Grade )। এই স্তরের স্কুলগুলি প্রাথমিক স্কুলের সাথেও থাকতে 
পারে, আলাদাও হতে পারে। 


পরবর্তী দুই বছরের জ্ত (ক) পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা, কিছা ৫ বৃ শিক্ষা 


এটি 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৬১ 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাথে শিক্ষার সংহতি 


উপরোক্ত ব্যবস্থাটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা 
ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার সাথে সাথেই নূতন ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হল। আথিক পারকল্পন! 
সফল করবার জন্য দরকার ছিল বৃহদায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন যৌথ খামার। 
সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন হল। 
কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ মানুষ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শিক্ষার প্রতি তাই বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হল। 

১৯২৭ সন থেকে গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা হল ৭ বছর (প্রাথমিক সহ) পড়ার 
ব্যবস্থায় যুবা! কৃষকের স্কুল (Schoo! for the Peasant Youth) | ৭ বছরের শিক্ষা 
শেষে বিশেষ দক্ষতার জন্য রইল টেকনিকাম (Technicum)। এখানে ব্যবস্থা 
হল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, হস্তশিল্প, সদীত, থিয়েটার, সমাজ সেবা, নাসিং, শিক্ষকতা, 
চারুশিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের কাজে বিশেষীকৃত দক্ষতা অর্জনের ভন্য ০৪ বছরের 
পড়া। এই স্তরের শেষে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয় কিনা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারও রইল। 

শহরাঞ্চলে এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল “স্টাখানোভাইট 
আন্দোলন” । কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চতর কারিগরি জ্ঞান অজনের আগ্রহ 
বাড়ানো এবং গবেষণার উৎসাহ স্থষ্টি করাই হল এই আন্দোলনের উদ্দেস্তা। 
কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্য কিম্বা রাত্রিকালীন শিক্ষা, অবসরকালের শিক্ষা 
এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য নানা পথ খুলে দেওয়া 
হয়। পরিষ্কার করে বলা হয় যে বন্তজগতের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কে, সাশ্প্রাতক 
জীবনের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপ।দনী শুমের্‌ 
সাহায্যে যৌথ জীবনের জন্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্ধ দ্ধ নাগরিক গড়ে তোলাই 
হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য । (“To aid the ail round development of a 
healthy, strong, actively brave, independenily thiuking ana 
acting men acquainted withthe many sides of contemporary 
culture, a creator and warrior in the interest of the proletariat, 
and consequently in the final analysis, in the interest cf the 
whole 0f humanity.”) আরও সংক্ষেপে বল৷ যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ হল ৮০ 
bring up all round, well informed, physically healthy ana Strong, 
fitted with, collectivist babits and joy of living—fighters for 


socialism.” 


রা, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলা হল যে একই শিক্ষাধারার মধ্যে থাকবে 
বহু ধরনের সাংস্কৃতিক কর্ণকাণ্ড। তবে কেন্দ্র বিদ্দুটি হবে “কাজ'_-দৈহিক, সামাজিক 
এবং সাংস্কৃতিক ও | 

সাম্প্রতিক পরিবর্তন 

সম্রতিকালের মধ্যে ত্রুশ্চেভের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন 
নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল ১৯৫৮ সনে। কিন্তু নানা ধরনের সমস্তা দেখা 
দেওয়ায় ১৯৬৪ সনে আবার একদরফ| সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সংস্কারের 
ফলঞ্রতিই হল সোভিরেত রাশিয়ার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা । 

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা 

১। ষোভিয়েত রাশিয়ায় মায়ের! ব্যাপকভাবে কৃষি, কলকারখানা ও অফিসে 
কাজ করেন। তাই সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিয়োগ 
কতৃপক্ষ। রাষ্ট্র নীতি, নির্দেশ এবং পরিদর্শন এখানে স্থবিশ্যত্ত। কলকারখানার 
সাথে ক্রেস ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সংগঠিত । 

২। শিশুরা একটু সক্ষম হয়ে উঠলেই তাদের জন্য রয়েছে প্রাক-প্রাথসিক 
শিক্ষার ব্যবস্থ/-__নার্সারী স্থূল এবং কিগুারগার্টেনে। অবশ্য বাশিয়াতে ছুই ধরনের 
হ্থলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখা হয়নি। স্বাস্থ্য, আচার-আচরণ, সুস্থ মনোভাব 
গঠন, সমাজগ্রীতি এবং মানবগ্রীতি সঞ্চারই এই শিক্ষার লক্ষ্য সাথে সাথে 
ক্ষমে ক্রমে লেখা-পড়া-গণিতের অন্গুশীলনও আরম্ভ হয়। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যত। 
সুলক নয়। তবে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়োগ-কতৃপিক্ষের উপর 
বসত বলেই অবৈতনিকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সন্ভব। তা! ছাড়! এই স্তরের 
শিক্ষ ব্যয়ের $ অংশই রাষ্ট্র থেকে বহন করা এ 

21 এর পর ৭ বছর বয়স থেকে স্থরু হয় নিয়ম-মাকিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং 
চলে তিন বছর কাল। সাধারণভাবে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সময়কে ৪ বছর 
থেকে কমিয়ে রাশিয়াতে ৩ বছর করা হয়েছে । সেখানকার শিক্ষাবিদদের অভিমত 
হল থে কত প্রপারমান জ্ঞান জগতের সাথে পরিচয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার 
রা শর দরকার । তা ছাড়া বাবা মায়ের শিক্ষার ফলে প্রাথমিক স্থলে 

ই বর্তমানের ছেলেমেয়েরা পড়া, লেখা এবং গণিতের প্রস্তুতি করে 


“নেয়, জানেও অনেক কিছু। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বর্ণ পরিচয়ের প্রাথমিক প্রয়াসের 
জন্য আর সময় ব্যয় করা দরকার হয় না। ge 
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৪। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত চলে নিয় মাধ্যমিক স্তর। অর্থাৎ চতুর্থ 
থেকে. অষ্টম শ্রেণী। সাধারণত প্রাথমিক এবং নিয়ন মাধ্যমিক স্তর একের পর এক 
যুক্ত থাকে । তাই প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর (১৫ বছর পর্যন্ত) শিক্ষাকেই 
বলা হয় অসম্পুর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা। 

গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণের পড়া সুরু হয় চতুর্থ শ্রেণী থেকেই। নিয় মাধ্যমিক 
স্তরের গণিতেই থাকে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্কুলাস্‌, থিওরি অফ প্রোবেবিলিটি এবং 
কম্পিউটার প্রাকটিস্‌। 

৫। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে আরও দু'বছর যোগ করে হয় পুর্ণাঙ্গ 
মাধ্যমিক শিক্ষা!। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হল সম্পূর্ণ স্থল শিক্ষা। 


আট বছরের স্কুল শিক্ষা (অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ) ১৯৬২ সনেই 
সর্বজনীন এবং আবস্তিক হয়েছে। চলতি পরিকল্পনার মধ্যেই দশ বছরের শিক্ষা 
আবস্তিক এবং সর্বজনীন হবে। ৮৫% ছাত্র-ছাত্রী ভালভাবেই ৮ বছরের স্কুল 
শিক্ষা শেষ করে। এই হারকে আরও বাড়াবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
জনসংখ্যার তুলনায় এই সাকল্য খুবই প্রশংসনীয় | বর্তমানে ১ম থেকে তৃতীয় 


৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


শ্রেণীর প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২ কোটি ; ৪র্থ থেকে ৮ম শ্রেণীতে 
ছাত্রছাত্রী আছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৯ম-১০ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ৯ লক্ষ। 
শিক্ষক আছেন ২৭ লক্ষ। 

পূর্ণাঙ্গ ( অর্থাৎ সম্পূর্ণ) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠ্য বিষয়ের তালিকাটি বেশ 
বড়। অভিন্ন ধরনের এই শিক্ষায় সবগুলি বিষয়ই সকলকে পড়তে হয়। তা 
ছাড়া প্রবণতা অন্থসারে বিশেষ পড়ার জন্য এচ্ছিক বিষয়ও অনেক। “সম্পূর্ণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে” বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পড়ানো হয় তার 


তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ :_ 
বিষয় ১ ২ ত ৪.৫ ৬. ৭ ৮ ৯ ১ৎ-শেণী 
মাতৃভাষা ১৯ ৮ভন্া ৬-৩০ --৩ হু ৪০ 
সাহিত্য নি তি 8 
গণিত ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ 
ইতিহাস £2 ২২7০১৩ ১৪৯ ৩ 
সমাজবিজ্ঞান ২ 
জীবতত্ সি, ই 
ভূগোল চ8৩775775 ২:08: 
জীববিজ্ঞান হিং ২ ৰং , 
পদার্থবিদ্যা 27:73 
জ্যোতিবিজ্ঞান ১ 
নকশ। রচনা ১ ১ ১ 
বিদেশী ভাষা ৪ তর 2 
রসায়ণ শাস্ত্র হাঁ হি ৩ ৩ 
চারুকলা ১ ১ ১ ০75 
সঙ্গীত ১ ১ ১ Sm 3 ont tS ewer 3 

" শরীর চর্চা Se অজ সি SME hs বোল 
শরমশিক্ষা ২ ২ ২ হক হা ০০৭1 Sub TS 
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৬1. সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে বিভিন্ন পথ খোলা 
রয়েছে, যেমন 


কে) অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে রয়েছে টেকনিক্যাল স্কুলে ৩৪ 


৮ 
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বছরের কোর্স। দশশ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে যারা টেকনিক্যাল স্থলে যাকে 
তাদের জন্য পড়ার সময়টি কম। বর্তমানে ৫০০০ হাজারের বেশী টেকনিক্যাল 
স্কুল রয়েছে গ্রাম ও নগরে । 

(খ) অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে রয়েছে বিশেষীকৃত (Specialised) 
মাধ্যমিক স্কুল। এই সব স্কুলে দশ ক্লাশের পরেও ভর্তি হওয়া যায়। 

এই সব স্কুলে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রূসায়ণ, দেশীয় ভাষা, বিদেশী 
ভাষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ 
ভাবে এই সব স্কুলে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উপর সমগুরুত্ব 
দেওয়া হয়। তাছাড়া বিশেষীকরণের ক্ষেত্রট যাই হোক, প্রয়োজনীয় সাধারণ 
শিক্ষা অব্যাহতই থাকে। ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়া হয় সমাজ প্রয়োজনীয় শ্রমের 
দিকে লক্ষ্য রেখে । মধ্য শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ (031016 ০৭:৪০) তৈরী করাই এই সব 
স্কুলের ল্ষ্য। ভতি হতে হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে । 

বিশেষীক্কৃত মাধ্যমিক স্কুলে সব ধরনের পাঠ্য মিলিয়ে ৫** বিষয়ে শিক্ষাও. 
ট্রেনিং দেওয়। হয়। প্রতিটি বিষয়ই বাস্তব কর্ম জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট । বিষয়গুলিকে 
দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ কর! হয়েছে, যেমন = 

“এ” গ্রপ_শিল্প, নির্মাণ, যানবাহন, যোগাযোগ, কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি 
কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়.। 

“বি” গ্রপ- শিক্ষা চিকিৎসা, কলা, সদীত, নাট্য প্রভৃতি পেশার সাঞ্চে 
মম্পকিত বিষয় । 

যে গ্রুপের অন্তর্গত বিষয়ই বাছাই করা হোক না কেন, তাত্বিক পাঠের সাথে 
বৃত্তিমূলক পাঠ মিশ্রিত থাকবেই। অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ স্কুলের পরে বিশেষীকজ 
মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে হয় ৩৪ বছর, দশ শ্রেণীর পরে ২।৩ বছর (সাধারণতঃ আড়াই; 
বছর)। সান্ধ্য স্কুল কিম্বা পত্র যোগে যারা এই পড়া করেন, তাদের ক্ষেত্রে সময় 
লাগে আরও এক বছর বেশী। বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে পূর্ণাঙ্গ পড়া শেষ হয়, 
পরীক্ষ। কিন্বা গবেষণা নিবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর 
কারিগরি শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার পায়। বর্তমানে দিবা,.সান্ধ্য এবং ভাকযোগে 
শিক্ষার বিশেষীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৮৬০টি। সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থায় 
এই স্কুলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

(৭) সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে আর একটি পথ হল পলিটেকনিক অথবা 
লেবার স্কুল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করাই এই লব প্রতিষ্ঠানের 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়_€ 
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কাজ। ট্রাক্টর মেকানজম্‌, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, সমর বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা 
ধরনের পাঠ্য এখানে রয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নৃতন নৃতন পাঠ্য 
বিষয় অনবরতঃ যোগও করা হয়। 

উচ্চ শিক্ষা := ৃ 

যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা সতের বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ঢুকতে পারে। এই 
স্তরটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর স্তর। নানা ক্ষেত্রেই নানা ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন 
আছে বলে ছাত্র আসে নানা পথে, যেমন সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল, বিশেষ মাধ্যমিক, 
দাদ্ধ্য, কারিগরি ইত্যার্দি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে নানা ধরনের, যেমন-__ 
পলিটেকনিক, বিশেষ ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্ভালয়। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার 
লময় ২৫২৭১ ভাগে বিভক্ত। পাঠযক্রমে রয়েছে ছুটি ভাগ-সকলের জন্য 
সাধারণ পাঠ্য এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ পাঠ্য। সাধারণতঃ তৃতীয় কিছবা 
চতুর্থ বছর থেকে আলাদা আলাদা পাঠ সুরু হয়। প্রতিটি বিষয়েই অবথ্য তত্বের 
নাথে থাকে ব্যবহারিক কাজ। 

১৯১৪ সনে রাশিয়ায় ছিল ১০৫টি কলেজ। আজ রয়েছে ৭৪৫টি উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান (৮৫টি বিশ্ববিগ্ভালয় সহ)। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যায় ১৮৭ আছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (ইতালীতে ৫* জন; পশ্চিম জার্মাণীতে ৪৯ জন)। দিবা 
বিভাগে ছাত্র সংখ্যা হল ২৪ লক্ষ) সান্ধ্য বিভাগে ৬২ লক্ষ; ডাক যোগে ছাত্র 
আছে ১৬ লক্ষ; মোট ৪৬২ লক্ষ। 

ডাক যোগে এবং সান্ধ্য ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থাও অবৈতনিক । বিশেষ আলোচনা 
চক্রে যোগ দেবার জন্য কর্মরত ছাত্রছাত্রী বছরে ২০ থেকে ৪* দিন সবেতন ছুটি পায়। 
গব্ষেণ। নিবদ্ধ রচনার জন্য ছুটি পায় ৪৫ মাস। সাদ্ধ্য এবং ডাকৃ-ব্যবস্থায় ছাত্র- 
ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৪* জনই মাধ্যমিক কিম্বা বিশেষ মাধ্যমিক স্কুলের ন্নাতক। 
প্রচুর ষ্টাইপেও ব্যবস্থার ফলে আম্ুষদিক ব্যয়ও লাগেনা । ভাল ফল করতে পারলে 
বোনাসের ব্যবস্থাও আছে। 

উচ্চ শিক্ষার স্তরে কমপক্ষে ৪০০ বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়াশুনো হয়। 
উচ্চতর কৃষিশিক্ষ প্রতিষঠানগুলিই ১০টি বিষয়ে ডাকযোগে পাঠ দিয়ে থাকে । কলেজ 
ও বিখবিষ্ঞালয়গুলি শিল্প ও কৃষি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পক্কিত। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ হয় কলেজে। ৩৫০টি কলেজ 


লেবরেটরি, ৪*০টি বিশেষ ধরনের কলেজ লেবরেটরি এবং ৪৪টি গবেষণা! প্রতিষ্ঠানে 
ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চলে। 3 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৬৭ 


বৃত্তি শিক্ষা £ 

কর্মরত অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও সোভিয়েত রাশিয়ায় খুবই সংগঠিত ৷ 
এ জন্যও রয়েছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেমন * 

- (ক) শিক্ষানবিসি কিম্বা ফ্যাক্টরী স্থল । এই শ্রেণীর ৫০০০ স্কুলে ১০০০টি 
বিভিন্ন বৃত্তির বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখানে বৃত্তি শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষাও 
দেওয়া হয়, অবশ্য বৃত্তি বিষয়ে তত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষাতেই ব্যয় হয় ৬৭০% 
পময়। 

(খ) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি স্থল ৷ অসপ্ূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে এই 
খরনের প্রতিষ্ঠানে ঢোকা যায়। এর সংখ্যা এখন ১৩০০ । 

(গ) সান্ধ্য কিম্বা পত্রযোগে পড়ার ব্যবস্থা। এখানে পাঠ্যক্রম দিবাচ্ষলেরই 
মত। তবে শিক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রতি বছর প্রায় ১* লক্ষ ছাত্রছাত্রী 
লান্ধ্য বিদ্যালয়ে কিম্বা পত্রযোগে পড়ার স্থযোগ পায় । 

বয়স্ক শিক্ষা 

সোভিয়েত রাশিয়ায় বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক 
ও বিবিধ! সচেতন প্রচেষ্টার ফলে এই ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে চমকপ্রদ। আগে 
যেখানে অঞ্চল ও গোীভেদে নিরক্ষর ছিল ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশ, এখন সেখানে 
৬৮-৫০ বছরের লোকের মধ্যে শতকরা ১০* ভাগই সাক্ষর । কিন্তু সাক্ষরতার ক্ষেত্রে 
কেবল লেখা ও পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে যে অষ্টম 
শ্রেণীর পর্যায়ে জ্ঞানবিগ্যার সুযোগ সকলেরই থাকবে। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য 
নিয়মিত স্থুল, সান্ধ্য স্কুল, অবসর বিনোদন কেন্দ্র, মিউজিয়াম, সংবাদপত্র প্রভৃতি 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। 

(১) সাধারণ স্কুলগুলির সমান্তরালভাবে রয়েছে বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যস্থুল। 
(২) বয়স্কশিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় রয়েছে পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা । পাঠ্যক্রম, 
বই ইত্যাদি এ বিভাগ থেকেই স্থির করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় 
আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কেন্ত্রগুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে সবরকম 
নাহাষ্য পায়। স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের সাথেও এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। 
পুরো খরচ মেটানো হয় শিক্ষা বাজেট থেকে । (৩) বয়স্কদের মাধ্যমিক স্কুল আছে 
অনেক। লাইব্রেরী ও আসবাব দিয়ে এইসব স্থল পুরো সাজানো। রাত্রিকালীন 
লাইব্রেরী আছে। এখানকার ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববি্ালয় 
কিম্বা উচ্চতর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছদের জন্ত 
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বিশেষ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তদের কাছে এই স্কুলটি 
বিশেষ পরিচিত। (৪) শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য আছে সান্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয় 
সাধারণ দিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান্তরাল ভাবেই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত। পাঁচ 
বছরের পাঠা ৷ সন্ধ্যাবেলা ক্লাস করবার জন্য ছাত্রছাত্রীকে কর্মস্থল থেকে প্রয়োজনীয়, 
ছুটি দেওয়া হয়। শিক্ষা কতৃপক্ষ অথব| শিক্ষা মন্ত্রকই এই স্থূল পরিচালন! করে 
থাকেন।: (৫) শিল্প এবং কৃষি এযাকাডেমি। এগুলি পাচ বছরের পাঠ্যক্রম সহ 
পুরো সময়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান । বিশেষজ্ঞ তৈরি করার সাথে সাথে মানবিক বিদ্যাও 
পাঠ্ক্রমে আছে। স্টাখানোভাইট আন্দোলনের সময় থেকে এই সব প্রতিষ্ঠান খুবই . 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। (৬) এ্যাকাডেমি ছাড়া উপরে আলোচিত সব ধরনের: 
প্রতিষ্ঠানেরই রয়েছে পত্রযোগে শিক্ষার বিভাগ । এই ক্ষেত্রেও বিশেষ শিক্ষার সাথে 
সাধারণ শিক্ষাকে মেশানো হয়। বৃত্তি কিম্বা পেশাগত সংগঠনও পাঠক্রম চালু, 
করেন। বিপ্রবোত্বর পুনর্গঠনের সময় “সংস্কৃতির সৈনিক” (Soldiers of Culture) 
এবং “জনতার শিক্ষা বাহিনী” (People’s educational army) প্রভৃতি সংগঠন, 
গণশিক্ষার আন্দোলনে বিরাট ভূমিক! পালন করে। (৭) গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্রের নাম হয়েছিল “The Readin6 Hut” | এইসব কেন্দ্রে ছিল ল্যাণ্টাণ বক্তৃতা, 
সম্মেলন এবং স্বেচ্ছা! শ্রমদানের ব্যবস্থা । শিক্ষিত ব্যক্তির! সমবেত গ্রামীণ মান্গুষের 
কাছে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে নৃতন তথ্য সরবরাহ করেছেন। (৮) জেলা কেন্দ্রের: 
“সৃংস্কৃতি-গৃহ” (Houses of Culture) গুলিতে ব্যবস্থা আছে হস্টেল, মিউজিয়াম 
এবং গ্রন্থাগারের | - (৯) ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পরিচালন! কর! হয় “সংস্কৃতি প্রাসাদ” 
(Palaces of Culture) | ছেলেমেয়েদের নিয়েই যেন বাব। মা আসতে পারেন” 
এই ব্যবস্থার জন্য এখানে শিশু বিভাগ আছে। শিক্ষা ও প্রমোদ ব্যবস্থাকে এখানে 
মেশানো হয়। (১০) এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আছে (ক) “রবিবারের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়” (Sunday University)। এইগুলো বিশেষজ্ঞের মিলন কেন্দ্র।, 
এখানে উচ্চমার্গে বক্তা ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়। (খ) বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা, 
স্থানীয় শিক্ষা, কতৃপক্ষ পরিচালিত “লেকচার ব্যুরো” । (গ) সংস্কৃতি ও বিশ্রামের: 
বাগান (*Parks of Culture and Rest”) (ঘ) স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ, 
লাইব্রেরী । এরা পাঠক সম্মেলনও সংগঠন করেন। (ঙ) নান কেন্দ্রে সংগ্রহশালা | 
- এখানে রয়েছে গাইড সাভিস এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা । (চ) অসংখ্য সিনেমা, থিয়েটার” 
ংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তো আছেই! সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় 
বরস্কদের নিরক্ষরতা দূর করাই ছিল বড় কথা। বর্তমানে সেই সমস্তার সমাধান, 
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সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৬৯ 


হওয়ায় মূল নজর দেওয়া. হচ্ছে বয়স্কদের অবসর বিনোদন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং 
শনিজ্ব নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদনী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি । 


শিক্ষক শিক্ষণ 
নৃতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে কয়েক বছর পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষণের দিকে তেমন নজর 
“দেওয়া সম্ভব হয়নি। বস্তুত: ১৯২৪ সন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগ্রতি হয়নি । 
কিন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে বছ শিক্ষক দরকার হয়েছে। 
নৃতন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের দরকারও বেড়েছে তেমনি দ্রুত হারে। সাময়িকভাবে 
শমস্তা সমাধানের জন্য কিছুদিন “সিফট" ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। “অসম্পূর্ণ 


. শশিক্ষণের” সাহায্যও কর্মক্ষেত্রে শিক্ষক সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অবস্থাটি আয়তে 


আসবার পরে ১৯৩৬ সনে ডিক্রী জারি করা হয় যে শিক্ষণহীন শিক্ষকদের ১৯৬৮ 
বনের মধ্যে শিক্ষণ নিতেই হবে। 
_. শ্রাক-স্থুল এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করেন স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষ ৷ 
অঙ্গরাজ্যের শিক্ষামন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ করেন । উচ্চ শিক্ষার মন্ত্রণালয় 
থেকে নিয়োজিত হন উচ্চতর মাধ্যমিক এবং বিশেষীরুত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা । 

শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল--(ক) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে 
ছাত্র-ছাত্রীকে তৈরী করবার দক্ষতা ্থট্টি করা ; (খ) যে বিষয়ে পড়াবেন, সেই বিষয়ে 
যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা স্থষ্ট করা) গ) শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক জীবন ও শ্রমের 
সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা স্বষ্টি করা; (ঘ) যথেষ্ট জ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, 
রাজনৈতিকভাবে সচেতন, শিক্ষা পদ্ধতিতে দক্ষ এবং যৌথ জীবন ও সামাজিক কাজে - 
অংশ গ্রহণের সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাকর্মী গঠন । 

শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রথম যুগে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং ছিল টিচার্স ইনষ্টিটিউটে। 
অদপ্পর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে এখানে তিন বছর পড়তে হত। পাঠ্যক্রমে ছিল 
সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য সাধারণ শিক্ষা এবং পেশাগত শিক্ষণ। নিম্ন 
আধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে পড়াবার জন্য দরকার ছিল দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে 
ভব্তির পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষণ কোর্সে ভন্তি। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন 
করতে হত। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ানোর অন্থশীলন করতে হত। কিন্ত 
বর্তমানে এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়েছে। 

বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণ হয় শিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে 
(Pedagogical Institute) | এগুলি বিশ্ববিদ্থাল বরের প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিস্তালয়ে 


ডুকবার জন্য যে নিমতম যোগ্যতা দরকার, এখানেও তেমন যোগ্যতাই দরকার ৷ 


প্‌ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দশ বছরের স্থূল শিক্ষার শেষে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে স্থান নিতে হয়? 
যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দক্ষ হতে চান, সেই বিষয়ে তার ভাল ফলাফলকে বিশেষভাবে, 
বিবেচনা করা হয়। শিক্ষণকাঁল সাধারণত তিন বছর। 

মাধ্যমিক স্তরেরু শিক্ষকদের শিক্ষণকাল পাচ বছর । যে বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক 
হতে শিক্ষার্থী ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে মাধ্যমিক সুরের বিষয়বস্ততে তার যথেষ্ট দখল থাকা? 
আবশ্তিক। পাঠ্য পুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি চাই। প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক 
কাজ এবং লেবরেটরির কাজও করতে পারা চাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর সপ্তাহে 
৬ ঘণ্টা, চতুর্থ বছরে আট সপ্তাহকীল এবং পঞ্চম বছর ১২. সপ্তাহকাল প্রাকটিস্‌ টিচিং 
করতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক__উভয় স্তরেই পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ব, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষা 
প্রাকটিস, উৎপাদনী কাজ, পরীক্ষা পদ্ধতি, সমপাঠ্য এবং নান্দনিক কাজ । শিক্ষণ 
সম্পর্কিত বই প্রকাশ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের এযাকাডেমি অথবা 
শিক্ষাকমীদের সমবায় (Co-operative of Educational Workers’ Unions) 1, 

শিক্ষণকালের শেষে হয় রাষ্ট্রনিয়ন্তিত পরীক্ষা। নৃতন কোন ডিগ্রী দেওয়া হয় 
না। সাৰ্টিকিকেট দেওয়। হয় “মাধ্যমিক স্থল শিক্ষক” ইত্যাদি । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 
থে প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ একটি উৎপাদনী কাজে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়। 
সুতরাং তাদের উপাধি হয় একই সাথে ছুটি যেমন “মাধ্যমিক শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ার ? 
অথবা “মাধ্যমিক শিক্ষক ও কৃষিবিদ” কিম্বা "মাধ্যমিক শিক্ষক ও গোপালন 
বিশেষজ্ঞ» 

গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান হারে স্থল তৈরী হওয়ায় গ্রামীণ শিক্ষকের সমস্তাও কটি হয় ৷ 
তাই গ্রামীণ শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রতিষ্ঠান “Institute 
for the 660০6511165 of $kil15.” শিক্ষণ কলেজের পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী এবৎ 
গ্রামীণ শিক্ষকের মধ্যে ৬ মাসের জন্য পারস্পরিক স্থান বদলের পরিকল্পনাও করেছে: 
মস্কোর লেনিন শিক্ষণ মহাবিগ্তালয়। ত! ছাড়া গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা 
ডাকযোগে কিন্বা সান্ধ্য ব্যবস্থায় পাচ বছরের পুরো পাঠ নিচ্ছেন। 

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষকের স্থান সমাজ জীবনে যথেষ্ট সঙ্গানিত। ওখানে 
বিশ্বাস করা হয় যে শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা হয়না, শিক্ষা ছাড়া জীবনযাত্রায় উন্নতি হয় 
না। বস্তুতঃ লেনিনই বলেছিলেন, “We must raise our teacher to a 
height such as he had not attained and will never attain in @ 
bourgeois society.” রাশিয়ায় শিক্ষকরা পেশাগত জীবনে অনেক ধরনের সুবিধ? 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭১ 


পেয়ে থাকেন। সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজ এবং অতিরিক্ত কাজের (০৮erti০৷e) জন্য 
অতিরিক্ত বেতন, ছাত্রছাত্রীর বাড়ীর কাজ (১০০০০ ৮০1) শুদ্ধ করা, লেবরেটরির 
কাজ দেখানো, দূরাঞ্চলে শিক্ষকতা করার জন্ত অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা আছে। 
শিক্ষয়িত্রীদের ৫৫ বছর এবং শিক্ষকদের ৬০ বছরে পেনসন্‌ আছে । গ্রামের শিক্ষকরা 
বিনা ভাড়ায় বাড়ী, জালানী এবং নাগরিক স্থযোগ স্থবিধে পেয়ে থাকেন। বেতনের 
অঙ্ক ছাড়াও প্রকৃত আয় অনেক বেশী কারণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, অবৈতনিক উচ্চ 
শিক্ষা, বিধবা মায়ের বিশেষ ভাতা, শিক্ষকের পরিবারে বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রছাত্রীর 
জন্য ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি নানা স্থত্রে নানা সুযোগ রয়েছে । আশ্চর্য নয় যে সোভিয়েত 
শিক্ষকরা সমাজতন্ত্র গড়বার কর্মযজ্ঞে নিবিষ্ট মনে এবং হাষ্ট চিত্তে অংশ নিচ্ছেন। 
পরীক্ষা ব্যবস্থা 

শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করবার জন্য রাশিয়ায় পরীক্ষা ব্যবস্থায় বেশ 
কড়াকড়ি আছে। অবশ ব্যবস্থাটির মধ্যে অনেক অভিনবত্বও আছে। 

প্রাক প্রাথমিক স্তরে কোন পরীক্ষাই নেই। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে সারা বছর ধরে টাম্িনাল রেকর্ড রাখা হয় এবং সম্বখসরের অগ্রগতির 
ভিত্তিতেই ক্লাস প্রমোশন হয়, কোন বাৎসরিক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা পরীক্ষা নেই। তবে 
তৃতীয় শ্রেণীর পরে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের পরীক্ষা রয়েছে । এই পরীক্ষার 
উদ্দেশ্য হল. (১) শিশুটি নিভূলিভাবে কতটা জেনেছে, তা নিরূপণ কর! (অর্থাৎ 
জ্ঞানের সঠিকতা ); (২) বুদ্ধিমত্তার সাথে পাঠ্য বিষয় বুঝবার ক্ষমতা পরিমাপ 
করা; (৩) যতটুকু শিখেছে, ততটুকুকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা যাচাই করা। 

পরীক্ষার ব্যাপারে অবশ্ ছেলেমেয়েদের বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় না অথবা 
কোন সাজেশ্‌সন (50৪৪০50০০) যোগাড় করতে হয় না। সবটা পাঠ্য পড়া হলেও 
পরীক্ষার কয়দিন আগে পরীক্ষা কতৃপক্ষ স্কুলে স্থলে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে 
কার্ড পাঠিয়ে দেন; এ কার্ডে লেখা থাকে_কোন কোন বিষয়ে (০০1০) প্রশ্ন 


' দেওয়া হবে (প্রশ্নগুলি নয়) পরীক্ষার্থীকে তখন হাতড়ে মরতে হয় না। সারা 


বছরে সবটা পড়া হলেও যে তিনটি ‘টপিক’ কার্ডে উঠেছে, সেই তিনটিতেই তার 
পরীক্ষাপ্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্ব নিয়োগ করতে পারে। এর ফলে মানসিক উৎকঠা 
কমে, স্নায়বিক ব্যাধি হয় না। অবশ্য লিখিত পরীক্ষা ছাড়া৷ প্রত্যেকটি বিষয়েই 
আছে মৌখিক পরীক্ষা । 

চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত টামিনাল ব্যবস্থায় পরীক্ষা: নেওয়া হয়। পাঠ্য 


“বিষয়ের উপর নম্বর দেওয়া ছাড়াও আচার আচরণ প্রভৃতিও পরীক্ষার- অন্তর্গত হয়। 


৭২ : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্া 


অষ্টম শ্রেণীর শেষ টামিনাল পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়ও কার্ডে 
প্রশ্নের প্টপিক” (অথবা 1০০০6) জানিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত এবং মৌখিক 
পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই নবম শ্রেণী কিম্বা টেকনিক্যাল স্কুল 
কিম্বা বিশেষীকৃত স্থলে ভত্তির সিদ্ধান্ত হয়। এমনকি একই মাধ্যমিক স্কুলের 
মধ্যেও নবম শ্রেণীতে নেওয়ার সময় অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষার ফলাফল বিচার 
করা হয়। y 

দশম শ্রেণীর সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটি খুবই মৃল্যবান,- 
কারণ এ পরীক্ষার কলাফলই বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরীক্ষার 
উদ্দেশ্য হল_-(১) জ্ঞানের সঠিকতা নিরূপণ, (২) শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং বিকাশ নিরূপণ, 
(৩) সক্ৰিয় এবং আত্মনির্ভর বিচার শক্তির পরিমাপ, (১) অজিত জ্ঞানকে বাস্তব 
জীবনের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষমতা যাচাই করা ইত্যাদি। 

এই পরীক্ষারও দশদিন আগে স্কুলে স্কুলে Topic Card পাঠিয়ে দেওয়। হয়। 
প্রশ্নগুলি অবশ্য স্কুল থেকে স্কুলে ভিন্নতর হয়। বিদেশী ভাষা, রুশ ভাষা, ইতিহাস, 
বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নেওয়া হয় লিখিত 
পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীকে অভিধান এবং মানচিত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। মৌখিক 
পরীক্ষা হয় সব কয়টি পাঠ্য বিষয়েই। ভূগোলের ক্ষেত্রে গ্লোব ব্যবহারের ক্ষমতাও 
যাচাই করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী তৈরী করেন বিষয়ের শিক্ষক। 
পরীক্ষা হয় একটি বোর্ডের সামনে । প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন প্রধান 
শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক, অন্ত দুজন শিক্ষক, আঞ্চলিক শিক্ষা-কতৃপিক্ষের একজন 
গ্রতিনিধি। অষ্টম শ্রেণীর শেষে এবং দশম শ্রেণীর শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বোর্ডে 
থাকেন প্রধান শিক্ষক, বিষয়-শিক্ষক, অন্য দু'জন শিক্ষক এবং শিক্ষা কতৃপক্ষের 
একজন প্রতিনিধি । 

রুশ পরীক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পরীক্ষকদের সামনা 
সামনি উপস্থিত হতে পরীক্ষার্থীর ভয় ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই পরীক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ স্থলে 
একটা! উৎসবের আবহাওয়া সষ্টি করা হয়। আনন্দমুখর ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে 
পরীক্ষকরা তাদের কাজ করে নেন। পাচটি স্তরে বিভাগ করে নম্বর দেওয়া হয় 
(15 Numerical 3০916) । ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণী/বিষয় 
শিক্ষকের অভিমতকে খুবই মূল্য দেওয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মানসিক 
পরিমাপ ব্যবস্থা (Mental Measurement) সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। তবে 
বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় ও কাজে গ্রেড অন্থসারেই উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ হয়। 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এত 


“বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার জন্য ভর্তি পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে 
পরীক্ষার কড়াকড়ি হওয়ার ফলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ফীক-ফাকি থাকেনা। রাশিয়ায় 
“শিক্ষা ব্যবস্থাটি তাই যথেষ্ট উচ্চমানের | 
সমপাঠ্য কাঁজ 
সর্বজনীন শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদা রাশিয়ায় পূরণ হয়েছে। সাংস্কৃতিক মান 
“আরও উন্নত করবার জন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনবরত চেষ্টা চলছে। অবসরকালীন 
“শিক্ষার জন্য রয়েছে সাহিত্য, কলা, সিনেমা ও সঙ্গীত ক্লাব) নানা ধরনের খেলাধুলোর 
স্সংগঠন এবং ‘হবি’ ক্লাব। সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে তিনলক্ষ খেলার মাঠ ও 
ষ্টেডিয়াম, পাচ হাজার স্বাস্থ্যাবাস এবং যুব হোষ্টেল ; পাইওনিয়ার প্যালেস আছে 
৩৬৯৫টি। ছেলেমেয়েদের সমপাঠ্য কাজ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভিন্ন 
ছাত্র প্রতিষ্ঠান যেমন-_-৩৪৫১টি যুব শিক্ষানবিসি ক্লাব, ৩০৬টি প্রর্কৃতি-বিজ্ঞান ক্লাব, 
১৬১টি ভ্রমণ ও হাইকিং ক্লাব, ২২১৭টি স্পোর্টস সংগঠন, ১২৩টি থিয়েটার ক্লাব, ১৭৫টি 
শিশু উদ্যান এবং ৩২টি শিশু রেলপথ। 
কমসোমল (Komsomal) 
স্থল কলেজে সহপাঠ্যমূলক কাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে 
কমসোমল (যুব-কম্যুনিষ্ট লীগ )। বিপ্লবের পরে নবনির্ধাণের স্ুচনাতেই এই সংগঠন 
গড়া হয়। শিক্ষামূলক কাজে অংশ গ্রহণ, নৃতন ভাবাদর্শ নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গড়ে 
তোলা এবং নির্মাণ কাজে স্বেচ্ছামূলকভাবে কিন্ত সংগঠিতভাবে অংশ নেওয়াই হয়েছে 
এই সংগঠনের আদর্শ। ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হয় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 
“কমসোমলস্কায়া প্রাভদাগ। ১৫ থেকে ২৩ বছরের কিশোর-যুবারা এই সংগঠনের 
সমস্ত হয়! নিম্নতর স্কুলের পর্যায়ে আছে “ইয়ং পাইওনিয়ার্স”। প্রতি স্থলে কলেজে 
এইসব সংগঠনের শাখা আছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে জাতীয় কংগ্রেসের 
. অনুষ্ঠানও হয়। বর্তমানে কমসোমলের সদস্ত সংখ্যা ২৩ লক্ষের বেশী। ইয়ং 
পাইওনিয়ার্সের সন্ত সংখ্যাও প্রায় এ সমান। কমসোমলদের মধ্য থেকে পাইও- 
নিয়ারদের পরিচালক নির্বাচন হয়। 
পারিবারিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়াই: 
.কমসোমলের অন্যতম দায়িত্ব। তা ছাড়া স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে এরা অংশ নেয়, 
যেমন-_-জঙ্গল কাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, স্কুল বাড়ী সাজানো, মেরামত 
করা, বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইনকে কার্যকর করা, শ্রেণী কক্ষে নিয়মান্থবন্তিতা 
নিশ্চিত করা, ভ্রমণ সংগঠন করা ইত্যাদি। প্রথমদিকে অতি উৎসাহের ফলে অনেক 


এও ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্তা 


সময় শিক্ষকদের কাজেও কমসোমলের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সনে স্থির 
কর! হয় যে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং পঠন-পাঠনে হাত দেওয়া! হবে 
না। এখন স্থল-সময়ের বাইরে সাংস্কৃতিক কাজ, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং 
আগে উল্লেখিত কাজগুলির উপরই নজর দেওয়| হয়। একথা অনন্বীকাধ যে রুশ 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি “যৌবনই জাতির আশা” বহুলাংশে বাস্তবে রপায়িত হচ্ছে। 
শিক্ষা প্রশাসন 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ট্রেড ইউনিয়ন এবং যৌথ 
খামার প্রভৃতি শিক্ষার জন্য যেব্যয় করে, তা ছাড়া বাকি সব আথিক দাযিত্বই 
বাষ্ট্রের। বস্তুতঃ প্রাকবিপ্রব যুগের তুলনায় বর্তমান কালে শিক্ষার বাজেট বেড়েছে 
৬৫ গুণ । 

শিক্ষার সাধারণ নীতি স্থির করে স্থপ্রীম সোভিয়েট। ১৯৭৩ সনে স্থপ্ৰীম 
সোভিয়েটে শিক্ষা সংক্রান্ত যূল নীতির যে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, তা থেকেই 
শিক্ষা প্রশাসনের মূল কথা বোঝা যায়। এ নীতিগুলি হল :_- 

(ক) সোভিয়েত রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং 
স্্ী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সমস্থযোগ থাকবে। 

(খে) সব শিশু এবং কিশোরদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে । 

(গ) সব শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। 

(ঘা) শিক্ষার ভাষা মাধ্যম স্থির করবার স্বাধীনতা শিক্ষার্থী কিম্বা তার বাব? 
মায়ের থাকবে। মাতৃভাষা কিম্বা যে কোন রুশীয় ভাষাই গ্রহণ করা চলবে। 

(ঙ) সকল স্তরের শিক্ষাই হবে অবৈতনিক। 

(5) ছাত্রদের জনয প্রচুর ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা চলবে। 


(ছ) কমন স্কুলের (Common ০০০1) ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি হবে 
স্থসংহত ৷ . 


(জ) সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান, 
শিক্ষা হবে সম্পৃক্ত । 

(ঝ) সহ শিক্ষাই চালু থাকবে। 

টে) শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মং 
হুবে। 


এই নীতিগুলি কাজে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা প্রশাসকদের । 
"রুশ সংবিধান হল ফেডারেল চরিত্রের। 


কারিগরি কিম্বা সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সাথে 


ন সাম্যবাদী আদর্শই গড়ে তোলা 


কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ফেডারেল কর্তৃপক্ষ, 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৫ 


অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা কতৃপক্ষ এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের যৌথ দায়িত্বেই শিক্ষা প্রশাসন 
চলে। ফেডারেল সংবিধান হলেও ফেডারেল সরকারের বেশ দায়িত্ব এবং অধিকার 
আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তারতম্য দূর করা এবং সামগ্রিকভাবে ভারমাম্য- 
স্থাপনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের । অথচ কেন্দ্রীয় দায়িত্বের অজুহাতে স্থানীয় 


অধিকার অবহেলিত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

১৯৪৬ সন পর্যন্ত কেন্দ্রে ছিল “উচ্চশিক্ষার কমিটি” (Committee of Higher 
Education) ১৯৪৬ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামস্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই- 
মন্ত্রককে সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিশ্চিত 
দায়িত্ব হল_(ক) বিশ্ববিগ্ভালয়, (খে) বিশেষ ইনষ্টিটিউট (Single Faculty 
Institutes), (গ) কারিগরি শিক্ষা, (ঘ) জাতীয় সংগ্রহশালা, থিফ্লেটার, কলা ও. 
বিজ্ঞান এযাকাডেমির কাজ পরিচালনা করা । শিক্ষা মন্ত্রক ছাড়াও কেন্দ্রীয় শরম 
মন্ত্রক থেকেও বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষ মন্ত্রকের অধীনে আছে কয়েকটি বিভাগীয় সেল- যেমন 
(ক) কারিগরি ও চারুকলা শিক্ষার দায়িত্বে আর্টস ও ক্রাফ্ট্‌স্‌ কমিটি, (খ) শারীর 
পর নজর রাখবার জন্য ৭5070001666 of Physical 


শিক্ষার শিক্ষণের উ 
Culture? | কোন কোন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার উপর খবরদীরির জন্য আছে 


বিশেষ কমিটি । 
বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিভাগেই রয়েছে প্রশাসনিক: 


ব্যবস্থা। কেন্দ্রের প্রতিটি বিভাগেই আছে সেই বিভাগীয় উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থাপনা ৷ শিক্ষার সাৰিক ব্যবস্থার উপর কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় না। 
প্রতিটি বিভাগই নিজস্ব পরিদর্শক নিয়োগ করেন। শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীর 
নিয়মাহবতিতাই মূলতঃ পরিদর্শকের দৃষ্টিতে থাকে । তা ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনেরও . 
শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগ আছে। শিক্ষার প্রয়োজনকে উৎপাদনী প্রয়োজনের সাথে 
মিলিয়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা করা ছাড়া পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিতে পারাই 
বড় কথা। ৫ 
রাজ্যন্তরের শিক্ষা প্রশাসন সমন্ধে প্রথমেই বলা দরকার যে অঙ্গরাজাগুলি 
বছলাংশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ভোগ করে। প্রতিটি রাজ্যে আছে “শিক্ষা কমিশার” । 
এঁকে সাহায্য করা হয় একটি বোর্ড থেকে। শিক্ষা কমিশারই শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে ' 
নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সংগ্রহশালা» থিয়েটার, সংগীত ও কলা প্রতিষ্ঠানের: 
উপরও রয়েছে কমিশারের নিমন্ত্রর। রাজ্য শিক্ষা কমিশারের কতগুলি উপসমিতি 


এও - ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্ুতিক সমস্তা 


আছে নানাধরনের কাজ দেখাশোনার জন্য, যেমন-_-প্রশাসন ও সংগঠন, প্রাক 
প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সংখ্যালঘু জাতি উপজাতির শিক্ষা, বিজ্ঞান 
ও কলা প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকা, সিনেম। থিয়েটার ইত্যাদি। 
অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রকের অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, শিক্ষক শিক্ষণ, পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস নির্ধারণ, বাড়ীঘর ও আসবাব 
ইত্যাদির উপর রয়েছে নিয়ন্ত্র।। এইসব বিভাগের প্রতিটিতেই আছেন একজন 
পরিচালক (Direct০£)। রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা মন্ত্রক । শিক্ষা 
মন্্রকই পাঠ্যবই প্রকাশ করে। ক্রেস এবং নার্সারী স্থুলগুলি অবশ্য বেশীর ভাগই 
কারখানা ও যৌথ খামারের অন্থদানের সাহায্যে পরিচালিত হয়। 
শিক্ষা কমিশার সাধারণভাবে প্রশাসনের নীতিগুলি প্রস্তাব করে দেয়। 
বাধাতামুলকভাবে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা অবশ্য এখানেও অবারিত নয়। স্থানীয় 
কতৃপক্ষের সহায়তা ছাড়া কোন প্রশাসনিক বিধি কার্যকর হতে পারে না। 
রাজান্তর থেকে নীচের দিকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ «অবলাষ্ট” 
(প্রদেশের সমতুল্য )। এই স্তরের শিক্ষ! কতৃপক্ষের দায়িত্ব হল সাধারণ শিক্ষা এবং 
স্থুল বহিভূত শিক্ষা-মহায়ক “সার্ভিসের” প্রতি বিশেষ নজর রাখা । অবলাষ্টের আরও 
এক ধাপ নীচে হল রায়ন ( কাউন্টির সমতুল্য )। প্রতিটি রায়নেই আছে শিক্ষা 
বিভাগ। প্রতিটি শহরে রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের নগর কতৃপিক্ষ। নগরের প্রশাসনও 


বরা (8০:০৪৫) স্তর পর্যন্ত বিকেন্্রীকত। গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের সমটিতে 
আছে গ্রামীণ জেল! কতৃপক্ষ । 


অবলাষ্ট থেকে বরে 


1 পর্যন্ত প্রতিটি সোভিয়েতই নিজেদের সদস্তদের মধ্য থেকে 
কমিশার নির্বাচন ক 


পন এবং একজন শিক্ষা আধিকারিক নিয়োগ করেন। 
কমিশারের দায়িত্ব হল স্থলগৃহ ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া, চাকুরি কালে 
শিক্ষক-শিক্ষণ। শিক্ষকদের দণ্যমুণ্ডের কর্তা এরা নন। প্রধান শিক্ষকের সুপারিশ 
সারে শিক্ষা কতৃপক্ষই শিক্ষক নিয়োগ করেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং 
প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকের দায়িত্ব এবং অধিকাৰ যথেষ্ট. বড়। 
প্রতিটি স্কুলের যোগ স্থবিধে এবং উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আছে স্কুল 


কাউ ং অভি 
ie i অভিভাবক কাউন্সিল। এরা অব্য আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হাত দিতে 


ইংলগ আমেরিকার অনেক 


গ্রন্থকার এক নিঃশ্বাসেই রায় দি ন যে 
রাশিয়ায় শিক্ষা প্রশাসন অতি ফেক 


মাত্রায় কেন্দ্রীকৃত, এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন আদে 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা শপ 


নেই। উপরের আলোচনা থেকে কিন্ত পরিষ্কার বোঝা যায় যে শিক্ষা প্রশাসন উপর 
থেকে নীচে পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো । তবে সাবিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 
পর্যদের। সমগ্রভাবেই রুশ প্রশাসন ব্যবস্থাটি লেনিনীয় “গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ' 
(Democratic 057৮5811500) পদ্ধতিতে পরিচালিত । তা ছাড়া উপর থেকে 
নীচে পর্যন্ত সরকারী প্রশাসনের পিছনে কাজ করছে স্থগঠিত এবং নিয়মানুবর্তীঁ 
পার্টি । তাই শিক্ষা প্রশাসনের কাজ উপর থেকে নীচে পধন্ত স্থগ্রথিত। 
আপাতদৃষ্টিতে একেই মনে হতে পারে কেন্দ্রীকৃত। 


কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য 


“দুনিয়ার শ্রমিক এক হও” বলে কার্ল মার্কস যে ধ্বনি তুলেছিলেন সেই আদর্শ 
অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সোভিয়েত রাশিয়া নীতি হিসেবে 
নিয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী সাত্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই মার্কসীয় নীতি। সেই 
অনুপারে সদ্বস্বাধীন অনুন্নত দেঁশগুলিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় সাহায্য করাও. 
সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি। এই নীতিরই ফলশ্রতি হল মস্কোর লুমু্ধা বিশ্ববিদ্যালয় ।' 
এমন একটি ব্যক্তির স্বতিতে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যিনি সাত্রাজ্যবাদী 
ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই প্রাণ দিয়েছেন । বিশ্ববিগ্তালঘটির পোশাকী নাম “আন্তর্জাতিক, 
সৌভ্রাতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়” (International Friendship University) | এশিয়া. 
আফ্রিকা, ইউরোপ, এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলি থেকে মেধার: 
ভিত্তিতে নির্বাচিত কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে বিনা ব্যয়ে পড়াশুনার, 
স্থযোগ পাচ্ছে। 7 

পাঠ্যবইয়ের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারেও রাশিয়া অনেকটা এগিয়েছে। 
রাশিয়া থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পাঠ্যবইগুলি আমাদের দেশেও. 
যথেষ্ট জনপ্রিয় । প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে পাঠ্য বইয়ের ব্যাপারে রাশিয়ায় রয়েছে সম্পূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব । বিশেষজ্ঞ দিয়ে বই লিখিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বই চালু 
করা হয়। শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থপারিশ ও মন্তব্য অনুসারে আবার 
পুনধিবেচনা করা হয়। চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পরে বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশনা ও 
সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। বিভিন্ন ভাষাতেই বই ছাপানো হয়। কিন্তু 
বিষয়বন্তর বিচারে সারা রাশিয়ায় পাঠ্য বই অভিন্ন। শ্রেণী কক্ষে প্রয়োজন মত 
পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্তি আলোকপাত করার অধিকার শিক্ষকের আছে। 

বহু জাতি উপজাতি এবং মানবগোষ্টীর সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতি, 


৭৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


সমস্তার সমাধান করা হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে। প্রতিটি জাতির সাংস্কৃতিক 
আবম্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত । প্রতি জাতির নিজস্ব ভাষাই স্থানীয়ভাবে শিক্ষার 
নাহন। ( বলা দরকার যে প্রাক বিপ্লব যুগে অনেক ভাষারই লিপি ছিলনী। বিপ্লবের 
পরে সেখানে লিপি সংযুক্ত হয়েছে। লিখিত ও পঠ্য আকারে ভাষাগুলি সম্পূর্ণ 
হয়েছে )। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করবার স্থযোগ হয়েছে বলেই অন্য ভাষা 
শিখবার বেলায় অনীহা নেই। রুশ অঙ্গরাজ্য ছাড়া রাশিয়ার সর্বত্রই রুশ ভাষাকে 
দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আবশ্যিক রূপে অন্থশীলন করা হয়। যেকোন একটি বিদেশী 
ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাছাই করা চলে। নিজন্ব ভাষা, সারা রুশিয়ার 
জন্য রুশ ভাষা এবং বিদেশী ভাষার সমন্বয়ে ভাষা সমশ্তার সমাধান করা হয়েছে 
বলেই রাশিয়ার শিক্ষায় ভাষাদন্দ নেই। ধর্মের সাথেও শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই । 
ধর্ম প্রতিষ্ঠান কিছ ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সব প্রতিষ্ঠান 
এবং সমস্ত ব্যবস্থাটিই রাষ্ট্রপরিচালিত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, তথা রাষ্্ী 
ঘায়িত্বে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষার ভূমিকা স্বীকৃতির 
ব্যাপারে কোন গোপনতা নেই। এ জশ্বই নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা নেই। তা 
'ছাড়া সহশিক্ষাই সাধারণ নীতি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ফলেই জাতি কিম্বা বর্ণগত 
"সমস্ত! নেই । সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিশেষ ফলশ্রুতি হল 
'পলিটেকনাইজেশন তত্ব ও পদ্ধতি। 
(পলিটেকনাইজেস্ন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, প্রথম অংশের 
'শেষ অধ্যায়ে “কর্মশিক্ষা” প্রসঙ্গে। সেই আলোচনাটির পুনরুক্তি আর করা! 
হুল না। ) 


তুলনামূলক জনীক্ষা 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিবেশে এক একটি 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে ছুটি শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি তুলনার প্রশ্নই অবান্তর। তা ছাড়া সামাজিক ভাবাদর্শ, 
আৰ্থিক বিধি এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্থতরাং একটি 
ধনবাদী দেশের শিক্ষ! ব্যবস্থার সাথে একটি সমাজতন্্রী দেশের শিক্ষ| ব্যবস্থার 


আক্ষরিক তুলন! খুবই কষ্টপাধ্য। ছুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও 
পার্থক্য থাকে, যদি তাদের এঁতিহ এবং প্রয়োজন ভিন্নতর হয় । 


উদাহরণ হিসেবে বলা চলে রাশিয়া এবং পূর্ব জার্মানীর কথা । জার্মাণ গণতান্ত্রিক 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৯ 


প্রজাতন্ত্র একটি সমাজবাদী দেশ। কিন্তু উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই 
জার্মাণীতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষা জগতের অনেক নৃতন 
ব্যানধারণাও জার্মাণীতেই তৈরী হয়েছে । শিক্ষা ক্ষেত্রে জার্মাণীর উত্তরাধিকার তাই 
বলিষ্ঠ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোওর কালে জার্মাণী বিভক্ত হয়ে ছুটি রাষ্ট্র ্ষ্টি হলেও সেই 
উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়েছে পূর্ব জার্মাণীও। অথচ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
পমাজতন্তর। তাই পুরানো ব্যবস্থার সাথে যথাযোগ্য সমন্বয় করেই বর্তমানের পূর্ব 
'জার্মাণ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে, যদিও রাশিয়ার সাথে ভাবাদর্শগত সাদৃশ্ত রয়েছে 
"স্বাভাবিকভাবেই । 

তবু বর্তমান বিশ্বে অনেক সমস্তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিন্ন। বিজ্ঞানের 
অবদান এখন সারা পৃথিবীর যৌথ সম্পদ । স্থতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্থা ও প্রণালীতে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করা অবশ্যই সম্তব। আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে কারিগরি 
অক্ষতা এখন আন্তর্জাতিক সমতার বিষয় । একই যন্ত্র ধনবাদী ও সমাজবাদী দেশে 
প্রবতিত হয়। একই ধরনের কারিগরি দক্ষতা দরকার হয়। পার্থক্য হয় যন্ত্রে 
মালিকানা এবং উৎপাদনের ফল ভোগ করবার বেলায়। স্থতরাং কারিগরি শিক্ষা 
ব্যবস্থাও যথেষ্টই তুলনার যোগ্য । 

সর্বোপরি বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এমন কতগুলি আদর্শ দানা বেধেছে, যাকে 
অন্বীকার করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 
(১) শিক্ষায় সমানাধিকার ; (২) কমন স্কুল, (৩) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা, (৪) শিক্ষার 
গণতান্ত্রিক প্রশাসন, (৫) উৎপাদনী শিক্ষা, (৬) শিক্ষার সাথে জাতীয় অর্থনীতি এবং 
জাতীয় উন্নয়ণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, (৭) শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্ী-পুরুষের সমতা, (৮) বয়স্কদের 
শিক্ষার সঠিক ব্যবস্থা, (৯) বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ, (১*) শিক্ষায় রাষ্ট্রও সমাজের 
ায়িত্ব ইত্যাদি। 

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে কমন স্কুল ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাশিয়া 
অনেকখানি সফল হয়েছে। রাশিয়ায় নারী শিক্ষাও অনেক ব্যাপক। শিক্ষার সাথে 
উৎপাদন ব্যবস্থার যোগাযোগও হয়েছে অনেক ফলপ্রস্থভাবে। জাতীয় অর্থনীতির 
সাথে শিক্ষার সংযোগও সেখানে অনেক প্রত্যক্ষ । সর্বোপরি সম্পূর্ণ রাষ্ীয় দায়িত্বে 
পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ভাষা সমস্তারও 
সার্থক সমাধান সম্ভব হয়েছে। 

এইসব ক্ষেত্রের প্রতিটিতেই ভারতের আছে অনেক সমস্তা। সুতরাং ভারতে 
শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ও সমাধানের পন্থা থেকে 


৮০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


ভারতের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। অপরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো 
বুদ্ধিমত্তার কাজ। 


Exercises . 


1. Write anote on the structure of the education system im 
the U.S. S. R. 

‘2, Why could the U.S. 5S. R. shorten the period for Primary" 
education? In this connection make a ciitical appraisal cf the: 
curriculum for Complete Secondary Education. 

3. Enumerate the types of secondary school in the U.S.S.R.. 
and analyse their distinctive features. 

4. What are the educational avenues after the secondary: 
stage in Soviet Russia ? 

5. Discuss the importance of the Specialised Secondary: 
School in the context of the Russian economic system. 

6. Make an appraisal of Adult Education in the 0.9 5S. R. 

7. Give an account of the system of Teacher-Education in 
Soviet Russia. What is the significance of the double designa~ 
tion given to trained teachers ? 

8. Write a note on the system of Examination in the: 
U.S. 8. R. Which features 01 the system appeal to you most ? 

9 Write a short essay on educatioral administration in the 
0.9, 5. R, 

10. Write notes on :—(a) Incomplete Secondary Education 7. 
(b) Komsomol; (c) Lumumba University; (d) Text Book 
preparation in the U. S. S. R.; (e) Language policy in Russian 
education. * 


সন 


তৃভীয় অংশ 
শিক্ষাগ্ডরুদের কথ! 
শিক্ষাতন্বের বিবর্তন 
.স্ষম জীবন বোধের সন্ধান দেওয়াই দার্শনিকের কাজ। আদিকাল থেকে সব 
দার্শনিকই বিশ্ব-্হ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের স্বরূপ এবং মানব সমাজের মধ্যে ব্যক্তি 
মানুষের স্থান নির্ণয় করে স্থষম জীবন সন্ধান করেছেন। এই বিমূর্ত দর্শনের জীবন- 
বোধ শিক্ষার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনচেতনাই শিক্ষাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেছে। এই অর্থে জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। তাই শিক্ষার আদর্শকে বলা হয় 
জীবনাদর্শের ফলিত রূপ। এ জন্যই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল 
যুগের খ্যাতনাম। দার্শনিকরাই শিক্ষা-দার্শনিক রূপেও খ্যাত হয়েছেন। 
জীৰনচেতনা কিন্ত বাস্তবাশ্রয়ী ; হুতরাং ষুগধর্মাত্রয়ী। যুগপরিবেশ, জীবনযাত্রা 
পদ্ধতি, সমাজ পরিবেশ প্রভৃতি নান! উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যুগমানস। আবার 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক জীবন পরিবর্তনশীল বলেই ুগমানসও বিবর্তনশীল। দার্শনিকও 
বিবর্তনশীল যুগমানসের উব্ব থাকতে পারেন না| যুগমাঁনসের সার্থক ধারকই সে - 
যুগের সার্থক দার্শনিক । আবার দার্শনিক বলেই তীর ভবি্তত্দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে 
প্রসারিত। তাই সার্থক দার্শনিক একদিকে যুগমানসকে ধারণ করেন, অপরদিকে 


. ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। 


শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য । যুগপ্রয়োজন এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে 
সমতা আনবার জন্যই দেশে দেশে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন শিক্ষা দার্শনিক। 
সমাজের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাধারার ইদ্দিত দিয়েছেন তারা। 
বিরর্তনশীল জীবনে সমাজ বিবর্তনুশীল। স্থতরাং শিক্ষা চেতনাও বিবর্তনশীল। 
চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় কোন শিক্ষাদর্শের কথা ভাবাই যায় না। দেশকালের 
প্রয়োজনে শিক্ষাচেতনাও তাই পরিব্তিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর শিক্ষা ইতিহাসেই 
এই সত্য বিধৃত। 

প্রাচীন ভারতে মুক্তি ও মোক্ষলাভের চেতন। এবং অপরদিকে চত্রাশ্রম ও 
বর্ণাঅমধর্মী সমাজ চেতনার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা ৷ 
প্রাচীন গ্রীসেও পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্যের চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল 
শিক্ষাচেতনী। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনের ফলেই সামাজিক 

ভাদশিক্ষার-ইতি:ওঘ- ১ 


হ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


তথা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রপই স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে। অপরদিকে এথেন্দেয় 
শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যিকেন্দ্রিকতাই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্ত চরম ব্যক্তিকেন্্রিকত! 
যখন সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করতে উদ্ধত, তখন ব্যষ্টি ও অমষ্টির নৃতন সামঞ্জন্তোর 
সুত্রানুসন্ধান করলেন সক্রেটিস, প্লেটো, খ্যারিষ্টোটল । 

সক্রেটিস ঘোষণা করলেন সত্য সর্বজনীন, যুল্যবোধও সর্বজনীন । জীবনের প্রশ্ন 
ভিতি নৈতিকতায় ও পুণ্যে। জ্ঞানসাধনার দ্বারাই এই পুণ্যমার্গে পৌছা সম্ভব । 
প্লেটে! এই দার্শনিক চেতনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনিও ব্যষ্টি ও সমষ্টির 
দ্বন্দ নিরসন করার জন্য জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধান 
করলেন। সত্য লাভের জন্য বুদ্ধি ও অনুভূতির শিক্ষা এবং রিপু দমনের শিক্ষাই 
প্ররুত শিক্ষা । নৈতিক জীবনেই শিক্ষার প্রকৃত ফলশ্র্তি। তবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 
নৈতিক ও পরম শিক্ষার যোগ্য পাত্র হিসেবে সমাজের অভিজাত অংশকেই প্লেছে! 
উচ্চাসনে বসিয়েছেন। এযারিষ্টোটল এই চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়েছেন। 
শিক্ষাকে অভিজাত সমাজের মধ্যে সংকীর্ণ না রেখে তিনি সাধারণ সমাজের মধ্যে 
এনেছেন | নাগরিকতার সুস্থ শিক্ষা এবং দেহ মন ও বুদ্ধির সর্বান্গীন চর্চার পথ 
নির্দেশ করেছেন। তা ছাড়া! সুস্থ নাগরিকতার শিক্ষা কেবল তাত্বিক শিক্ষা নয়। 
তিনি তব্জ্ঞানের সঙ্গে সৎকর্ম ও আচরণের সংমিশ্রণ চেয়েছেন । 

প্রাচীন গীসীয় যুগের পরে এলো রোমীয় যুগ । বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী 
রোমকগণ বাস্তব দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সন্তান-সন্ততি, পিতা- 


মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে রোমকগণের শিক্ষা ব্যবস্থা 


গড়ে উঠলো! । কিন্তু কালক্রমে রোমীয় নাগরিক জীবনেও সৃষ্টি হলো দুষ্টকত। পতন 
হলো রোম সাত্রান্যের। এলে| সবাত্রক অরাজকত|। তন্জ্ঞানহীন বিজয়ী 
পবর্বর”দের দুর্ধর্ধত| ও 'নীতিজ্ঞানহীনতা? পরিস্থিতিকে করে তুললো অসহনীয় । এই 
অবস্থায় ইউরোপীর সভ্যতার ত্রাণকর্ত। হলো সর্র্ঘ। নীতিত্ট ইউরোপীয় সমাজে 
খ্রীষ্টান শিক্ষাতন্বে স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব দেওরা হলো ' নৈতিক জীবনের উপর । 
অন্তর্জীবনের পবিভ্রতাই এই নৈতিক শিক্ষার মূল কথা । একদিকে খ্রষ্টীয় ধর্মতব্রে 
তাত্বিক শিক্ষা! (399০1586110), এবং অপরদিকে আশ্রম জীবনে নৈতিক অন্থশাসন 
ও অন্থ্শীলনের শিক্ষাই (ম০০2৪i০৪) সমগ্র মধ্যযুগীয় শিক্ষার মর্মবস্ত | 

 মধ্যসতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করলেও নিয়মান্ুবৃতিতার 
কাছে ব্যক্তিত, অনুভূতি ও আবেগের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু কালের অমো 
গতিপথে নৃতন জীবনযাত্রার দাবিই রূপ নিল নবজাগরণ আন্দোলনে । শিক্ষাক্ষেত্রে 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথ ৩ 


নবজাগৃতি আন্দোলনের ফলিত রূপটিহ মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা ( Humanistie 
Education )| ইউরোপীয় সভ্যত। মধ্যবুগীয়তা থেকে আধুনিকতায় পদার্পণ করলো। 

কিন্তু দুশ’ বছরের মধ্যেই মানবিক শিক্ষাও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেললো । 
সংকীর্ণ অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন সাহিত্যের বহিরন্ব-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিক 
অন্থশীলনই হয়ে দাড়ালো মানবিক শিক্ষার বিকৃত রূপ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
এ শিক্ষার কোন সম্পর্কই রইল না। এ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে শিক্ষা চেতনায় 
এলো বাস্তবতাবাদ । শিক্ষাকে সমাজমুখী করার দাবি উঠলো । জীবনের প্রয়োজন 
অনুসারে শিক্ষাকে সকলের কাছে সহজলভ্য করার দাবি করলেন সপ্তদশ শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপগুরু কোমেনিয়াস। কিন্ত মানবিক শিক্ষার নিয়মানুবর্তী ধারা তখনও 
শেষ হয়নি । মানবিক শিক্ষার নবযূল্যায়ণ করলেন ইংলগ্রের দার্শনিক জন লক্‌। 
তিনি বললেন সুস্থ দেহে সুস্থ মনসম্পন্ন, স্থখম এবং ব্যাপক গ্রজ্ঞাসম্পনন সদগুণবিশিষ্ট 
মানুষ স্থষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে পৌছবার পদ্ধতি হলে! নিয়মান্ুবতিতা৷ 
ও স্ুঅভ্যাসের অনুশীলন । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র চিন্তা জগতে এলো রূপান্তর । নবজাগরণের যুগ 
থেকেই জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিংস| ও যুক্তির ধারা ক্রমেই প্রবল হয়ে আসছিল । বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিকের সাধনায় যখন প্ররুতিকে বিশ্লেষণ কর! সম্ভব হলো, তখন মানব সমাজকে 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে না কেন? তাই অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তির কষ্টি পাথরে সব 
কিছু যাচাই করার প্রবণতা দেখা গেল। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি এবং যুক্তির কাছে যা 
কিছু সত্য বলে প্রতীয়মান, তাকেই প্রকৃত সত্য রূপে গ্রহণ করা হলো! । স্থতরাং 
জিজ্ঞাসাহীন বিশ্বাসের অবসান ঘটলে! । শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক জ্ঞানসাধনার পথ 
প্রশস্ত হলো । এ যুগই ইউরোপের “প্রজ্ঞার যুগ”! স্বাধীন চিন্তার দিকদর্শন স্থষ্টিই 
ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। প্রজ্ঞা আন্দোলনের মুল লক্ষ্য 
ছিল অতীন্দ্িয় শক্তির ভয়, সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক: চক্রের শাসন ও পীড়ন 
থেকে মানবমুক্তি এবং নৈতিক ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা! 

কিন্ত স্ুচনাকালে প্রজ্ঞ। আন্দোলন এক মহান পদক্ষেপ হলেও স্বল্নকালের মধ্যেই 
এর প্রাণশক্তি গেল নিঃশেষিত হয়ে । প্রজ্ঞা আন্দোলন ছিল প্রধানত: মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঘটলে। নয়া 
আভিজাত্যের এই সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ--যার মূল লক্ষ্য ছিল 
সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা । এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করলেন রুশো, দাতো, 
রোবস্পিয়ের গ্রভৃতি | সুতরাং রূশোর উত্থান আহুষ্ঠানিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে! 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


গণজাগরণের উদ্দেশ্য হলো নৃতন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা । শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ 
মূলতঃ প্রজ্ঞাকেই উচ্চাসন দিয়েছিল। রুশে| সে ক্ষেত্রে শিশুর মুক্তি, শিশুনিভর শিক্ষা, 
শিশুর সামাজিক ভূমিকা ও প্রক্ৃতি-অবলম্বী শিক্ষার কথা বললেন । 

প্রজ্ঞা আন্দোলন ছিল মূলতঃ যুক্তিবাদী । ভোলতেয়ার ছিলেন তার শ্রেষ্ট 
প্রতিনিধি। গণবিস্রোহ ছিল যুলতঃ স্ৃদয়বাদী, রুশো ছিলেন তার শ্রেষ্ট প্রতিনিবি। 
যুক্তির পীড়ন ও বাহাড়ম্বরের বিরুদ্ধে প্রকুতিদত্ত আবেগ ও অন্কুতূতিকে তিনি 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন | বহিঃপ্ররুতি ও অন্তঃপ্রকুতির উপর আস্থা, সাধারণ মানুষের 
জীবনে উজ্জল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রতি অকুঠ বিশ্বাস, মানষের জয়গান, নয়! সমাজের 
স্বপ্ন এবং মানুষের অন্তরেই প্রাকৃতিক ধর্মের প্রকৃত মন্দিরের কথা তিনি সোচ্চারে 
ঘোষণা করে গেছেন। আধুনিক যুগের অন্যতম পথনির্দেশক রুশো! ছিলেন আধুনিক 
- শিক্ষী চেতনারও জনক। কুশোর শিক্ষাতত্বই আমাদের প্রথম গুরত্বপূর্ণ আলোচ্য । 


জা জ্যাকম্‌ কুশে! ( Jean Jacgues Rousseau ) (১৭১২-১৭৭৮) 


সংক্ষিপ্ত জীবনী :-(১৭১২, সনে রুশোর- জন্ম হয় জেনেভায়। বাল্যজীবন 
থেকেই রুশো আত্মসচেতন, একপুায়ে এবং আবেগপূর্ণ। রোমাঞ্চক কাহিনীতেই 
আকর্ষণ ছিল। কিন্ত দাদুর গ্রন্থাগার থেকে পড়া পুটার্কের “Parallel Lives” 
তীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কড়া নিয়ম ও শাসনের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করে 
তিনি গ্রামের স্থুল ছাড়েন, বাড়ী ছাড়েন, এবং ভবঘুরে জীবন যাপন করেন। এই 

নেই তিনি সমাজের শ্রেয়তম এবং নিকৃষ্টতম দিকের সাক্ষাৎ পরিচয় পান। 
বনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তীর প্রকুত শিক্ষার ভূমিক। পালন করে। 

১২৫ সন থেকে রূশোর অভিজ্ঞতাপুষ্ট স্জনমূলক চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হতে 
থাকে। এ বংসরেই Academy of Dijon কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক রচন! প্রতিযোগিতায় 
তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। রচনার বিষয় ছিল “Has the Restoration of 


Sciences and Arts contributed to purify or to corrupt morals ?” 


এই রচনায় রুখে। দ্বার্থহীন ভাষায় “মহান আদিমতার” (8০1৩ ৪০৪৪০) জয়গাঁন 

গাইলেন। ১৭৫১ সনে প্রকাশিত হলো! তার “Discourse on the orgin of 

০ বস্তুতঃ এই দুইটি রচনাতেই তার সমস্ত চিন্তাসৌধের ভিত্তিযুল 
থত। 


তিন-চার বছরের মধ্যেই ক্ষশো প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অর্জন করলেন ধর্মাজকদের শত্রুতা । ১৭৬১ সনে প্রকাশিত হলো! ‘The Nouvelle 


SEL ০০ PONE 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৫ 


(New ) Heloise” উপন্যাস | ১৭৬২ সনে প্রকাশিত হলো “The Contract 
Social” এবং ‘Emile? | শেষোক্ত গ্রন্থেই রুশোর শিক্ষাতত্ব বিধৃত। | 

বিপ্লবী মতবাদের জন্য ফ্রান্স থেকে পালিয়ে তাকে 'আশ্রয় নিতে হয়েছিল জেনে- 
ভায় এবং সেখান থেকে M০tier5-এ। কিন্তু জার্মান যাজক সমাজের কোপদৃষ্ট 
তিনি এড়াতে পারেন নি। তিনি পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে। সেখানে তিনি হিউম 
এবং 'বার্ক'এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। জীবনসায়াহে তীর মস্তিকবিরৃতির লক্ষণ দেখা 
যায়। স্বদেশে তিনি ফিরে আসেন এবং ১৭৭৮ সনে তীর মৃত্যু হয়। 

রুশো! ছিলেন গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্দীপিত, ভাবাবেগপূর্ণ মিশ্র চরিত্রের ব্যক্তি। 
তার ছিল প্রথর অন্তরূষ্টি এবং সহান্গৃভৃতি, কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের ছিল বড়ই অভাব । 
তাছাড়া অভাব ছিল মানসিক নিয়মানবততিতার। জেনেভায় সরল ও গণতান্তিক 
জীবনযাত্রার সঙ্গে প্যারিসের রুত্রিম জীবনযাত্রার বৈষম্যই তীর চিন্তায় ‘State ০£ 
Nature” সম্পকিত ধারণার ভিত্তি রচনা করেছে । 

কিন্ত তার বক্তব্যে যুক্তির চেয়ে আবেগ বড়। বিচারের চেয়ে সহজাত প্রবণতা 
ব্ড়। এই আবেগপ্রবণতা নিয়েই তিনি ঘোষণা, করলেন যে মানবিক স্থখ ও উন্নতি 
প্রতিটি ব্যকতিরই প্র্কতিদত্ত অধিকার। স্থতরাং শিক্ষাও জন্মগত অধিকার । তাই 
তিনি যুক্তিবাদের নিপীড়ন, মনীষার আভিজাত্য, প্রচলিত ধর্মীচরণ এবং সামাজিক 
আঁচার-আচরণ-বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ফরাসী বিপ্লবের মত রুশোর 
জীবনও ছিল পরস্পর বিমুখিতার সামঞ্জস্ত । রুশো নেতৃত্ব করেছেন যুক্তির বিরুদ্ধে 
আবেগের বিদ্রোহে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহে, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে 
স্বাভাবিকত এবং নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে গ্রামীণ জীবনের বিদ্রোহে। 

রুশোর যুগ £_রুশোর যুগ ছিল ফরাসী দেশের প্রাকবিপ্লব যুগ । ইউরোপের 
মধ্যে কেবল ইংলণ্ডে তখন ধনতন্ত্ৰ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মূল ভূখণ্ডে মধ্যযুগের দ্রুত 
অবক্ষয় অথচ ধনতন্তরের মন্থর অগ্রগতির ফলে স্ষ্টি হয়েছে এক শূন্যতা । এই কাকের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থ নৈতিক জীবনের পাহাড় প্রমাণ 
ক্লেদ। ফ্রান্সের জীবনে এই ক্লেদ প্রকাশিত হচ্ছিল বিকটতম এবং তীব্রতম ভাবে। 

সেখানে ভূমিদাসব্যবস্থা নামে বেনামে তখনও প্রচলিত। মধ্যযুগীয় সমাজের 
তিন স্তন্ত_রাজা, ধর্মযাজক ও সামন্তপ্রতুর শোষণ ও পীড়ন তখনও অপ্রতিহত।. 
অবসরভোগী সামন্ত প্রতুদের দৌলতে নগরগুলি হয়ে উঠেছিল বিলাস কেন্্র। ' সমাজ 
ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত ( Three E5tates )| ধর্মযাজক ও সামন্ত অভিজাতবর্ম 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ছিলেন বিশেষ স্থবিধাভোগী। প্রশাসন, বিচার এবং সামরিক বাহিনীর সমস্ত উচ্চ- 
পদের অধিকার নিধারিত হতো বংশগত আভিজাত্য দিয়ে । 

অপরদিকে শিল্প-বাণিজ্যও অগ্রসর হওয়ায় নয়া বনী গোষ্ঠী স্থটি হয়েছে নগর 
জীবনে । অথচ এই অর্থকুলীন সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কৌলিন্য অর্জন 
করতে পারেনি। রাভতান্ত্রিক শাসন ছিল শ্বৈরাচারী। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার বঞ্চিত হয়ে এই মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায় চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তির কল্পনা 
করেছেন। কিন্তু কেতাদুরস্ত ভন্রত! ও ফ্যাসানের গণ্ভীতে এদের নাগরিক জীবনও 
ছিল নিতান্তই কৃত্রিম! আর সর্বনিয়স্তরের শ্রমজীবী মাহৰ সভ্যতার জোয়াল কাধে 
বয়ে নেমে গিয়েছিল বর্বর অমানবিকতার শুরে। পুতিগন্ধময় নাগরিক জীবনে সহজ 
. সরল মুক্তির আনন্দ ছিল না। অসাম্যই ছিল এই সমাজের মৌলিক পরিচয় ! 

এই পরিবেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কথ! সহজেই বোঝ যায়। তদানীন্তন শিক্ষার 
বণনা দিতে গিয়ে [5০৪ বলেছেন যে কেশচর্চ সমাধা করে, খাপে ভর্তি তলোয়ার 
এবং বগলে শ্রিন্রাণ নিয়ে, কোট গায়ে, কারুকার্য খচিত পোশাকে ছেলেরা পড়তে 
যেতো। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ কথাই খাটে। তাদের শিক্ষা ছিল মূলতঃ পোশাক- 
পরিচ্ছদ পারিপর্ট এবং অভিজাত সমাজে চলবার কত আদব-কামদা ও সহবত 
শিক্ষা বস্তুতঃ তদানীন্তন শিক্ষা ছিল “ভঙ্বলোক” এবং “ভন্্মহিলা” তৈরীর জন্ত 
সৃস্গত কত্রিমতার অনুশীলন । শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন চেষ্টাই ছিল না। 
শির ক্ষেত্রে অবস্থ ছিল আরও স্্তারজনক। দরিদ্র ছিল শিক্ষায় বত 

“চি এ যুগ ছিল ভ্ান্চার বুগ। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যুগ 
হন প্রতিভার গৌরব করেছে। এমন কি ফরাসী, রাজারবারই ছিল সংস্কৃতির 
কেন্দ্রঙ্থল। এ্যাকাডেমি আন্দোলন এ যুগেই দানা বাধে। বস্তুতঃ প্ররৃতিবাদ, 
যুক্তিবাদ এবং মানবতাকে অবলম্বন করে পরজ্ঞাসাধন! দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই প্রজ্ঞাসাধনা জনভীবনকে আলোকিত করতে পারেনি। তাই সব 
কিছুই উচ্চশ্রেণীর কত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে । সহজেই স্বীকার্ষ যে এই যুগ ছিল 
সর্বোভম ও নিকৃষ্টতম যুগ”। 

এই অবস্থার বিরুদ্ধেই রুশোর বি্রোহ। নিপীড়িত সামাজিক জীবনের রুত্রিম 
আবেষ্টনীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যুর বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ । জীবনের প্রথম 
প্রতিযোগিতামূলক রচনায় তিনি বললেন £ “আদিম বন্য মান্থবই ছিল প্রকৃত মহৎ, 
কারণ সে ছিল সরল; সৎ এবং পরপ্ীকাতরতা ও প্রতিবস্থিতা থেকে মুক্ত। বিজ্ঞান 
এনে দিয়েছে অনাবশ্ুক জটিলতা এবং অভাববোঁধ। সভ্যতা মানুষকে করেছে লোভী, 


" শিক্ষাগুরুদের কথা ৭ 


আত্মকেন্র্রিক, কুটিল এবং সিথ্যাচারী । অসাম্যই সমাজের ভিত্তি। শিল্প ও সাহিত্য 
ব্যবহৃত হয়েছে মিথ্যাচারের বাহন রূপে ।” ‘Discourse on the origin of 
Inequality among men’ রচনায় তিনি আরও পরিষ্কারভাবে বললেন ষে 
সামাজিক ব্যবস্থাই কৃত্রিম এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এনেছে মানুষ ও 
মানুষে বৈষম্য। ‘ব্যক্তিগত মালিকানাই” সকল অনর্থের যূল এবং কৃত্বিম সমাজের 
লষ্ট । ব্যক্তিগত মালিকানার বেড়! ভেঙ্গে দিতে পারলে মানব সমাজকে কত অপরাধ, 
বন্ধ, হত্যাকা এবং ছুঃখবেদনা থেকেই না রক্ষ! করা যেতো ! কুশো৷ তাই মানুষকে 
সাবধান করে দিলেন সভ্যতার জালিয়াতির বিরুদ্ধে। 

রুশোর এই সমাজদ্রোহিতা। কিন্তু সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, কুটিল 
ও কৃত্রিম সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । তার এই চিন্তা রূপ পেয়েছে “স্তোশাল কণ্টক 
গ্রন্থে। এই গ্রন্থের স্থচনাতেই তিনি বললেন 3 ‘Man is born free, and every- 
where he is in chains. One man thinks himself the master of . 
others, but remains more of a slave than they are.” সমাজবন্ধনের 
মধ্যে এই দাসত্বের বিরুদ্ধেই তীর প্রকৃত বিদ্রোহ । তিনি বলেছেন “প্রর্কৃত সভ্য” 
মাহষই আভিজাত্যহীন, কুত্রিমতাহীন, অভাবহীন, সরল স্বাভাবিক সমাজ গড়ে 
তুলবে।: রুশোর সংগ্রাম তথাকথিত সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে, প্রকৃত সভ্যতা এবং 
প্রকৃত সমাজের জন্য । 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রূশোর অভিযান মূলতঃ সামাজিক অনুশাসনপিষ্ট, শৃন্যগত, কৃত্রিম 

নক্ষার বিরুদ্ধে। পাঁচ অংশে রচিত “এমিল” গ্রন্থে তিনি দ্বর্থহীন ভাষায় ঘোষণা! 
টি as ona থেকে যা কিছু আসে, তা সবই ভাল; কিন্ত 
মানুষের হাতে সব কিছুই নিরুষ্টতায় পর্যবসিত হয়। সকল অনর্থের মূল হলো কৃত্রিম 
সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ কুত্রিমতা' এবং এতিহোর 
বিরুদ্ধাচরণ। মান্গষের আদিম প্রকৃতি নিষষলঙ্ক । কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এই 
প্রকৃতি কলঙ্কিত হয়। স্থতরাং সর্বপ্রধান দায়িত্ব বিশ্বপ্রককৃতির মাঝে মানুষের আদিম 
শুভ প্রক্ুতির অনুসন্ধান এবং পরিপোষণ। রুশোর এই চেতনাই “প্ররুতির ক্রোড়ে 
প্রত্যাবর্তন” রূপে খ্যাত হয়েছে। 


কুশোর শিক্ষাতত্তবের কয়েকটি দিক 


প্রকৃতির অধিরাজা তত্র ( Doctrine ‘of the State of Nature) ই 
রূশোর আগেই Hobbes এবং Locke প্রাক-সমাজ যুগে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে 


৪ 


১০ ৷ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মাল্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুত্রিমতার বর্মে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে । রুশোরই 
কথায়  “Civilised man is born in servitude, lives in servitude, dies 


in servitude ; he is Wrapped in the labour room, and again packed 


in a coffin after deaths as long as he lives.in human form, he is 
bound down by the laws and customs.” সবতরাং বেছে নিতে হবে কৃত্রিম 
সমাজের “সভ্য নাগরিক” এবং “প্রকৃত মানুষের” মধ্যে যে কোন একটিকে | সভ্য 
মান্য কেবল অর্ধমান্ষ মাত্র। সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োজনে যে শিক্ষা, দাসতই 
তার নামান্তর । এ শিক্ষা অন্তর প্রকৃতি এবং প্রত সুখের অন্তরায় ৷ 

অন্তর প্ররুতি অন্গসারে শিক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক বক্তব্য থেকেই “শিক্ষায় 
স্বাধীনতার” চেতন! ক্রমে-দানা বেধেছে। রবীন্দ্রনাথও কুত্রিম নাগরিক জীবন থেকে 
দূরে প্রকৃতির স্সিগ্ধ ও উদার পরিবেশে শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্ত অন্তর. প্ররুতি 
অন্থায়ী আত্মমঙ্দলের সঙ্গে সমাজনীতি তথা সামাজিক মঙ্গলের যথার্থ সামগ্রন্ত রুশো 
এতে পারেন নি। কুশোর এই “সমাজবিরোধী” চেতনা আধুনিক সমাজচেতনার 
বিরোধী। বাটি ও সমষ্টির সার্থক সামঞ্জস্তের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কল্পনাই 
আধুনিক সমাজদর্শনের মূলমন্ত্র । 

‘প্রকৃতি’ শব্দটি তৃতীয় অর্থে বুঝায় নৈসগিক প্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রক্কতি। রুশোর 
মতে বিশবপকুতিই শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক । মানুষ ও প্ররূতির মধ্যে অবিমিশ্র এক্যের 
অঙ্ভূতিতেই আসে মনের প্রসারতা ও মানসিক বৃদ্ধি । কুশিক্ষার ছোয়া থেকে বাঁচতে 
হলে উদার অপস্থিল প্রকুতির সংশ্রব প্রয়োজন । আধুনিক নগরজীবন হলে হৃদয়ের 
সশানভুমি। এই শাসরোধকারী শ্বশানের বাইরেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব । 

প্রকৃতি তত্ের অনুসিদ্ধান্ত: ‘প্রকৃতি তত্ব" থেকে অবধারিত ভাবে রুশো 
কয়েকটি উপসিদ্ান্ত এবং অঙ্সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এই স্থত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য 
‘নেতিবাচক শিক্ষণ | শিক্ষার পুরাতন অর্থে মান্থবের পাপপক্কিল আদিম 
প্রক্ৃতির পাপ শোধন করে মনুম্তক্পিত ‘পুণ্য’ অনুসারে পুনর্গঠনকেই শিক্ষা বলে মনে 
করা হয়েছিল। সেই শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল প্রতিনিয়ত নির্দেশ, তাড়না, শাসন ও 
নিবেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে অপরিপক বয়সেই আচাপ্ব-আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপন্ধ 
রে তোল|। কিন্তু রুশোর মতে মানুষের আদিম এবং সহজাত প্ররুতি অমলিন এবং 
অভ) স্থতরাং প্রথম শিক্ষা হবে নেতিবাচক । অর্থাৎ “মানুযের দেওয়া" শিক্ষার 
শিশুকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা না দেওয়া ॥ 
কা হলো! বাইরে থেকে শিশুর উপর জ্ঞান, দক্ষতা এবং কর্তব্যের বোঝা 


ইতিবাচক শি 
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চাপিরে অপরিণত বয়সেই প্রাপ্ত বয়স্কর ব্যান-বারণা অন্সারে শিশু-মনকে ঢালাই 
করার চেষ্টা। নেতিবাচক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়ার আগে 
শিশুর মন ও ইন্্রিয়শক্তিকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা । অপরিণত 
শিশুর উপর পাঁপ-পুন্ঠের কিংবা সত্য-মিথ্যার তত্ব বর্ষণ নিরর্থক। রুশোরই 


কথায় 2 “It consist not in teaching the principles of virtue or truth, 
but in guarding the heart against vice, and the mind from errors. 
I call a positive education one that tends to form the mind pre- 
maturely and instruct the child in duties that belong to a man. I 
‘call a negative education one that tends to perfect the instru- 
বি of Iknowledge before giving the knowledge directly and 
that endeavours to prepare the way for reason by the proper 
exercise of the senses.” নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ “শিক্ষাহীনতা” নয়, বরং 
একটি ভিন্ন গ্ররুতির শিক্ষা । জ্ঞান আহরণের জন্য দেহ্যন্রের প্রস্ততি এবং ইন্দরিয- 
শক্তির মার্জনাই নেতিবাচক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। শিশু যখন সৎ ও শুভকে ভালবাসতে 
পারবে, সেই উপযুক্ত সময়ে পদক্ষেপের প্রস্তুতিই নেতিবাচক শিক্ষা । স্থতরাং শিশুর 
কত শিক্ষা নেতিবাচক এবং এই শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য । (১) শিশুর সহজাত 
ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, (২) প্রচলিত সামাজিক বিধি ও মতবাদের দ্বারা আবিষ্ট ও 
প্রভাবিত না করে শিশুর নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ, এবং (৩) কর্মফলের ভিত্তিতে 
স্থায়ী নৈতিক শিক্ষা ॥ 

শেষোক্ত বক্তব্যটির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কারণ এই বক্তব্যই “প্রাকৃতিক 
ফলাফলের ভিত্তিতে শাসন” ( Punishment by natural consequence ) 
রূপে পরিচিত । রুশোর মতে_ তত্বজ্ঞান দিয়ে নীতিশিক্ষা সম্ভব নয়, বাস্তবৰ এবং 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সম্ভব। অন্যায়ের অবধারিত শাস্তি আছে, বিশ্বপ্রকৃতির 
নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি আছে, অন্তর প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার শাস্তি আছে, শাস্তি 
ভোগ করেই এ কথা শিশু শিথবে। . আগুনে হাত দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গলে যে 
শাস্তি পেতে হয়, হাত পুড়িয়েই তা সে জানবে এবং এমন অপরাধ আর করবে না। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথেই ন্যায় ও নীতিবোধ জাগবে । এর জন্ত 
প্রতিনিয়ত বয়স্কদের শাসন ও হস্তক্ষেপ ক্ষতিকর ও অবান্তর । 

সুতরাং শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে ‘নেতিবাচক শিক্ষার' মূল কথা! প্রকৃতির 
ক্রোড়ে শিশুর অবাধ স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত বায় ও আলোকের স্পর্শ। সরল সহজ 


-১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


খাছ বন্ধে স্বাধীন দেহ চার শিশুর শরীর গড়ে উঠবে। বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এর অর্থ মানসিক পরিপক্ষতার আগে তন্বজ্ঞান না দেওয়।-রুশোর মতে বাল্যকাল 
“হলো “যুক্তির নিদ্রাকাল” (Childhood is the sleep of reason) | যুক্তি শক্তি 
“দাগবার পরেই যুক্তিবাদী শিক্ষা সম্ভব। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক শিক্ষার 
অর্থ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নীতিবোধ অর্জন। সংক্ষিপ্তাকারে রুশোর মতামত উদ্ধত 
করা চলে "Education is Spontaneous, natural development of the 
Childs nature, through complete living in close contact with the 
Phenomena] nature unadulterated by human hands.” 
বয়সের সুরানুযাযী শিক্ষ |: রুশো বিশ্বাস করেছেন যে প্রারুতিক সবকিছুর 
“মত মানবের মনও বিবর্তনের ধারায় উন্মোচিত হয়। স্থতরাং বয়সের স্তরের সঙ্গে 
শিক্ষার স্তরভেদ এবং সামগ্রন্ত প্ররোজন। মন যেমন ক্রমিক ধারায় উন্মেষিত হয়, 
“শিশুর শিক্ষাও হবে তেমন | রুশো। নিজেই বলেছেন, “The kind of education 
the child will best be able to assimilate has a due time, and the 
time is when the child will feel the need.” স্থৃতরাং সকলের জন্য এবং 
নকল বয়সের জন্য একই ধরনের শিক্ষার প্রচলিত রীতি তিনি বাতিল করেছেন। 
হি মূলতঃ চারটি স্তরে ভাগ করে বয়সের স্তরভেদে স্থনির্দিষ্ট শারীরিক, 
| বীদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার কথা রুশো] গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। 
শিক্ষার প্রথম স্তর জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (1200৮ )। এ সময় বাঁবা- 
মের পূণ কমিকা আছে। তারাই শ্রেষ্ট শিক্ষক। সবদিকে সাহায্যকারিনী 
ইসেবেও মায়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। ‘N৪ew Heloi৪e’ গ্রন্থে এই দিকটি তুলে 
" নর কণে পারিবারিক পৰিত্রতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এই স্তরে পুঁথির 
বোবায় শিশুর স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করা চলবেনা । 176109৩ গ্রন্থে মা জুলি 
বলেছেনঃ ‘My work is not to educate my children, but to prepare 
them for future.” তাছাড়৷ এই স্তরে শিক্ষা হবে যুলতঃ শারীর শিক্ষা । অনাড়হ্বর 
বেশভুষা, অলংকরণহীনতা, পরিমিত ন্েহ-ভালবাসা পুঁজি করে শহর থেকে দূরে 
"উদার প্রকৃতির মাঝে সুকত বিচরণ এবং খেলাধুলো ও আনন্দের মধ্যে শিশু বড় হয়ে 
উঠবে। তার প্রবণতা ও আকাঙ্জাকে বাধা দিয়ে কিবা শাস্তির বোঝা চাপিয়ে 
স্বাতী বক বিকাশ রোধ করা শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর। বরং ছুঃখ-বেদনা-কষ্টের মধ্য 
দিয়ে প্রতিকূল গরিলা গাম করেন অসি চালিত হয়ে প্রকৃতির 
'পাঠপালায় সে শিক্ষা লাভ ককুক। নগ্রপদে, অন্ধকারে কিংবা! খরতাপে চলাফেরার 
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মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ সুগঠিত হোক। বিশেষ বিপদ ছাড়া চিকিৎসকেরও দরকার 
নেই। । 

এই স্তরে বড়দের প্রভাবে শিশুর নির্দিষ্ট আচরণ এবং অভ্যাস গঠনেরও তিনি" 
বিরোধিত| করেছেন। তাছাড়া শিশুকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মখীনও হতে দেওয়া 
দরকার । বিশ্বপ্রকৃতি যুগপৎ সুন্দর ও ভয়ঙ্কর! সবকিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে 
বাস্তব জীবন-সংগ্রামে শিশুর জয়লাভ স্থনিশ্চিত। মুল্যবান কৃত্রিম সরঞ্জামের বদলে 
তার খেলার সমগ্রীও হবে গাছের ডালপালা, ফুলফল, কাঠের বল প্রভৃতি সাধারণ 
জিনিস। রুশো ঘোষণা করেছেন যে দৈহিক দুর্বলতাই মানসিক ছুষ্টতার উৎস৷ . 
শিশুর সহজাত ক্ষমতা, বুদ্ধি ও প্রবণতাকে সযত্ে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করাই মূল 
লক্ষ্য। দেহ স্থগঠিত ও কষ্টপহিষ্ণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য 

এই স্তরে পিতামাতার মত শিক্ষকের ভূমিকা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষক কেবল 
লক্ষ্য রাখবেন, শিশুর ক্রমবিকাশ অনুসরণ করবেন এবং গুরুতর বিপদ থেকে তাকে 
রক্ষা করবেন, কিন্ত তার কাজে বাধা দিয়ে নিজের অভিমত অনুযায়ী তাকে গড়ে 
তুলতে চাইবেন না। শিশুর সঙ্গে তিনি সহান্তৃতিস্থচক আলাপ করবেন, কিন্ত 
“নিক্ষাদান” থেকে বিরত থাকবেন। নিজের চেষ্টায় শিশু যা অর্জন করবে, আবিষ্কার 
করবে, আয়ত্ত করবে, তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা । এই নব যৃল্যায়নকেই আরও 
পরিচ্ছন্ন করে মাদাম মন্তেসরি শিক্ষিকাকে বলেছেন 401906269৯৮ । 

দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ বাল্যস্তর-_-৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ( Childhood ) 
এই স্তরেও প্রাকৃতিক নেতিবাচক শিক্ষা চলবে, কারণ তখনও শিশুর যুক্তিক্ষমতা 
পরিপক হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা তখনও অর্থহীন। শিশুকে “শিশুই” থাকতে 
দেওয়ার দাবি জানিয়ে রুশো বলেছেনঃ “Nature desires that children 
should be children before they are 1067.) সুতরাং দেহগঠন, মুক্ত 
বিচরণ এবং গ্রক্কতি-নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অন্ুসন্ধিৎসাঁ জাগানোই প্রধান কাজ। 
মনের জমি সাময়িকভাবে অনাবাদী থাকলেও ভবিষ্যতের আবাদে সোনা ফলবে। 
রুশোই বলেছেন, “Exercise the body, the organs, the senses and 
powers, but keep the soil lying fallow as long as you can,” 
“শিক্ষাকে” ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন নেই, বিলম্বিত স্চনার জন্য ভয়েরও কোন 
কারণ নেই। সময় সংক্ষেপ করার ব্দলে কালক্ষেপ করাই লাভজনক (“It i8 not 
to gain time, but to 1955 10৮, )। কারণ এই কালক্ষেপণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার 
প্রস্তুতি চলে, মনের জমিতে জলসেচ হয়। বাল্যের শিক্ষায় প্রয়োজন অনাবিল 


১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 
মুক্তি । রুশোর মতে__092825696 benefit is not power, it is freedom 
That man is really free wno aspires after what he can do, anc 
does what he really aspires after.” এই কথাটিই রুশোর দার্শনিক চেতনার 
সার কথা। 
স্বাধীনত৷ কিন্তু উচ্ছৃঙ্খণত| নয়। প্ররুতির রাজ্য নিয়মে বাঁধা । বিশ্বপ্রক্ৃতিই 
শিশুকে শুঙ্খল। শেখাবে । অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু নিয়ম ভাঙ্গার শাস্তি পাবে। 
বাহিক শাসনে নয়, কর্মফলেই হবে প্ররুত শাস্তি। স্ৃতরাং শিক্ষার এই স্তরে 
< “প্রকৃতির শাসন” তত্ব পুরোপুরি কাজ করবে। পুথিগত শিক্ষার সময় এখন নয়। 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচার ও যুক্তির শক্তি অর্জন করেই জ্ঞানচর্চার স্তরে 
পৌছ। সম্ভব । 
বাল্যের শিক্ষা মূলতঃ নেতিবাচক হলেও ইতিবাচক শিক্ষার প্রাথমিক স্তচনা ও 
হবে। পরিবেশ নিরীক্ষণ করার মধ্য দিয়ে রঙ আকার, দৈর্ঘ, দূরত্ব, ওজন, সাদৃশ্য 
বৈনাদৃশ্ের জ্ঞান আসবে । ধৈর্য নিয়ে শিশুর জিজ্ঞাসার উত্তর যোগানোই শিক্ষকের 
দায়িত্ব, কারণ শিশু, স্বভাবতই অনুসন্ধিৎস্থ । অনুসন্ধিৎস! পূরণ হলে শিশু 
আবিষ্কারের আনন্দ পাবে। মাটি, জল, বালু, গাছপাল। দিয়ে ঘরবাঁড়ী, নদী, দুগ 
প্রভৃতি তৈরী করা এবং ছবি আকার মধ্য দিয়ে খেলাচ্ছলেও শিশুর নিরীক্ষণ € 
বিশ্লেষণ শক্তি বাড়বে। দৌড়, ঝাপ, সাতার এবং রৌদ্র বৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্পর্শে দেহ হনে 
সঠাম। পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামও প্রয়োজন । কিন্ত আলস্ত, বিলাসিত। 
“ৰং হখপরারণতা যেন কোন ক্রমেই শিশুকে। গ্রাস না করে। দেহের কর্ণক্ষমত। 
এবং ইসি শিক্ষার এই সার্থক স্তরের পরেই আসবে বুদ্ধিৃতির শিক্ষ।। 
তৃতীয় স্তরের শিক্ষা হবে ১২ থেকে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ( Boyhood ) | 
প্রকৃতির নিয়মে এই স্তরই জ্ঞানার্জনের স্তর। এতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয় ও দেহের শিক্ষার 
কলে পড়াশুনা, জ্ঞানার্জন ও পরিশ্রমের পরিবেশ স্থষ্টি হয়েছে। বয়সের ধর্মে মানসিক 
₹ দিমত| বেড়েছে। স্বাধীন চিন্ত। ও যুক্তির শক্তি বেড়েছে। অঙ্গসন্ধিৎস! এবং জিজ্ঞাসাও 
রেড়েছে। সৃতরাং এই স্তরই জ্ঞান অর্জন ও প্রয়াগের সময়। 
শিক্ষণীয় বিষ নির্বাচনে জ্ঞানের প্রযনোগমূল্যই মূল বিচার্য হওয়া! উচিত। শিশুর 
₹ শগয্য জ্ঞান কিন্বা অলংকাররূগী অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের চেষ্ট| নিরর্থক । 
EL i আলে পর্ুভি-বিজ্ঞান। স্বাভাবিক অন্সিসার গ্রের- 
টি. রবে, জিজ্ঞাসা করবে, প্রশ্নের - সমাধান করবে, অভিজ্ঞ! 
অন্তনিহিত ক্ষমতার ক্রমবিকাশই খিঙ্ষা। শিক্ষক হবেন ক্রমবিকাশের 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১৫ 


সহায়ক | সুখস্থবিদ্যার বদলে বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পদ্ধতির কথাই রুশো বলেছেন £ 
“Jf ever you substitute 101 1015 mind authority for reason, he will 
no longer reason.” আকাশের নক্ষত্ররাজির লাহায্যে জ্যোতিবিজ্ঞান, শিশুর 
পরিবেশে গ্রামনগর, নদীপাহাড়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে ভূগোল পড়ার কথাও তিনি 
বলেছেন। y 
এই স্তরে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা রুশো! স্বীকার করেছেন। তবে বইয়ের সংখ্য! 
হবে কম। বইয়ের বিদ্যা নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক বলেই রুশোর আপত্তি। তিনি 
বলেছেন £ “1 hate books ; they merely teach us to tall of what we 
fo not know.” একমাত্ৰ “রবিনসন ক্র,শোর” কথাই “অবশ্য পাঠ্য’ বলে ঘোষণা 
করেছেন, কারণ এই বইয়ের যুল কথা আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের প্রক্ৃতি-বিজয়। 
প্রাক-কৈশোর স্তরে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে হস্তশিল্প শিক্ষার উপরও রুশৌ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। বৃত্তি শিক্ষার ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও জীীবিক| অর্জন সম্ভব। এই 
শিক্ষায় শ্রমের মর্যাদাবোধ জন্মে । উৎপাদনী শ্রমের সাহায্যে সহযোগিতামূলক 
সামাজিক জীবন যাপন কর! সম্ভব। তাছাড়া বৃত্তিগত শিক্ষা নম্রতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও 
সৎসাহস স্ব করে। এইসব গুণে গুণান্বিত শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে কখনোই দিকভ্রান্ত 
হয় না। , 
শিক্ষার চতুর্থ স্তর ১৫ থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি ( Adoles- 
3৪৫০) | : এই স্তর সমগ্র জীবনের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। এখনই আবেগ ও অনুভূতি, 
সামাজিক চেতনা এবং নীতিবোধ তীব্রভাবে জেগে ওঠে। শৈশব ও বাল্যের 
পরিচয় ছিল প্রকৃতির সন্দে। কিন্তু এখন সমাজের পরিবেশে নিজেকে নৃতন করে 
জানবার পালা । রুশো তাই এই সময়টিকেই “নবজন্ম” বলে আখ্য। দিয়েছেন । 
=" নৃতন যৌবন নিয়ে আসে আবেগ, সঙ্গীপ্রিয়তা, ভালবাসার স্পৃহী। এতদিন পর্যন্ত 
“শিশুর শিক্ষা হয়েছে নিজের জন্য, নিজের প্রচেষ্টায় ; উদ্দেগ্ত ছিল আত্মবিকাঁশ ও 
আজ্মোন্সতি। কিন্ত এখন তার মাজপ্রীতির সময়। এতদিন পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং 
বুদ্ধির শিক্ষ। হয়েছে। এবার অন্তরের শিক্ষা! ও হৃদয় গঠনের পালা । এই স্তরের 
লক্ষ্য নীতি ও বর্মশিক্ষা । স্থতরাং জীবনের প্ররুত শিক্ষা! এখান থেকেই শুরু। অন্ত 
মানুষের সাথে সহানুভূতি ও আবেগের বন্ধনে বীধ| পড়েই এই শিক্ষা সম্ভব। সামাজিক 
সম্পর্কের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা) কারণ সামাজিক সম্পর্কই সমগ্র ভবিস্তং জীবনের 
পাথেয় ( The study proper of man is that of his relations. )। 


আবেগ অবদমনের (৪0১];৪৷০৷) এই শিক্ষা বক্তৃতা দিয়ে সম্ভব নয়। মাঁছুষের 


১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


দুঃখ ও মহত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলেই মানুষকে ভালবাস! ও শ্রদ্ধা করা যায়, 
বোঝা ধায় মানুষ মৌলিক বিচারে সং, কেবল সমাজের কৃত্রিমতাই তাকে করে 
অস২। মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শন তাই এ সময়ের অবশ্য পাঠ্য । ইতিহাস পড়ে 
সামাজিক মনোভাব স্থষ্টি হবে, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ে মানুষের উপর শ্রদ্ধা 
জাগবে, দর্শন পড়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ও ব্য্টি মানুষের সম্পর্ক জান! যাবে। তখন আসবে 
প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচেতনা। প্রকৃত ধর্ম কোন আচার-অহুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। 
মানবের মহত্তে অকুঠ বিশ্বাস, আদর্শে একনিষ্ঠতা এবং বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
অন্ুভূতিই ধর্মযোগ | এই ধর্মচেতনাই রুশো “Savoyard Vicar’s Profession of 
Faith” কূপে উপস্থিত করেছেন (The Creed of a Savoyard Priest) 
ক্কোরেব্ল, এই ধর্মচেতনাই তার শিক্ষাতত্বে প্রয়োগ করেছেন। 

প্রকৃত নীতিবোধ কেবল জ্ঞানে হয় না, প্রয়োজন কর্মের। শিক্ষার্থী নিজে পাপ- 
মুক্ত জীবন যাপন করতে শিখবে। অন্তরের প্রশান্তিই ( peace and happiness ) 
হবে এ শিক্ষার ফলশ্রুতি। একদিকে দেহচর্চা আনবে যৌবনোচিত শরীর, অপর- 
দিকে সৌন্য্রীতি আনবে হৃদয়ের শান্তি । এ সমর যৌনচেতনা ও যৌনকামনা সুষ্ট 
হয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে । এ চেতনার নিশ্পেবণ বিপজ্জনক, আবার অবাধ মুক্তিও 
বিপজ্জনক স্থৃতরাং যৌন প্রবণতার অবদমনের জন্য চাই যৌন শিক্ষা। প্রথম 
শিক্ষা হবে দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে । তারপরে শিক্ষ| হবে বিবাহ ও যৌন সম্পর্কের 
পবিত্ৰত| সম্পৰ্কে। এ চেতনাই দৃঢ়যূল হওয়| চাই যে বৈবাহিক সম্পর্ক একটি পবিত্র 
সামাজিক বন্ধন । 

শোর মতে শিক্ষ। হবে এই চারটি স্তরের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্য অনুযায়ী | 
পরথম্‌ সুরের বৈশিষ্ট্য ‘পরকৃতি!, সুতরাং শিক্ষা হবে আবেগ কেন্দরিক। দ্বিতীয় স্তরের 
বৈশিষ্ট্য ‘প্রয়োজন’, শিক্ষা হবে ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক । তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য উপযোগিতা” 
শিক্ষা হবে বুদ্ধি কেন্দৰিক। চতুৰ্থ স্তরের বৈশিষ্য “নৈতিকতা”। শিক্ষা হবে নীতি, 
সৌন্দ্জীতি এবং সমাজ কেন্দ্রিক। সব শেষে শিক্ষ1 সমাপ্ত হবে ব্যাপক ভ্রমণের 
মধ্য দিয়ে। ভ্রমণের ফলে আসবে দৃষ্টিভ্দি ও আদর্শের গ্রসারতা। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকই হবে আদর্শ নাগরিক। স্থষ্টি করবে নৃতন স্থখী সমাজ। 

‘এমিল’ গ্রন্থের পঞ্চম অংশে এমিলের ভাবী পত্নী সোফির (১০০১০) শিক্ষা বর্ণনা 
এসদেই কশো। স্্ীশিক্ষা। সম্পর্কে বলেছেন। দুঃখের বিষয় স্ত্রশিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো! 
তদানীন্তন যুগচেতনার স্দ্রতাকে ত্যাগ করতে পারেন নি। স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্তিতে 
তিনি আহ্থ| স্থাপন করেন নি। বরং বলেছেন £ “A woman of culture is the 
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\ plague of her husband, her children, her family, her servants— 


everybody.” গৃহিনী জীবনই মেয়েদের পক্ষে প্ররুতি নির্ধারিত জীবন। _ বুদধিবৃতির 
চেয়েও তাদের প্রয়োজন স্থগৃহিণী ও স্থসঙ্গিনী হওয়া । বাড়ীতে মায়ের কাছে শিক্ষাই 
শ্রের। অবশ্য মেয়েদের সম্পূর্ণ গৃই-বন্দিনী হওয়ার কথাও তিনি বলেননি । সামাজিক 
অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা অপরের সংস্পর্শে আসবেন, ভদ্রতা নম্রতা শিখবেন | 
বিবাহোত্তর জীবনে অবশ্য গৃহের অস্তরালেই স্ত্রীর প্রকৃত স্থান। 
ক্লশোর প্রকুতিবাদের স্বরূপ ? তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে রুশো জেহাদ 
ঘোষণা করেছেন এবং প্রক্কতির কোলে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ থেকে 
সহজেই ধারণা হয় যে দাশনিক চেতনাতেও রুশো'যুলতঃ প্রকৃতিবাদী। “নীতিবোধের 
উপর শিল্পবিজ্ঞানের প্রভাব” সম্পর্কিত প্রবন্ধে ‘সভ্যতার’ প্রতি কটাক্ষ করে রুশো 
“noble savage” আদর্শকে তুলে ধরেছেন। “অসাম্য” সম্পর্কিত রচনায়, তিনি . 
ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সামাজিক আভিজাত্যকে অভিসম্পাত করে বলেছেন ফে 
গ্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত | “ Political Economy” এবং 
“সোশ্যাল কণ্টাক্টি” তত্বে তিনি স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিন্দা করে 
‘প্রাকৃতিক অধিকারের’ দাবি জানিয়েছেন। Nouvelle Heloise গ্রন্থে তিনি 
তৎকালীন নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধকে বর্জন করেছেন | ‘Confessions? রচনায় 
প্রচলিত পারিবারিক জীবনের অসারতা প্রমাণ করেছেন। ‘এমিল’ গ্রন্থে রুশো! 
* অমানুষ স্ষ্টিকারী প্রকুতিবিরোধী শিক্ষাকে বর্জন করেছেন। সর্বোপরি বিষাক্ত 
নাগরিক জীবনকে তিনি মানবতার কবরস্থান বলে মনে করেছেন। অভ্যাসের বিরুদ্ধে, 
ইতিবাচক শিক্ষার বিরুদ্ধে, রুত্রিম শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি অভিমত জানিয়েছেন 


' সহজ স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে দৈহিক অনুশীলন, যথাসময়ে বুদ্ধির জমিতে বীজ বপন 


এবং শিক্ষাকে শিশু কেন্দ্রিক করবার কথ! বলেও রুশো প্রক্কৃতিবাদী বূপেই প্রতিভাত 
হয়েছেন। বস্তুতঃ পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সভ্যতার সকল ওঁতিহকেই 
তিনি নিদ্দয়ভাবে আক্রমণ করেছেন। স্বতরাং আপাতদৃষ্টিতে রশোর প্ররুতিবাদের 
অর্থ পঙ্কিল সমাজের স্পর্শ থেকে দূরে যাওয়া । * 

কিন্ত রুশোর প্ররৃতি-চেতনাও মূলতঃ" ভাববাদী। মানুষের স্বাভাবিক এবং 
অন্তনিহিত বিচার বিবেক ও যুক্তির বাণীই প্রকৃতির বাণী। স্বাভাবিক বিবেকের বাণী 
সর্বজনীন, অপরিবর্তশীয়, অমোঘ সত্য। এইখানেই মানুষ ও পশুর পার্থক্য । রুশো 
মানুষ চেয়েছেন, সভ্যতার ধাতাকলে পেষা “নাগরিক” চাননি। রুশোর প্রকৃতিবাদের- 
জারার্থ তৎকালীন সমাজের নিন্দী। মানুষের কাছে তিনি নৃতন আশার বাণী শুনিয়ে- 

£-শিক্ষার ইতি 


১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


ছেন, আপন ভাগ্য গড়বার বিশ্বাস এনেছেন। বিবেকের মধ্যে ধর্মের নৃতন ভিত্তি 
খুঁজেছেন। জীবনে শুভ সম্ভাবনার ইন্দিত দিয়েছেন। 

ভাববাদী কুশে! £_বস্তুঃ রুশোকে প্ররুতিবাদী বল! হলেও, এবং খ্যাডামস্‌ 
তাকে ‘শ্রেষ্ঠতম প্রক্কতিবাদী শিক্ষার্ডর বলা সত্বেও দার্শনিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি 
ভাববাদী। রুশোর “প্রক্লৃতি” মাহষের বিবেক ও যুক্তির পরিপন্থী নয়, “সভ্য 
সমাজের” বিধিবিধান ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতার পরিপন্থী । বিশ্বচরাচরে এক নৈতিক 
সতাকে তিনি অনুভব করেছেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়াই 
জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এমিলের শিক্ষাও শেষ হয়েছে নীতি শিক্ষ। ' 
দিয়ে। রুশোই বলেছেন £ “We have reached the moral order at 1286, 

এমিল গরন্থেই ক্ুশো বলেছেন যে এক অদৃশ্য ও অগম্য শক্তি বিশবতক্ষাগুকে ধারণ 
করছেন, পৃথিবীকে গতিশীল করছেন, সবকিছু ভাঙাগড়া করছেন। আমরা এই পরম 
শক্তির কর্মকে অস্থভব করি ; কিন্তু বিশ্বকর্মীকে দেখি না ( We see his work, the 
woriman is hidden, ) । এই শিল্পীর শিল্পকর্ম কেবল চন্দ সুর্ষে প্রতিভাত নয়, 
গাছ, মাটি, পত্তপক্ষীতেও প্রকাশিত। স্থতরাং কুশে! আদৌ জড়বাদী নন। বন্ত ও 
গতি সম্পর্কে রূশোর বক্তব্যই তাকে ভাববাদী বলে প্রমাণ করে। Savoyard 
Priest এই দিকটি খুবই পরিচ্ছন্ন। পরমের ইচ্ছাই একমাত্র স্বতঃস্কর্ত শক্তি যার 
“ভাৰে বিখ্ব্রন্ধাণ্ডে গতি ও প্রক্কতির রাজ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সুষ্টি-স্থিতি-লয় 
চক্রের পিছনে একটি চেতনশীল পরম সতার করনা ভাববাদেরই বৈশিষ্ট | 

প্রকৃতি ও মাহৰ সম্বন্ধে প্রাচীন স্টরেক* (3০1০) দার্শনিকদের সঙ্গে রশোর 
সভ্নিতের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্টয়েকরা পরকৃতিবাদী ছিলেন না। নৈতিক 
বিধিকে তারা বিবেকের বিধি তথা ভগবানের বিধিরূপে মনে করেছেন। রুশোও 
বিবেকের বাণীকে প্রকৃতির বিধিরপে স্বীকার করেছেন। প্রক্ৃতিই পুণের আধার এবং 
ভগবানের স্থষ্টিতে সবকিছুই ভাল-_এই কথার স্বীকৃতি ভাববাদেরই লক্ষণ। 

থে কোন দর্শনের স্বরূপ বোঝা যায় নীতিশাস্ত থেকে। আত্মন্থখই (Hedonism) 
প্র্কতিবাদের নীতিশাস্ত্র (et০৪ )। রুশো কিন্তু আত্মস্থখ ও “পরম শান্তির” মধ্যে 
পার্থক্য স্বীকার করেছেন । 0119-র কথায় ঃ “We have sought pleasure, 000 
Bappiness had fled from us.» এমিল গ্রন্থে বলেছেন £ “The nearer we 
are to Pleasure, further We are from happiness.” বস্তুতঃ নৈতিক শিক্ষাকেই 
কুশে! শেষ স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক দর্শনে রুশে| “বিমূর্ত সাধারণ 
ইচ্ছা'র কথা বলে স্বীকার করেছেন যে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে মৌলিক কোন ছন্দ 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১৯ 


নেই। সমাজেই ব্যষ্টির ক্রমবিকাশ । সমষ্টির পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশই মূল ক্থা। 
মনোবিশ্লেষণের সাহায্যেও রুশোকে ভাববাদী বলে চেনা যায়। শারীরিক বিকলাঙ্গ- 
তার জন্যই তিনি অন্তমু্খী | John Adams-এর মতে পরিবেশের প্রত্িক্রিয়াই 
তাকে ভাববাদী করেছে ( মis theory is the outcome of his reaction to 
surroundings )| সমাজের বিরুদ্ধে তীর বিষোদগার এবং প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে 
যাওয়ার ডাক সমাজ সম্পর্কে তার অন্তমুখী চেতনারই (3৭০৮০) ফল । সুতরাং 
আপাত দৃষ্টিতে প্রতিবাদী হলেও মৌলিক বিচারে রুশো ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক । 

'সমালোচন! £ .রুশোর শিক্ষাচেতনায় শক্তি ও দুর্বলতা দুইই আছে। তিনি 
এমিলকে বিচ্ছিন্ন ও একক একটি শিশুরূপে সব থেকে আলাদা করে তাঁর একার জন্যই 
. একজন সর্বগুণান্বিত শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। শিক্ষায় সকলের অধিকারের কথা 
বলেও প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক শিক্ষকের কল্পনা অভিজাতহ্থলভ মনেরই পরিচয়। 
প্রাক্কৃতিক মান্য সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্যও ক্রটিপূর্ণ। প্রাকৃতিক মান্য নিজ প্ররুতির 
নিয়মেই পরিচালিত ও শাসিত। কিন্ত অদমিত আবেগ ও আদিম ক্ষ্ধার মানুষ 
A কখনও মহত্ব অর্জন করতে পারে না। আদিম প্রকৃতির শাসন ও সংস্কারই শিক্ষা, 
এ-কথাটি রুশো! যথাযথভাবে বিচার করেননি। (অবশ্য উত্তরকালের শিক্ষানায়করা 
.কুশোর ভুল সংশোধন করেছেন। ) fi 

প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার কথ! বলতে গিয়ে রুশো মানুষের সভ্যতা, সামাজিক 
জীবন কিনা শিক্ষায় সমাজের ভূমিকাঁকে অস্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ রুশো কেবল 
দুষ্টক্ষতগ্রস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজের কথাই বিবেচনা করে সমাজজীবন 
বর্জন করতে চেয়েছেন। সভ্য মাহুকে তিনি “অর্ধমাহুয’ মনে করেছেন। পরোক্ষে 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৌন্দর্য সাধনার এঁতিহ্‌ এবং সভ্যতার অবদানকেই তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাই তিনি সমাজ ও সভ্যতার ছোঁয়া থেকে দূরে শিশুর শিক্ষা কল্পনা 
করেছেন। কিন্ত এ ক্ষেত্রেও তার স্ববিরোধিতা প্রকট । এমিল বড় হয়েছে প্রকৃতির 
কোলে। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি, ইচ্ছা ও কর্মসাধনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার শিক্ষক 
যিনি সভ্য সমাজেরই একজন। 

পুধিপুন্তক সম্পর্কে তার অবজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। বইয়ের সাহায্যে অতীত এবং 
এঁতিহ্বের সাথে পরিচয় হয়। রুশোর বক্তব্যে এই এতিহাঁসিক চেতনার বেশ অভাব। 
বস্তুতঃ অতীতকে অস্বীকার করে নৃতন ভবিষ্যৎ গড়া নিতান্তই অসম্ভব। রুশো আত্ম- 
মঙ্গলের কথা বলেছেন, আবার অন্যত্র সাধিক মঙ্গলের কথা৷ বলেছেন। কিন্তু আত্ম- 
প্রীতি ও সর্বজনীন ভালবাসার সার্থক সামগ্স্ত করতে পাঁরেননি। 


হিং ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কুশোর প্রভাব ঃ অভিজাতপ্রধান সমসাময়িক ফ্রান্সে রশোর তত্ব তেমন 
ফলপ্রস্থ হয়নি। তবে বিপ্লবকালীন ফ্রান্সের শিক্ষা আন্দোলনে সাময়িকভাবে রশোর 
প্রভাব পড়েছিল। সুইজারল্যাণ্, ডেনমার্ক এবং বিশেষতঃ প্রাশিয়ায় রুশোর তত্র 
সমাদৃত হয়েছিল, এবং শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তবার়িতও হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীকেই প্রক্ুত প্রস্তাবে বল! যায় রশোর শতা্দী। শত ক্রটির 
মধ্যেও সত্যদ্রষ্টার মত ভবিষ্যতের যে দিকদর্শন তিনি উপস্থিত করেছিলেন তাই স্থির 
করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর গতিপথ | রুশোর দেওয়৷ প্রকৃতির ত্রিমুখী ব্যাখ্যা নিয়েই 
শিশুকেন্দ্িক শিক্ষা, বিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষা, সমাঁজকেন্দ্রিক শিক্ষাধার! সৃষ্ট হয়েছে। 
ব্যক্তিবাদের মধ্য দিয়েই তিনি নৃতন ধরনের সামাজিক শিক্ষার পথ করেছেন। বৃত্তি 
শিক্ষার প্রস্তাব করে কৃত্রিম অভিজাতন্গলভ শিক্ষার বদলে সামাজিক উপযোগিতার 
কথা বলেছেন । আবেগ ও নীতিবোধের নৃতন মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে 
নৃতন প্রাণসঞ্চার করেছেন। রুশোর তত্বের পরিশোধন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনান্গগ 
পরিবর্তনের মাধ্যমেই উত্তর সাধকদের শিক্ষা-চেতন| এগিয়েছে। 

শিক্ষাতবের ক্ষেত্রে রূশোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেস্তালোৎসি শিশুকেন্দিক 
শিক্ষাকেই যৃলমন্ত্র রপে গ্রহণ করেছিলেন। শিশুর স্বাভাবিক এবং অব্যাহত 
ক্রমবিকাশের স্বার্থে শিশুকে জানবার কথ। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। বস্তঃ 
শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার সংকল্প নিয়ে তিনিই প্রথম বলেছিলেন? “I wish 
to Psychologise education”, | তিনিও ছিলেন শিশুপ্ররূতির পবিত্রতার প্রতি 
শাছাবান। তিনিও শিশুর স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রুশোকে অনুসরণ 
করেই তিনিও শারীরশিক্ষা, এবং ইন্দরিয়শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর 
ব্যক্তিত স্বীকার করে জমবিকাশের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। তিনিও প্রতিটি 
বৃতন জ্ঞানের জনয যথোপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছেন। শিশুপ্ররুতি অনুযায়ী 
শিকষাপ্ধতি প্রয়োগের দাবিতে তিনিও সরল থেকে জটিলে যাওয়ার এবং অভিজ্ঞতা ও 

রাক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। সর্বোপরি পেস্তালোৎসিও 

কর্মদক্ষতার প্রয়োজনে হাতের কাজের শিক্ষাগত মূল্য প্রচার করেছেন । 

কূশোরই মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে পৃথিবীর ,সব কিছুই অতীন্দ্রিয় 

এ নে আৰদ্ধ। বহিগপ্রককৃতি ও অন্তংপ্রকৃতির- সামপর্ত প্রক্ুতিরই বিধান। 
অন্তপরক্তির উন্মোচনই শিক্ষা। স্থতরাং এমন শিক্ষা চাই যেন শিশুর আশা- 
আকাজ্কি? সৃতি ও কর্মের সুষম বিকাশ ও পূর্ণতা ঘটে । শ্রিক্ষকের হাতে জানের 
রুইদিন পিল লেবন করাই, শিক্ষা নয় হত আতমএকাশের মাধ্যমে ব্যাজ 


শিক্ষাগুরুদের কথা ২৩ 


পর্ণ বিকাশই শিক্ষা। স্থতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌল সত্য হলো আত্মবিকাশ, 
স্বাধীন বিকাশ, স্বতঃশ্ফরর্ত কাজ এবং ক্রীড়াস্থলভ আনন্দ । 

দাৰ্শনিক চেতনায় পার্থক্য থাকলেও হার্বার্ট শিক্ষাকে ' মনোবিজ্ঞানসম্মত করবার 
চেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট নীতিশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনকেই প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। তিনিও অন্তর্লীন স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্রণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । 
শিক্ষার স্তর ও পদ্ধতিকে মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামগ্তস্তপূর্ণ করার উপর তিনি 
বিশেষ জোর দিয়েছেন । 

স্পেন্দারের শিক্ষাতত্বে দুইটি যূল স্তম্ভ _বিজ্ঞানতত্ব এবং ক্রমবিকাশতন্ব! 
উভয় ক্ষেত্রেই তিনি কশোর কাছে খণী। শারীর শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 
শিশুর জ্ঞান আহরণ, প্রকৃতির অন্ুশাসনের কথা তিনিও বলেছেন। পূর্ণ জীবনযাপনের 
প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন । 
রুশোর পদীন্ছদরণ করে শিশুপ্ররৃতির সঙ্গে সামগ্তস্তপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতির কথাও স্পেন্সার 
বলে গেছেন। বস্ততঃ পুরাতন ও নূতন শিক্ষার তারতম্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্পেন্সার 
বলেছেন যে শিশুর ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে, সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে অর্ডার- 
মাফিক মনোগঠনের প্রচেষ্টাই পুরাতন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। আর শিশু প্রকৃতির ভিত্তিতে 
নিজস্ব অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও আত্মোন্নতিযুলক উৎপাদনী শিক্ষাই নৃতনের বৈশিষ্ট্য ॥ 
এই নৃতনের ভিত্তি কিন্তু রুশোই স্থাপন করেছিলেন । { 

মেরিয়। মন্তেসরি বলেছেন শিশুর প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ ও 


আগ্রহের ভিত্তিতে ব্যক্তিশিশুকে অবলম্বন করে আত্মশিক্ষাই প্ররুত শিক্ষা । শিশু- 
কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর প্রকৃতি, শিশুর মুক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তির মার্জনার উপরই তিনি 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শিক্ষিকাকে Direetrees আখ্যা দিয়েছেন । এইসব 
কিছুই যেন রুশোর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। 

রুশোর 'মৃত্যুর দেড় শতাধিক বংসর পরেও জন ডিউই বলেছেন রতি 
বিধানাহুসারে শিক্ষার কথা । জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার চেতনাকে পরিবর্ধন করে তিনি 
ঘোষণা! করেছেন “জীবনই শিক্ষা” তথা “শিক্ষাই জীবন” | ডিউই স্তরান্ষায়ী 
শিক্ষার কথা বলেছেন । একদিকে ব্যক্তি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ এবং অপরদিকে 
সামাজীকরণের উপর গুরুত্ব ডিউই-তত্বের বৈশিষ্ট্য। আত্মবিকাশের জন্য চাই স্বাধীনতা - 
এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার ভিত্তিতে বাস্তব সমস্তার সমাধান। কর্মপ্রবণতা ছাড়া এই 
আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। ডিউইও বলেছেন আগ্রহ ও প্রবণত| অনুশীলন করে শিশুই 
আত্ম আবিষ্কার করবে এবং সমাজে যোগ্য স্থান নেবে। এমিলের চূড়ান্ত পর্বের 


২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


শিক্ষার রুশো চেয়েছিলেন সামাজিক-নৈতিক শিক্ষা। ডিউইও সামাজীকরণ এবং 
সামাজিক জীবনে নীতি শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজের বাইরে নয়, 
সমাজের মধ্যেই ব্যবহারিক পদ্ধতিতে এই শিক্ষা সম্তব। 
দূরাগত পদধ্বনির মত ভারতের শিক্ষা চেতনারও রুশোর চেতনা প্রসারিত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন প্রক্লতির কোলে শিশুমুক্তির কথা, অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে শিক্ষার কথা, শারীরিক কুহ্ুত। ও স্বাবলম্বনের কথা ।  পীড়নমূলক, 
শিক্ষানামীয় নুশংসতার বদলে অক্বত্রিম মানবতাপূর্ণ হৃদয়ান্তভূতির কথাই রবীন্দ্রনাথের 
চিতনায় যূর্ত হয়েছে। বিশ্বব্র্মাণ্ডের সঙ্গে এক্যতান এবং পরমানথৃভৃতির কথাও তিনি 
বলেছেন।  গ্রান্ধীজীর শিক্ষাচেতনায়ও কর্মবাদ এবং স্বাবলন্বীতার কথাই ঘোষিত 
হয়েছে। বন্তত; সমসাময়িক কাল পৰ্যন্ত বিশ্বের শিক্ষা চেতনা রুশোর চেতনাকে ত্যাগ 
করে অগ্রসর হতে পারেনি । 
স্থায়ী অবদানের মুল্যারন £ শিক্ষ| চেতনায় রুশোর স্থায়ী অবদানের 
{ Contribution ) মূল্যায়নকালে প্রথমেই উল্লেখ্য যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যত 
বিক্তাকারেই হোক ন! কেন তিনি নৃতন দৃষ্টিপট উন্মোচন করেছেন। তাঁর দেওয়া! 
্রকুতির ত্রিমুখী ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে উত্তরকালে শিক্ষা চেতনায় তিন ধরনের 
বিকাশ ঘটেছে। শিশুর অন্তনিহিত শক্তি ও প্রবণতা অস্থায়ী শিক্ষার যে কথা 
তিনি বলেছিলেন, তাকে অবলম্বন করেই মনোবিজ্ঞান প্রবণতার ( Psychological 
tendency ) ধারা এগিয়েছে। পেস্তালোৎসি, ফ্রয়েবল, হার্বার্ট প্রভৃতি এই ধারার 
পরিপোষণ করেছেন। নৈসগিক প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে কথা 
চান বলেছিলেন তা থেকেই এক দিকে প্রক্ৃতিপ্র্ণতা এবং অপরদিকে বিজানগ্রবণ- 
তার ধার! (Scientific tendency) অগ্রসর হয়েছে। এই দুই ধারাকে পরিপুষ্ট 
এরেছেন যথাক্রমে ক্রোয়েবল-রবীন্্নাথ এবং স্পেন্দার-ডিউই প্রমুখ শিক্ষা গুরুবুন্দ | 
প্রকৃতি অঙ্নসারে শিক্ষা” চেতনা থেকেই প্রকুতিবাদের অগ্রগতি ( Naturalistie 
tendency ) | অপরদিকে মানুষের অস্তর প্রক্কৃতির পবিত্রতা এবং অন্তর ও বাহিরের 
ale, কথা রুশো বলেছেন, ত| থেকেই ভাববাদী ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে 
টি £ৎndency)। উৎপাদনী শ্রমের ভিত্তিতে সামাজিক মানুষের যে 
"| করেছেন, তার মধ্যেই শিক্ষায় সমাজ প্রবণতার উৎস ( Sociological 
তা ) ঈত্িমতা ও আহঠানিকতাকে পরিহার করে পরিশুদ্ধ আবেগ ও নীতি- 
" বোধের ভিত্তিতে সামাজিক গুণাবলীর যে কথা বলেছেন, তাই ভিত্তি স্থাপন করেছে 
সামাজিক শিক্ষার ( 5০০০] education ) | এমিলকে যে উদ্দে্যে একটি মৌলিক 
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হল্তশিল্পের শিক্ষা রুখে! দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বুভিযুলক শিক্ষা 
প্রবণতার উৎস ( Vocational tendency ) | আভিজাত্যকে বর্জন করে রুশো 
যেভাবে ব্যক্তিশিশুর মূল্য স্বীকার করেছিলেন, সেই স্ত্রেই স্বষ্টি হয়েছে শিক্ষায় 
গণতান্ত্রিক ধার! (Democratic tendency) | শিশুর মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সন্ধে 
ক্ষশোর কথা সমগ্র শিক্ষা চেতনাতে ছেয়ে আছে । এ চেতনাই মুক্ত-শৃঙ্খলা (Free 
discipline) তন্বের উৎস | সর্বোপরি রুশো যেভাবে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্র্থলে 
বমিয়েছিলেন, তা থেকে স্থষ্টি হয়েছে শিশু কেন্দ্রিকত| (0311 centricism) | সুতরাং 
এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে রুশোই আধুনিক শিক্ষা চেতনার বিভিন্নমুখী 
ধারার উৎস এবং আধুনিক শিক্ষার জনক্‌। 

রুশোর প্রভাব কেবল তন্বেই সীমাবদ্ধ নর, ব্যবহারেও প্রসারিত। মনোবিজ্ঞানের 
ফ্যাকাল্টি তত্ব (78০15 ৯৮০,০1০৪৮) আজ পরিত্যক্ত। শিশুকে আজ শিশু? 
রূপেই দেখা হয়। শিক্ষাকে আজ স্বাভাবিক আগ্রহ অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনবিকাশ 
বলে মনে কর! হয়। শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং কৈশোর জীবনের গুরুত্বও আজ 
স্বীকূত। শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইন্রিয়ান্ুশীলন তথ! ইন্্রিয়গ্রাহত। থেকে বুদ্ধগ্রাহৃতার 
অগ্রগতির কথাও আজ সর্বজনগ্রাহ | বস্তুতঃ বর্তমানের খিক্ষা চেতনায় দেহ-মন-বুদ্ধি 
ও আত্মার স্থযম বিকাশ, প্রকৃতি পাঠ, শিশুর অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তা, অন্কভূত 
প্রয়োজনানগসারে শিপ, ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও বিষয়ের গুরুভার লাঘব করা, 
বৃত্তিমুখী শিক্ষা পরিবেশের সঙ্গে সামহরস্তের শিক্ষা, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্তরূপে সমাজ- 
চেতনা এবং সর্বোপরি শিক্ষার গণতান্ত্রিকতার কথা _-সব কিছুতেই রুশোর প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভার রয়েছে। রুশো-নির্দেশিত মৌল নীতির (First Principles) 
ভিত্তিতেই আধুনিক শিক্ষা অগ্রসর হয়েছে, একথা বলা খুবই যুক্তিসম্মত | 


জন হেনরিখ পেস্তালোৎনি (J. চু" Pestal০z7i) ; ১৭৪৬-১৮২৭ 
সংক্ষিপ্ত জীবনী £ জুরিখ শহরে জন্ম ১৭৪৬ সনে; পিতৃহীন পরিবারে মারের 
স্নেহস্পর্শে অতিবাহিত শৈশব ও বাল্য । 'দাছু ছিলেন ধর্মযাজক । যাঁ্কত্বের 
শিক্ষাই ছিল-পেন্তালোৎসির জন্য নির্দিষ্। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বদলে শিক্ষার 
মাধ্যমে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের আদর্শই গ্রহণ করেন। নিজেই বলেছলেন £ গু 
will turn school master.” ' পরিণামে শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ত্রতরূপে 
গ্রহণ করেন। কিন্ত শিক্ষকতায়ও সাফল্য আসেনি । অবশ্য নানা অভিজ্ঞতা থেকে 


২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এবং সেই ভিত্তিতে যে তত্ব উপস্থিত করেছেন, তাই 
তার শ্রেষ্ঠ সাফল্যের পরিচয়। ৰ 
সর্বপ্রথম স্কুল পরিচালনার চেষ্টা করেন Neআ০£ নামক জনপদে | ১৭৭৯ সনে 
স্কুলটি উঠে যায়। কয়েকটি অনাথ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন। তাদের 
শিক্ষার স্থত্রেই ১৭৭৯ সনে দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রথম শিশুবিদ্ভালর প্রতিঠিত হয় 
পেন্তালোৎপির উদ্যোগে । এখানে তিনি যুগপৎ জ্ঞানচর্চা এবং বৃত্তিশিক্ষার নিরীক্ষা 
চালনা করেন। আথিক অনটনের জন্য এখানেও ব্যর্থ, এবং ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্ব হয়ে 
পড়েন। কিন্ত মনের সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 
তিনি রচন। করেন “The Evening hours of a Hermit” I. এই গ্রন্থে তিনি 
শিক্ষাতত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে ১৮০টি নীতি সন্নিবেশ করেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই শিক্ষা- 
সংক্রান্ত তার প্রথম রচনা ‘Journal of a Father” প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক 
শিশু অভীক্ষার (child study) সুচনা হয় এই গ্রন্থেই। ১৭৯১ সনে প্রকাশিত 
“Leonard and Gertrudes a Book for the People” পুস্তকে তিনি 
শিক্ষার মাধ্যমে একটি গ্রামীণ গোটা পূর্ণ উন্নয়ন চিত্রিত করেছেন। লিওনার্ডের 
বাড়ীতে স্কুল এবং সেখানে গাট ডের মাতৃস্সেহের স্পর্শেই এসেছে সাফল্য | স্থলে 
পারিবারিক ক্নেহনীড় রচনার তাংপর্যই এখানে তিনি-ব্যক্ত করেছেন। > 
ফরাসী বিপ্লবের যুগে ১৭৪৮ সনে কিছু যুদ্বঅনাথ শিশুর জন্য ১6০0৫ শহরে 
সনাখাখমের দায়িত্ব নেন। কিন্তু পরের বছরই স্কুলবাড়িটি ফরাসী কৃতৃপক্ষ হকুমদখল 
nl আশাহত হলেও পেস্তালোৎসি ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সন পর্যন্ত প্রাথমিক 
৩১ কতা করেন 7০8৫০1% নামক স্থানে। কিন্ত এই স্কুল বাড়িটিও বেদখল 
ইয়। - অবস্ত বাগডক-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন “How Gertrude 
‘Teaches her Children» | এই পুস্তকে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন। 
১৮০৫ থেকে ১৮২৭ সনে মৃত্যু ধর 2 রর ৰস 
হয কাল পর্যন্ত তিনি Yverdun-কে করেছিলেন কর্মক্ষেত্র | 
উদ্বেখিত বইগুলি ছাড়াও পেস্তালোৎসি অনেক নিবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখ্য ছিল 
দিল কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের সাক্ষ্য রেখে যেতে পারেন 
বিখ্যাত বা a প্রখ্যাত দর্শকের অভাব হয়নি। নিউহফ-এ এসেছিলেন 
Chte, বাৰ্গডফ-এ এসেছিলেন হাৰ্বাট, এবং Yverdun-এ 
এসেছিলেন ফোয়েবল। রম ব্যর্থতা সত্বেও তন্বের ক্ষেত্রে পেস্তালোংসির 


সিলসিকনেন কান হে হক) 
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পেস্তালোৎসির শিক্ষাভত্র 

কশোর জীবন-মব্যাহে পেস্তালোৎসির বাল্যকাল । ইউরোপের চিন্তাশীল মনে; 
রুশো রেখাপাত করেছিলেন । বস্তুতঃ রুশোর ধ্বংসাত্মক তত্বই গঠনাত্মক চিন্তাধারার 
স্বটি করে। পেস্তালোৎসি, তার বন্ধু B০৮ এবং তীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই চিন্তা ও 
কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। পেস্তালোংসির চিন্তার উৎস ছিল সোশ্যাল কনট্রাকূট এবং 
এমিল। কিন্তু শোর ভাবাবেগপ্রধান, স্ববিরোধী, নেতিবাচক বক্তব্য থেকেই শিক্ষার 
প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ইতিবাচক ত্র উদ্ধার করেন । খাপছাড়াভাবে 
বলা রুশোর বক্তব্য থেকেই তিনি নিদিষ্ট এবং মূর্ত শিক্ষানীতি উপস্থিত করেছেন। 

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য 8 পেস্ডালোংসি ভাববাদী এবং আদর্শবাদী | দরিদ্র 
ভনজীবনের উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি বলেছেন ঃ সব মাষই মৌল 
বিচারে অভিন্ন, সুতরাং ধনী দরিদ্র নিবিশেবে সকলেরই উন্নয়নের সমান সম্ভাবনা, 
অভাব কেবল স্থযোগের | উপযুক্ত সুযোগ তথা শিক্ষার সাহায্যে সব মানবের উন্নতি 
সাধন করে সমাজ সংস্কার এবং সুখী সমাজ প্রতিষ্টা সম্ভব। সুতরাং মানবিক পরিপূর্ণতা 
এবং সামাজিক উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জীবন বিকাশের 
সািক সহায়তাই শিক্ষার আদর্শ ৷ তিনি বলেছিলেন? “Life is the trade I 
would teach him.” এই পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্ভব কেবল দেহ ও মনের সার্থক সামঞ্জস্তা- 
পূর্ণ বিকাশের পথে । স্থতরাং «The aim of all instruction is the develop-- 


an nature by the harmonious cultivation of powers, 


ment of hum: 
faculties and promotion of manliness.” 

বস্তুতঃ তত্বজ্ঞান আহরণই প্রকৃত শিক্ষা নয়। জ্ঞান যখন বাস্তব ক্ষমতায় ও: 
দক্ষতায় পরিণত হয়, এবং প্রয়োগের ফলশ্ৰুতি ঘটে, তখনই হয় জ্ঞানের অম্পূর্ণতা। 
দৃষ্টিকোণ থেকেই পেস্তালোৎসি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারা 


জ্ঞানকে ক্ষমতায় পরিণত করার 
নিরূপণ করেছেন। শিশুকে জ্ঞানের তাড়নায় জর্জরিত না করে, যথাসময়ে উপযুক্ত 


ফসলের জন্য অপেক্ষা করে ক্রমবিকাশোন্সুখ শিশুমনকে সাহাষা করাই প্রকৃত শিক্ষা। 
তাই তিনি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসন্মত “শিক্ষাশিক্প” উদ্ভাবন, অর্থাৎ শিক্ষণের প্রকৃতি 
নির্ণয়কেই শিক্ষাক্ষেত্রে শেঠ সমস্তারূপে জ্ঞান করেছেন । 
শিক্ষার নূতন তাৎপর্য ; রুশোর প্রদশিত পথে পেস্তালোখসির তত্ব “শিক্ষা” 
কথাটির নৃতন অর্থ ও তাৎপর্য নিনিত হয়েছে। শিশুর সহজাত শক্তির সংরক্ষণ, 


উপযুক্ত পরিচর্যা এবং ক্রমবিকাশকেই তিনি শিক্ষা বলে মনে করতেন | তাই তিনি 


শিশুর শিক্ষা ও বিকাশকে চারাগাছের ্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তুলন। করেছেন। যথার্থ 


২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস এ সাম্প্রতিক সমস্তা 

শিক্ষাকে তিনি বলেছেন £ “A tree Planted near fertilizing waters, The 
tree is an uninterrupied chain of organic parts, the plans of which 
‘had existed in its seed and root. In the new born child are hidden 
‘the facnlties which are to unfold during. life. Education does 


06 put new powers of faculties or breath and life, it only guards 


28109 untoward influence. The moral, intellectual and practical 


Powers must be nurtured within himself.” 

আত্মবিকাশের এই ধারার জন্য ৫ বংসর বয়স পর্যন্ত প্রকৃতির কোলে অবাধ 
স্বাধীনতার দরকার। এই মন্তব্যটি রূশোর অভিমতের সঙ্গে তুলনীয়। আত্ম- 
বিকাশের জন্য শিশুর আত্মপ্রচে্টায় শিক্ষক যথাযোগ্য সাহায্য দেবেন মাত্র । কিন্ত 
নৈশগ্িক ও বাহিক পরিবেশের প্রভাব শিশুর অন্তনিহিত ক্ষমতা উন্মোচনের সঙ্গে 
সমতালে এবং স্থসমঞ্নরূপে হওয়া দরকার । তদুপরি শিশুকে দেওয়! জ্ঞান তার 
বিকাশের লঙ্গে ক্রমিক পর্যায়ে সামগ্রস্তপূর্ণ হওয়া বাগুনীয়। ত ছাড়া শিশুর শিক্ষ। 
নও বডৃতা-স্স্ব নয়। যুক্তিতে নয়, বিশ্বাসের কাজ করার মধ্য দিয়েই আস্থা ও 
বিশ্বাস আসবে। ভালবাসার মধ্য দিয়েই ভালবাসা শিখবে। চিন্তা করার মধ্য দিয়েই 


চিন্ত| শিখবে এবং অনু্ধিংা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করবে জ্ঞান। স্ৃতরাং, 


শিক্ষ। হলো “115 natural, purposive, harmonious development of all 
the powers and faculties of tho human being.” পেস্তোলোৎসি প্রতিটি 
শিশুর মধ্যেই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, দক্ষতা এবং হৃদয়াবেগ 


দেখেছেন | এই তত্বের সবচেয়ে নৃতন দিক হলো বাস্তব শ্রেণীকক্ষে এর প্রয়োগ। 
শিশুর কর্মমাধনার সত্য পরিবেশ রচনাই শিক্ষকের কাজ । মানবিক ক্রমবিকাশের 
ধারাকে শিক্ষার 


ভিত্তি হিসেবে জোর দিয়ে বলার জন্য ‘মনোবিজ্ঞান সন্মত’ শিক্ষার 
সারে যোগ্য সন্মান তারই প্রাপ্য। 
শিক্ষার ব্যবস্থাপনা! ও পদ্ধতি £ পেস্তালোৎসি দ্যার্থহীনভাবে সে যুগের পীড়ন- 
“মুলক শিক্ষার নিন্দা করেছেন। -ক্কুলকে তিনি দেখেছেন বাড়ীর দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে, 
থানে পারিবারিক পরিবেশের আদর্শ ও মনোভাব এবং স্রেহমধুর সম্পর্ক প্রতিফলিত 
পরিবারের মত স্থুলেরও লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং জাগতিক 
্। মনের ধারাবাহিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্র্ত করে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ধারা! 
বাহিকভাবে অনুশীলন করলে প্রতিটি স্তরেই আসবে সামগ্রস্ত। 
ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ করে জটিল বিষয়ের সরলীকরণ 


শিক্ষাগুরদের কথ! ২৯, 


এবং অন্তনিহিত তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টাকেই পেস্থালোংসি যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি 
আখ্যা দিয়েছেন। তীর পদ্ধতির মূল কথা “039৫৮ meth০৭” | এই স্থত্রেই তিনি 
‘‘Anschauune”? কথাটির অবতারণা করেছেন। এই কথাটির অর্থ বাস্তবের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, বস্তু ও পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু পেস্তালোৎসি অন্ধ 
প্রকৃতির উপর নিরঙ্কুশ আস্থা স্থাপন না করে পর্যবেক্ষণ শক্তির ট্রেনিং এষং উতকর্ষতার 
কথাই বলেছেন। সক্তিয়তা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবেই শিশুর মনোবিকাশ ঘটবে। 
অভিজ্ঞত। অর্জনও বড় কথা নয়, অভিজ্ঞতার আত্মকরণ এবং ভাষায় প্রকাশ করাও 
সম মূল্যবান | Impression এবং Expression-এর সমন্বয়েই জ্ঞানের যথার্থতা | 
শিক্ষক হবেন শিশুর এই আত্মপ্রয়াসের সহায়ক । স্থতরাং শিশুর অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার 
বদলে পেস্তালোৎসির তত্বে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকাও স্বীরুত। 

পাঠক্রমের বৈশিষ্ট £ প্রাথমিক পাঠক্রমে পেস্ডালোংসি অঙ্কের উপর, 
বিশেষতঃ মানসাঙ্কের উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ এর সাহায্যে গাণিতিক 
সংখ্য। সম্পর্কে সহজ বোবশক্তি জন্মে এবং প্রত্যয়ের সাথে জ্ঞান আহ্রণের সম্ভাবনা 
থাকে। গণিত শিক্ষার উপকরণ রূপে তিনি খেলা, বিভিন্ন বস্তু এবং সক্রিয়তাকে 
সদ্ধাবহারের কথা বলেছেন। পাথরকুচি, মটরদানা প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদানই 
যথেষ্ট । জ্যামিতিক ধারণা হবে নানী আকার এবং আয়তনের ছবি কিম্বা জিনিসের 
সাহায্যে। অঙ্কনকে পেন্তালোৎসি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। সরল রেখা, কোণ, 
বন্ররেখ। প্রভৃতি সোজা জিনিস থেকেই জটিলের দিকে যেতে হবে।' ভাষা শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বানান করে পড়ার পুরানো পন্ধতির বদলে তিনি শব্দাংশকে (5১111) অব- 
লক্বন করে উচ্চারণ ওধ্বনিমূলক (72৮০799৫) পদ্ধতির কথ| বলছেন। : দেহের অঙ্চ- 
প্রান, বস্তুর রঙ ও আকার, বস্তুর নাম ও ক্রিয়া অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে 
ভা৷ শিক্ষাই প্রত্যয়মূলক শিক্ষা। পরিচিত বস্তুকে ভাষা শিক্ষার উপকরণ এবং শব্দ 
সম্ভার স্থষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে । অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাঠের রঙিন অক্ষরও 
ভাল। মোট কথা, ভাষা শিক্ষাও সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হবে। 

স্কুলের প্রাঙ্গণ কিন্বা গ্রামীণ পরিবেশই হবে ভূগোল শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্র | 
পরিবেশ পরিচিতিই প্রকৃতি পাঠ ও রুষিশিক্ষার ভিত্তি রচনা করবে। আধুনিক 
কালের 'বস্তুঅবলম্বী প্রক্ৃতিপাঠ আন্দোলন’ পেস্তালোৎসির পদ্ধতিরই পরিণত 
সংস্করণ । সংগীত ও শারীর শিক্ষার সাহায্যে এবং বাস্তব ধরনের পারস্পরিক সহ- 
যোগিতার পথে তিনি অনুভূতি এবং নীতিশিক্ষার কথা বলেছেন। : 

Yverdun-এর কর্মজীবনে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির আরও বিশদ. ব্যাখ্যা! করেছেন 


৩০ ভারতীয় শিক্ষার ইভিহান € দাম্প্রতিক সমস্ত 


সুংখ্যাবোধ স্থষ্টির জন্য পূর্ণবংখ্যার নামতা, ভগ্নাংশের নামতা, এবং ভাষা শিক্ষাকে 
পুরোপুরি অভিজ্ঞতা-কেন্্রিক করবার কথা৷ বলেছেন। ভাবা, শিল্পকলা, হস্তাক্ষর, 
সংখ্যা, আয়তন ও পরিমিতি বোধ স্থষ্টির জন্য বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবনও তার কৃতিত্ব । 

বিভিন্ন বইতে ছড়ানো শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে তীর 
মন্ত্রশিত্য 21০:1  সংক্ষিপ্তীকারে পরিবেশন করেছেন। এই পদ্ধতির যুল কথা৷ 
হলো_-(১) জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিভা কিন্বা বিশেষ পারদশিতা স্ষ্টিই শিক্ষার মুল 
লক্ষ্য নয়। সহজাত বুদ্ধির ক্ষমতাকে উন্মোচিত, বিকশিত এবং প্রসারিত করাই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য । (২) শিক্ষাদানের কাজ চলবে এই যুল লক্ষ্যকে অবলঙ্বণ করে। 
শিক্ষা দেওয়ার কাজকে মহত্তর আদর্শ অঙ্যায়ী পূর্ণা্দ জীবন বিকাশের 
সহায়করূপে মাত্র মনে করতে হবে। (৩) শিক্ষকের খেয়াল খুশী মত শিশুর কাছে 
অপরীক্ষিত এবং অনুশাসন বাণীর মত কোন ভ্ঞান উপস্থিত করা হবে না। 
(৪) শিশুর ব্যক্তিত্ব ও.স্বকীয়তাকে স্বীকার করতে হবে । তার মানসিক ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্দতি রেখে শিক্ষার কাজ এগোবে। গুরু-শিত্যের সম্পর্ক হবে ন্সেহ ও প্রীতির । 
ভালবাসাই হবে শৃঙ্খলার গ্যারাটি। (৫) শিশুর অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষার কেন্দ্র। 
নিরীক্ষণ এবং ইন্জিয়শক্তির অনুশীলনই হবে শিক্ষার ভিত্তি। এমনকি ভাবা শিক্ষাও 
হবে বাস্তব অভিজ্ঞত! অবলম্বন করে। (৬) শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে সরল থেকে 
জটিলে। শিক্ষার স্তরভেদও হওয়া চাই মনোবিজ্ঞান সম্মত (৭) একটি পাঠ শেষ 
হলে সেই জ্ঞান আত্মস্থ করার জন্য শিশুকে উপযুক্ত অবসর দিতে হবে। (৮) 
জানের সন্ধে ক্ষমতার সংযোগ এবং শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব দক্ষতার প্রত্যক্ষ সংযোগ 
পরয়োভন। (১) অভিত জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত জ্ঞান 

গণ্য হবে। 

ও ১০-এই তিনি বলেছিলেন £ “We lack most in whut we need 
০৪৮ তাই তিনি হাতের কাজ ও গৃহের কাজ, উৎপাদনী শরম, ইন্দিয়ানুশীলন এবং 
সাধারণ মৌলিক জ্ঞানের সমন্থরে পাঠ্য তালিকা তৈরী করেছিলেন। পূর্ণাদ মান্য 
হর দাৰি করে তিনি ঘোষণ! করেছিলেন £ “We have speaking schools, 
writing schools, Catechism schools, and we want men’s schools.” 
SEL অস্বীকার ন! করলেও বইয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারের বিপদ সম্বন্ধেও 
টন ব্যাকরণের স্থত্র কঠস্থ করেই শিক্ষা হয় ন|। অভিজ্ঞতা, ইন্র্ির- 
“ভর বিবেচিত সেচ্ছাপ্রযোগ এবং কাজ করার পথেই প্ররুত শিক্ষা সম্ভব । শিশুর 
প্রয়োজন প্রকৃতির ক্রোড়ে মুক্তি শনি 

যুক্ত, আত্মবিকাশ, নিরীক্ষণ এবং ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে 


ঃ শিক্ষাপ্ুরুদের কথা ৩১ 


দিয়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা । এক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম । সুতরাং মায়েদেরও 
শিক্ষা এবং সন্তান পালনের শিক্ষণ প্রয়োজন । 

গৃহ ও বিদ্যালয় £ শিশুর প্রতি অসীম ভালবাসা এবং শিক্ষা-গবেষণার স্পৃহাই 
ছিল পেস্তালোৎসির মূল পুঁজি। অনুভূতিকেই তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন। তার 
মতে সুগঠিত এবং নেহসিঞ্তি গৃহই শিশু শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান। বিদ্যালয় মানসিক 
কসরতের স্থান নয়, সদুদ্দেশ্ডে হৃদয় ও মস্তিফের সমপ্রয়োগের স্থান। তাই গৃহের 
পরিবেশই স্কুলে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন | গুরু-শিত্বোর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের পথে 
স্কুল জীবনে নতুন প্রাণ ও নতুন আবহাওয়া স্ষ্টির কল্পনা করেছিলেন বলেই তিনি 
“Father Pestalozzi” বূপে আখ্যাত হয়েছিলেন । 

রুশো চেয়েছিলেন নেতিবাচক পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে এমিলকে গড়ে 
তুলতে। পেস্তালোৎসির হাতে এমিলের শিক্ষা হয়েছে বাস্তব সমাজ পরিবেশের মধ্যে । 
এমিল ছিল ধনীর সন্তান। পেস্তালোৎসির শিশুর! দরিদ্রের সন্তান । রুশো যা একক 
এমিলের জন্য চেয়েছিলেন, পেস্তালোৎসি তাই চেয়েছিলেন আত্মনির্ভর শ্রমজীবী 
সাধারণ মানুষের জন্য । এখানেই তার শ্রেষ্ট কৃতিত্ব । 

রুশো ও পেস্তালোৎসি :__রুশো এবং পেস্তালোৎসির শিক্ষা চেতনায় যথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে। আবার খুব স্বাভাবিক কারণেই বৈসাদৃশ্তও আছে। এরা উভয়েই 
মনে করেছেন যে অন্তনিহিত ক্ষমতার স্বাভাবিক এবং সর্বাঙ্গীণ উন্মোচনই শিক্ষা । 
শিক্ষা কখনে। শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিশুর প্ররুতিতেই রয়েছে + 
শিক্ষার সম্ভাবনা | কিন্তু পেস্তালোৎসি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। 
তিনি মনে করেন যে অনিয়ন্ত্রিত আচরণই শিক্ষা নয়, প্রকৃতির স্বনিয়ন্ত্রই শিক্ষা । 

নৈসগিক গ্রক্কৃতির মুল্য উভয়েই স্বীকার করেছেন। সামাজিক জীবনকে রুশো 
নিন্দা করেছেন। পেস্তালোৎসি কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গলকেই শিক্ষার 
লক্ষ্য হিসেবে ধরেছেন এবং সমাজ জীবনের মধ্যেই শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। 
বর্তমানের শিক্ষাবিদর! এক্ষেত্রে পেস্তালোংসিকেই সমর্থন করেন। সামাজিক পরিবেশে 
ব্যক্তিত্বের বিকাণকেই আধুনিককালে শিক্ষার আদর্শ বলে মনে করা হয়। 

 প্রক্ৃতিবাদ এবং শিশু-কেন্দ্রিকতার জনক বলেই রুশো স্বীকৃত। এই তত্ত্বকে গ্রহণ 
করে পেন্তালোৎসিও যনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারার জনকরূপে খ্যাত। তিনি শিশুর 
ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। উভয়েই প্রকুতির পবিত্রতা" ব্যক্তির মূল্য, স্বাভাবিক ও 
বাধাহীন বিকাশ এবং শারীর শিক্ষার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। উভয়েই বলেছেন 
যে শিক্ষার প্রথম কথাই হলো ‘শিশুকে জানা” । কিন্তু রুশো বলেছেন নিতান্তই 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্ত৷ 


আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে নেতিবাচক শিক্ষার কথা এবং শাস্তির ভিত্তিতে শৃঙ্খলার কথা। 
পেস্তালোৎসি নেতিবাচক শিক্ষা এবং শাস্তিযূলক শৃঙ্খলাতব বর্জন করে শিশুর উপর 
স্েহশীল নিয়ন্ত্রণ চের়েছেন। তিনি শিক্ষকের ভূমিকা এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত বইয়ের 
মুল্যও স্বীকার করেছেন । রুশোর Negative Education-এর স্থরটিকে পেম্ডালোৎপি 
ইতিবাচক শিক্ষার স্তর রূপে দেখেছেন 

উভয়েই আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে এ সব 
বিষয়ে পেস্তালোৎসির বক্তব্য বেশী বাস্তব। বন্থপাঠকে তিনি পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ 
করে ‘object lesson’ উদ্ভাবন করেছেন। রুশে| শিক্ষার স্তরবিভাগ করেভিলেন। 
পেস্তালোৎসিও প্রত্যেক শিক্ষার জন্য নিজন্ব সময়ের কথা বলেছেন। ভাবা ও শিল 
শিক্ষায় সরল থেকে জটিলে যাওয়ার পদ্ধতিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। উপকরণের 
সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে তার দান অবি্বরণীয়। তিনি শিক্ষার 'নৃতন সংজ্ঞ। নির্ধারণ 
করেছেন, শিক্ষাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন। সর্বোপরি কুশোর শিক্ষা একজনের 
জন্য পরিকল্পিত। পেস্তালোংসি সেই ত্বকে সমষ্টি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। 
ক্ষশোর বক্তব্য আদর্শবাদী ভাবাবেগপূর্ণ। পেস্তালোৎসি আদর্শবাদী ও ধর্মপ্রাণ 
হলেও তার বক্তব্য অনেক বাস্তব। রুশে| মুলতঃ পুরাতন চেতনাকে ধ্বংসই 
করেছেন। পেস্তালোৎসি সেক্ষেত্রে নতুন ুষ্টি করেছেন এবং প্রাচীন বন্ধন থেকে 
শিক্ষাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হরেছেন। এই অবদান অধিকতর মুল্যবান ৷ 

দুর্বলতার সমালোচনা! $ পেস্তালোৎসির ত্রুটি এবং ব্যখৃত৷ অবশ্যই ছিল। 
লেক সময় ভাবাবেগের বাড়াবাড়িতে তার ুদ্ধিবৃত্তি যেন নিশ্্রভ হয়েছে। তিনি 
শিক্ষার রক্ত তবটি বুঝেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। Von Raumer 
৮৮ একটি গ্রাম্য পাঠশাল। পরিচালনার বাস্তব দক্ষতাও তীর ছিল না| 

নি অঙ্ধশীলনও ছিল অনেক অসন্গতিপূর্ণ। বস্তুতঃ পেস্তালোৎসির না ছিল 
সংগঠন ক্ষমতা, ন| ছিল নিভু লতা, পূর্বাপর সঙ্গতি, কিন্ব। একটি কাজে অধ্যবসায় 
নিয়ে লেগে থাকবার ক্ষমতা । তার রচনায় রয়েছে অনেক ভুল এবং স্ববিরোধিতা 
স্বতিশক্তির উপর নির্ভরতাকে তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্ত নিজেই স্মতিনির্ভর পদ্ধতি 
দিক! রবার্ট আওয়েন এই ক্রটির দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।, 

নক চেতনা দিয়েও তিনি পরিচালিত হননি । তীর ভাবশিযাদের 
2. তারই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। রি 
কটি ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন । “তিনি গবেষণা 

জে নম RT নব দুর আবিরের; ববি 
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শিক্ষাগুরুদ্ের কথা os 


করেন নি। বরা তীর খ্যাীযারপ্রালি ছিল পরীক্ষার স্তরে অস্কুরের মত। কিন্ত 
এই অস্কুরেই নিহিত ছিল আধুনিক শিক্ষাচেতনার বহুতর দিক। 

» শিক্ষার ১ নৃতন নীতি, নৃতন পদ্ধতি নিরূপণ করে 
শ্রেণী কক্ষে নৃতন আবহাওয়া স্থষ্টিতে সহায়তা করেছেন পেস্তালোৎসি। রুশোর 
বক্তব্যকে তিনি ইতিবাচক রূপ দিয়েছেন। তিনি এই ধারণা স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন 
যে শিক্ষার সমস্তাগুলিকে বিচার করতে হবে ক্রমবর্ধমান শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে । 
শিক্ষণকল। এবং শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার 
প্রস্তাবিত শিক্ষণপদ্ধতি বাস্তব অভীক্ষা নিরীক্ষারই ফলশ্রুতি। তার রচিত “4 
Journal of a Father” শিশু অভীক্ষার প্রথম নিদর্শন । তিনিই প্রথম শিল্পশিক্ষালয় 
পরিচালনা করেন যেখানে শিশুরা ক্ষেতে-খামারে, তাতে-চরকায় কাজ করার সঙ্গে 
সঙ্গে লেখাপড়াও করতো। তিনি প্রমাণ করেছেন যে বুদ্ধি ও হাতের কাজ যুগপৎ 
চালানো সম্ভব | “Evening Hours of a Hermit” গ্রন্থে সন্নিবেশিত ১৮০টি 
নীতিই ভবিষ্যৎ বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার ভিতিস্থাপন করেছিল। এখানেই তিনি বলেছেনঃ 
Education which brings true . wisdom and peace of mind must be 
simple and within everybody’s reach.” তিনি বলেছেন ‘Nature 
develops all the forces of humanity by exercising them.” দ্যর্থহীন- 
ভাবে তিনি বলেছেন: “The exercise of man’s faculties and talents 
must follow the course laid down by nature.” } 

পেস্তালোৎশির বক্তব্য কল্পনাশ্রী “দিব্যসত্য” ছিলনা বলেই ভবিস্ততের নিশানা 
হসেবে কাজ করেছে। তীর তত্বের মৌল নীতি ছিল- কে) শিশুর নিত্যপ্রয়োজন পূরণ 
করে স্থজন প্রয়াসের সাহায্যে তার হৃদয় উন্নোচন করা চাই। (খ) তার হৃদয়ে 
ভালবাসা, দয়| ও করুণা সঞ্চারিত ও বিকশিত করা চাই । (গ) জ্ঞানজগতের সঙ্গে তার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। (ঘ এই সব কিছুর জন্য চাই শিক্ষার কাজে নতুন চেতনা, 
নতুন আদর্শ এবং নতুন পদ্ধতি । 

পেন্তালোৎসির কৃতিত্ব এই যে তিনি সমাজ উন্নয়নকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য" বলে 
বর্ণনা করে নৃতন পথের ইন্দিত দিয়েছেন। জ্ঞানের বোঝায় ভারাক্রান্ত না করে 
শিশুরই দৈহিক, মানসিক ও ভাবপ্রকৃতি অনুসরণ করার কথা তিনি দ্য্থহীনভাবে 
বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই নৃতন ধ্যানধারণ! তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ 
করেছেন। শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাবনে তিনি অগ্রদূত। আধুনিক পাঠ্যপুস্তক এবং 
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৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিও তার কাছে খণী। বস্তুত তাকেই শিক্ষক-শিক্ষণের পথিক্তং 
বলা চলে । 

পেস্তালোৎসি মনে করেছেন যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধ্যাত্ব থেকে 
পরিভ্রানের পথ হলো. অন্তঃসারশূন্ পাণ্ডিত্যের বদলে প্রত্যয়যূলক জ্ঞানের অনুশীলন 
ও প্রয়োগ । বাস্তব পন্থায় দরিদ্রতম এবং হঙ্পক্ষমতা সম্পন্ন শিশুর জন্যও তিনি এই 
ধরনের শিক্ষা চেয়েছিলেন। সুতরাং আধুনিক গণশিক্ষার উদগাতা হিসেবে তীর 
ভুমিকা অনস্বীকার্য। গৃহের শিক্ষা, মায়ের শিক্ষা, ভালবাসার শিক্ষা, এবং গু: 
শিশ্বের মধুরতম সম্পর্কের কথা বলেও তিনি নতুন পথের ইদ্দিত দিয়েছেন । উত্তর 
সাধকরা তার ধ্যান-ধারণা পরিপু্ট করেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্বেও 
পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে হার্বার্ট পরিবধিত ও পরিমাজিত করেছেন এবং শিক্ষার 
মনোবিজ্ঞান প্রয়োগকে বাস্তবায়িত করেছেন। ফ্রোয়েবলীয় আন্দোলনও শিশুর 
আগ্রহ, অভিজ্ঞতা, কর্মচাঞ্চল্যকে ভিত্তি করে, আনন্দময় বিদ্যালয় পরিবেশে বুদ্ধি, 
হায় ও কর্ণের শিক্ষার কথাই প্রচার করেছে। ফ্রোয়েবল নিজেই ক্রাঙ্কফুট-এর পেন্সা- 
লোছীয় শিক্ষায়তনের শিক্ষক ছিলেন | | 

€পস্তালোজীর আন্দোলনের মধ্যেই পেন্তালোৎসি অমর হয়েছেন । তার মন্ত্র 
শিল্প এবং উত্তরদাধকরা দীর্ঘকাল ধরে তার মৌলনীতির পরিবর্ধন এবং প্রয়োগ 
কিরেছেন। ইউরোপের শিক্ষাজগতে পেস্তালোজীয় বিগ্যায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রদের 
যৌথ অবদানকেই বল। হয় 40896910210 01০0977920৮ । বার্ড, হয়েছিল বহু- 
হিট তীর্থভুমি। জুইস্‌ সরকার এখানে নম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পেস্তালোজীয় 
সন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানি, নেপলন্‌, সেপ্ট পিটাসববার্গ-এ। রাশিয়া, প্রাশিয়া, 
অহা টি ইতালীর গ্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী রাজারা ( Benevolent Despot ) 

ন ‘স্কারে উদ্ভোগ করেন। ১৮৩০ সনের পরে বিভিন্ন দেশে 
সহকারীদের অধ্যক্ষতায় নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 


CT: ক অনুসরণ করে। পেস্তালোজীয় শিক্ষাকেই জাতীয় নবজাগরণের 
গায় বলে 1৩৮০ প্রচার করেন। বাছাই করা প্রুশিয় যুবকদের পেন্তালোজীয় 
সনে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। 


সের বিপ্লবের পরে ফরাসী দেশেও গণশিক্ষার স্থচনা হয় এবং Victor 
be মির পেস্তালোজীয় ভাবধারা স্বীকৃতি পায়। ইংলণ্ডে মোনিটোরিয়াল 

স্কেলের সঙ্গে সামগ্রস্য করে সংশোধিত পেস্তালোজীয় পদ্ধতি গ্রহণ 
প্রচেষ্টা এবং মেয়ে! আন্দোলন পেন্তালোৎসির 


শিক্ষা্তরুদের কথা ৩৫ 


কাছে বিশেষভাবে খণী। আত্লান্তিক পাড়ি দিয়ে এই ভাবধারা আমেরিকাতেও 
‘পৌছে এবং হোরেস ম্যানকে উদ্দীপিত করে। বস্তুতঃ আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার 
জনক রূপে পেস্তালোৎসির স্থান নির্দেশ করা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। 

সর্বোপরি অনাথ, দরিদ্র, পু, অন্ধ যুকবধির এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের শিক্ষার 
প্রতি অধুনিক সমাজের যে দরদ, তারও কৃতিত্ব বহুলাংশে পেস্তালোতসির প্রাপ্য । 
তার পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই কৃষি উপনিবেশ, তরুণ অপরাধীদের উপনিবেশ কিংবা 
রিফর্ষেটরী স্কুল গড়ে ওঠে। ‘Object 1699০ পদ্ধ'ত পঙ্ধদের শিক্ষার যে সভাবনা 
উন্মোচন করেছে, তার জন্য সমগ্র সমাজই তার কাছে খণী | 

বিস্ময়ের কথ! নয় যে নিউহফে এই মানবপ্রেমিক ও সমাজদরদীর স্থৃতিকলকে 
উতৎকীর্ণ রয়েছে £ “Man, Christian, Citizen, everything for others, 


nothing for s'lf Blessings on his name.” 
জন ফ্রেড.রিক হার্বার্ট ( John Frederick Herbart) 2 ১4৭৬-১৮৪১ 


সংক্ষিপ্ত জীবনী £ (জার্মানীর সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ১৭৭৬ সনে। 
দাদু ছিলেন ওব্ডেনবার্গ জিমনাসিয়ামের রেক্টর এবং বাবা ছিলেন আইনজীবী । মাও 
ছিলেন স্থশিক্ষিত|। তিনি হাবার্টকে গ্রীক ও গণিতের প্রারম্ভিক পাঠ দিয়েছেন। 

জেন] বিদ্যালয়ে পড়বার সময় [10১৮০ এবং 5০elling প্রমুখ দার্শনিকদের 
সংস্পর্শে আসেন। আাতকোত্তর জীবনে একজন প্রাদেশিক শাসনকরার তিনটি [শশুর 
গৃহ-শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন। শিক্ষকতার এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা । ছাত্রদের 
বাবার কাছে রিপোর্ট করার জন্য তিনি যে রচনা আরও করেন, তাই তার চিন্তা স্ত্রকে 
সুসংবদ্ধ করে ৷ তিনি বোঝেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন মনোবৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি। ব্যক্তিশিশুর ক্ষমতা, রুচি, প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টত| অবলম্বন 
করেই প্ররুত শিক্ষা সম্ভব। ১৭৯৯ সনে তিনি বার্গডকে পেস্তালোৎসির স্থুল পরিদর্শন 
করেন এবং তীর ধ্যান-ধারণাকে উন্নত এবং হুসংবদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন । 

হাৰ্বাট ১৮০২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শক্ষা- 
দর্শনকেই তীর বিশেষ সাধনার ক্ষেত্ররপে গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব বিদ্যা 
লয়ে Peduzozical Seminar প্রতি করেন। শিক্ষাতৰ সম্পর্কে হার্বাটের বিভিন্ন 
সাহিত্য কর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—_(১) Observations of a Peduguical 
Essay. (2) Outlines of Educational Doctrines (৩) The Science of 
Education এবং (8) Minor Pedagogical Works. কোনিগস্বাৰ্গে ২৫ বৎসর 


৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কাজ করার পরে তিনি নিজের শহর গটিনযেন-এ ফিরে আসেন । জীবনের শেষ আট 
বৎসর তিনি গ্রাম্যজীবন যাপন করেন ।) * 

পুর্পূরীদের প্রভাবঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে নৃতন অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির নবহূল্যারনের জন্য যে দার্শনিক চেষ্টা চলছিল, জন 
লক-এর দর্শন ছিল এই প্রচেষ্টার প্রথম স্তর। তিনি শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষ গড়ার 
পরিকল্পনা করেছিলেন। রুশো বললেন প্রকৃতি অনুযায়ী সত্তাবিকাশের কথা | 


তারপর ভাববাদী আন্দোলন দৃচযূল হয়ে ওঠে জার্যানীকে কেন্দ্র করে। কাণ্ট-এর” 


দর্শনে লক এবং রুশোর মিশ্রণ ঘটলে|। তিনি একদিকে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং 
অপরদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে অন্তলান স্বাধীনতার (inner freedom ) 
কথা বললেন। এই স্থত্র ধরেই অগ্রসর হলেন হার্বাট। তিনি অন্তরের স্বাধীনতা 
এবং পরিবেশের প্রভাবের মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা! নির্বাচনে সচেষ্ট হয়েছেন। 

সাধারণ দার্শনিকত| ছাড়া শিক্ষাতাত্বিক হিসাবেও. হাৰ্বাট পূর্বহ্থরীদের কাছে 


বণী। লক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে আমল দিরেছেন। রুশো শিশুনিভর শিক্ষার কথা 


বলেছেন। পেস্তালোৎসি মনোবিভ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা, করে 
গেছেন। হার্বার্ট শিক্ষাতত্বের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষণের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষভাবে আদর্শে পৌছতে চেয়েছেন। 


হাৰ্বার্টের শিক্ষা চেতন! 
হাৰ্বাট মূলতঃ দার্শনিক। তাই তিনি “Aesthetic P:esentation” রচনার 
হতেই শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে 


বলেছেন £ “The only aim of education. the 


2 
২ i Ld 
REE অন্যত্র বলেছেনঃ “Virtue—this single word expresses 


the aim of education” আবার বলেছেনঃ “The ultimate SLICE 0 
education is virtue,” 


এই ‘Virtue’ 
বলেছেন যে 
(Categorical Imperat 


তথা “অন্তলীন ন্যায়নিষ্ঠা” কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কান্ট 
মানুষের পক্ষে 17৪ হলো সম্পূর্ণ অবধারিত সম্পদ 
৩)। এই নিষ্ঠার প্রভাবেই মান্য সংপথে চলে এবং 
সৎকাজ করে। সৎকর্ের প্রেরণা সহজাত এবং স্বাভাবিক। “Vir” ‘সম্পৰ্কিত 
চেতনায় হাবার্ট ও কান্ট প্রায় সমদশী। হার্বাটও বলেছেন যে ন্যায় নিষ্ঠা হলো 
অন্তরের মৌলিক সম্পদ । কেবলমাত্র সতত| এবং নিষ্ঠা দিয়ে চালিত মানুষই মুক্ত 


শিক্ষাপ্তরুদের কথা ৩৭ 


এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্কে পার্থক্যও আছে। কাণ্ট-এর 
নতো হার্বা্ট হৃদয় তথা আত্মাকে সক্রিয় শক্তি বলে মনে করেননি । হার্বার্টের মতে 
৮৮৪৪ অন্তলীন সাধীনতা ও মুক্তির অনুভূতি হলেও এর বহিঃপ্রকাশ আছে। এর 
নহিঃগ্রয়োগ সুস্থ সবল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ন্ায়নিষ্টার প্রয়োগকে মানুষের 
মধ স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করাই শিক্ষা । এখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব ও রুতিত্ব। 
ন্যায়নি্তার কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে শিশুর সকল অভিজ্ঞতার সংগঠন এবং আদর্শ 
অভিজ্ঞতার পরিপোষণই শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল কথা। শিশুর মধ্যে এমন দিকদর্শন 


. স্থাট্ট কর! দরকার যা তাকে স্বাভাবিকভাবেই সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং কদর্যতা 


ও অসত্যকে ঘ্বণা করতে শেখাবে । 

হার্বার্ট সৌনদর্যপ্রীতিকে ( aesthetics ) ন্যায়নিষ্টার চেয়েও বড় করে দেখেছেন। 
এখানেই কান্ট-এর সঙ্গে তীর মৌলিক পার্থক্য। কান্ট বলেছেন ঃ “ইচ্ছাশক্তি” 
একটি সহজাত ক্ষমতা । হার্বার্ট বলেছেন £ চিন্তা, ভাবাদর্শ এবং কামনাই ইচ্ছাকে 
পরবৃদ্ধ করে। ইচ্ছা হলো অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। বস্তুতঃ ইচ্ছা” সংক্রান্ত 
মতবাদের উপরই হার্বার্টের শিক্ষাচেতনা প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার সাহায্যে যার ভাবজগত 
সুসংবদ্ধ নয়, তার পক্ষে “৬:7০ থাকা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন £ “One whose 


৪ not organised through education cannot be virtuous.” . 


ideas 9৮ 
মানসিক বোধ ( Comprehension ) থেকেই আবেগ, এবং আবেগ থেকেই ক্রিয়া 
(898০০) স্থতরাং হার্বার্টের তত্বে শিক্ষার প্রধান এবং মৌলিক কাজ হলো 
শিশুর অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির জুসমগ্স এক্যসাধন। একেই তিনি 
48097908100”; রূপে আখ্য। দিয়েছেন । 

হাৰ্বার্টের মতে পাচটি উপাদান নিয়ে iঃ॥৪ সংগঠিত -(১) অন্তর্লীন স্বাধীনতা 
(inner freedom ) অর্থাৎ কামন! ও প্রত্যয়ের সামঞ্জস্য, (২) দক্ষতা (91০01) অর্থাৎ 
স্থসমপ্রম আত্মপ্রকাশ, (৩) উদারতা (1199:9119) অথবা সদিচ্ছা, (৪) ন্যায়বোধ 
(758899) এবং (৫) স্বাভাবিক সততা । শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণে তিনি দেখাতে 
চেয়েছেন কিভাবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, বোধ, অন্কভূতি এবং চিন্তাকে ঃ৮৪৩-র পথে 
শিক্ষক পরিচালিত করতে পারেন। ৃঁ 

শিক্ষার উদ্দেশ্য_৮০০ সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত থেকেই বোঝা যায় 
তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদী আদর্শই প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ “11০:2110” কথাটির 
মধ্যেই তীর শিক্ষার্শ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ন্যায় ও সত্য, শুভ ও সুন্দরের সাধনা। 
হারবার্টের “নীতিতন্ব পাঁচটি উপাদানে গঠিত_-(১) Justice, (২) Equity, 


৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
(৩) Goodness, (3) Kindness, (৫) Inner freedom অর্থাৎ Self mastery | 
এই কয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতাই চরিত্রের মূল ভিত্তি। স্থতরাং 
হার্বা্টের শিক্ষাদর্শ হল “নৈতিক চরিত্র” গঠন। 

চরিত্র গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি তিনটি কথ| বলেছেন-_(১) অন্শীসন অথবা 
নিয়ন্ত্রণ, (২) শিক্ষণ (179:596008), এবং (৩) আত্মশূঙ্খল! । চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে 
তিনি শিক্ষকের ভূমিকা এবং শৃঙ্খলার কথা স্বীকার করেছেন । কিন্তু শৃঙ্খল! 
' সম্পর্কে লক-এর চিন্তা থেকে তীর চিন্তা পৃথক। তিনি শাসনের পথে “নদাচরণ' 
এবং আত্মনিয়ন্্রণের পথে ‘ভদ্র আচরণের” মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তার মতে - 
নৈতিক চরিত্রের যূল উপাদান হলো স্বাধীনতা। 

হার্বার্ট মনে করেন শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণ অনেকটা! শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল! 
সং কাজের জন্য সদিচ্ছা জাগাতে শিশুকে সাহায্য করাই শিক্ষকের দারিত। এইজন্য 
অনেকে বলেছেন যে হার্বার্ট শিশুর স্বকীয়তা স্বীকার করেননি। এই ধারণা অবশ্যই 
ভান্ত। “Science of Education” গ্রন্থে তিনি স্বকীয়ত। ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নির্ণয় 
করেছেন। তীর মতে__বহুমুখী জ্ঞান, এবং বহুমূখী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বকীয়তা 
(individuality ) কূপান্তরিত হয় ব্যক্তিত্বে .( Personality )| এই ব্যক্তিত্ব? 
গঠনকেই তিনি শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 


মনোবৈজ্ঞানিক তত্ব : হাৰ্বাট বলেছেনঃ শিক্ষার পদ্ধতি ও খিক্ষাকল। 
নি হলে প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিনতে হবে মনের রাজ্যকে । মনের 
বট, প্রকৃতি ও কাজ সে হার্বার্টের নিজন্ব অভিমতই তার মনস্তত্ব। পরিণামে. 
কর অভিমত আন প্রমাণিত হলেও তিনি তৎকালীন ধ্যানধারণাকে অনেক পরিবর্তন 
তন হাবাৰ্ট বলেছেন : মানবাস্মা একটি অবিভাজ্য সত্তা । তিনি বিশ্বাস 
করেননি যে কতকগুলি সহজাত চেতন জন্যকালেই সৃষ্টি হয় । সহজাত প্রত্যয় কিম্বা 
ব্যাকাল্টির কোন অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি । জন্মকালে মন থাকে সম্পূর্ণ শূন্য । 
রা সাহায্যেই প্রথম ধারণা ও অন্ছভূতি জন্মে । এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকেই তিনি 
Primary Presentation” রূপে আখ্য। দিয়েছেন। মন তথা আত্মার বহুবিধ 


নভভ্ততা সমন্বয়ের মধ্য দি 


দয়েই মানুষের প্রকৃত জ্ঞান, কামনা এবং ইচ্ছা! 
সংগঠিত হয়। 


জতরাং মনের দুইটি বিশি 


ষ্টিত| -(১) অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং আত্মকরণ, (২) 
শিক্ষার মাধ্যমে মনোগঠন | 


মনের আত্মকরণ ( assimilation ) ক্রিয়াকেই তিনি 


শিক্ষাণ্তরূদের কথা বত 


৭.DPercePtion আখ্য| দিয়েছেন। স্রায়ু এবং ইন্দরিয়শক্তির সাহায্যে নানা ধরনের 
অভিজ্ঞতা গ্রহণ এবং মানসিক আত্মকরণই শিক্ষা । সহজাতরূপে মনের কোন ভালমন্দ 
পরিচয় নেই । অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং আত্মকরণের উপরই মনের গঠন নির্ভরশীল । 
স্বতরাং মনকে গঠন করা (05119 ৪) সম্ভব | 

মানসিক সম্পদের ( apperception ) দুইটি উৎস_(১) Experience— অর্থাৎ 
নৈসগিক প্রকৃতি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, এবং (২) Sympathy of intercourse, 
অর্থাৎ মানব সমাজের সঙ্গে সংযোগ । এই দুইটি সুত্র থেকে পাওয়া অসংবদ্ধ 
অভিজ্ঞতাগুলিকে এঁক্যতানে স্থসংবদ্ধ করা এবং শিশুর ন্যায়নিষ্ঠাকে স্বভাবগত করাই 
শিক্ষকের কাজ। মানবিক অভিজ্ঞতাকে স্থসংবন্ধ করে মানবতার প্রতি ভালবাসা 
কৃষি করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। সহজাত ক্ষমতাই মনের বিকাশ ও প্রকাশ ঘটায় না, 
অজিত অভিজ্ঞতার আত্মকরণ দরকার | মানুষ জন্মাবধিই সৎ কিম্বা অসৎ হয় না” 
অভিজ্ঞতাই গুণাগুণ নির্দিষ্ট করে । স্থসম অভিজ্ঞতাই সততা এনে দেয় । 

এই আলোচনা থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত করা যায়-(১) মনের প্রধান গুণ হলো 
গ্রহণ এবং আত্মীয়করণ, এবং (২) শিক্ষাই শিশুকে গঠন করে! উপযুক্ত শিক্ষার 
সাহায্যেই আগেকার অভিজ্ঞতার সাথে নৃতন অভিজ্ঞতার সংযোগ এবং সামগ্তস্ত 
স্বাপিত হয়। তখনই অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে জীবন্ত । শিক্ষকই বহুলাংশে শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করেন, নৃতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন চিন্তাপরিমগ্ডলের সাথে সঙ্গতি- 
পর্ণ করতে সাহায্য করেন। স্থতরাং হার্বাটের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক শুধু নিক্ষিয় 
দর্শক নন। তার মতে মনের কোন নিজস্ব সুজন ক্ষমতা নেই। বহিবিশ্ব এবং 
অন্তর্লীন অনুভূতি থেকে মনের কাচা মাল সংগৃহীত হয়। সুতরাং ইন্দরিয়ানুভূতিই 
জ্ঞানের উৎস | (এক্ষেত্রে হার্বাট পেস্তালোৎসির অভিমত গ্রহণ করেছেন। মন্তেসরির 
হাতে এই তত্বটি আরও তাতপর্যমণ্তিত হয়েছে। ) 

বিভিন্নস্থত্রে মনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়। বহু ধরনের অভিজ্ঞতার 
তুলনা, সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে সামঞ্তস্ত ও সমন্বয় স্থাপিত হয়। সাদৃশ্ঠপূর্ণ 
অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও সুগ্রথিত হয়। বৈসাদৃশ্ঠপূর্ণ অভিজ্ঞতা 
পরস্পরকে প্রতিরোধ করে। পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রতিকূলতার জন্য কোন কোন 
অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। চেতনার প্রহরী ক্লান্ত হলেই এইসব 
অভিজ্ঞতা চেতন রাজ্যের সীমানায় হান! দেয়। (লক্ষণীয় ঘে হার্বাটের এই তত্ব 


উত্তরকালের ফ্রয়েজীয় তত্বেরই পূর্বস্থরী।) 


3০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


যখন সমপ্রক্লুতির একাধিক অভিজ্ঞতা চেতন মনে জাগে, তখন তারা পরস্পর 
ংবদ্ধ অবস্থায় সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে । পরস্পর সংবদ্ধতাই “Presentation Mass” | 
এই প্রাথমিক সংগ্রহই মনের পুঁজি । মনের দরজায় নৃতন কোন অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত 
হলে এই পুরাতন পুঁজির সঙ্গে বোঝাপড়া চলে। পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্যের 
ভিত্তিতে নৃতন অভিজ্ঞতার আত্মকরণকেই হাৰ্বাট বলেছেন £ “educational 
apperception?” | তার কথায় ‘‘When the materials of new experi- 


ence are related to the accumulated old experience, only then 


happens apperception. The value of the new is determined by 
the touchstone of the ৩10১, সুতরাং 2pPPerceptiont  হার্বাটা় 
পদ্ধতিতে শিক্ষানৌধের যূল ভিত্তি। 

হার্বাটীয় মনস্তত্ব আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান আত্ম- 
করণের কথ| আজও সর্ববাদীসম্মত | পেস্তালোৎসি ইন্দ্রিক্সান্ুশীলনকেই শিক্ষার প্রথম 
ধাপ রূপে গ্রহণ করেছিলেন । হার্বাট নৃতন সংযোজন করে তাঁর তন্বকে সম্পূর্ণতা 
দিয়েছেন। (জন ডিউই এই তন্বকেই “Principle of continuity” নামে 
উপস্থাপন করেছেন। 96981 মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে প্রতিটি নৃতন অভিজ্ঞতাই 
পুরাতনের ভিত্তিতে “প্যাটান” গঠন করে|) হার্বার্ট একথাও যথার্থই বলেছিলেন যে 
প্রত্যেক শিশুর একই শিক্ষা গ্রহণ কিংব1 একই ভাবে আত্মকরণের ক্ষমতা থাকে ন1। 
শিক্ষকের দায়িত্ব হলো! প্রত্যেকের মধ্যে পুরাতন অভিজ্ঞতার “চিন্তাপরিমগুল” 
( Circle of Thought ) গড়ে তোলা, যেন শিশু সেই ভিত্তিতে নৃতন অভিজ্ঞত| 
গ্রহণ করতে পারে। 
হারার্টের মতে আবেগ, অন্তভূতি, ইচ্ছা হলে! একই মানসিক জীবনের বিভিন্ন 
দিক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই অনুভূতির রূপ ও গতি ঠিক হয়। সুতরাং 
অভিজ্ঞত। সংগঠনের সাহায্যে অনুভূতির জগৎ্ও শিক্ষক স্থসংবদ্ধ করতে পারেন। 
এভাবেই চরিত্র গঠন সম্ভব । 

শিক্ষার স্বরূপ ও ভূমিকা :শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে হার্বাট তিনটি কথা 
বলেছেন। ।১) শিক্ষার কাজ হলো মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা, 


(২ পুরাতন ও মৃতন অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে গঠিত চিন্তামণ্ডলে ( Circle of 


thought ) আবেগের স্পর্শ দিয়ে Virtue-তে রূপান্তর ৩, উপযুক্ত শিক্ষা, শিক্ষণ 
ও নির্দেশনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন। হার্বাটের তত্বে শিক্ষক নিক্ষিয় দর্শক নন। এ 
বিষয়ে রুশোর সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য । হার্বার্ট বলেন, “Teacher forms the 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৪১ 


চা. অবশ্ত জানের বোঝা চাপানোই শিক্ষা নয়। মানসিক প্রস্ততি এবং 
অভিজ্ঞতার আত্মকরণ ক্ষমতা জাগলেই শিশু পাঠ গ্রহণে উন্মুখ হয়। তিনি বলেছেনঃ 
“Instruction is not giving bits of information. In such super- 
imposed knowledge, there is no guarantee which can save the 


pupil from vulgarity and malinfluence. The instuction must 


reach the ideas of his mind which guide and control his will 


and emotion. The extent the teacher will be able to control and 
idealise that mental idea, 
helpful to the pupil” 

শিক্ষকের করণীয় ? শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষকের কাজ। এই 
কাজকে হাৰ্বাট আখ্য। দিয়েছেন ‘ট্রেনিং’ | এই উদ্দেশ্যে শিশুর ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তার 
সংগঠন দরকার । হার্বার্ট একেই বলেছেন “Instruction 1? আবার এই উদ্দেশ্যে 
নিষেধাজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, শাসনও প্রয়োজন। একে হার্বার্ট বলেছেন ‘Government’ | 
আমরা বর্তমানে একে বলি নিয়মান্ুবতিতা ( discipline )। এটা “উপায়” মাত্র 
(75809), উদ্দেশ্য নয়। শিশুদের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা এবং স্কুলে সুব্যবস্থার জন্য, 
কাজে ব্যাপৃত রেখে শিক্ষার ভন্য শাসনের প্রয়োজনীয়তা হার্বাট স্বীকার করেছেন। 
এ ক্ষেত্রে রুশোর সঙ্গে তার মতপার্থক্য । কিন্তু তাড়না ও অনুশাসনের বিপদ সম্পর্কেও 
তিনি সচেতন । বস্তুতঃ হার্বাটের শিক্ষাতত্থে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শিক্ষাদানের 
কাজটি স্ববিরোধিতাপূর্ণ । একদিকে শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশই লক্ষ্য, অপরদিকে 
শিশুর বুদ্ধি, যুক্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছার নিয়ন্ত্রই পদ্ধতি । হার্বার্ট ই বলেছেন, “If 
the ultimate goal of education is uot freedom, it would mean 
001955108- শিক্ষকের এই অদ্ভুত দ্বৈত ভূমিকার কথা করাদী শিক্ষাবিদ ক্রটও 
উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকের কাজ হলো শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীন 
মানুষ গড়া | 

শিক্ষার অন্তনিহিত পদ্ধতি £ কিন্তু বাহিক শৃঙ্ঘলাই বড় কথা নয়। প্রকৃত 
শৃঙ্খলার জন্য শিশুর মানসিক সমর্থন এবং জীবন্ত আগ্রহ দরকার। সরল বহুমুখী 
আগ্রহই শিক্ষকের হাতিয়ার । শিক্ষার মাধ্যমে যে মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাঁকেই 
তিনি বলেছেন 40৪৮৪56.  তথ্যকে আত্মস্থ করার মধ্যেই ঠ৮6৪৪৮-এর স্ষ্টি | 


বহুমুখী স্থায়ী আগ্রহই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। 
আগ্রহ ছু'রকমের হতে পারে-_(১) জ্ঞানের আগ্রহ এবং (২) সামাজিক জীবনের 


the extent will be the instruction 


৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


আগ্রহ। জ্ঞানের'আগ্রহকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে-_(ক) ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া অনুভবের উপর প্রতিঠিত জ্ঞান, (খ) চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে 
পাও্যা জ্ঞান, এবং (গ) সৌন্দর্যবোধ থেকে পাওয়া স্ুসামগ্রস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত . 
জ্ঞান। তেমনি সামাজিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহও হতে পারে তিন ধরনের_(ক) 
অন্তান্য লোকের সাহচর্য থেকে পাওয়। সহান্ভূতি, খে) সমগ্র সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের 
ফলে স্ষট “সামাজিক” আগ্রহ, গে) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের “ভিত্তিতে ধর্মীয় জীবন। 
আগ্রহের উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তিতে হার্বট পাঠ্যবিষগুলি দুই অংশে 
ভাগ করেছেন__ 
(১) এঁতিহাসিক-_সাহিত্য, ভাব প্রভৃতি এ শাখার অন্তর্গত। 
(২) বৈজ্ঞানিক-_গণিত, প্রক্কতিবিজ্ঞান, যন্ত্বি্ঠ। এই শাখার অন্তর্গত। শিক্ষক 
দেখবেন যেন শিশুর আগ্রহ একদেশদশা ন! হয়ে বিচিত্র দিকে প্রবাহিত হয়| 
আদর্শ শিক্ষা শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে তাঁর মানসিক স্তর এবং আগ্রহ 
অমুসারে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন শিশুর আগ্রহ বহুমূখী হয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত না 
হয়! ( The opposite of manysidedness is not only unisidedness, 
but 2180 scattering ) | তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন 
বহুমুখী প্রয়াসের ফলে ব্যক্তিত্বের একীকতা বিনষ্ট না হয়! শিক্ষণের কাজ হলো। 
অর্থহীন ও অসংবদ্ধ প্রয়াসের অপব্যর থেকে শিশুকে রক্ষা করা। সেই শিক্ষাই 
সার্থক শিক্ষা যখন শিক্ষার্থী বিচিত্র জ্ঞান এবং আগ্রহকে আত্মস্থ করে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
প গ্রথিত করতে পেরেছে । 
সম্পক্ততা তথ অন্ুবদ্ধ তত্ব ঃ আগ্রহ, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে 
HALE বক্তব্য থেকেই আধুনিক অন্বন্ধ তত্বের (9০289180107) উদ্ভব । মনের 
যা দিয়েছেন। সমধর্মী বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
র সংহতি হলে প্রাণহীন মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয় না। 
মে বিষয় বা কাজের প্রতি শিশুর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ, তাকেই কেন্দ্র হিসাবে নিয়ে 
সস্ঠান্য বিষয়কে সংযোজন করা প্রয়োজন। তার এই অভিমত থেকেই বিভিন্ন 
পি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে । হাৰ্বাট নিজেই “Concentration” 
অনি করেছেন। হ্ারিস প্রমুখ উত্তরসাধকর| Co-ordination এবং 
ইডি সম্বন্ধ রচনার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। ৃ 
বাদল দি এহণ করার স্বপক্ষে হাব বলেছেন। 
“রস্ব কাহিনীর ভিত্তিতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য পড়ার: 


শিক্ষা্ুরুদের কথ। ৪৩০ 


সংহতি স্থাপনের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ শিশুশিক্ষার স্তরে হোঁমারের মহাকাব্যকেই 
তিনি যথার্থ কেন্দ্র মনে করেছেন, কারণ মানবজাতির শৈশবস্তরে সংগ্রাম ও বীরত্বই 
প্রধান স্থান নিয়েছিল। হার্বার্টের এই ইন্দিতের স্থত্রেই তার ভাবশিত্য 29:11 
ৰললেন, মানব সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনকে অনুসরণ করেই শিশু শিক্ষার ক্রমিক 
পর্যায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন | ৪৮nley Hall-ও ক্রীড়াতত্ব (Pla) ) উদ্ভাবনের 
ক্ষেত্রে শিশুর খেলার রূপ ও প্রকৃতিকে মানব সভ্যতার আদিমধুগের কর্মকাণ্ডের 
পুনরাবৃত্তি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এই “Cultare Epoch? তত্ব যদিও বিজ্ঞান 
. সমথিত নয়, তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেছিল । 

শিক্ষণ পদ্ধতি £ শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হার্বাট বলেছেন £ “Pedagogy 88 - 
science is based on practical philosophy and on psychology. The- 
former points out the aim of culture, the latter the way, the means - 
and the 95050169.৮ শিক্ষণ প্রক্রিয়|। সম্বন্ধে হার্বার্টের সমগ্র বক্তব্য “Instrue 
কথাটির উপর প্রতিষ্ঠিত । আবার instruction কথাটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে - 
doctrine of interest) | নিছক আগ্রহই আগ্রহের শেষ কথা 
নয়। উপযুক্ত মাত্রায়, উপযুক্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্যযূলক সতক্রিয়তাই আগ্রহের প্রকৃত 
পরিচয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবৈষম্য অবশ্যই স্বীকার্য। অনেক সমালোচক রলেছেন যে 
মনোজগৎ সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত যাত্তরিকতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু হাৰ্বাট বলেছেন”. 
«Jt is a chief requisite of a good pedagogical plan that it be- 
flexible enough to fit the various capacities.” 

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে হার্বার্টের বক্তব্য Apperception mass এবং appercep ° 

(10 তত্ব, তথা পুরাতন ও নৃতন জ্ঞানের সমন্বয় তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । 47029. 
ception mass কথাটির অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর মনে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ; 
ও প্ররুতি। A pperception কথাটির সরল অর্থ সজ্ঞান শিক্ষা, অর্থাৎ পুরাতন 
জ্ঞানের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করে নৃতন জ্ঞানের আত্মীয়করণ। শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের 
কর্তব্য শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বিচার করা এবং নৃতন জ্ঞান আত্মীয়করণে সহায়তা! করা । 
এক্ষেত্রে a880ciation এবং apperception কথা দুটির পার্থক্য লক্ষণীয় । Associa-- 
(1০0 বহুলাংশে যান্ত্রিক সংযোগ, কিন্তু *চPer৫৪চti০৷ মূলতঃ সচেতন সংযোগ । 
হার্বাটীর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হলো স্থসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন । 
শিশুর মানসিক আগ্রহের ভিত্তিতে তিনি পাঠের “অংশ” ভাগ করবেন, পূর্বজ্ঞান ও: 
নৃতন জ্ঞানের সমন্বয় করবেন এবং সামগ্রিক দৃষ্টি দেবেন। শিক্ষার্থীর দিক থেকেও 


tion’ 


আগ্রহতত্বের উপর ( 


5৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


_সচেতন প্রচেষ্টা থাকবে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নৃতন বিষয়বন্তর সচেতন সংযোগ “স্থাপনের | 
“এই ভাবেই গড়ে উঠবে সুসংহত চিন্তামগ্ুল। চিন্তাচক্রই নির্ধারণ করবে আগ্রহ ; 
আগ্রহই নির্ধারণ করবে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রেরণা। এই “ইচ্ছাই” চরিত্রের ভিত্তি । 
-হার্বার্ট বলেছেন £ “Instruction will form the circle of thought, and 
education the character. The. last is nothing without the first. 
Herein is contained the whole sum of my pedagogv.” সুতরাং কথা 
“হলে আগ্রহ ভাগানো, বিষয়বস্তকে গ্রহণীয় ভাবে উপস্থাপন করা, উপস্থাপিত বিষয়ের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং সমগ্র পাঠের সঙ্গে পূর্বজ্ঞানের সংহতি সাধন করা। এই 
"উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হার্ার্ট পাঠের স্তর বিভাগ করেছেন_যা [09027018056] 
-কিন্বা 5৪:০৫ নামে খ্যাত । 


পঞ্চ সোপান পদ্ধতিঃ শিশুর মানসিক জীবন ও আগ্রহের ধারাকে তিনি 


" - চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—(১) Observation. এই পর্যায়ে শিশু নিবিষ্ট আগ্রহে 


নিরীক্ষণ করবে। (পেস্ডালোংসিও এই ০b৪erva৮i০০ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন। ) (২) Expectation, /৩) Demand (৪) Action মনের গতির এই- 
চার পর্যায়ের ভিত্তিতে তিনি চারটি পাঠ-পর্ধায় নির্দেশ করেছেন_(ক) Clearness, 
“(খ) Association, (গ) System এবং (ঘ) Method. 
06rness বলতে বোঝায় পূর্বজ্ঞানের জাগরণ। হার্বাটের অনুগামী 2০119: এই 
"স্তরকে ছুই অংশে ভাগ করেছেন_-(১) Preparation এবং (২) Presentation 
তির পর্বে পর্বজ্ঞান জাগ্রত হলে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তখন নূতন 
এ হলে শিশু তার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করে আত্মগ্ করতে পারে 
স্তরে অভিত জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 35967 
‘স্তরে চিন্তা, যুক্তি ও ভাষার সাহায্যে জ্ঞানের বিমূর্তন (405:506192) এবং সাধারণী- 
করণ (Generalisation) সম্পাদিত হয়। Meth০d-এর স্তরে হয় নৃতন সমস্ত 
সমাধানের জন্য অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ | Zeiller এই স্তরকে Recapitulation কিন্ব 
Verification স্তরও বলেছেন। 4০1989০ কথাটির অবতারণা করেছেন 
হা্ধার্টের আর এক অনুগামী 71 তিনি ৭০৮ অর্থাৎ পাঠের উদ্দেশ্য ঘোষণাকে 
"একটি পৃথক স্বর হিসাবে সংযোজনের প্রস্তাব করেছেন। কোন কোন শিক্ষাবিদ 
পতাক্ষভাৰে উদ্দেশ্য ঘোষণার প্রস্তাবকে সমালোচনা করে পরোক্ষভাবে উদ্দেশে 
"উপনীত হুওয়াকেই শ্রেয় মনে ক্রেন। কিন্ত শিশুকে “আন্দাজ” করার জন্য ছেড়ে 
“না দিয়ে প্রত্যক্ষ যোষণাই বোধহয় শেয়। কোন কোন শিক্ষাবিদ হারবাটের হুকটিকেই 


শিক্ষাগুরুদের কথা টিক 


সমালোচনা করে বলেছেন যে এভাবে শিশুকে ছকে বাঁধা যায় না। কিন্তু একথাও 
্বীকার্ধ যে শিশুর মনোজগহকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখাও চলে না। হার্বাটই [বলেছেন 
যে শিক্ষকের ভূমিকা বড়ই অদ্ভূত । প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য নিয়ন্ত্রই তার কাজ। 

শিষ্যদের সংশোধন এবং সংযোজন গ্রহণ করে বর্তমানে হার্াটার্িরা Preparation: 
(প্ৰস্তুতি )১ Presentation (উপস্থাপন )১ Comparison or abstraction ( তুলন| 
ও বিযৃতন ), generalisation (সাধারণীকরণ) এবং 2pPlici০৷ (প্রয়োগ )-এই : 
পাঁচটি স্তরেই পঞ্চসোপান পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেন। আরও সংক্ষিপ্তাকারে উদ্দেশ্য, 
প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ--এই কয়টি স্তরেই বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। বহু ধরনের পাঠকে (1৫৪500) যূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে_ ' 
অন্ুভূতিমূলক (appreciation), দক্ষতামূলক (Skill ০£ Drill) এবং জ্ঞানযুলক " 
(৮k॥০৮led৪৪)। সামান্য হেরফের করে এই তিন শ্রেণীর পাঠেই হার্বাটার্স পদ্ধতি: 
প্রয়োগযোগ্য। . 

অবদানের মূল্যায়ন £ মনোবিজ্ঞানের ফ্যাকাণ্টি তত্ব হার্বাট বর্জন করলেও : 
88906380107 তত্বকে বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন (যদিও তিনি association এবং 
apperception-এর মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় করেছিলেন )1 অনুভূতির মূল্যকে তিনি 
চিন্তাশক্তির সহযোগী রূপে মাত্র স্বীকার করেছেন। শিক্ষার স্তরভেদ সম্বন্ধে তার বক্তব্য 
যদিও পেস্তালোতসির বক্তব্য থেকে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত, তবুও তিনি যাপ্তিকতার 
উধ্বে উঠতে পারেননি । ফ্রোয়েবল এবং মন্তেসরির তুলনায় শিশুর দেহযন্ত্রের মূল্য 
তার তন্বে কম স্থান পেয়েছে। তারা শিশুর ক্রমবৃদ্ধি এবং সক্রিয়তাকে বেশী গুরুত্ব ' 
দিয়েছেন; আর হার্বারট তুলনামূলকভাবে শিক্ষকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তার 
শিক্ষাতত্ব মূলতঃ এই অর্থে শিশুকেন্দ্রিক যে শিশুর আগ্রহকে ভিত্তি করে শিক্ষার কাজ 
অগ্রসর হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শিশুর আগ্রহকে পরিচালন! করার দায়িত্ব যুলতঃ 
শিক্ষকের। আধুনিক মনোবিজ্ঞান হার্বাটী'র মনস্তৱকেও বাতিল করেছে। 

ত সত্বেও হারবার্টের বিরাট অবদান অনস্বীকার্য । মনোবিকাশের ধারায় তিনি 
প্রত্যয় এবং অন্তরূর্টির গুরুত্ব দিয়েছেন। তার আগ্রহতত্ব মন্তেসরি ও ডিউইকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠনের পদ্ধতি তিনি 
দেখিয়েছেন। নৈতিক শিক্ষার মূল্য সনে তিনি বলে গেছেন £ “Moral educa- 
tion is not separable from education as a whole.” তীরআগেও 
. অনেকে চরিত্র গঠনের কথা বলেছিলেন। মানুষ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মুল্য 
পেস্তালোৎসিও দেখিয়েছিলেন। কিন্ত হাৰ্বাট আগ্রহকে চরিত্র গঠনের সঙ্গে“ 


০৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


‘সংযুক্ত করেছেন। তাছাড়া শিক্ষনীয় বিষয় বাছাই এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতিও 
“প্রস্তাব করেছেন। 
হার্বার্/ শিশুকেন্দ্রিকতাকে শিশু মনস্তত্ব, শিশুর প্রকৃতি এবং শিশুর ক্ষমতার সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন। 1100 7১৪5 থেকে মনের ক্রমিক সঞ্চয়, প্রাথমিক অভিজ্ঞত। 
সংগ্রহে ইন্দ্রিয় ও স্বাযুশক্তির ভূমিক, apperception mass, মানসিক প্রস্তুতের মূল্য 
* এবং 2pperception পদ্ধতি সম্পর্কে তার বক্তব্য শিক্ষা চেতনায় নতুন সংযোজন । 
* বিষয় “উপস্থাপনের” মূল্য এবং উপস্থাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তার অবদান স্মরণীয়। 
-স্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এবং ৫৫৪৪16 মনোবিজ্ঞানও তার কাছে পরোক্ষে খণী। 
- Correlation তত্বেরও তিনি অন্যতম উদ্ভাবক এবং Culture Epoch তত্বও তার 
"কাছে থণী। তিনি শিক্ষকের ভূমিকাকে নৃতনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। পঞ্চসোপান 
-পদ্ধতির জনক রূপে তীর দান অবিস্মরণীয়. সাম্প্রতিককালে বহুতর ব্য ক্তিকেন্দরিক 
শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্ত দরিদ্র দেশে, বিশেষতঃ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থার 
‘ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির মূল্য আজও রয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । 
আপাতদৃষ্টিতে পেন্তালোৎসি ও হারবার্ট পরস্পরবিমুখী। পেস্তালোংসির তথ্যে গভীর 
“যুক্তি ও দার্শনিক ভিত্তি’ ছিল না। হার্ধার্টের প্রতিষ্ঠা ছিল যুক্তি ও গভীর 
দার্শনিকতায়। পেস্তালোৎসির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল ঝাপসা । আবেগপ্রবণ সংস্কারকের 
:মত তিনি আশু কলশ্রুতির আকাজ্ষা। করেছেন। হার্বার্টের ছিল প্রসারিত দৃষ্টি 
' এবং যুত্তিশীলত|। কিন্তু এই পার্থক্য সত্বেও তিনি পেস্তালোতমির তত্বকে পরিপূর্ণত| 
"দিয়েছেন। পেস্তালোৎসির মত তিনি ইন্জিযান্ভূতির মূল্য তে স্বীকার করেছেনই, 
আরও বলেছেন ইন্জিযান্ভূতির মাধ্যমে ভাবরাজ্য গঠনের কথা। ইন্জিয়শক্তিকে 
মুল্য দিয়েও তিমি সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন নৈতিক আদর্শ। পেস্তালোৎসি নৈসগিক 
প্রকৃতির অভিজ্রতাঁকেই বড় করেছিলেন। হাবার্ট' সেক্ষেত্রে যুক্ত করেছেন নৈতিক 
ও ৪2:৪০ অভিজ্ঞতার কথা। পেস্তালোৎসি চেয়েছিলেন শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান 
সম্মত করতে।  হাববা্ট শিক্ষায় মনস্তত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি শিক্ষা প্রয়াসকে 
দ্বার্শনিকতামণ্তিত করেছেন। 
হাৰীটীর্ন মনন যদিও আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত, তবুও একথ। স্বীকার করতেই 
হবে যে ফ্যাকাণ্টিতত্বের ভুল প্রমাণ করে তিনি শিক্ষায় প্রয়োগযোগ্য বাস্তব মনন্তত্তের 
অবতারণা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন কিভাবে উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে 
জা আত্মকরণ এবং চরিত্র গঠন সম্ভব-। তীর প্ররাস পরবর্তীকালে ম্যাডাম 
০9৮৬7 প্রভাবিত করেছে। পেম্তালোৎসির খাগছাড়া মনস্তাত্বিক বক্তব্যকে 


শিক্ষাপ্ুরুদের কথা ৪৭ 


স্থসংহত করে তিনি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণতাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষণ- 
পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি আগ্রহের উপর তার দেওয়া গুরুত্ই আধুনিক 
ক্রিয়াকেন্দ্রিক এবং শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির পথ তৈরী করেছে। 


ফ্রেডরিক উইলিয়াম আগষ্ট ফ্রোরেব্‌ল্‌ ; ১৭৮২-১৮৫২ 
( Frederick William August Froebel ) 

সংক্ষিপ্ত জীবনী_( দক্ষিণ জার্মানীর থ,রিদ্দিয়াতে ১৭৮২ সনে জন্ম । পিতা 
ছিলেন ধর্মযাজক। মাত্র নয় মাস বয়সে মাতৃহারা শিশু স্বাভাবিকভাবেই অস্তরমুখী 
হয়ে উঠলেন। প্রক্ৃতিই ছিল তার একমাত্র বন্ধু প্রকৃতির সাহচর্যেই তিনি অন্তর- 
প্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির এক্যতান শুনতে পান। পরবর্তীকালে “Education of 
Mn” গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন £ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে শৈশবেই সবচেয়ে ভাল, 
কারণ তখন বিশ্লেষণের বদলে অন্থভৃতি এবং প্রকৃতির শাশ্বত শক্তির চেতনাই বড় হয়ে 
এঠে। তাই স্কুলের পড়াশুনা তাকে খুশী করতে পারেনি । 

১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ সন পর্যন্ত তিনি বনবিভাগে চাকরি করেন। এ থেকেই তার 
“প্রকৃতি-বিজ্ঞান” পাঠের আগ্রহ স্থ্টি হয়। জেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতিও হন। কিন্ত 
আথিক অসন্ধতির ফলে কৃষি, জরিপ, হিসেবসংরক্ষণ প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ 
করেন। ফাঙ্বফুট'এর পেস্তালোজীয় বিদ্যালয়েও শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিন 
বছরের শিক্ষকত| জীবনে নিজের শিক্ষার অসম্পূর্ততা অনুভব করেন। পেস্তালোজীয় 
ব্যবস্থার গুকুত্ব তিনি অঙ্থভব করেন, কিন্ত তার তন্কের সংহতি ও এঁক্যের অভাবও 
‘বোধ করেন। তাই পেস্ত/লোৎসির তত্ত্বকে পূর্ণতা দানের সংকল্প নেন। মাঁনবমনের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার চেতনা এখান থেকেই দানা বাধে এবং শিশুর 
জন্য মায়ের সহৃদয় পরিচালনার মুল্য অনুধাবন করেন। এখানে তিনি সজনী উদ্দেশ্য 
কাগজ, পেষ্টবোর্ড, কাঠ প্রভৃতির ব্যবহার করেন। ) 

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ফ্রয়েবল্‌ অনুধাবন করলেন যে বিশ্বপ্রন্ৃতি ও অন্তর 
প্রতি একই ধারার ছুই রূপ। তিনি ১০১১ সনে আবার গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন শুরু করেন। সেখান থেকে আসেন বালিনে। এখানেই তীর অন্থসন্ধিতস্থ 
মন বিকশিত হয়। 17,0৮9 দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। তার অন্তরে এই সত্য 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও মানসিক রাজ্য একই অন্তনিহিত 
ত্র বীধা। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যই বিশ্বচরাচরের পরমতম সত্য । 

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনবিংশ শতকের প্রথমাংশ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান- 


৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির যুগ । ভাবাতত্বের বিভিন্ন পণ্ডিত নানা সারার! মধ্যে 
একের স্থত্র আবিষ্কার করেন। রসায়ন শান্তে 3120]. এবং Priest] সাবিক এক্যের 
সন্ধান পান। দর্শনের ক্ষেত্রে Fichte, Schelling, Hegel বিশ্বত্রন্মাণ্ডে এক পরম 
সত্তার অন্বেবণ করেন | বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 7০? চম৩155-এর অধীনে ধাতুবিজ্ঞান 
অধ্যয়নকালে স্ফটিক গঠনের স্থত্রাবলী অনুশীলনের স্থত্রে ফ্রোয়েবল্‌ জৈব অভৈব 
জগতের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। 
সেনাদলে যোগ দিয়ে সৈনিক জীবনে তিনি অনুভব করেন ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং সহযোগি- 
তার মূল্য। আরও বেশী লাভ হয় যে এই সময়েই তিনি Langethal এবং 
Midendorff-র বন্ধুত্ব অর্জন করেন। 

বুদ্ধের পরে স্টকহোম'এ অধ্যাপনার প্রস্তাব নাকচ করেন, তৎপরিবর্তে Us 
শিশুর শিক্ষার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপরোক্ত বন্ধু্যের সহযোগিতায় তিনি প্রতিষ্টা 
করেন “The Universal German Institute of Education” ক্ুত্্র Keilhau 
গ্রামে নগণ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তার গবেষণার যাত্রারভ্ত। শিশুর সহজাত 
শক্তির সুসমঞ্রন বিকাশের পথ নির্দেশ করাই হলে! গবেষণার লক্ষ্য । 

K৪ilha॥তে ভিন্ন প্রকৃতির আরও একটি পরীক্ষা তার প্রয়োগ করেম। ফ্রোয়েবল 
ও তার বন্ধুরা বিয়ে করেন এবং পারিবারিক ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। 
এখানকার দশ বৎসরের 'অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হলে| ১৮২৬ সনে প্রকাশিত “019 
Education ০£ Man” | ১৮৩০ জনে যান সুইজারল্যাণ্ডের লুসান শহরে । এখানে 
ধর্মযাকদের প্রতিকূলতা সত্বেও তিনি সরকারী সহযোগিতা পান। শিক্ষণের জন্য 
শিক্ষকদের তার কাছে পাঠানো হয়। পরিশেষে 738০41-এ একটি অনাথ আশ্রম 
পরিচালনার দায়িত্ব নেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে 
শিশু শিক্ষার স্থচন। হওয়া উচিত তিন বত্নর বয়সে। সুতরাং স্থশিক্ষিতা মায়ের 
পয়োজন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বৈশিষ্্য সম্পর্কেও সচেতন হন। Keilhaা-তে 
ফিরে Blankenburg নামক স্থানে তিনি ৩-৭ বৎনরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ১৮৪, সনে Kindergarten (K.G.) অৰ্থাৎ “শিশু উদ্যান” নামের 
উদ্ভাবন করেন। বকিণ্ডারগার্টেনের জনক রূপেই তিনি আজও অবিস্থৃত। 

ধ্্যান্নেনবার্গে তার বিদ্যালয় হয়ে ওঠে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র। তাছাড়া নূতন 
শিক্ষানীতির প্রচারকরূপে তিনি মা ও শিক্ষকদের কাছে অনেক বক্তৃতাও দিতে 
থাকেন, পত্র-পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তদানীত্তন শ্বৈরতত্বী জর্মানীতে শিশুমুক্তির 
বাণীবাহক কিগুরগার্টেন আন্দোলন সরকারী নিষেধাজ্ঞার সন্মুখীন হয় প্রথম : 


শিক্ষাগ্তরুদের কথা ৪৯ 
কিওারগার্টেনটিও বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু এই আন্দোলন ক্রমে সারা বিশ্বের আন্দোলনে 


রূপান্তরিত হয়। 
ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষাতত্ব রয়েছে প্রধানতঃ_(৯) 
(2) “Education by Development”, (৩) “The Pedagogies of the 


Kindergarten,” এবং (8s) আত্মজীবনী ( Autobiography ) গ্রন্থে। 
ফ্রোয়েবলীয় দর্শন £_তীর দার্শনিক তত্বে ফ্রোয়েবল চারটি উৎসের কাছে ঝণী 
__(১) কাণ্টের উত্তরকালে ভাববাদী দর্শন, (২) বিজ্ঞানের সমসাময়িক অগ্রগতির সঙ্গে 
পরিচয়, (৩) পূর্বতন শিক্ষাগুরুদের তত্ব এবং (৪) তার নিজস্ব অন্নভূতিপ্রবণ মন, যা 
দিয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশ নিরীক্ষণ করেছেন। [ও 
ফ্রোয়েবল ছিলেন 750১৮০-র ছাত্র । ক্রনো, সেলিং, সিলার এবং বিশেষ করে 
হেগেলের তাত্বিক প্রভাব তার উপর পড়েছিল। কাণ্টের দর্শনে বলা হয়েছিল যে 
এক সর্বব্যাঁপক আধ্যাত্মিক সত্তার শক্তিই সর্বাত্মক নিয়মের বাধনে নৈসগিক প্রকৃতি ও 
মানব মনের এক্য স্থাপন করে। ফ্রোয়েবল্‌ বিশ্বাস করেছেন যে বিশ্বপ্রক্ৃতি এবং 
মানব প্রকৃতি এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য, ্বয়ভু, সচেতন এবং সক্রিয় অদৃশ্য সত্তার বিভিন্ন 
প্রকাশ মুত্র । আমরা। ঈশ্বরকে অন্থভব করি প্রকৃতির “শক্তি” রূপে, আবার . 
অন্যভাবে অন্তুভব করি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রেরণাতে। তিনি বস্তুতে ও 
ঘটনায় প্রকাশিত, আবার মানসিক জগতেও বিরাজিত। পরম একিক সত্ত৷ বহুর 
মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেন মাত্র। এই পূর্ণাঙ্গতাবোধই ফ্রোয়েবলীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য । 


“The Education of Man”, 


ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষা! চেতনা 

বিবর্তনশীল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড এবং জীবনধারার অংশ বূপেই ফ্রৌয়েবল শিক্ষাকে দেখেছেন। 
তিনি বলেছেন, “Te aim of education is to so unfold the life from 
within that the educand may feel him a part of the universal 
সকল বস্তু ও কর্মের মধ্যে এক্য ও পরম্পরনির্তরতা অনুধাবন 
করেই ব্্ষাগুকে জানা যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর অন্তরকে এমনভাবে 
বিকশিত করা যেন সে বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের পরম্পরসংযুক্ত শক্তির মধ্যে এক্যের বন্ধন অনভব 
করে। এই এক্যতন্ব থেকেই তার শিক্ষানীতি উদ্ভাবিত। শিক্ষার পদ্ধতি হবে এমন 

ষেন ইচ্ছা, অনুভূতি ও কাজের যুগপৎ পূর্ণাঙ্গ সুসমঞ্রস বিকাশ ঘটে। 
ক্যততবের পরিপূরকরূপে তিনি আরও দুইটি তত্ব খুঁজে পেয়েছেন-(১) La 
of continuity ( নিরবচ্ছিন্নতা ) এবং (২) Doctrine of evolutionary 


ভাঁঃ-শিক্ষার"ইতিঃ_ ৩য় 


spiritual entity.” 


le ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


৪r০wth (ক্রমবিকাশ )। ফ্ৰোয়েবল বিশ্বাস করেছেন যে স্থষ্টির রাজ্যেও পর্যায়ভেদ 
আছে। প্রতিটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল । মানুষের ক্ষেত্রেও একথা 
খাটে। শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি বলেছেন, 
“The different stages of human growth viz infancy, childhood, 
adolescence, youth or manhood or womanhood are not in lepen- 
dent. The child isto be viewed in the chain of continuous 


growth. Complete and effective growth in a particular stage 


is dependent on the previous stage.” সুতরাং প্রতিটি শুরেরই পূৰ্ণা্দ 
বিকাশের প্রয়োজনীয়ত। রয়েছে। 
ফ্রোয়েবল'এর শিক্ষাতন্বে “নিরবচ্ছিন্নত| নীতি”র দুই রকম প্রয়োগ হয়েছে_(১) 
মানুষের শিক্ষায় বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, ইচ্ছ। এবং ক্রিয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন নয় | 
সুতরাং সকল ক্ষমতার সসমগ্চস উন্নতি প্রয়োজন । (২) শিক্ষণীয় বিষয়বন্তও পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নর। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তনিহিত এঁকিক সম্পর্কের অন্ভৃতিই প্রকৃত শিক্ষা। 
তদুপরি জ্ঞানের সঙ্গে জীবনাদর্শ এবং সামাজিক ভীবনেরও এঁক্যের সম্পর্ক রয়েছে। 
, এই সম্পর্ক অনুধাবন করাও প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় | 
ফোয়েবল জৈব ও অজৈব প্রকৃতির বিবর্তন তব্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। সব কিছুর 
পিছনে তিনি বিশ্বাত্খার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। অসীম বিশ্বাস! স্বয়ভু এবং স্বয়ং- 
সম্পুর্ণ । এই ক্ষেত্রে হেগেলের মতাদর্শের সঙ্গে তার এক্য ছিল। এজন্য সমালোচকরা! 
আঁকে অদ্বৈতবাদী ( ৮৪৪৮০৪6 ) আখ্যাও দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের 
যোগ করে তিনি মানুষকে উর্বর জমিতে চারা গাছের সাথে তুলনা করেছেন। 
টি প্রক্রিয়ার প্রভাবে নয়, অন্তনিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই চারাগাছের 
কমবৃদ্ধিঘটে। জৈব ও অজৈব উভয় ক্ষেত্রেই অন্তপ্রক্ীতিজাত বিবর্তনের মত 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিবর্তনও স্বীকার করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই বিবর্তন 
ঘটে সরল থেকে জটিলে। . এই বিবর্তনের মধ্যে “বৈপরীত্যের মিলন ধর্ম ও” দেখ! 
ববায়। তিনি বলেছেন যে সমগ্র বিশবতগ্গাণ্ডের সকল সত. একক বিবর্তনশীল জীবন 
সত্তারই নানা রূপ | 
| বিবর্তনের ধারায় মানযই এসেছে সর্বশেষে। মান্ষের মধ্যেই দেহ মনের সফল 
করি দু ঘটেছে সৃষ্টির চরম বিকাঁশ। মানুষ কেবল 
5 র র। সে স্বাধীন কর্মক্ষমতা, স্বাধীন বিবেক এবং ব্রেচ্ছাধীন 
হুজনী সত্তার অধিকারী । সুতরাং শিশুর সর্বানদীণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ' 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৫১ 


শিশুকে জানা সহজাত প্রবণতার উপর অন্ধবিশ্বাস না রেখে আত্মপ্রয়াস এবং স্থটটি- 
শক্তির উপর বিশ্বাস রাখলে মানুষের আরও পূর্ণতা সম্ভব। এই সর্বাত্মক বিবর্তনের 
তত্বই আধুনিক শিক্ষাচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শিশুর স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারাকে 
অন্থসরণ করে শিক্ষা চলবে। শিক্ষকের দেওয়া “কুইনিন শিক্ষা” ক্ষতিকর এবং 
অস্বাভাবিক অপচয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও 
আকাঙ্জার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার 
ও স্থষ্টির আনন্দে ভরা স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াই হবে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। বস্তুতঃ রুশোর 
চেতনা ফ্রোয়েবল'এর তত্বে নৃতন মূল্য পেয়েছে। অবশ্য স্বতঃস্কর্ত শিক্ষার অর্থ 
নিয়ন্ত্রবিহীন অরাজকতা নয়। বিক্ষিপ্ত কামনা কিন্বা প্রবণতার পরিপোষণ করে 
ব্যক্তিত্ব স্থষ্টি সম্ভব .নয়। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর খেল! ও কাজের 
“মধ্য দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত এবং সুগঠিত হয়। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য £__উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফোয়েবল-নির্ধারিত 
“শিক্ষার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, “The aim of education is to ৪০ 
unfold the life from within that the educand may feel him a part 
of the universal spiritual entity.” অন্ত্ৰ তিনি বলেছেন, “The aim of 
education is to unfold and develop the human mind that h- can 
feel his unity with the interrelated creative power of the 
আ17156286 ফ্ৰোয়েবল আরও বলেছেন, “fhe aim of education is develop- 
ment of personality.” বস্তুতঃ বিশ্বসত্তার অংশরূপে আত্মসত্তার অন্ছভব এবং 
পূর্ণতম ‘স্বাভাবিক বিকাশের পথে আত্মনতার পূর্ণতাই ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
প্রাণহীন অনুকরণে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়্তার পথেই সম্ভব। 
প্রতিটি মাই স্বকীয়তাসম্পন্ন । ভিন্ন ভিন্ন মান্ষের মধ্যে বৃহত্তর মানবতার রূপ ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান | সকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত 
সাফল্য । 

অথচ সমাজ থেকে: বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিসাধন। অসম্ভব । ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরম্পর- 
বিরোধী নয়, বরং সমাজেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব। ফ্রোয়েবল বলেছেন, “10০৫- 


tion is possible in co-operation with other men. Every social 
3 a background for complete development of the 
it supplies his urge and materials.” সমাজের সঙ্গে 


institution i 
individual ; 


পাম্তন্তের প্রকৃতি ও 


৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার পথেই চরিত্রের শক্তি স্বষ্টি হয়। সহযোগিতার এই 
যুল্যবোধই স্কুল সম্বন্ধে ফ্রোয়েবল’এর মতামত নির্ধারণ করেছে। | 

পাঠ্যক্ৰম, পদ্ধতি, বিদ্যালয় :_ ফোয়েবল’এর শিক্ষাচেতনায় দুইটি চিন্তাধারা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ (১) তিনি বলেছেন সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। অন্তনিহিত 
এক্যস্ত্র আবিষ্কার করাই শিক্ষার কাজ। (২) তিনি বিশ্বাস করেছেন ব্রহ্মাণ্ডের 
এক্যবিধায়ক শক্তি চলমান, জীবন্ত এবং ক্রমবিকাশমান। সুতরাং শিশুর ক্রমবিকাশের 
ধারাহ্যারীই তার শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। চাপিয়ে দেওয়! জ্ঞানের 
বোঝা নয় স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতিই শিক্ষা। 
ক্রোয়েবল বলেছেন, “God does not mend from outside, does not 
manage infiltration. He unfolds everything according to the 
internal law uf development.” শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটবে স্বত্ফৃত খেলার 
মধ্য দিয়ে। দুইটি তত্বে তিনি বিশ্বাপী ছিলেন, ‘Self development’ এবং ‘Free 
development’ | শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হবে মুক্তাদ্গনে, বাগানে, স্কুলের আদ্দিনার 
কিছ স্কুল ঘরে স্থচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কর্োদ্যম। ফ্রোয়েবল’এর শিশুরা মাটি, কাঠ, 
কাঠের গুড়ো, তুলো প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদান দিয়ে নদীর বাধ, গমভাঙগা কল, 
দুৰ্গ কিছ প্রাসাদ তৈরী করেছে। বন থেকে এনেছে নানাজাতীয় প্রাণী, পাখী, 
পোকা! ও ফুলফল। গণিতের সমস্যার সমাধান করেছে বাস্তব অনুশীলনের পন্থায়। 
সমবেত সংগীত, গল্প ও কাহিনী তাদের কল্পনায় নৃতন জগৎ গড়েছে। ৃ 

" যখনই শিশু স্বত-্র্ত আকাজ্ষার কাজ করে তখনই সে পরীক্ষ| করতে চায় ; 
নিজের মনে বহু ছবি ও কল্পনার ভাঙ্গাগড়া করে। পরিবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ, হয়ে 
ওঠে। এটাই জীবনের বিধি, হতরাং শিক্ষারও বিধি। স্ষ্টধর্মই শিক্ষা প্রয়াসের মর্ম- 
কথা। তাই ফোয়েবলীয় পদ্ধতিতে হাতের কাজকে অসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
অপরের কাছ থেকে কতটা গ্রহণ করলো- তাই বড় কথা নয়; শিশু কতটা স্থষ্ি 
করেছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই বড় কথা । 

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে প্রকৃতি পাঠ একটি প্রধান স্থান পেয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি 
এবং অন্তর প্রকৃতি একস্ত্রে গ্রথিত। বিশ্বপ্রক্ৃতি অনুধাবনের সাহায্যে অন্তরপ্রকৃতির' 
সহধাবন সত্তব। রহ্স্তময় প্রকৃতি ইন্দিতগর্ভ এবং আকর্ষণীয়। বিজ্ঞান ও গণিত 
অনুশীলনের পথেই এই রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব প্রকৃতির রহস্তের মধ্যেই শিশু খুঁজে 
পাবে ধর্মের মর্মবাণী। তাই তিনি বলেছেন_-“801৮6 and religion are 


inseparable, similarly. inseparable ar 


9 mind and mathematics. - God :. 


| 


| 
| 


শিক্ষাগুরুদের কথা রর তি 


is the greatest mathematician.” সুতরাং “Mathematics is the 
greatest expression of the laws of life.» 

হাতের কাজের কথা আবারও বলা দরকার। K. ৫. পদ্ধতির %1৮-গুলি যে 
ধ্যানধারণ| স্্টি করবে, তাই প্রকাশিত হবে হাতের কাজের মধ্যে । উভয়ের সম্পর্ক 
খুব ঘনিষ্ঠ । 97£৮গুলিকে শিশু বিভিন্ন ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে সাজায়, হাতের কাজে সে 
ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে জিনিস স্থষ্টি করে। মাটি, বালি, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে 
জিনিস গড়ার মধ্য দিয়ে ঘনত্ব সন্বদ্ধে ধারণা করে। কাগজ, মাদুর প্রভৃতির কাজে স্থষ্ট 
হয় তল (৪:28৫০ ) সম্পর্কে ধারণা । এই কাজ শিশুর স্থজনী ক্ষমতাকে বাড়ায় ; 
দৈহিক দক্ষতা বাড়ায় ; স্থষ্টির আনন্দের মধ্যে শিশু আত্মশক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে ; 
সহযোগিতার মূল্য বোঝে । হাতের কাজ ছাড়াও বাগানের কাজ, পশু পালন, ছোট 
ছোট কুটির সংস্কার ও নির্মাণও কে, জি পদ্ধতির অংশ। 

কে, জি, ব্যবস্থায় আন্কনের বিশেষ মূল্য স্বীকৃত। ফোয়েবল বলেন, “What 
man can draw or do—he can understand.” অঙ্কনের মাধ্যমে কেবল 
রেখা ও রংয়ের ধারণাই জন্মেনা, স্থন্দর কল্পনার অভ্যাসও সৃষ্টি হয়। এই কারণে 
নৃত্য ও ছন্দের মূল্যও স্বীকৃত ছন্দই ভাষা ও সংগীতের প্রাণ । ছন্দান্থশীলনের ফলে 
টি হয় দৃঢ়তা, একতা, সামগ্রস্য ও পরিমিতি বোধ এবং সৌনদযপ্রীতি। 

তেমনি মূল্য আছে গল্প বলার । এর ফলে শিশুর বুদ্ধি ও কল্পনার বিকাশ হয়। 
এক্ষেত্রে হিতকথার বিশেষ মূল্য আছে; আর মূল্য আছে “কাহিনীর”,__কারণ এই 
সুত্রে অতীতকে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ইতিহাস পড়ার পটভূমি তৈরী হয়। 
,ফ্রোয়েবলের মতে দেহের পক্ষে যেমন খেলা» মনের পক্ষে তেমনি গল্পের দরকার। 


: বিশুদ্ধ স্থান যেমন দেহের শান্তি দেয়, গল্পকথা 'তেমনি মনকে স্থখী করে, বুদ্ধির 


শক্তিকে নাড়া দেয়, কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগায়। 

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতির মূল সুর খেলা” । তিনি বলেছেন শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষা 
খেলার মাধ্যমেই সম্ভব। খেলাকে কিভাবে শিক্ষার বাহন করা যায়, তাও তিনি 
দেখিয়েছেন। শিক্ষা ও খেলা সম্পর্কে তার মতাদর্শ সামগ্তস্তপূর্ণ। তিনি বলেন, “Play 
is the greatest side of the child’s expression.”  শৈশবই হলো অন্তনিহিত 
প্রয়োজন ও আবেগের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক বহিঃগ্রকাশের সময় | এই 
বহিংপ্রকাশই খেলা। খেলাই শৈশবের নিফলুষ কাজ। খেলার মধ্যেই শিশু পায় 
আনন, মুক্তি, হুখ, মনের শান্তি এবং বিশ্বপ্রক্ৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। যে শিশু 
পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় নিমগ্ন থাকতে পারে, ভবিস্ত জীবনে সে দৃঢ় 


৯. 


৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


প্রত্যয়সম্পন্ন মাহুষ হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের কিম্বা অপরের জন্য বে কোন ত্যাগ 
স্বীকারে সমর্থ হয় | “The future man Can be best found through the 
spontaneous play of the child. Childhood play is the young plant 
which will create the big tree of the future.” 

Gifts and Occupations £-_ফ্ৰোয়েবলীর পদ্ধতিতে ‘sift? এবং 
‘occupation’ “এব দু’টি ভাস্বর হয়ে আছে। 

ন্ূপকের ব্যবহার ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্্য। শিশুর ভগহই 
রূপকময়। লাঠিকে ঘোড় কিন্ব। এক টুকরে| কাঠকে ট্রেন হিসেবে সে সহজেই কল্পন। 
করে নেয়। তাই ফ্রোয়েবল র্ূপকময় খেলার জিনিস (play৷i॥৪ ) উদ্ভাবন 
করেছেন। শিশুর বয়সানূপাতে ছয়টি মৌলিক সত্যের রূপক হিসেবে তিনি ছয়চি 
‘if দিয়েছেন। 

:981৮গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য 75]. কথাটির ভাবার্থ কর। হয়েছে ৮-৪]! 
অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতীক। মনম্তববের বিচারে অবশ্য নান| রঙ ও আকারের বল নিয়ে 
খেলার মধ্য দিয়ে আকার, গঠন, রঙ, বস্তু, গতি, দিক এবং মাংসপেশীর সঞ্চালন শিক্ষা 
সম্ভব। শিশু কর্মচঞ্চলও হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় if হলো ঘনবস্ত (9১০ ) এবং 
সমবতুল (০115৫০:)। এগুলি বলের বিপরীত ধর্মী। বল গড়িয়ে চলে, এগুলি 
স্থিতিশীল ; বলের নির্দিষ্ট তল (5854506 ) নেই, ঘনবস্তর ছয়টি তল। কিন্তু উভয়ই 

ও নিরেট। বল এবং ঘনবন্তর সমন্বয় করলেই পাওয়া যায় cylinder 


জং বৈপরীত্যের মিলন তত্ব এখানে বাস্তব সত্য । তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ৪৮ হলে। 
একটি কাঠের ঘন 


রকম বিভাগ-_য| থেকে শিশুর আকার, গঠন প্রভৃতির 
বণ! অজ | এই ধারণা থেকেই, ্যাসিভি বিছা জিকোপিফিভি' পড়ার পটভূমি 
তৈরী হয়। ফ্রোয়েবল পরিশেষে আরও তিনটি ৪5% যোগ করেছিলেন। এগুলির 
উদ্দেশ্যে ছিল তল ( surface ), রেখ। (line) এবং বিন্দু ( Point ) সম্পর্কে 
ধারণ! স্থষ্টি। টি 

কবৌয়েবল-এর সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাতটি মায়ের গান ( mother 
song ), এবং ৫০টি খেলার গান। গানের সঙ্গে থাকে ছারা নে পালি 
কিছ অন্য কোন ভাবে দেহ সঞ্চালন। গানগুলিও শিশুর বয়সাহুপাতে ক্রমিকরূপে 
শ্রেণীবন্ধ। মায়ের গানের বিবয়বস্ত মা'র ভালবাসা, আশা, আকাজ্ষা। শিশু এই 


শিক্ষাপ্তরুদের কথা ১ ৫৫. 


গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচবে। খেলার গানগুলির সঙ্গে দেহ সঞ্চালন করবে ।' 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে খেলার গানগুলিকে চারটি অংশে ভাগ করা চলে- (ক) 
একেবারে শৈশবের (১১19০০৫) যোগ্য । (খ) একটু বড়দের জন্য। (গ) গ্রহ 


. নক্ষত্ররাঁজি সন্বন্ধীয়। (এই গানে শিশুর কৌতুহল এবং বিশ্বচরাচরের এক্যবোধ 


্থষ্টি হয়|) (ঘ) বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শিশুদের জন্য নীতিবোধের গান । 
খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার কথা ফ্রোয়েবল বলেছেন। কিন্ত উদ্দেশ্ঠহীন খেলার 
কথা বলেননি । তিনি বলেছেন, “Without rational, conscious guidance 
childish activity degenerates into aimless play instead of preparing 
for those tasks of life for which it is destined... Human education 


needs a guide.......withont law-abiding guidance there is no free 


development." 4 

ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষানীতিতে শৈশব ও বাল্যের পার্থক্য নির্দেশ কর! হয়েছে। 
রুশে| কৈশোর জীবনকেই শিক্ষার সময় রূপে মনে করেছিলেন। ফ্রোয়েবল্‌ কিন্ত 
বাল্যজীবনকেই শিক্ষা তথা তথ্য আহরণের সময় রূপে নির্দেশ করেছেন। এই সময়ের 
শিক্ষা সচেতন উদ্দেশযযূলক। শিল্পকর্মের প্রতি ঝৌক এ সময়ে স্বাভাবিক । শৈশবে 
সিও গৃহস্থালীর কাজ অনুকরণ করে, বাল্যে অনুকরণ করে পরিবেশ জীবনের 
কর্মসাধন|। স্থতরাং এ সময়ের কাজগুলি প্রধানতঃ সমস্তামূলক, অনেকটা প্রোজেক্ট'- 


এর মত। সর্বোপরি বালাকালকেই তিনি 1750:000০0-এর স্তর বলে মনে করেছেন। 
সারেই তিনি পাঠক্রম কল্পনা করেছেন। হার্বার্টের মত তিনিও মনে 


এই মতাদর্শ অন্ধ 

করেছেন যে সর্বা্গীণ উন্নতিই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই তার পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে 
ধর্মচেতনা ও ধৰ্মীয় শিক্ষা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিত, ভাষা, অঙ্কন, শিল্পকর্ম ও 
সৌন্দর্যানুতৃতি, হাতের কাজ প্রভৃতি । 


শিক্ষণ নীতির যুলমন্ত্ররূপে তিনি বলেছেন যে শিশুর প্রকৃতি জানতে হবে; 
তাকেই কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্বীকার করতে হবে; শিক্ষার উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সেই 
অহনার নির্ধারণ করতে হবে; শিক্ষা হবে ব্যবহারিক এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর ; শিক্ষার 
বিষয় ও পদ্ধতি স্থির হবে শিশুর বয়স এবং ক্রমবিকাশের ্তরাহ্ুসারে ; শিশুর মধ্যে 
সর্বোপরি চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি গড়তে হবে। এই সব 


নীতিবোধ জাগাতে হবে; 
কিছু গ্রয়াসকে একই প্রচার বিচিত্র দিক রূপেই ঈনে করতে হবে। তিনি Ke 


fundamental law of education.” 


«Jaw of unity is the ঃ 
সম্পর্কে ফ্রোয়েবল-এর ধারণাও তার মূল শিক্ষানীতি 


বিদ্যালয়ের প্রকৃতি 


৫৬" ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


থেকেই উদ্ভৃত। শিশুর আত্মপ্রকাশে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ নিশ্চিত 
করাই কে, জি-র উদ্দেশ্য। এখানে মৌল লক্ষ্য থাকবে শিশুর আগ্রহ এবং কর্ম- 
প্রবণতা । অবশ্ঠ সর্বা্দীণ বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে জ্ঞানের দিকেও সদীসতর্ক 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জীবনে সত্য, নিষ্ঠা, উদ্চোগ এবং দায়িত্ববোধ শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হবে। বিশ্বচরাচরে ক্যনীতি অন্যায়ী 
বিদ্যালয়ও হবে বৈচিত্ৰপূৰ্ণ এক্যের প্রতীক । প্রতিটি শিশুই তার নিজম্ব ব্যক্তিত্ব ও 
স্বকীয়তা অনুসরণ করবে। কিন্তু সম-আগ্রহের ভিত্তিতে সংগঠিত সব কাজ হবে 
নকলের সহযোগিতায় এবং পুরস্কার ভোগ করবে যৌথভাবে । বিদ্যালয় - হবে কষুদ্রতর 
পৃথিবীর তথা সমাজের.সংস্করণ। এখানে জীবনযাপনের ‘প্রস্তুতি’ হবে ন, হবে প্রকৃত 
জীবনযাপন। Instruction-কেই এখানে শিক্ষারূপে গণ্য কর। হবে না| Instrue- 
৪০০ রূপান্তরিত হবে কাজ ও বাস্তব ফলশ্রুতিতে । শি 
কণঠনের মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শ রূপারিত হবে। 
শৃঙ্থলা ও শিক্ষকের দায়িত্ব £__রুশোর মত ফোরেবলও মনে করেছেন যে শিশু 
স্বাভাবিক ভাবেই সৎ, পবিত্র এবং ভাল। যদি শিশুপ্রকুতিকে সুযোগ দেওয়া হয়, 
শময়মত যত ও শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে সহজাত শক্তির সার্থক বিকাশ ঘটে। 
ইয়া শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা আবিষ্কার এবং প্রতিবন্ধক 
সপসারণ। শিশু চরিত্রের ভালমন্দের জন্য মা'ই বহুলাংশে দারী |. স্থতরাং স্বশিক্ষার 
দ্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত মা এবং শিক্ষিকা । 
বরা নু শান্তি ফোয়েবনীয় নীতির বিরোধী । কেপ দৃষ্টি 
এবং ঢেউ গণনাকারী। স্বেচ্ছা ৯৮৮৬৪ i Min "int 
মুক্তির প্রয়োজন আছে। ২: মাহষের শ্রেষ্ট বিকাশ, স্থতরাং 
চরিত্রই শিক্ষার লক্ষ্য । চরিত্র গঠনের 
স্থতরাং 


শুর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা 


সমাজবোধ ও রর 
ভানক্ষেত্রে উপযুক্ত পাছে আদর্শ জাগাবেন। শিশু 


করাই শি্ষকেরদাযিক। পরত মুক্তি ও আলোকের পথে পরিচালন! 
করিয়েছিলেন। ফোয়েবল ১ শো শিশুকেই শিক্ষার কেন্্রছলে দীড় 


সাত্মপ্রকাশই শিক্ষা । অন্তলীন হারা বারেছেন এবং তদুপরি বলেছেন যে স্বতঃস্মূর্ত. 
J শিক্ষ। লাভ করবে । কিন্ত 


শিক্ষাগুরুদের কথা $ ৫৭ 


ক্শোর বাণী ছিল মূলতঃ ধ্বংসাত্মক, ফোয়েবল মূলতঃ গঠনাত্মক | রুশোর কাছে সমাজ 
ছিল পাপের উৎস; পেস্তালোংসি ও ফ্রোয়েবলের কাছে পরিবার ও সমাজই শিক্ষার 
স্বাভাবিক এবং অতি প্রয়োজনীয় পটভূমি । মাই শ্রেষ্ট শিক্ষিকা । শিক্ষার প্রধানতম 
উদ্দেশ্য সমাজের সঙ্গে শিশুর কলপ্রস্থ সংযোগ সাধন । রুশোর কাছে শিক্ষক ছিলেন 
দর্শকতুল্য। কিন্তু পেস্তালোৎসির মত ফ্রোয়েবলও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার 
করেছেন। তিনি কেবল শিশুকে রক্ষাই করবেন না, প্রত্যাশিত পথে তাকে 
পরিচালনাও করবেন | ডিউইর মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে শিক্ষা একটি 
সামাজিক কাজ এবং বিদ্যালয় হলে সামাজিক জীবনের কেন্দ্র । 

পেস্তালোৎসিও ফ্রোয়েবলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। পেস্তালোংসি 
শিক্ষাকে মনস্তত্ব-ভিত্তিক করবার ইচ্ছে করে থাকলেও করতে পারেননি । ফ্রোয়েবল 
তীর ভুল সংশোধন করেছেন এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করেছেন । 
এ ক্ষেত্রে অবশ্য মন্তেসরির সাফল্য আরও উল্লেখযোগ্য | হাবার্ট .ফ্রোয়েবল_ 
উভয়েই সৰ্বাত্মক এক্যে বিশ্বাসী ছিলেন | কিন্ত হার্বা্টের মতামত বুদ্ধি বাহিত, 
ক্রোয়েবলের অভিমত অনুভূতি-বাহিত। হার্বার্টের গুরুত্ব শিক্ষকের উপর। 
ফ্রোয়েবলের গুরুত্ব শিশু তার ক্রমবিকাশ, শিক্ষনীয় বিষয় এবং ক্মেহশীল নির্দেশনার 
উপর। ফ্রোয়েবল ও মন্তেপরির অভিমত অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্য । উভয়েই শিশুর 
স্বাভাবিক আগ্রহ, দৈহিক ও মানসিক ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি 
নির্বাচন, হাতের কাজ ও খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিরেছেন। কিন্তু শিক্ষার 
উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ত! ছাড়া ফোয়েবল তার 
1__গুলিকে রহস্তাবৃত করে ধর্মভাবের সংগে সংযুক্ত করেছেন । মন্তেনরি কল্পনার 
তেমন মূল্য দেননি, কিন্তু ফ্রোয়েবল শিশুর কল্পনাকে যথার্থ মূল্য দিয়েছেন । এ ক্ষেত্রে 
অবশ্য আধুনিক শিক্ষাবিদরা ফ্রোয়েবলকেই বেশী সমর্থন করেন । 

(ফ্রোয়েবল ও মন্তেপরির পরাগ তুলনামূলক আলোচনা মন্তেনরির শিক্ষাতত্ব 
আলোচনার শেষে উপস্থাপিত হবে || 

অবদানের মূল্যায়ন £_ফ্রোয়েবল’এর সমালোচনা অনেকেই করেছেন। 
রক্ষণশীল ধার্মিকরা তীর ধর্ম-চেতনার বিরোধিতা করেছেন, কারণ তিনি জড়জগতে 
প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন। তার শিক্ষাতত্ব অধ্যাত্মবাদের উপর অতি মাত্রায় 
নির্ভরশীল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একিকত! সম্বন্ধে তার দার্শনিক বিশ্লেষণ সাধারণের কাছে 
প্রায় অবোধগম্য । তিনি বহুলাংশে রহস্তবাদী ছিলেন। বিশেষ করে “৪8৮৪ এবং 
গণিত শাস্ত্রকে রহস্তাবৃত করে তিনি এগুলিতে প্রায় এন্দ্রজালিক মহিম। আরোপ 


৫৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


করেছেন। সংখ্যাতত্বের ক্ষেত্রে তার কাছে ‘১’ হলো ঈশ্বরের প্রতীক, ‘২’ এর অর্থ 
পৃথিবী ও মানবাত্মা, ‘৩’ এর অর্থ পৃথিবী ও মানব মনের সমন্বয় ইত্যাদি। এইসব 
প্রতীক কৌতুহল জাগাতে পারে, কিন্ত শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য নয়। 

সমালোচকরা বলেছেন থেল| ও হাতের কাজের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করে তিনি বুদ্ধিবৃত্ির যুল্যকে ছোট করে দেখেছেন। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার 
প্রেরণায় তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ছোট করে ফেলেছেন। শিক্ষা যে আয়াসসাধ্য 
এ কথাই তীর মনে হয়নি। তার ৪1৮ গুলির মর্মার্থ রহস্তাৰৃত। আবার ছবিগুলিও 
শিল্পসৌবরপূর্ণ কিছ্বা আকর্ষনীয় নয়। তীর গান ও ছড়া হয় একেবারে ছেলেমানুষি 
নচেৎ ধৰ্মীয় কুইনিন। এর ভাষা ও ভাবও শিশুর বোধগম্য নয়। তা ছাড়া খেলা ও 
কল্পনাকেও তিনি বেশী যুল্য দিয়েছেন বলে কেউ কেউ বলেন। জন ডিউইও বলেছেন 
ৰে ফ্রোয়েবলের প্রতীকধর্মীতা বহু ক্ষেত্রে যুক্তি ধমীতাকেও পরাস্ত করেছে । তা ছাড়া 
অন্ধ ভক্তদের হাতে 9162 ও ‘Occupation’ এর ব্যবহার বহুলাংশে আঙ্গুষ্ঠানিকতার 
পর্যবসিত হওয়ার ফলেও ফ্রোয়েবল-তত্বই সমালোচিত হয়েছে। 

এইসব সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত কিবা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। কিন্ত সমালোচনা 
সত্বেও অনস্বীকার্য যে আধুনিক শিক্ষাধারার সমস্ত ভাল দিকই কিণ্ডারগাটেন প্রথার 
“মধ্যে রয়েছে। এই সুত্রে আধুনিক শিক্ষাচেতনায় ফ্রোয়েবলের স্থায়ী অবদানও 
মরণীয়। ফ্রোয়েবল দুইটি মৌলিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছিলেন 


(১) শিশুরা স্ষ্টিধর্মী, (২) শিশুর আত্মপ্রকাশের. সহজাত প্রবণতাকে অবলম্বন 
করেই শিক্ষণ পরচেষ্ পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো : ব্যক্তিসত্তাকে 
প্রসারিত করে নিখিল 


বিশ্সতার অন্থভুতি, এবং পরমসতার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক 
গড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মহিম। প্রতিষ্ঠা। এর ফলে শিশুর ব্যক্তিজীবন এক 
দিকে প্রকৃতি এবং অপরদিকে মানব সমাজের অংশ হয়ে উঠবে। 


এই মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু নৃতন ভাবনার অবতারণা 
Olutionary growth, (খ) 
তিনি বলেছেন _“The most important thing is to 
ries in accordance with eternal 
laws.” (গ) Idea of development: 
Free development, ঘে) Law of ‘unity”র 


-self grounded and self developing 
—Self development এবং 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৫৯. 


অংশরূপে Law of contraries, . (€) Importance of educative process. 
তিনি বলেছেন যে শিশুর ত্রমবৃদ্ধির ধারায় ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। 
ঈশ্বরের দেওয়! পুঁজি ব্যবহার করে শিশু নিজে য| তৈরী হবে তাই হবে তার প্রকৃত- 
পরিচয় | 
« এই সব মৌলিক তত্বকে অবলম্বন করে শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি বে সব 
নীতি প্রস্তাব করে গেছেন, সেগুলির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেছেন_ (১) * 
শিশুশিক্ষার ভিত্তি হবে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছ! ও কর্মোদ্যম। শিক্ষার ধারা হবে শিশুর 
্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | (২) শিশুর অন্তনিহিত স্বাভাবিক আগ্রহের ভিত্তিতেই 
শিক্ষার বিষয়বন্ত নির্ধারণ করতে হবে । (৩) বিবর্তনের ধারা নিরবজ্ছিন্ন। প্রতিটি 
পর্যায়ের সাফল্য পরবর্তী পর্যায়ের সাফল্যকে নিশ্চিত করে। স্থতরাং প্রতিটি পর্যায়ের 
স্থশিক্ষাই সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের গ্যারান্টি! (৪) জ্ঞানের কোন স্বকীয় (intrinsie) 
মূল্য নেই, ব্যক্তির সর্বাহ্গীণ বিকাশ এবং 'ব্যষ্টি ও সমষ্টির এক্য সাধনের সাফল্যেই 
জ্ঞানের প্রকৃত যূল্য। (৫) অন্তরের শক্তিতে স্বচালিত আত্মপ্রকাশই স্থষ্টশীলতার 
গুণে মণ্ডিত । (৬) আত্মবিকাশমুলক শিক্ষায় শৈশব ও বাল্যের মুল্য সীমাহীন ৷ 
ক্রমবিকাশই হবে এই শিক্ষার প্রকৃত ধারা। (৭। সক্রিয়তাই হবে শিক্ষাধারার 
পদ্ধতি । সক্রিয়তার মাধ্যমেই আত্মোপলদ্ধি ঘটে, নিজম্ব জগৎ স্ষ্টি হয় এবং বিশ্বজগৎ 
ও অন্তরজগতের সমন্বয় ঘটে। শৈশব ও বাল্যের ক্রীড়ামূলক অক্রিয়তাই শিক্ষার 
সর্বোতম পন্থা । (৮) হাতের কাজের মাধ্যমেই শিশুর দেহ, মন, বুদ্ধি ও নীতিবৌধের 
সমন্বয় ঘটে। (৯) খেলা ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে শিশুর স্বতঃস্ফুত উৎসাহ ও 
সামাজিক নির্দেশনার সফল সমন্বয় সম্ভব। (১৯) শিশুর সমাজীকরণের ক্ষেত্রে 
বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতর সমাজজীবনে বাস্তব জীবন- - 
যাপনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সমাজ শিক্ষা সম্ভব। (১১) সুস্থ মাতৃত্বের উপরেই মানব- 
কল্যাণ নির্ভরশীল। স্থতরাং সুমাতৃত্বের শিক্ষা প্রয়োজন । ম! ছাড়াও শিশুর 
শিক্ষাধারায় শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বমণ্ডিত। 
ফ্রোয়েবল কেবল তত্ববাগীশ ছিলেন না, ত্বকে ব্যবহারে রূপান্তর করার ক্ষমতাও 
তার ছিল। তীর তত্ব এবং প্রয়োগপদ্ধতি দিয়ে তিনি উত্তরকালের শিক্ষাক্ষেত্রে জল- 
সেচন করে গেছেন । তীর বক্তব্য উত্তরকালের শিক্ষাচেতন। ও a 
MEA tT রিতা বি oie =” 
জেনেছিলেন এবং ভালবেসেছিলেন। তীর এই প্রয়াস Ce ডান 
বিদ্যালয়কে তিনি দেখেছিলেন এমন একটি জায়গা রূপে যেখানে শিশু বাস্তব জীবন-. 


-৬০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


“যাত্রার মধ্য দিয়ে সত্য, ন্যায়, উদ্যোগ, ও দায়িত্ববোধ শিখবে এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব 
গঠন করবে। বিদ্যালয় সমাজে শিক্ষা ও জীবন যাত্রা হবে সমার্থক | ফোয়েবলের 
এই চেতনা উত্তরকাঁলে ডিউইর তত্ব পূর্ণত| পেয়েছে । 

ষ্ট্যানলি হল, জন ডিউই প্রমুখ উত্তরসাধক ফোয়েবল'এর শিক্ষাতত্ব দিয়ে বিশেষ 
প্রভাবিত হয়েছেন । আধুনিক শিশুশিক্ষা “কিগারগার্টেন” পদ্ধতি থেকে অনেক কিছুই ' 
গ্রহণ করেছে। যদিও কে, জি'র মাধ্যমে ফোয়েবল মূলতঃ প্রাকবিদ্ভালর শিশুদের 
কথাই বলেছেন, তবুও তাঁর অনেক নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রেই 
প্রয়োগযোগ্য। কিগারগার্টেনের জনপ্রিয়তাই ফ্রোয়েবল'এর অমর অবদানের সাক্ষা | 


€মাহুনদাপ করমটাদ গান্ধী ( ১৮৬৯-১৯৪৮ ) 


পাশ্চাত্য দুনিয়ার কয়েকজন ভাববাদী দার্শনিকের পাশাপাশি ভারতের একজন 
শেষ্ট ভাববাদী-অধযত্বাদী দাৰ্শনিকের কথা বলা বোধহয় শ্রেয় । সময়ের বিচারে 
তিনি মন্তেসরি, ডিউই বিশ্ব] রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, কিন্তু স্পেন্সার থেকে অর্ধ- 
‘শতাব্দী পরে। হার্বাট বা ফোরেবল-এর অধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী তত্ব আলোচনার 
সহ আমরা গান্ধীজীর কথা আলোচন! করতে চাই I 
সংক্ষিপ্ত জীবনী :_€ জন্ম গুজরাটের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সনে । পেশায় 
ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের স্বারথরক্ষার জন্য আন্দোলনেই 
প্রথম খ্যাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতেই কর্মক্েত্র। অহিংস সত্যাগ্রহই তার 
নামী অন এই অন ছিল তর মানিক চেতনার বহিএকাশ। চম্পারণ ত্যাগ্রহ, 
অসহযোগ, আইন অমান্ত, ভারত ছাড়ে| আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা । খাদি 
৪) ইরিভন আন্দোলনের নেতা। ১৯৩৭ সনে “হরিজন” পত্রিকাতেই প্রকাশিত 


চেতন! :--গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল অহিংসার পদ্ধতিতে 
‘হীন, অসমতাহীন সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে অসমতা৷ আসে শোষণ থেকে । 


রণ থেকেই জন্ম হয় হিংসার, প্রবঞ্চনার, নীতিহীনতা এবং ক্ষয়িষ্ণুতার। এদের 
হত থেকে বীচতে গেলে দরকার হাতি আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, সত্য ও 
মানবতাকে একই শক্তির 


বিভিন্ন জী ত 
তার রাজনৈতিক আদ কপ বলে জানা যায়। গান্ধীজী তাই জেনেছিলেন। 


র্‌ সর্বোদয়, অর্থাৎ আত্মশ্ুদ্ধির মাধ্যমে রাষ্টরহীন গণতন্ত্র । 
-সবোদয় পরিকল্পনার অংশ্পেই তিনি কর্মকেন্্িক; সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক 


শিক্ষাগুরুদ্ের কথা ৬৬১ 


শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। তার তত্বে মূল আদর্শ হলো-__শিশুর দৈহিক, মানসিক -, 
এবং আধ্যাত্মিক সত্তার যুগপৎ উন্নতি। মানুষের নিজের মধ্যেকার সংঘাত জয় করার - 
পথেই গড়ে ওঠে ব্যকিত্ব। হুসমঞ্স ব্যক্ভিতবসম্পন্ন মানুষরাই স্ষ্টি করতে পারেন 
সামপ্রস্তপূণ সমাজ। স্থুতরাং ভবিষ্যতের স্বন্দর সমাজের জন্য দরকার অহিংসা, ত্যাগ, 
সহযোগিত। এবং আত্মোৎ্সর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত নাগরিক । বুনিয়াদী শিক্ষা এই রকম 
মানুষ তৈরীর শিক্ষা । এই শিক্ষা হবে জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, সামাজিক যূলাসম্পন্ন 
উৎপাদনী কাজের মধ্য দিয়ে। হাতে কলমে প্রত্যেকের আবশ্যিক কাজের ফলে 
বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রমশক্তির ব্যবধান থুচবে, কায়িক শ্রমের উপর শ্রদ্ধা জাগবে, শোষণের 
পথরোধ করবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক কাজের থাকবে স্জনী- 
মূল্য এবং সামাজিক উপযোগিতামূল্য । কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ফলে সামাজিক ব্যক্তিত্ব : 
" গড়ে উঠবে । “উৎপাদনী কাজ” শিক্ষার ক্ষেত্রেও হবে উৎপাদনী। 

গান্ধীজী কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গণশিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। তীর মতে শিক্ষ! 
হলো মানুষের অন্তনিহিত দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্মশক্তির প্রকাশ। সাক্ষরতাই সব 
নয়, শিক্ষার স্থচন| মাত্র। জ্ঞানের শুকনো বোঝার মূল্য নেই, অভিজ্ঞতা এবং 
নিরীক্ষার মূল্য আছে। স্থৃতরাং স্কুল হবে কাজ, গবেষণা ও আবিফারের জায়গা। 
স্কুলের কাজের মধ্য দিয়েই আসবে সামাজিক দায়িত্ব এবং নাগরিকতা বোধ। শিক্ষা 
চলবে জাতির ভাবমানসের সাথে সঙ্গতি রেখে, প্রার্কতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে । 
উদ্দেশ্য হবে হৃদয় শুদ্ধি, চরিত্র গঠন, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জন। এ 
শিক্ষা হবে আধ্যাত্মিক মুক্তির শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা । 

হৃতরাং আদর্শের দিক থেকে বুনিয়াদী পরিকল্পনা ভাববাদী। এর আদর্শ অনেকটা! 
অধ্যাত্মাবাদী, দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতাবাদী, ব্যবস্থাপন! ব্যবহারবাদী (প্র্যাগমাটিক)--কারণ 
পাঠক্রমের মূল কথা হলো অভিজ্ঞতা ও কাজ, যৌথ জীবন ও সহযোগিতা । উৎপাদনী 
কাজের সংস্পর্শে ই বিকশিত হবে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক জীবন. 
এবং মানবিক আবেগ। সর্বোপরি পদ্ধতির দিক থেকে রয়েছে মনোবিজ্ঞানসম্মত 
পন্থা। আনন্দ ও কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাই হবে প্ররুত শিক্ষা। 

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ব তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। এই অভিজ্ঞতা ট্ান্সভাল'এ 
“টলস্টয় ফার্ম” থেকে সবরমতি এবং ওয়ার্ধা আশ্রম পর্যন্ত বিভৃত। তার তত্বে অনেক: 
ক্রটি আছে। তবুও এই তত্ব ভারতের শিক্ষাচেতনার এক নিজস্ব সাক্ষ্য। তা ছাড়া 
চিরাচরিত শিক্ষাপ্রণালীর বদলে এই পদ্ধতিতে আছে অভিনবত্ব। 


উপরোক্ত মুখবন্ধের পটভূমিতে গান্ধীতত্বের মূল নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে &. 


. 


০৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক স্মস্থা 


(১) সুসংবদ্ধ ও সঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সর্বাহ্গীণ বিকাশের সহায়তা 
- করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেখ্য। গান্ধীজী বলেছেন, “I hold that true education 
of the intellect can only come through a proper exercise and 
“training of the bodily organs. But unless the development of the 
mind and body goes hand in band with a Corresponding awake- 
ning of the soul, the former alone would prove to be a poor lop- 
sided affair, By spiritual training I mean education of the heart.” 
“মামুষ কেবল বুদ্ধির পিণ্ড নয়, জড়দেহী নয়, কেবল হৃদয় কিন্ব। আত্মাও নয়। গান্ধীজী 
চেয়েছেন সুন্দর সুঠাম দেহ, স্থির অথচ প্রাণবন্ত বুদ্ধিযে বুদ্ধি কেবল পুঁথির 
" সীমানায়ই বাঁধা থাকবে না, জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত হবে। 
(২) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলে| আত্মনির্ভরত! এবং কায়িক শ্রমের মর্ধাদাবোধ। 
অমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিশু কখনও জীবনযুদ্ধে অসহায় বোধ করবে না। ভারতের 
০ শতাংএ মান্য ককবিজীবী এবং শ্রমজীবী । তাদের কাছে পু'থিগত তাত্বিক জ্ঞানের 
"মূল্যকে গান্ধীজী প্রশ্ন করেছেন, “It is a crime to make education merely 
literary and to unfit boys and girls for manual work in afterlife.” 
সুতরাং শিক্ষ। হবে হস্তশিল্লকে কেন্দ্র করে। গান্ধীজী বলেন, “[ would there- 
“fore begin the child’s education by teaching ita useful handi- 


‘Craft and enabling it to 
“training » 


(৩) এ শিক্ষ| হবে আথিক বিচারে স্বয়ংনির্ভর। মাদক বিক্রীর আয় কিংব| 
"ভূমি রাজস্বের উপর নি 


Produce from the moment it begins its 


হোক, সুতোকাট!| হবে বাধ্যতামূলক | চরক। ও তকলির তিনটি উদ্দেশ্য-- (ক) শিক্ষাকে 
্ব়ংনির্ভর করা ; (খ) শিশুর দেহ ও মনের শিক্ষ1 দেওয়। এবং (গ) বিদেশী বন্তর সম্পূর্ণ 
বর্জনের প্রস্ততি করা। তাছাড়া ছাত্ররাও হয়ে উঠবে আত্মনির্ভর এবং স্বাধীন। 
শিক্ষার জন্য পূর্ণ কিংবা আংশিক ব্যয়ের যোগান দেবে শিক্ষার্থীর কায়িক শ্রমের 
দুটি উদ্দেশ্_(ক) এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে এবং (ে) শিশুরাও একটা 
বৃত্তি আয়ত্ত করবে। y 

(6) ধর্ম ও শিক্ষার কোন বিরোধ থাকবে না। গান্ধীজী বলেন, “1০ 
me religion means Truth and , Ahimsa or ra ৃ 


“because truth includes Ahimsa, : Ahimsa being the necessary . and 


ther truth alone, 


# 


“ক্ষ| নির্ভরশীল হবে না। অন্য যে কোন বৃত্তিই শিক্ষা দেওয়া 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথা ও 


indispensable means for its discovery.” সকল ধর্মের সার কথা পড়ানো 
ধরকার, যেন এই অভ্যাস ও অনুভূতি জন্মে যে সকলের ধর্ষবিশ্বাসের মৌল বস্ত 
অভিন। আপন সংস্কৃতি রক্ষা করার অর্থ যেমন অপরের সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, 
ধর্মের ক্ষেত্রে তেমনি নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করার অর্থ অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়। 

(৫) শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন; অর্থাৎ হৃদয়ের শিক্ষা । 
শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রায় গান্ধীজী তাই ব্রহ্মচারীর আদর্শকেই অনুসরণ করার কথা 
বলেছেন। অন্থকরণপ্রিয়তার বদলে উদ্যোগ, গঠনযূলক স্বকীয় চিন্তা ও কাজ এবং 
নিয়মান্থব্তী জীবনের পথেই চরিত্র গঠন সম্ভব । “The highest form of 
freedom carries with it the §reatest measure of discipline and 


humility.” . সেবাধর্মই শিক্ষার উদ্দেশ্য | “What better book can there be 


than the book of humanity ? শুই we are to reach real peace in 


thia world and if we are to Carry ০0. a real war against War, we 


shall have to begin with children.” বস্তুতঃ এহণীয় ও বর্জনীয়র মধ্যে 
বাছাই করার শিক্ষ। খুবই দরকার । 

(৬) গান্ধীজীর মতে স্বরাজ ছাড়! জাতীয় শিক্ষা কল্পন৷ করা যায় ন1। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ক্রটি এই যে এ শিক্ষার ফলে অতীত এতিহ্বের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। “New education must be rooted in the culture 


and life of the people--.‘The choice must be ‘Clearly and finally 
made between National and Foreign education.” স্থতরাং নৃতন 
সুল্যবোধ স্বষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচলিত. শিক্ষা, প্রচলিত পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ 
" বাতিল করা দূরকার। জীবনের বাস্তব পরিবেশের ভিত্তিতে, উৎপাদনী শিল্পের মাধামে 
পেশী, মস্তিফ ও আত্মার যুগপৎ শিক্ষার নৃতন ব্যবস্থা প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 
সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করে, ভারতীয় বাস্তব জীবনের উদ্বাহরণ দিয়ে 
নূতন পাঠ্য বই রচন| করা দরকার | এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে সাম্প্রদায়ি- 
কতা, অস্পৃষ্যত| এবং হিংসাশ্রয়ীত| বৰ্জন । 
“Onur system of education leads to the development of the 


mind, body nnd soul. The ordinary system cared only for the 


mind.” নব শিক্ষা সম্বন্ধে এই চেতনা! স্্টি হয়েছে ভারতীয় গামীণ-জীবনের চরম 
ছুরশার অভিজ্ঞতা থেকে। প্রচলিত উচ্চশিক্ষার ব্যর্থত| সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, 


“Present education is slavish imitation. 


Va 


Higher education makes 


৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


us foreigners in our country, Primary education is of no use in 
after life... There is neither Originality nor naturalness about it, 
“English knowing Indians have not hesitated to strike terror into 
the People.” প্রচলিত কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্বালয়ের উচ্চশিক্ষাকেও গান্ধীজী ঢেলে 
সাজাবার প্রস্তাব করেছেন। 

() জাতীয় শিক্ষার নবরূপায়ণ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্য :_ 

(ক) শিক্ষার ভিত্তি প্রোথিত থাকবে গ্রামীণ জীবনে। মাতৃভাষা, ইতিহাস, 
তুগোল, মানসিক গণিত, হুতো কাটার বাস্তব শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত হবে প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠক্রম। বৃত্তি শিক্ষাই হবে জ্ঞান সাধনার বাহন। শারীর শিক্ষা, স্থবজনশীল 
বুদ্ছিচ্চা, এবং হৃদয়ের শিক্ষার সমন্বয়েই হবে মানুষ সষ্টির পূর্ণা্ শিশ্ষ।। “A proper 
and harmonious combination of all the three is required for the 
making of the whole man and constitutes the ‘true economics of 
edueation.” সমগ্র শিক্ষাগ্রয়াসটি হবে স্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্দে' সামপর্তপূ্ণ, 
মিতব্যয়ী অথচ আশু ফলদায়ক। 

(৭) অবৈতনিক ভিত্তিতে শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। পূর্ণ করার 
পরেই বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন উঠতে পারে, নচেৎ বাধ্যতামূলক আইনও ব্যর্থ হতে বাধ্য। 
এ shall resist compulsory education till every effort at voluntary 
Primary education has been honestly made and failed.” 


(গ) নৃতন শিক্ষায় বয়স্কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেবল অক্ষর- 


নই যথেষ্ট নয়, নবসাক্ষরদের “নিরক্ষতায় প্রত্যাবর্তন” সম্বন্ধে সচেতন থাকা, 


রিয়োরন। সুতরাং গ্রামীণ ভূগোল, গ্রামীণ ইতিহাস, গ্রামীণ গণিতের সমন্বয়ে প্রতি- 


নিয়ত ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। নারী-শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা 
প্রয়োজন। স্্ী-পুরুষের সমানাধিকার সত্বেও ক্ষমত] ও দায়িত্বের পার্থক্য আছে। 
সেইদিকে লক্ষ্য রেখে স্বীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রম ও ব্যবস্থাপন। প্রয়োজন। নৃতন 
শিক্ষণ ব্যবস্থায় হরিজনদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকবে । 

(৭) শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ প্রণোদিত। স্বনির্ভর নৃতন শিক্ষার মূল ভিত্তি 
হবে গ্রামীণ শিল্প। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে হতে হবে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মী। 

(ও) ডচ্চশিক্ষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। “I would revolutionise 


tion and relate it to 


(6) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম 


national necessity.” 


| ইংরেজীর বদলে বিশেষ স্থান দখল করৰে 


শিক্ষাপ্তরুদের কথা  -- ৬৫ 


ভারতের জাতীয় ভাষা । যে ভাবায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধর্মীয়, ব্যবসায়িক ও 
রাজনৈতিক কাঁকর্মের সুবিধা আছে এবং যে ভাষা শেখা সহজসাধ্য; তেমন ভাষাই 
হবে জাতীয় ভাষা । এই বিচারে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দীই হবে জাতীয় ভাষা। 
তারপরেই বাংলা ভাবার স্থান। প্রতিটি সংস্কৃতিবান ভারতীয়র পক্ষেই - নিজস্ব 
প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংস্কত, আরবী, ফার্সী হিন্দীর জ্ঞান থাকা! বাঞ্ছনীয় । - সমগ্র 
ভারতেই উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে এ সব ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রয়োজন । তবে 
সারা বিশ্বের ভাষা হিসেবে ইংরেজীর বিশেষ যুল্য আছে। তাই গান্ধীজী বলেছেন” 
“]ু would therefore accord it 2 place 2S a second, optional language, 
not in the school, but in the university course,—that can only be 
for a select few, not for the millions” | ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির! 
-অঙ্থবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান সকল ভারতবাসীর কাছে পৌছে দেবেন। 


গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ 


যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা. আমরা করবো আরও পরে, তবুও 
গান্ধীজীর কথা আলোচনার ন্ুত্রেই গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষীতত্বের 
ক আলোচনা অপ্রাসদ্দিক হবে না। এরা উভয়েই বলেছেন যে স্কুল, 

কলেজ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানই জ্ঞানক্ষেত্রের শেষ কথী নয়, স্থচনামাত্র। শিক্ষা হলো 


জীবনধারার অংশ, জীবনব্যাপীই যার সাধনা । শিক্ষা কেবল জ্ঞানসঞ্চয় নয়, 
অন্তরীণ আত্মার কাছে এর আবেদন । আধ্যাত্মবিকাশই এর ফলশ্রুতি। শিক্ষার 


উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের, স্থসমঞ্জন বিকাশ। এক্ষেত্রে উভয়েরই দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক। 
তবে গান্ধীজী যেখানে জোর দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মার অন্তরীণ শক্তির 
বহিঃপ্রকাশের উপর, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন বিশ্ব-অন্তিত্বের সঙ্কে 
কুসমণ্রস জীবনের কথা । উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে সারল্য ও স্বাভাবিকতাকে বড় 
করে দেখেছেন। গান্ধীজী ছিলেন শিক্ষায় ব্যয়াধিক্যের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
যেন প্রাগাদোপম অট্টালিকীর মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিক্ষার মৃত্যু না ঘটে। শিক্ষার 
স্বাভাবিকত| যেন ছাত্রদের জীবনেও আনে সারল্য। 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই মানবজীবন তথা শিক্ষা- 
জীবনের পরম কাম্য বলে মনে করেছেন। কিন্ত পাঁথিব জীবনকে কেউ অস্বীকার করেন 
নি। উৎপাদনযুলক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যেই গান্ধীজীর মতাদর্শ রূপায়িত 
হয়েছে... রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিক্ষার সন্ধে বাস্তব জীবুনপরিবেশের বিচ্ছেদ্ই, ইংরেজী 
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০৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


শিক্ষার নবচেয়ে'ক্ষতিকর পরিণতি। এই বিচ্ছেদের অবসান করতে হবে। -জাঁতীয় 
“শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি-হবে জীবন, মন ও সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় । শিক্ষার সঙ্গে 
“সংস্কৃতির অর্থ মনের সুস্থ লালন । - হৃদয়ের সংস্কৃতি মানুষ ও মানুষের; তথা শিক্ষক ও 
ছাত্রের হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রকৃত সংস্কৃতি নিখিল বিশ্বের 
সম্পদ । -তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলনের বাণী প্রচার করেছেন । 

“ সৃংস্কৃতির-যূল্য নিন্ধপণ করতে গিয়ে উভয়েই শ্রদ্ধাসহকারে ভারতের - প্রাচীন 
‘সংস্কৃতির দিকে তাকিয়েছেন। “রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছেন অতীতের ফসল যে 
জাতি বিনষ্ট করে, বর্তমানে তার জন্য লেখা থাকে হাহাকার। নতুন শস্ত বপন 
‘করবার জন্য বীজের-শ্রয়োজনেও ভিক্ষা নিতে হয় অপরের কাছে। অবশ্য ধর্মশিক্ষা 
সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ছিল 'মৃতান্তর। গান্ধীজী ধর্মীয় শিক্ষা এবং প্রার্থনাকে শিক্ষাব্যবস্থার 
অঙগীভূত করতে চেয়েছেন। - রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পড়ানোর 
মধ্য দিয়ে ধ্মচেতনা দেওয়া যায় না। সম্যক জীবনের সত্যানভূতিই প্রত ধর্মচেতনা। 
পরমের সঙ্গে সম্পর্কের চেতনাই প্রকৃত ধর্মবোধ। এই ধর্ষবোধ আসতে পারে বিশ্ব- 
প্রকৃতির সঙ্গে সার্থক সামপ্স্তের মধ্য দিয়ে । 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিক্ষায় মাতৃভাষার আসনকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছেন। অবশ্য ইংরেজী ভাবার মূল্যকে কেউই অস্বীকার করেন নি। উচ্চতম 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ইংরেজীকে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন 
নন্তর্সাতিক সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। উভয়েই শিক্ষাকে যুগপৎ জীবনের 
বিকাশ এবং জীবনপ্রস্ততি রূপে জ্ঞান করেছেন । উভয়েই ক্জনশীল কর্মপ্রয়াসের কথা 
বলেছেন। তবে গান্ধীজী যেখানে সামাজিক উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্বাচনের 
কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আনন্দদায়ক সুকুমার শিল্পের কথা বলেছেন, কারণ 
আনন্দময় হৃষ্টর মধ্য দিয়েই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব । 

অহিংস! ও সত্যের বাণীকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। অহিংসা ও প্রেমের 
পথেই হবে বিশ্বদাতৃত্ব। ভার পথ কর্মযোগের পথ। রবীন্দ্রনাথ আনন্দ ও পূর্ণতার 


রা লে। উভয়েই ছিলেন স্বাধীন চিন্তার উপাসক। দেশের মুক্তিই 
ভয়ের কাম্য। তাদের | 
রা দর শিক্ষাতত্বও মুক্তিতব্বেরই নামাত্তর। তাই গাঁন্বীজী 


র বাণী, আর রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন বিশ্বৈত্রীর গান। 


ক ও পশ্থতির বিবর্তনে গান্ধীজী ও রবীন্রনাধণও করেছেন বিশবভাগারে 


EE SNE EET. UT EE ENE 


“শিক্ষাপুরুদের কথা ৬৭ 
গ্রহণ করেছি। কিন্ত স্বাধীনতার উত্তরকালে গান্ধীজীর দার্শনিক আবেদন -থেকে-:যে 
আমরা বিচ্যুত হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতরাংআমাদের 
‘বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রাণহীন' কায়ায় পরিণত হয়েছে। এর ব্যর্থতা স্বীকার" করতে 
“কুষ্ঠ বোধ হয় নি। বিশ্বভীরতীকে কেন্ত্রীয় বিশ্ববিষ্ঠালররূপে স্বীকৃতি দি়লেআমরা 
রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু বিশ্বভীরতীর-প্রাসাঁদৌপম ' অট্টালিকা" এবং 
“প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে গুরুদেবের বাণী আজ কেঁদে ফিরছে। 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে যতই ব্যর্থ হতে আমরা দিয়ে থাকি-না 
কেন, আমাদের আবেগ জগতে এদের স্থান আছে, যেমন আছে স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষা চেতনার । 

প্রাচীন ভারতে "পরা ও অপরাবিদ্ভার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল শিক্ষার সামগ্রিক 
ক্েত্রটি। মানবতা, আত্মা, প্রকৃতি এবং সামাজিক কীর্ধকুশলিতীই“-ছিল প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষা চেতনার ভিত্তি। সেই চেতনাই -বিবেকানন্দ-গান্ধী-রবীন্দ্রনীথের মধ্যে 
নৃতনভাবে দেখা দিয়েছে। নবজীগরণ আন্দোলনের ঈময় থেকে “ একদিকে : উতিহাঁধাদ 
এবং অন্যদিকে বর্তমানবাদের টান| পোড়েনের মধ্যে আমীদের "শিক্ষা জগতেও এসেছে 
নানা ভাবসংঘাত। অতীত ভারতের গৌরবকে: নৃতনভাবে বিশ্লেষণ কর! ইয়েছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - “Education is the manifestation 
of the perfection already in man,” কিন্ত অন্তনিহিত স্বীয় জ্যোতি 
( Light Divine ) অনেকের মধ্যেই থাকে আবৃত। সেই রশ্মিকে অনাবৃত করে 
জীবনকে উদ্ভাসিত করাই শিক্ষার কাজ। এইভাবে ' আলোকিত জীবন “প্রকৃত 
বশথসবাত্বের জীবন” 4019 ৩2 of all education, all training," should be 
man making.” “এই মানুষ গড়ার জন্য দরকার স্বাধ্যায় এবং একাগ্রতা । 
‘বিবেকানন্দ বলেছেন, “There is only one method by which to attain 
‘knowledge, that which is ‘called concentration.” তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
শ্রদ্ধার স্পর্শ আবার নৃতন করে দিতে হবে_“T'he idea, of the true 10804) 
must be brought back once more to us.” বিবেকানন্দের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক 
চেতন! -তীব্রভাবে ছিল বলেই শিক্ষার স্থত্রে তিনি বলেছেন, “Let the foundation 
be'‘spirit ; - the middle, spirit ; the culmination, spirit.” 

গান্ধীজীও বলেছেন যে-আত্মশুদ্ধির মধ্যদিয়ে“ ঈশ্বর," সত্য -ও' মানবতাকে" একই 
শক্তির “বিভিন্ন” রূপ বলে জানা যায় । -প্রকৃত-শিক্ষ৷ হলো মানুষের দৈহিক, মানসিক 


৬৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 
শু অধ্যাত্ম শক্তিকে প্রকাশ করে “যথার্থ মনস্তত্ব’ সৃষ্টি কর! । (5 spiritual 


training I mean education of the heart, ) 
:- বরবীন্্রনাথও বলেছেন “শাসন্তং, শিবং, অন্বৈতংএর কথ|। তিনি বলেছেন 
ভগবানের প্রকাশ ঘটে মানব সমাজে, মানব আত্মায়। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য মানব 
"জীবনের পরিপূর্ণত৷ ৷ মানুষের পক্ষে মন্স্ত্ব লাভ সহজ নয়। মনস্তত্ব লাভই মানব 
-জীবনের লক্ষ্য। স্থতরাং “মানুষ” করে তোলাই শিক্ষা। এ জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তি 
ও অবস্থার সঙ্গে আত্মচেষ্টার মিলন। বস্তুত: রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বুদ্ধির শিক্ষার 
সাথে “হৃদয়ের শিক্ষার” প্রশ্নটিও বড় হয়েছে। 
- উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য 
সত্বেও ভারতের শিক্ষাগুরুর! “মনুষ্যত্বের যূল্যকে” শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় করে দেখেছেন। 
অথচ আধুনিক -শ্রেণীদন্দ এবং বণিকি অর্থনীতির পেষণে মনুয্যত্বেরই আজ অপমৃত্যু 
ঘটছে।.. বস্ততঃ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকৃত সংকট হলো “যহস্্বের সংকট”। 
মমন্যত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্তত বিতর্কের মধ্যে ন! গিয়েও সহজ কথায় বল! চলে যে স্বস্থ 
এবং সমাজসচেতন মানবিক মুল্যবোধই মনুস্যত্বের পরিচয়। ভারতের শিক্ষাগুরুদের 
দিকদরশনকে সামগ্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু প্রয়োগ করে কিভাবে যুল্যবোধ স্থষ্ি 
করতে পারবো--তাই আজ বড় কথা। 


হাৰ্বাট স্পেন্মার ( Herbert Spencer ) 2 ১৮২০-১৯০৩ 


₹' সংক্ষিপ্ত জীবনী :-( ইংলণ্ডের এক নন্‌ কনফমিস্ট পরিবারে হার্বাট স্পেন্সারের 
বম ১৮২৭ সনে তার বাবা উইলিয়াম জর্জ স্পেন্দার ছিলেন স্কুল শিক্ষক। নানা! 
ধনের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ভার আকর্ষণ ছিল। তাই ছেলেবেলায় 
হাৰ্বাট স্পেন্সার বেশ স্বাধীন জীবন যাপন করেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 
সঙ্গে তীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অনেক কিছুর “কারণ” সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। 
বাল্যজীবনে তিনি শরীর চার অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে 
তিনি বলতে পেরেছিলেন, “Be boy- as long ‘as you. can.” বস্তুতঃ শারীর- 
শিক্ষা সম্পর্কে তীর অভিমত যেমন ততগত, তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতালন। 

j ন প্রথম যুগটি ছিল ;ইংলগ্ডের- ইতিহাসে সমাজসংঘাত ও 
ভাবসংঘাতের "যুগ [| -দাঁসপ্রথাবিরোধী আন্দোলন, - 0০ La আন্দোলন, 
“Temperence আন্দোলন চাস আন্দোলন; ধর্মসহিষ্ণুতার: আন্দোলনের মধ্য ' দিয়ে 
গপুরাতন 5 নৃতমের সংঘাত হচ্ছিল।- - এই “আন্দোলনের মধ্য: দিয়ে জীবনের বহু 


Masia TAM 
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- শিক্ষাগুরুদের কথা. -- ৬৯ 


অসংলগ্নতা ধরা পড়েছিল। : শিক্ষাজীবনের bi sitar Lied Ved 
আকর্ষণ করে। তিনি নতুন যুগের শিক্ষাতত্ব ঘোষণা করেন। = 

সমসাময়িক ইংলণ্ডের প্রাজ্ঞ সমাজে স্পেন্সারের বিশেষ আসন হা নানা 
তত্বালোচনায় এবং বিতর্ক বিতণ্ডায় তিনি অংশ নিয়েছেন। বহুবিধ রচনার মধ্যে 
তার “১০০৭! 5t৭i৫5” গ্রন্থে তিনি নিজস্ব .জীবন দর্শন আলোচনাস্থলে সকলের 
সমস্বাধীনতার নীতি সমর্থন করেছেন।  ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 
“Liberty. of each limited by the like liberty of all,” “National 
Education” বন্ধে সমসাময়িক ইংলণ্ডের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
এবং পাঠপদ্ধতির নিন্দা করে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন । 
প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির দাবি করেছেন। ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে তীর 
«Principles of Psychology” | শিক্ষা সম্পর্কে তীর শ্রেষ্ঠ রচনা “Education £ 
Intellectual, Moral and Physical” প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনে। এই পুস্তকে 
সংকলিত চারটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । Intellectual 
Education সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ সনে, Moral Education সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ 
সনে, এবং বাকিটি ১৮৫৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

বহু অসঙ্গতি সত্তেও হার্বাট স্পেন্সারের শিক্ষানীতি ইংলগ্ডে জনপ্রিয়তা! অর্জন 
করে। ইংরেজ শিক্ষাবিদগণের রচিত শিক্ষাতত্বের মধ্যে আজও বোধহয় জন. 
লক’এর “1১০০৪:৪৯ ছাড়া স্পেন্সারের “053৭9০9০০ই সর্বাধিক পঠিত, পুস্তক। 
তাছাড়া স্পেন্সারের আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অনস্বীকার্য । 

স্পেন্সারের যুগ £_ফরাসী বিপ্লবের পরে সমগ্র ইউরোপে. যখন আত্মাহ্সন্ধান 
চলছিল, সেই ভাবতরঙ্গের মধ্যে স্পেন্সারের জন্ম। জার্মানীকে কেন্দ্র করে তখন 
চলেছে ভাববাদের জয়যাত্রা । ইংলণ্ডে চলেছে উপযোগিতাবাদের (ঢ ৪1৮৮5501505) 
অভিযান। পার্লামেন্টারী সংস্কার ও ব্যক্তিন্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজরা তখন মুখর: 
ইংলণ্ডের চিন্তাকে রূপ দিচ্ছেন James Mi]] এবং Jeremy Bentham. সেখানে 
তখন উদ্বারনৈতিকতার (14859511907 ) নব: রূপায়ণ ঘটছে। ইংলগ তখন শ্রেষ্ঠতম 
বাণিজ্যিক শক্তি। শিল্পবিপ্নব বহুদূর এগিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে 
“survival of the fittest? নীতি- অন্তরে গেঁথে গিয়েছে। স্থতরাং ব্যক্তিত্ববাদ 
তথা ব্যক্তি-কেন্দ্ৰিকত| তদানীন্তন ইংলণ্ডের মর্মবাণী। প্রয়োগ বিজ্ঞানের সুফল ইংলণ্ডে 
এনেছে এখর্য। জীবনের সব ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ার ইংলগ পেয়েছে আত্মবিশ্বাস । এই 
বিজ্ঞান-নির্ভর জীবন .বাসনাকেই-বূপ দিয়েছেন হার্বার্ট স্পেন্দার। জগৎকে তিনি | 


ত ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস শু সামপ্রতিক সমস্যা 


বিজ্ঞানময় দেখেছেন এই আকাঙ্জার সঙ্গে অপঙ্গতিপূর্ণ পুরানো শিক্ষার বদলে তিনি 
নৃতন শিক্ষা দাবি করেছেন। তীর দর্শনের ভিত্তি হয়েছিল "দুটিসংগ্রামশীল ব্যক্তি 
সত্তা এবং বিজ্ঞাননির্ভর জীবন 


স্বভাবতই এই আন্দোলন পুরাতন ক্লাসিক্যাল শিক্ষা তথা নিষনমাহবর্তী শিক্ষার 
(disciplinary education ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপ | ইংলণ্ডে এই আন্দোলন দান৷! 
বাধে পাঠক্রম বদলের দীবিতে। দাবি করা হলো এমন জ্ঞানের যা শিশুকে বুদ্ধি ও 
সাফল্য নিয়ে বাস্তব জীবনের কর্তব্য করবার দক্ষতা দেবে । উদীর শিক্ষার ( Liberal 
88৩,0০0) নৃতন'অংজ্া দিয়ে বলা হলো যে, শিক্ষার মাধ্যমে যে জীবনের জন্য 
প্রস্ততি চলবে, সে জীবনের সর্বোত্তম. সংস্কৃতিই তৎকালীন উদার শিক্ষা । উনবিংশ 
“তাৰীর “উদার শিক্ষায়” পরক্িতিবিভঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের স্থান অবস্তম্ভাবী। ইংলণ্ডে 
এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সার। 
১৫ পক্গারের শিক্ষান্ত্ব ২ স্পেন্সারের তত্বে- বিজ্ঞান প্রবণতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো 
পাঠ বিষয়” নিবচনের সমন্তা। তার মতে ব্যক্তির দৃষ্টিকোন থেকে পুর্ণাঙ্গ জীবন- 
যাপনের প্রস্তুতিই শিক্ষার: উদ্দেশ্য | ( Preparation 2087 complete living | 
"লগ রিবেশে, সকল দিকে; সকলপবিষয়ে আচয়ণগত দক্ষতাই প্রধান কাম্য ৷ এই 

“ই শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন পরয়োজন। পূৰ্ণান্ধল্জীবন-পরস্ততির শিক্ষা বলতে 
বায়), সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের উন্নতির অন্ত জান আইরপ এবং (২: এই 
জ্ঞানকে" কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন “ঘ৭৷০ত ২ what knowledge 


বলেছেন: যে সভ্য-সমাজে এতদিন শিশুর: “প্রয়োজনীয়” জ্ঞানের “বদলে 
- সামাজিক: ফ্যান, অঙছসীরে- শিক্ষার সাহায্যে মনের : সজ্জা” রচনা করা হয়েছে । 


শিক্ষাগুরুদেরু কথা- ৭৯৮ 


নির্বাচিত হয়েছে । এই ক্ষতিকর-চিরাচরিত প্রথার অবসান প্রয়োজন । 

স্পেন্সারের মতে প্রতিটি শিক্ষনীয় বিষয়ের কিছু যূল্য আছে. পাঠক্রমে গ্রহণের 
জন্-বাঁছাইয়ের- কালে আহ্পাতিক-গুরুত্ই- যুল বিবেচ্য7 কিন্ত যূল্যের মানদণ্ড কি, 
শিক্ষার্থীর উপকার, স্থখ ও ভালত্বের মানদণ্ডেই: ‘বিষয়ের’ যুল্য নিরূপিত হবে। পূর্ণাক্ষ; 
জীবন যাপনের সহায়ক জ্ঞানই প্রয়োজনীয় জ্ঞান । 

উপযোগিতার বিচারে, আন্গপাতিক গুরুত্ব অনুসারে স্পেন্দার জ্ঞানজগতকে পাঁচটি 
স্তরে ভাগ করেছেন-_(১) প্রত্যক্ষভাবে আত্মরক্ষা এবং জীরন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়: 
জ্ঞান, আচরণ ও অভ্যাস । আপদ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা, শারীরবৃত্তের শিক্ষা” 

রোগ প্রতিরোধের শিক্ষা: এবং ক্ষুধা তৃষণ নিবৃত্তির শিক্ষা এই শ্রেণীর অস্তর্গত। এই 
শ্রেণীর জ্ঞানই সবচেয়ে আগে দরকার । 

(২) পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার সহায়ক জ্ঞান ও আচরণই দ্বিতীয় প্রয়োজন । 
পণ্যোৎপাদন, যোগান ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি এই শ্রেণীর” অন্তর্গত । এজন্য 
প্রয়োজন” গণিত, যন্ত্বিদ্যা, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, জীববিদ্ধা; ধাতু-! 
বিদ্যা, সমাজবিষ্ঠা অর্থাৎ ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থনীতি সম্পকিত শাস্ত্াদি। সংক্ষিপ্তা- 
কারে বলা চলে “business ০£1129'ই দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা । 

(৩) আহ্গপাঁতিক বিচারে তৃতীয় প্রয়োজনীয় স্থান পেয়েছে সন্তান পালনের 
শিক্ষা উপযুক্ত লালনের উপরই শিশুর জীবন ও মৃত্যু, নৈতিক উন্নতি কিন্বা 
আধোগতি নির্ভরকরে। স্থৃতরাং অন্ধভাবে ভাগ্য কিন্বা যুক্তিহীন রীতিতে বিশ্বাসী 
দেওয়া খায় না” শিশু লালনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-চাই । এ ক্ষেত্রে শারীরবিদ্যা; 
মনোবিগ্ঠা, এবং জীবন যাত্রার মৌলিক বিধি শিক্ষার উপযোগিতা আছে। 

(৪); আপেক্ষিক গুরুত্ব চতুর্থ স্থান - পেয়েছে” সামাজিক” ও “রাজনৈতিক” জ্ঞান, 
অর্থাৎ নাগরিক দায়দায়িত্বের জ্ঞান! এই ক্ষেত্রে প্রচলিত বিষয়বস্তকে-স্পেন্সার নিন্দা 
করেছেন। : তিমি বলেছেন যে বয়স্কদের জন্য রচিত অসংগঠিত তথ্যাদি শিশুদের 
কাছে মূল্যহীন। (প্রচলিত ইতিহাসের ত্রুটি বিশ্লেষণকরে তিনি বলেছেন, “দু &৮ 
which constitutes ‘history; properly so called, is. in ‘great. part 

‘omitted from works on the subject.” তদানীন্তন ইতিহাস পাঠকে “তিনি 
বলেছেন যুদ্ধ ও :নরহত্যার কাহিনী“ Hitory-- is a tissue of homicide and 
perfidy stitched ‘together by tes.” প্রয়োজনীয় জ্ঞান” হলো ডি 


সহ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সমাজবিজ্ঞান, বাষট্রবিজান-_অর্থাৎ ধর্মীয় সংস্থা, শ্রেণী:সম্পর্ব, সামাজিক বিধিবিধান, 
সীপুরুষ তথা পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, শিল্পসংগঠন, ক্রয়-বিক্রয় ও মুদ্রা ব্যবস্থা, 
শিল্পকলা, স্থাপত্য ভাঙ্ব্ষ চিত্র, পোঁশাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত সাহিত্য ও কাব্যে প্রকাশিত 
খৌন্্যবোধ এবং প্রচলিত নীতিবোধ সম্পকিত ভ্ঞান। চতুর্থ প্রয়োজনের জন্য তিনি 
দাবি করেছেন তুলনামূলক এবং বিবরণ ধর্মী সমাজতত্ব। f 

(৫) সর্বনিয্ন পর্যায়ে স্থান পেয়েছে রুচি, অনুভূতি ও সৌন্দগ্রীতি যা জীবনের 
অবসরকালকে পূর্ণ করে, অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতির শিক্ষা । 
তিনি বলেছেন, যেহেতু এগুলি জীবনের অবসরকালের কর্ম, সেহেতু এগুলি অবসর- 
কালীন শিক্ষা। “এঃ they occupy the. leisure part of life, so ‘should 
they oceapy the: leisure part of education.” সাহিত্য এবং কলার মাধ্যমে 
বিশ্রামকালকে আনন্দে পূণ করার কথা তিনি বলেছেন, “We yield to none 
in: the value we. attach to. aesthetic cnlture and its- pleasures.” 
ভ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদন আরও সহজসাধ্য হলে অবসরের সুযোগ বাড়বে এবং 
সৌন্দ্যগ্রীতি স্বাভাবিকভাবেই মূনের অধিকতর স্থান দখল করবে। . কিন্তু সৌন্দর্য 


ib may be, it must yield precedence to those 
Kinds 9. calture ‘Which bear directly upon daily duties.” স্থাপত্য, 
ভাব সংগত, সাহিত্য, চিত্রকলাকে সভ্যতার প্রস্কুটিত ফুল অবশ্যই বলা চলে, কিন্তু 
: গাছকে অবজ্ঞা করা চলে ন।। সৌন্দর্যসাধনা অবশ্যই শিক্ষার 
মগ এবং শিক্ষার, চন! থেকেই পাঠন্রমে এর স্থান থাকবে, কিন্তু “প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের” তুলনায় এর স্থান নীচে ( subsidiary ) |. - ই 1 
_ ‘জাম ও কলার তুলনামূলক বিচারের সময় স্পেন্দার অভিশয়োক্তি. ও অসঙ্গতি- 
‘লন্দেহ | তিনি বলেছেন যে. বিজ্ঞান চর্চাতেই শিল্পী 
হানা একথা সত্য কিন্ত সহজাত ক্ষমতাও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া, বিকশিত 


র র বাণী, বিশবগরকৃতির ছন্দলয়ের বাণী, হুতরাং 
বিজ্ঞানই কাব্যময়, (Science is itself poetic ) । টি 
:-: নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট 
বুদ্ধি পায়।... স্থতরাং মানসিক: 


মতা (£৪০0 ) চর্চার মধ্য দিয়েই “ক্ষমতা 
শৃঙ্খলার ( mental discipline) শিক্ষাই ক্ষমতা 


-শিক্ষাগুরুদের কথা ৭৩ 


বিকাশের শিক্ষী। এমন কি স্থৃতিশক্তি অঙগশীলনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ভূমিকা বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ | (Sciences afford far wider fields for the exercise of 
memory )| ভাষার তুলনায়ও বিজ্ঞান শিক্ষা মূল্যবান। বিজ্ঞান এনে দেয় 
আবেগের বদলে বিচার বিশ্লেষণ, সত্যান্থনন্ধান, অভীক্ষানিরীক্ষা.-ও তথ্যের ভিত্তিতে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস । এই অভ্যাসের মূল্য অমীম। তাই আচরণ ও মনোভাবের 
“অভ্যাস” ( ৮৪ ) গঠনের জন্যও বিজ্ঞান পড়াকে স্পেন্দার অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 
নৈতিক শৃঙ্খলার জন্যও বিজ্ঞান চর্চা প্রয়োজন । বিজ্ঞান সাধনা এনে দেয় স্বকীয়তা, 
অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সত্যান্ুন্ধিৎসা। এইগুলিই নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। প্ররুত 
ধর্মসাধনা এবং বিজ্ঞান সাধনাও পরস্পর বিরোধী নয়, বরং বিজ্ঞানচর্চা ধর্মচর্চার সহায়ক 
( ‘Science disciplines for religious culture’) | বিজ্ঞান-ও ধর্ম যমজ বোন। 
পরস্পরের বিচ্ছেদ উভয়েরই অপমৃত্যু ডেকে আনে প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধি 

বিশ্বচরাচরের এঁকিক শক্তির অন্বেষণই বিজ্ঞানের কাজ। ধর্মসাধনার মূল 
লক্ষ্যও এই | বিজ্ঞান সাধনার পথে বিশ্বত্রন্মাণ্ডের পশ্চাতে কার্যরত পরমশক্তির প্রতি 
গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে। “Devotion to science is a tacit worship 
of the. cause” | বিজ্ঞান চর্চা করে আমরা বুঝতে পারি যে মানবজ্ঞানের 
খরাছোয়ার বাইরে রয়েছে একটি ব্রহ্মশক্তি-জীবনে, চিন্তায়, প্রকৃতিতে যিনি 
-আত্মপ্রকাশিত। 

বস্তুতঃ স্পেন্সারের সমগ্র. চেতনাই বিজ্ঞানময়। তিনি তাই HAM 
ভাবে বলেছেন,“ What knowledge. is- of most worth ?. The unitorm 
reply is Science : for direct self preservation—Scionce ; for in- 
direct self preservation—seience ; for, the discharge. of parental 
function—Science ; for . citizenship —Science, for enjoyment of 
art— Science, for the purpose of intellectual, moral and religious 
t discipline—Science. 

While these haughty sisters - sink into merited neglect, 
“Science গা as highest. alike in worth and beauty .will 
reign supreme.” 

,- বুদ্ধির শিক্ষা! ( Intellectual টিজার হশিক্ষাতত্বের ‘intellectual 
"অংশে স্পেন্সার শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। তীর মতে শিক্ষা ব্যবস্থা 
সমকালীন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংঘুক্ত। পুরাতন ও- নৃতন শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য 


৭৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


নির্ণয় “করতে :গিয়ে “তিমি বলেছেন; শিশুর ইচ্ছাকে দমন করাই ছিল পুরাতন কালের : 


শিক্ষা শিশুর মধ্যে নৃতন ক্ষমতার সঞ্চার করে শিক্ষকের ইচ্ছাহুযায়ী শিশুকে গঠন 
করা যায় এই: ছিল ধারণা। নৃতন চেতনায় একথা স্বীকৃত যে শিশুর বহু ইচ্ছাই পূরণ 
করা সভব;' এবং শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রবণতা ভীতিজনক কিছ! অবোধ্য-নয় 
“স্বাধীন বাণিজোর”' যুগে শিশুর স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিও স্বাভাবিক। তাছাড়া 
মনৌবিজ্ঞানও “গাহিদা-যোগানের” নিয়ম মেনে চলে। অতীতের মহামান্য পোপ 
থেকে "শিক্ষক: পর্যন্ত -সবাই ছিলেন “authority” | কিন্ত আজকের নৃতনত্ব হলে! 
“স্বাধীনতার নৃতনত্ব*। আজকের মতবিরোধ মতৈক্যের পূর্বাভাস । মানুষের চেতনা 
তিনটি স্তর অতিক্রম করে চলে-_অজ্ঞান'ভার ফলে মতৈক্য; জিজ্ঞাসার ফলে মতানৈক্য, 
এবং পরিশেষে সজ্ঞামতা থেকে মতৈক্য। দ্বিতীয়টির মাধ্যমেই তৃতীয়টির ক্ষেত্র 
এত্ত হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য। যে শ্েন্দার- এই নৃতনত্বেরই অন্যতম উপাসক 
ছিলেন। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মন-_উভয়েরই যথার্থ বিকাশের জন্য সমমূল্য আরোপ 
করার ‘কথা তিনি বলেছেন । তার মতে-_-]0)9 first requisite to success 
in life is to bs & 2০০0৫. animal?" এখানে দেহও ইন্দ্ৰিয়শক্তির উপর গুরুত্ব 
নিও হয়েছে। উপযুক্ত সময়ের আগে তবযূলক শিক্ষার' তিনি বিরোধী। তাই 
বলেছেন, “One secret in education is to know how wisely to lose time’. 
জাতিমীর ৯489৬ boy as ‘long as you can.” 

মুখস্ববিদ্যার মত বিমূর্ত সংজ্ঞা, ও সুত্রের ভিত্তিতে ( teaching by rules) 

. পেসার নিন্দা করেছেন। আত্মগ্রচেষ্টার সাহায্যে আত্মস্থ জ্ঞানই কেবল 

স্থায়ী ও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। অনায়াপলবধ জ্ঞান কখনও স্থাক্িত্বের মহিমায় 
উজ্জল হযে ওঠে ll (“Rasy come easy go, applies also to knowledge”). 
শিশুকে অভিজ্ঞতা ও তথ্যে সমৃদ্ধ করার আগে বিমূর্ত সুত্রালস্বী পাঠ নিতান্তই ক্ষতিকর। 
সাপেক্ষ বড় প্রয়োজন হলো বীক্ষণ ক্ষমতার অহুগীলন। বীক্ষণের "মাধ্যমেই ইজি 
শক্তি মাজিত হয়।। কবি ও দার্শনিকদের মূল পুঁজি হলো বীক্ষণ ( observation | 
উপর হাই এবং পূর্বা্গ ছাপই” মৌলিক প্রয়োজন । এই -ক্ষেই শ্রেলার 
রে গার বৌভিকতা আলোচনা প্যাক" কলার 
| শিক্ষাধায়া-এবং- মানবজাতির -শিক্ষাধারার" মধ্যে" সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন। 
মানবজাতি যেমন নবীক্ষিণ। এবং মূর্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিঘূর্ত সুত্র এবং বিজ্ঞান: 
উদ্ভাধন করেছে; শিশুর শিক্ষাধারা ও হবে তেমনি মূর্ত থেকে-বিদুর্তভারাম্পানে 


শিক্ষাগুরুদের কথ" ৭৫ 


শিশুর-শিক্ষ; হবে আনন্দময় এবং আগ্রহ উদ্দীপক'।" মন যখন; পড়তে প্রস্কত;-তখন 
শিক্ষা পীড়নযূলক হয় না। তাই' স্পেন্সার ছড়া, রূপকথা ( Rhymes & Fairy" 
T5]65-) এবং খেলার সমর্থন করেছেন! শিশুর -বিচিত্রতাধর্মী-মনের কথাও স্মরণ" 
রাখা প্রয়োজন । শ্রান্তির আভাস মাত্রই পড়া শেষ করা চাই। বিদ্যালয়ের নির্ঘপ্টে 
যথেষ্ট বিশ্রামের, প্রয়োজন। আর প্রয়োজন রয়েছে গান, প্রমোদ ও ভ্রমণের 1 
বিদ্যালয়ে "তপন্থী” (9568৮০ ) জীবনের যুগ শেষ হয়েছে। শিশুদের আনন্দ ও সুখের; 


ও ইন্রিয়ানুশীলনের মাধ্যমে, খে। প্রথম পাঠ হবে মৌখিক ও বীক্ষণযুলক, গ) 
মূর্ত ও তথ্যাবলক্বী পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানের সাধারণীকরণ ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করা 
প্রয়োজন, (ঘ) প্রয়োজনীয় কর্মোছধমের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি হবে আকর্ষণীয়, 
এবং (ও) আত্মশিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা । পেস্তালোৎসির প্রদশিত পথে স্পেন্সার 


পদ্ধতিকে হুবিত্ন্ত করে ল্পেনসার নিয়ান্থরূপভাবে উপস্থিত করেছেন ৮ 

(১) শিক্ষার গতি হবে সরল থেকে জটিলে, এক্য থেকে বৈচিত্র্যে। শিশু 
বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমন্বয়' করতে শিখবে। “Object Lesson?” এর 'বিষয়বস্তুকে 
আরও প্রসারিত করার কথা বলে স্পেন্সার অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স পর্যন্ত বস্তুপাঠের' 
ব্যবস্থা করতে বলেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা এবং প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান 
করা সম্পর্কে যে সহজাত প্রবণতা শিশুদের থাকে, তাকেই উৎসাহিত করে জীবনবিধি: 
শিক্ষার দিকে শিশুদের তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন। 

(২) মনের স্বাভাবিক গতি “নিদিষ্ট থেকে অনিদিষ্টের দিকে স্থতরীং নিদিষ্ট 
বস্ত কিম্বা বিষয়'থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনি্িষ্টতার দিকে যাত্রা করা দরকার । 
পাঠ শুরুহবে মূর্ত জানে ।' ক্রমে অগ্রগতি হবে বিষূর্তের-দিকে। শিক্ষার অগ্রগতি 
হবে “পরীক্ষামূলক জ্ঞান থেকে ঘুক্তিঘুলক” জ্ঞানের দিকে । 

(৩) মানবজাতির: শিক্ষা-ধারার পূর্বান্ুবৃত্তি ঘটবে ব্যক্তি শিশুর শিক্ষাধারায়। 


“he education of the'..Child must accord both. in. mode and. a 
a ATE 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


:angement-with the education of mankind considered historically. 
‘In other words, the genesis of knowledge in the individual, must 
follow the same course-as the genesis of knowledge in the race,” 
"অথবা “As each child’s mind. stands in the same relationship to 
Phenomena, - they can be accessible to it only through the same 
‘route. Hence, in deciding for the right method of education, an 
enquiry into the method of civilisation will help to guide us. 
'( প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে এই বক্তব্যই Culture Epoch তত্বের যূলকথা |) 

(৪) শিশুর শিক্ষা হবে আত্মপ্রকাশের আনন্দময় ধারা | আত্মশিক্ষাই হবে মূল 
‘কথ । “They should be told as little as possible, and induced to 
discover as much as possible.” শিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে মনের উপর পরিচ্ছন্ন ও 
স্থায়ী ছাপ রাধা। অজিত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা! এবং সংহতি দরকার। জ্ঞানকে 
ক্ষমতায় রূপান্তর করা প্রয়োজন। 

(৫) পাঠক্রম তৈরী করতে হবে এমনভাবে যেন ক্রমিক পর্যায়ে শিশুর উন্নতি 
হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর হবে মানসিক শক্তিগুলির বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
নিজ চ্ষ্টায় পাওয়া নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে সাহস, ধৈর্য, আগ্রহ ও 
সধ্যবসায়। বিদ্যালয় জীবন শেষ হলেও শিক্ষা প্রচেষ্টার অবসান হবে না। 


পরিশেষে মন্তব্য. করা প্রয়োজন যে আত্মজীবনীতে স্পেন্সার বলেছেন, “Under 
gical 80800, education may be considered as a process of 
Perfecting the structure of the organism and making it fit for the 
tusiness of life.” তিনি. আরও বলেছেন যে প্রতিটি পাঠ, অভিজ্ঞতা এবং 
বীক্ষণের ফলে কোন না কোন নায়ুকেন্দ্রে “molecular?” পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং 
শিশুকে সর্বদাই সমস্যা, সমাধান করতে দেওয়া প্রয়োজন । 


‘biol 


__ নৈতিক শিক্ষা _ৈতিক-শিক্ষ প্ৰসঙ্গে স্পেন্দার- ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে 
kh শ্লোক’ তৈরীর জন্য বহু বংসর যায়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব-পরিবার লালনের 
শিক্ষাই দেওয়া হয় না। হত €শিশ লালন পদ্ধতি” শিক্ষা ছাড়া কোন পাঠক্রমই 


পূর্ণা্ নয়। “The subject which” involves all other subjects, and 
therefore th 


“Theory and Practice of Education.” 
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ও. subject in which’ education should culminate; is the" 


শিক্ষাগ্তরূদের কথা. দানি 


স্পেন্সার শিশুকে জন্নাবধি ভাল কিম্বা মন্দ বলে মনে করেন নি। আবার শিশুকে: 
ইচ্ছেমত তৈরী করা যায় বলেও তিনি মনে করেন নি। অবশ্য প্ররুতিদত্ত 
অসম্পূর্ণতা শিক্ষার সাহায্যে কিছুটা কমানো যায় বলে তিনি মনে করেছেন। শাসকরা 
ক্রটহীন এবং শাসিতরাই দুষ্ট_এই প্রচলিত ধারণ! তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে 
নৈতিক শিক্ষার ক্রটির উৎস পিতা ও সন্তান__উভরেই | স্থতরাং শিক্ষা সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সংস্কারও দরকার | 

ষে আচরণের ফলাফল উপকারী, সেই আচরণই ভাল এবং যে আচরণের ফলাফল. 
বেদনাদায়ক; সেই আচরণই মন্দ। শিশু পড়ে গেলে, জলন্ত বস্তু হাতে ধরলে, ফুটন্ত 
জল গাঁয়ে ঢাললে যে বেদনা পায়, তা সে সহজে ভোলে না। এই বেদনার স্মৃতিই 
ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে তাকে বিরত করে | অর্থাৎ কর্মফলের ভিত্তিতে 
তার নৈতিক আচরণ গঠিত হয়। প্রকৃতির অনুশাসন হয় প্রত্যক্ষ, বেদনাদায়ক এবং 
অপরাধের আনুপাতিক হারে. . এই শাসন থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। পূর্ণবয়স্কতা 
পর্যন্ত এই শাসন মনে থাকে । “The burnt child dreads the fire» কথাটিই 
এ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। “Dearly bought experience?” অথব| “bitter 
experience” থেকেই মানুষ শিক্ষা! লাভ করে। “Self guidance”ই হয় তখন: 
নৈতিক শিক্ষার রূপ। সুতরাং “ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকৃতির শাসনই শ্রেষ্ট । অবশ্য 
গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থেকে শিশুকে নিবৃত্ত করাও বিধেয়। তা ছাড়া সন্তান ও 
পিতামাতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে শিশুর অপরাধ প্রবণতাও হ্রাস পায়। 
“Savageness begets sayageness and gentleness begets gentleness”, 

হৃতরাং নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সারের নীতি হলে| £-- (ক) শিশুকে দেবতুল্য 
মনে করার প্রয়োজন নেই, বরং শৈশবে অনেক বর্বরতার নিদর্শন দেখা যায়। দুষ্ট - 
নি সম্বন্ধে শিশু অজ্ঞ হলেও দুষ্ট “প্রবণত।” থেকে সে মুক্ত নয় । 

খ- শিশুদের কাছে উচ্চ নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য স্থাপনও অর্থহীন. এবং নৈতিক 
টি জন্য অনবরত উদ্দীপন! স্বষ্টিও নিরর্থক। স্বাভাবিক কর্মফলের ভিত্তিতেই 
শিশু শেখে।- কিন্তু আবেগবজিত নিলিপ্ততাও অন্ায়। পিতামাতার খুশী- অধুমীও 
শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তবে সন্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে 
মাত্রাবোধ থাক! দরকার । টু ' 

:(গ,. কেবল আদেশ রুরাই ভাল ন্নয়। কিন্তু. আদেশ করলে দৃঢ়তার সঙ্গেই করা 
‘উচিত । ..আত্মশৃঙ্খলাই আস্মনিয়ন্তণাধীন মান্য তৈরী. করে। . স্থবতরাং শিশুর -মধ্যে 
স্বকীয়তা বোধ দেখলেই চিন্তার কিছু নেই। টি. 


সস ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


(ঘ)-'অনে রাখা প্রয়োজন “যে শিক্ষাদানের কাজটি জঁটিল। এই কাজের ভাল- 
এমন্দর বিচার হবে ফলাফলের ছারা । 

সুতরাং দেখা যায় যে স্পৈন্সার স্বাভাবিক ফলাফলের শাসনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; 
কারণ, এই শাসন অবধারিত, আশ্পাঁতিক, কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী এবং ন্যায়- 
সঙ্গত। কিন্তু এই মতবাদ চ্যালেঞ্জ করা চলে, কারণ সবক্ষেত্রেই অন্যায়ের সঙ্গে সল্েই 
শাস্তি আসে না, প্রকৃতির শাসন সর্বদা আম্গপাঁতিকও নয়। : কার্যকারণ সম্পর্কিত 
“জ্ঞানের বলে ভাগ্যের উপরই নির্ভরতা বাড়ে। তা ছাড়া প্রকৃতির শাসন নিফলুষ 
ন্যায়ের শাসন নয় । নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। 'স্পেন্সার 
অবশ্য দৈনন্দিন শাসন 'বিধিও-রচনা করেছেন। বস্তুতঃ “শৈশবে কিঞ্চিৎ শ্বৈরশাসন 
“দরকার বলে তিনি মনে করেন। 

দৈহিক: শিক্ষা :--ভবিস্যৎ সংগ্রামের ‘জন্য 'দেহ -ও. মনের যুগপৎ শিক্ষাই 
‘দরকার। শরীর গঠনের জন্য অতিভোজন ও স্বপ্পভোজন উভয়ই খারাপ। খাদ্যের 
-ব্যাপারে সন্যাশীপণাও ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় খাছাপ্রাণ-সমৃদ্ধ আমিষ অথবা 
নিরামিষ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন । খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্যও প্রয়োজন । 

শীত ও শ্রীন্ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও গুণের পোশাক 
পরিচ্ছদ প্রয়োজন | : সেই সঙ্গে প্রয়োজন মুক্ত বায়ু, খেলা ও' আনন্দ। স্পেন্সার 
"ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন 'যে ছেলেদের: ক্ষেত্রে শরীর চর্চা স্বীকার করেও অনেকে 
মেয়েদের শরীর চর্চার বিরোধিতা -করেন। কিন্ত প্রকৃতিদত ছুর্বলতাকে; কৃত্রিম 
নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আরও বাড়িয়ে তোল! অন্যায়। সুতরাং - “For girls, as well 
as boys, the. sportive' activities ‘to ‘which the instincts imapel, are 
essential ' to bodily ‘welfare. Whoever forbids them, forbids ‘the 
divinely appointed means to Physical development.” 

স্পেন্সার অতিরিক্ত মানসিক শ্রমেরও বিরোধিতা! করেছেন। বেশী পড়াশোনাও 
অনেক সময় ক্ষতিক্ষর। ‘Over education during” youth is equally bad 
With over. education during ‘ childhood” | অতিরিক্ত মানসিক =)্রম 
দেহগঠনকে বাধ! দেয়, সাও. পেশীর দুর্বলতার ফলে মস্তিফেরই ক্ষতি করে। 
‘Growth’ এবং ‘Development’ কথ। দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। “একটির 
উপর অতিরিক্ত .গুর্বত্বের ফলে“ আর একটির ‘উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া টি হয়। 
_অতিশিক্ষা স্বাস্থ্যের" পক্ষেওখারাপ। "তাই মুখস্থ “ পদ্ধতিতে অতি-অধ্যয়নকে “নিন্দা 
করে তিনি বলেছেন, “Do not damage: thenboiler while.finishing the 


শক্ষাগুরুদের কথা ৭৯ 
9708809” দেহ ও মনের ভারসাম্য সম্বন্ধে খুবই. তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি বলেছেন, 
“Nature is a strict. accountant, and if you demand of her in one 
direction more than she is prepared to lay out, she balances the 
account by making a deduction elsewhere.” 
অবদানের- মূল্যায়ন :-হার্বাট স্পেন্সারের শিক্ষাতত্ব বহুভাবে সমালোচিত 
হয়েছে। তার রচনায় আভ্যন্তরীণ- অসন্গতিও রয়েছে। ‘Educati০০’ সম্পর্কিত 
প্রথম প্রবন্ধটির সাথে বিবর্তন তত্বের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। . জ্ঞানক্ষেত্রের 
আন্নপাতিক মূল্য সম্বন্ধে স্পেন্সারের বক্তব্যে সত্য ও অসঙ্গতির মিশ্রণ ঘটেছে। 
স্পেন্সার উপযোগিতার উপরই মাত্র গুরুত্ব দিয়েছেন ; কিন্ত একপেশে দৃষ্টির বদলে 
যানবাত্মার বিচিত্র প্রকাশের. দিকেই আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন । 
পুপ্তককে তিনি নগণ্য-জ্ঞান করেছেন, অথচ বাস্তব সত্য- এই যে-পুন্তক- হলো, জ্ঞান- 
ভাগারের অন্যতম প্রবেশ পথ। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রীক ও-রোম্যানদের স্থানকে 
অবজ্ঞা করে তিনি নিজের অবস্থাকেই দুর্বল করেছেন। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে 
বর্তমানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত, কিন্তু প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য আজও মুছে যায়নি। 
স্পেন্সার জ্ঞানের যে আহ্কপাতিক মূল্য স্থির করেছেন, তাও যথার্থ নয়। - প্রত্যক্ষ 
আত্মরক্ষামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শারীর বৃত্তের যথোচিত মূল্য স্বীকৃত হয়নি। তা ছাড়া 
শারীরবৃত্তের জ্ঞানই যে উপযুক্ত আচরণ স্থষ্টি করবে এমন নয়। পরোক্ষ আত্মরক্ষাযূলক 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেন্সার -যূলতঃ উৎপাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা 
বলেছেন, কিন্ত ক্রেতার (০০:09999: ) পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা বলেন-নি। 
তেমনি সন্তান পালনের শিক্ষা এবং সমাজ সংযোগের শিক্ষার ক্ষেত্রে 47000980891, 
কিন্বা শিশু অনন্তত্ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখিত হয়নি। 
অবসর বিনোদনের শিক্ষা সম্বন্ধে ম্পেন্সারের অভিমত সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট । 
Tyndall বলেছেন, “The circle of human nature isnot complete 
without the arc of the emotions.” প্রস্ফুটিত লিলি, গ্রামীণ গির্জার 
খ্ণ্টাধ্বনি, অন্তগামী সূর্য, গোলাপের লাল, নক্ষত্রথচিত আকাঁশ--এ সব কিছুই 
সৌন্দর্যাহ্ভূতিকে উজ্জীবিত করে বিজ্ঞানের কাজকে পরিপূর্ণতা দেয়। সমসাময়িক 
দার্শনিক জন স্ট,য়ার্ট মিলও সাংস্কৃতিক শিক্ষার মূল্য স্বীকার করেছেন। স্পেন্সার 
কিন্ত'নিজেই দাবি করেছেন যে সৌন্দর্য শিক্ষার দারিতে তিনি- কারও থেকে পিছিয়ে 
নেই। লতাই বলেছেন, “If men. are -01-199-208:5 Gits; mere Porers-over 
the'ledgers; with.no. ideas ‘beyond" “their “trades—then “indeed it ‘is 


৮০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


needless to learn anything that does not directly help to replenish 
the till and fill the larder.” তবুও বিজ্ঞানের উপর অতিগুরুত্বকে একমাত্র 
এই বলেই সমর্থন কর! যায় যে “সাংস্কৃতিক শিক্ষায়’ নিমগ্ন সমাজকে ধাকা দিয়ে 
জাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি অতি-নোচ্চার দাবি তুলেছেন। 

- হার্বার্ট স্পেন্দারের তত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা অবশ্য আছে। 
সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী জৈব বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 
15081601800 তত্বে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই তত্বের প্রয়োগ হয়েছে Culture 
Epoch তত্বূপে | স্পেন্নার culture epoch তন্বকে গ্রহণ করে বলেছেন, “119০ 
education of the child must accord both in mode and arranye- 
ment with the education of ‘mankind considered historically.” 
কিন্ত এই তত্বটি বিজ্ঞানের মানদণ্ডেই পরিত্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ধারা 
সম্পর্কে তার বক্তব্য, “conformity to the methods of nature.” কিন্ত 
সমস্ত রকমের শিক্ষাই তে] যুগপৎ প্রাক্কৃতিক এবং কত্রিম। তৃতীয়তঃ ‘Punishment 
by natural cause’ তত্বও গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থতঃ বিজ্ঞান পাঠকেই তিনি 
মানসিক ডিসিপ্রিন, £০2009) (5170৫) অভ্যাস গঠনের উপায় রূপে নির্দেশ করেছেন। 
(এ সবগুলিই এতিহ্যবাদী বিজ্ঞানবিরোধী চেতনার প্রতিধ্বনি।) সর্বোপরি তিনি 
কাব্য, সাহিত্য, কলা, নীতিবোধ, এমন কি ধর্মবোধকেও বিজ্ঞানময় দেখেছেন। 
পরিবেশ বীক্ষণ এবং বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই জীবনের সব সদগুণ আয়ত্ত করা যায়; 
নন কথা নয়। বস্তুতঃ স্পেন্সারকে একদেশদশিতার বিষয়ে সমালোচন! করা চলে । 
কিন্তু তা সত্তেও স্বীকার করতে হবে যে তিনি আগুনের ছোয়| দিয়ে অনেকদিনের 


জমাট বরফ ভাঙ্গতে সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্প্ে 
রাসেলও বলেছেন, “A Classical education is almost entirely 
the boy learns to avoid mistakes. 


by respect for authority; Correct science is continually changing. 


Hence, the attitude Produced by science education is likely to ‘be 
More constructive than that 


critical £ 


Hence originality. is replaced 


Produced by the study of ths dead 
languages,” ” 
রখ এ. 
পষোগিতাবাদী রূপে স্প্সার সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর তালিকায় 
উজ র তালিকায়: বহু 


: র্‌ কিন্তু এ সম্পর্কে মনরো বলেছেন, যে 
জ্ঞান প্রত্যক্ষভ ৃ 
Kk বে আচরণ ও জীবনকে উন্নত-করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল করে, 


শিক্ষাপ্তরুদের কথা ৮১ 


তাই উপযোগী । স্পেন্দার সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চাননি, বরং সংস্কৃতির নৃতন 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজের ক্ষুদ্র এবং অবসরভোগী অংশের মধ্যে আবদ্ধ 
অপ্রয়োজনীয় esthetic culture-এর বদলে বৃহত্তর অংশের মধ্যে “প্ৰয়োজনীয় 
কালচার” প্রসারের কথাই বলেছেন। 

শিক্ষাতত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা! করা হয়েছে যে শিক্ষাকে জীবনের 
সাদ্দিক রূপে মনে করার বদলে তিনি মনে করেছেন জীবনের প্রস্ততি রপে। এই 
প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় '‘জ্ঞানের” উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্ত 
তার স্বপক্ষে একথাও বলা চলে যে মানসিক শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে শিক্ষণ “পদ্ধতির” উপর 
যে গুরুত্ব প্রচলিত ছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি “বিষয়ের? উপর বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন ছাড়াও স্পেন্দারের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল জ্ঞান “প্রয়োগের” 
ক্ষমতা সম্পর্কে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার বক্তব্য আদে সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া 
তিনি বিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দিলেও সমাজবিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দেননি। শিক্ষণ 
পদ্ধতির ক্ষেত্রেও স্পেন্সারের নিজস্ব অবদান সামান্য । তিনি মূলতঃ পেস্তালোৎসীয় 
পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যদিও সেগুলিকে সংগঠিত রূপ দিয়েছেন। 

এ ছাড়া স্পেন্সারের আরও কয়েকটি ইতিবাচক অবদানের কথা বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইন্িয়ের শিক্ষা, শরীর চর্চ! ও খেলার মূল্য, উপযুক্ত পরিধেয় 
ও খাদ্যের প্রয়োজন, সন্তান পালনের শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে উত্তরকালের দৃ্টিভ্দিকে 
তিনি প্রভাবিত করেছেন। এই প্রভাবই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন, স্কুল টিফিন 
আন্দোলন সাড়া জাগায়! স্্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তীর মনোভাব তৎকালীন যুগের 
তুলনায় অনেক প্রগতিশীল । পেন্তালোৎসীয় পদ্ধতিকে তিনি স্থসংবদ্ধ করেছেন। 
এমন কি একটি চমৎকার পোশাক ও শরীর চচ্চার তালিকা এবং খাদ্য তালিকাও 
তিনি দিয়ে গেছেন। 2৮০৮০. 501৮i॥৪’কেই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি রূপে প্রচার 
করে তিনি ডিউইর পূর্বস্থরীর ভুমিকা পালন করেছেন। 

স্পেন্সারের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকৃত হয়। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে 362]: 
Gymnasium, Oberreal Schule আন্দোলনও স্পেন্নারের পরোক্ষ প্রভাব বহন 
করে। প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যন্ত এই প্রভাব পড়ে। পাঠ্যপুস্তকেও নৃতন মনোভাব 
প্রতিফলিত হয়। আতলাটিকের অপর পাঁড়েও এই আন্দোলন সাড়া জাগায়। তিনি 
তৎকালীন যুগমানসকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। অলংকরণ ও প্রয়োজনীয়তার 
মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তিনি শিক্ষার উন্নতি করেছেন। 


তয় -৬ 


৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
ম্যাডাম মেরিয়! অন্তেসরি ( Mm. Maria Montessori ) 2১৮৭০--১৯৫২ 
সংক্ষিপ্ত জীবনী :_ইতালীতে আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন 
মেরিয়! মন্তেসরি। তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিদ ; চিকিৎসকের দৃষ্টিতে প্রথমেই তিনি 
শিক্ষা সমস্তার প্রতি তাকিয়েছেন। একটি সরকারী মানসিক চিকিৎসার ক্লিনিকে 
তিনি জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই কাজে তীর 
সহায়ক হয় ১৮৪৬ সনে প্রকাশিত E.. Seguin রচিত “Idiocy : its treatment 
by the Physiological Method”? | ইন্দ্রিয় ও পেশীশক্তি অনুশীলনের সাহায্যে 
জড়বুদ্ধি শিশুর শিক্ষার সম্ভাবনার কথা সেগুঈন বলেছিলেন। মন্তেসরি সেই 
অভিমতকে বাস্তব রূপ দেন। রোমের “‘Orthophrenie School”এর পরিচালিক। 
রূপে তার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 


তিনি শিক্ষা দর্শন, ফলিত মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ব ও জীববিদ্য। প্রভৃতি ব্যাপকভাবে 
পড়েন। উদ্ভাবিত পদ্ধতি তিনি পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি স্কুলে প্রয়োগও করেন। 
লোরেন ব্রিজম্যান ( Lorain Bridgeman ) কিদ্ব| হেলেন কেলারের ( Hellen 
£০19:) অভূতপূৰ্ব সাফল্যও তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। ক্রমে তার এই বিশ্বাস 
জন্মে যে জড়বুদ্ধি শিশুর ক্ষেত্রে যদি তার পদ্ধতি সফল হয়ে থাকে, তবে স্বাভাবিক 
শিশুর ক্ষেত্রে সফল হবে না কেন! 
তীর সুযোগও এলো। দরিদ্র বস্তি অঞ্চলে বাসগৃহ উন্নত করবার জন্য গঠিত 
The Roman Association for Good Building” লক্ষ্য করেন যে নবনিমিত 
বাসগৃহ সুরক্ষার জন্য পিতামাতা উদ্যোগী হলেও তাদের অনুপস্থিতির সময় অশিক্ষিত 
শিশুরা বাড়ীর ক্ষতি করে। এই শিশুদের শিক্ষার জন্য বস্তি অঞ্চলেই গঠিত হয় “শিশু 
নিকেতন'। ১৯,৭ সনে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিশু নিকেতন অথব! বালমন্দির_ ‘02589 
- de Bambini প্রথম পরিচালিকা রূপে মন্তেসরি স্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে নৃতন 
পর্যায়ে গবেষণা শুরু করেন। সারা বিশ্বে প্রসারিত মন্তেমরি আন্দোলন এবং 
মন্ডেসরি পদ্ধতি এই প্রারম্ভিক স্থচনারই ফলশ্রুতি। 


নেও বহুবিধ সাময়িক রচনা! ছাড়াও তার মৌলিক অভিমতও লিপিবদ্ধ রয়েছে 
ও Secret of Childhood”, “The Montessori Method”, “The 


Adyanced Montessori Method» প্রভৃতি গ্রন্থে। মন্তেসরির উত্তরকালেও 
তীর শিশ্ারা এই মহীয়সী মহিলার কর্মোদ্যম অক্ষুপ্ন রেখেছেন। আজও নিখিল বিশ্ব 


মন্তেসরি এসোসিয়েশনের শাখা রূপে প্রতি দেশেই রয়েছে মন্তেসরি সংঘ। মন্তেসরি 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৮৩ 


শিক্ষা শিবির আজও পরিচালিত হয়। মস্তেসরি পদ্ধতি আজ শিশু শিক্ষা, বিশেষতঃ 
নাসরী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। 


শিক্ষার উদ্দেগ্ঠ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রভাবে 
বিকলাঙ্গ এবং জড়বুদ্ধিদের সম্পর্কেও সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মে। এই পরিবেশেই 
মন্তেসরি তার আদর্শ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে শিশুর স্বাভাবিক জীবন 
বিকাশের জন্য সক্রিয় সাহাষ্যই শিক্ষা । (“By education must be under- 
stood the active help given to the normal expression of the life 
‘ of the child). এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তার শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য--(১) আত্মপ্রত্যয় 
ও আত্মনির্তরতা! বৃদ্ধি করে পারিবারিক দক্ষতা স্থান, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অনুশীলন, 
(৩) অন্জপ্রত্য্দ এবং পেশীর অনুশীলন, (৪) লেখা, পড়া ও গণিতের দক্ষতা, 
(৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, হাতের কাজ, বাগানের কাজ এবং প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে 
সংস্কৃতি ও সৌন্দ্যবোধ, (৬) নৈতিক শিক্ষা, এবং (৭) ধর্মীয় শিক্ষা । 

অন্ন কয়েকটি মূল নীতির উপর মস্তেসরির শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিঠিত। তিনি 
দেখেছিলেন বিকলাদদের শিক্ষায় সরল পেশী সঞ্চালন থেকে ক্রমে জটিল পেশী 
সঞ্চালনের চেষ্টা সফল হয়েছিল। অন্ধদের শিক্ষায় দর্শনেন্দ্রিযর অক্ষমতা পরিপূর্ণ 
হয়েছিল স্পর্শেন্দরিয়র অনুশীলনে । ন্পর্শেক্ডরিয়র প্রতি গুরুত্বের ফলে মন্তেসরি পদ্ধতিকেই 
কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেছেন “ouch Method.» মন্তেসরি সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
যে ইন্দ্িয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ এবং পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে দৈহিক সক্রিয়তাই 
শিক্ষার যূল। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি নির্ভর । শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ 
শিশুকেন্দ্িক। শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি ও গতি নির্ধারিত হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি 
অহুসারে। কিছুই শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। 

মন্তেসরির শিক্ষানীতি (Principles) :_-মন্তেসরির বিদ্যালয়ে শিক্ষাস্থচনার 
বয়স ৩ বৎসর এবং শিক্ষাকাল ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত । তিন বৎসরেই আরম্ভ করা 
হয়েছে এই জন্য যে এই সময়েই শিশুর কতকগুলি স্বাভাবিক অভাব বোধ জাগে। 
উপযুক্ত ক্ষণে স্বপ্রচেষ্টায় এই অভাব পুরণই শিক্ষা । নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় সময় 
ির্ঘটকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই শিক্ষা নয়। প্রতিটি শিশুই স্বকীয়তাসম্পন্ 
“ব্যক্তিশিশু”। সুতরাং শিক্ষিকার দায়িত্ব যুগপৎ সহজ ও কষ্টসাধ্য। মনোবিজ্ঞানের 


৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই। তাকে হতে হবে সজাগ, সচেতন ও স্েহপ্রবণ | 
শিশুর প্রকৃতিকে সুগঠিত মূর্তরূপ দেওয়াই হবে তার দায়িত্ব। 

মন্তেরি নীতিতে প্রধান কথাই হলো শিশুর স্বাধীনতা । তাদের “স্থ'চিবিদ্ধ 
প্রজাপতি” মনে করা অবৈজ্ঞানিক । তাদের আনন্দ ও খেলায় বাধা পড়লে স্বাভাবিক 
বিকাশই রুদ্ধ হয়। মস্তেসরি মন্তব্য করেছেন যে সাধারণতঃ আমরা শিশুদের শ্রদ্ধা 
করি না, আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করি। স্থতরাং আমাদের আদর্শ 
আচরণই প্রথম দরকার, কারণ শিশুরা আমাদের অন্থদরণ করে। তাছাড়া শিক্ষার 
সাফল্য নির্ভর করে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের উপর | শিশুর উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলে 
আগ্রহ স্থষ্ট করা আদৌ কষ্টকর নয়। মন্তেসরিই বলেছেন, “1০ keep alive 
that enthusiasm is the secret of real guidance and it will not 
prove 2 difficult task, provided that the attitude toward the 
Child’s acts be that of respect, calm and waiting, and provided 
that he be left free in his movement and his experience.” বস্ততঃ 
চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝায় পীড়নযূলক প্রাণহীন পুরাতন শিক্ষাকে সকল 
আধুনিক শিক্ষাগুরুই নিন্দা করেছেন। রুশো থেকে ডিউই-_রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
সকলেরই মূল ধ্বনি... স্বাধীনত|। এই স্বাধীনতা কেবল দেহের স্বাধীনতা নয়, তবে 
দৈহিক স্বাধীনতা মানসিক মুক্তি এবং স্বনির্বাচিত কাজের সহায়ক । 

আবার স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছঙ্ঘলতা নয়। সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিশুর! নিজেই 
অনেক কা করে চলে। তারা সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আগ্রহশীল, নিয়ন্ত্রিত, ভদ্র এবং 
সৌন্বোধসম্প হযে ওঠে। ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনুশীলনের ফলে চলাফেরা হয়ে ওঠে 
ইন্দোময়, এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সহযোগিতার পথে তারা বন্ধুবাৎসল্য এবং 
সদভ্যাম আয়ত্ত করে। মন্তেসরি শিক্ষা নেতিবাচক 'নয়। এই পদ্ধতিতে রয়েছে 
শশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আবেগ ও ক্ষমতার ইতিবাচক নির্দেশনা । শিক্ষিকা তখনই 
মাত্র হস্তক্ষেপ করেন, যখন একজনের কাজ আর একজনের ক্ষতি করে। শিক্ষার 
অন্যান্য মূল নীতি সন্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন যে: 

শিশুর পরিবেশই হবে শিক্ষার ভারকেন্্। স্কুলের পরিবেশকে শিশু নিজের জগৎ 
ভব করবে। শিক্ষার উপকরণও হবে শিশুর সঙ্গে সামন্র্যপূর্ণ। জীবনের 
দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বনির্ভরত| শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর 


মনোবিকাশের নিত শুর থেকেই শিক্ষার সুচনা প্রয়োজন 
ইন্জিয়ের নিকট আবেদনই বেশী প্রয়োজন। পাতি ই 


শিক্ষাণ্ডরুদের কথা ৮৫ 


একটি ইন্ডিয়শক্তির স্বলনতা অন্যান্য ইন্দিয়শক্তির প্রথরতা দিয়ে পরিপূরণ করতে 
হবে। শিশুকে পীড়ন করা অন্যায়, পুরস্কৃত করারও প্রয়োজন নেই। তার নিজস্ব 
সাফল্য ও আত্মোন্নতিই ভার সত্যিকারের এবং একমাত্র আনন্দ। এই আনন্দই 
তার পুরস্কার । শিক্ষণধারা হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরান্থ্ায়ী। পরিবেশও হবে 
সেই সঙ্গে সামগ্তস্পূর্ণ। পরিবেশের মধ্যেই শিশু আত্মশিক্ষার উপায় খুঁজে পাবে। 


(“Environment should contain the means of auto-education”) 


' মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষার উপকরণের মধ্যেই আছে ভুল সংশোধনের নির্দেশ। 
ব্যর্থতা থেকে শিশু নিজেই ভুল শোধরাতে' শিখবে; এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
নেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রুশো ও স্পেন্সার কেবল নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে “ফলাফলের 
ভিত্তিতে শিক্ষার” কথা বলেছিলেন ( moral training ty consequence) | 
মন্তেসরি একে প্রসারিত করেছেন বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও । -অভিজ্ঞতা দিয়ে ভুল 
সংশোধনের শিক্ষাই আত্মশিক্ষার (nto-education) মূল । 

দেহ্যন্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় সেগুঈনের পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 
Physiological Method | পেস্তালোখসি মনস্তাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা 
করেও যান্ত্রিকতায় শেষ করেছিলেন। মন্তেসরির পদ্ধতিকে বলা হয়েছে Psycholo- 
gical Method | মনস্তাত্বিক পদ্ধতির যুল কথা- (ক) পাঠ্যক্রম কিম্বা ।শিক্ষকের 
বদলে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি এবং আগ্রহই হবে মূল কথী। (২) শিশুর প্রয়োজন 
বোধ অনুসারে শিক্ষা দিলে সাফল্য আসবেই | ঠিক উপযুক্ত ক্ষণটি একবার হারালে 
সেই সময়টির যোগ্য শিক্ষার সুযোগ আর আসে না। (গ) শিশু কোন ভুল করলে 
বুঝতে হবে নিতুল শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক এবং দৈহিক অবস্থা তখনও 
আসেনি । স্থতরাং নিভূল কাজের জন্য সময় গুণতে হবে। (ঘ) স্কুলের সময় 
নির্ঘণ্ট অনুসারে শিশুর শিক্ষ। চলবে না। তার আগ্রহ ও নিবিষ্টতার মাঁপকাঁঠিতে 
নির্ঘণ্ট তৈরী হবে। সুতরাং প্রতি শিশুর সময় নির্ঘণ্ট আলাদা। 

শিক্ষণ পদ্ধতি :_“মন্তেসরি স্কুলের” শিক্ষা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম 
স্তর হলো বাস্তব জীবনযাত্রা বিধির অভ্যাস গড়া। স্বাবলন্বীত|া শিক্ষাই এই স্তরের 
লক্ষ্য। হাতমুখ ধোয়া, দাত নখ পরিষ্কার রাখা, পোশাক পরা ও খোলা, বিনভ্রভাবে 
চলাফেরা করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য অভ্যাস গঠন করা হয়। সিড়ি দিয়ে 
ওঠানামা করা, লাইন বেঁধে হাটা, ব্যালেন্সের অন্তশীলন প্রভৃতি পন্থায় তিমি 
নানাধরনের শরীর চর্চাও দেহ্যন্তের সুস্থতার জন্য বলেছেন। 

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলো ইন্জিয়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য নানাধরনের অনুশীলন । 


৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শিক্ষার উদ্দেগ্য হলে! আত্মশিক্ষার উন্নতি। শিশুকে 
নিভূলি কাজে নিবিষ্টচিত্তে নিমগ্ন করাই লক্ষ্য। তাছাড়া তুলনামূলক বিচারের 
পদ্ধতিতে শিশু জিনিস ও কাজের গুণাগুণ বুঝতে পারে__তাও অন্যতম লক্ষ্য | 
রুশোরই মত মন্তেসরিও বিভিন্ন ইন্দ্িয়ের আলাদা আলাদ। পরিমার্জনার কথা 
বলেছেন। এজন্য বস্তুর আকার, গঠন, ওজনের তারতম্য, উত্তাপের তারতম্য, রংয়ের 
তারতম্য বুঝবার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপকরণ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। তৃতীয় 
স্তরের শিক্ষায় থাকবে শিক্ষামূলক অনুশীলন ( didactic exercises)| এ ক্ষেত্রে 
মন্তেসরি সেগুঈনকে অনুসরণ করেছেন। সেগুঈন পদ্ধতির মূল কথ! (ক) ইন্জিয়ানগ- 
ভূতির সন্ধে বস্তুর নামের সংযোগ স্থাপন, (খ) নাম থেকে বস্তু £চিহিত কর| এবং 
(গ) স্মৃতি থেকে ইন্দ্রিযগ্রাহ বস্তুর নাম উল্লেখ করাঁ। এই তিন ধরনের অন্গশীলন 
চলবে বর্ণ, স্পর্শ, ওজন, উত্তাপ প্রভৃতি সকল অনুভূতির ক্ষেত্রেই। 

ম্যাডাম মন্তেসরি এই তিন পর্বের আগে একটি প্রস্তুতি পর্বে ইন্দরিরগুলির বাস্তব 
অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। বর্ণনুভূতির উপকরণ হিসাবে তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন 
রংয়ের ৬৪টি রঙ্গিন পশমের কার্ড শিশুরা রংয়ের তারতম্য ও আন্ুপাতিক গভীরতা 
অনুসারে সাজাবে। অথব| অনেকগুলি জিনিসের স্তুপ থেকে কাঠের কিউব, ইট 
প্রভৃতি বেছে রাখবে। মুদ্রা শস্য, নানাঁধরনের গম কিন্ব। ধানও ব্যবহার করা চলে। 
বস্তর গঠন ও আকার সম্পর্কে ধারণা স্থষ্টির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট জিনিস সাজাতে 
বলা হয়, অথব| রেখাচিত্রের উপর কাঠের টুকরো বসাতে বলা হয়, বিভিন্ন জ্যামিতিক 

নাকে পরস্পরের সন্দে খাপ খাওয়াতে হয়। 

মনতসরি পদ্ধতিতে ইনজয়শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত অনেক উপকরণের মধ্যে কয়েকটির 
নামোল্লেখ করা চলে--যেমন £ঁতিন প্রস্থ অন্তনিবিষ্ট ঘনবস্ত (solid insets ); 
ক্রমিক পর্যায়ের (৪79960) আকৃতি বিশিষ্ট তিন প্রস্থ কাঠের টুকরো; গোলাপি 
রংয়ের ঘনবস্ত (৩৮), বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রঙিন দণ্ (100), বাদামী রংয়ের ত্রিশির 
কক (9) ; বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের কাঠের টুকরো; মন্থণ অথবা 
সমহ্থণ তলবিশিষ্ট চতুদ্ধোণ কাঠ; বিভিন্ন ওজনের কাঠের খণ্ড; রঙিন কাপড়ের 
টুকরো? ৬৪টি রংয়ের পশমের বাক্স; বিভিন্ন তলবিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্তু বোঝাই 
বি ঃ জ্যামিতিক- আকারের রঙ্দিন কাগজ লাগানো তিনখানা কার্ড 
টা প্রতি h AL গোলাকার বাক্স, বিভিন্ন শব্দ উত্থাপক দুই লাইন 
জাগানে ইনু ৬ যে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়শক্তি 
| y র হয়। উপরোক্ত অন্শীলনের পটভূমিতে হবে 


শিক্ষাগ্ুরদের কথা ৮৭ 


‘didactic exercises" লেখা, পড়া ও গণিতের অন্থশীলনই এ ক্ষেত্রে 
প্রতিপাদ্য । " 

মন্তেসরি পদ্ধতিতে লেখার শিক্ষা হয় পড়ার শিক্ষার আগে। শিশু কি ভঙ্গিতে 
লেখে, তাই শিক্ষিকার বিবেচ্য, কি লেখে তা নয়। লেখার প্রস্ততি পর্বে চলে আঙুল 
চালনার শিক্ষা | ক্রমে শিশু কলম ব্যবহারের দক্ষতা, লেখা অন্করণ এবং শেষে 
ধ্বনিবোধ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ লেখা আয়ত্ত করে। প্রথমে শিরীষ কাগজের অক্ষরের 
উপর আহ্গুল চালিয়ে স্পর্শের সাহায্যে আকারের ধারণা হয়। একেই বলা হয় 
‘learning from 05068] & motor experience’ অথব| "“grapho motor 
i৷৭৪০৮7.” তারপর আসে কলমের ব্যবহার । লেখা শিক্ষার তিনটি স্তর- (১) কলম 
ব্যবহারের দক্ষতা, (২) শূন্যে আ্গুল ঘুরিয়ে অক্ষর লিখবার দক্ষতা, (৩) ধ্বনি অনুসারে 
লিখবার দক্ষতা | এই তিনটি স্তর পেরিয়ে শিশু স্বতস্ুর্তভাবে লিখবার প্রেরণা 
পায়। এই ক্ষণটিতেই শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেখা শিক্ষার উপকরণ - 
হিসাবে তিনি নিয়েছেন শিরীষ কাগজের অক্ষর, কাঠের অক্ষর, কার্ডের উপর লেখা 
সাধারণ অক্ষর প্রভৃতি। চার বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন থেকে 
প্রথম শব্দ লেখা পর্যন্ত সময় লাগে এক থেকে দেড় মাস; পাচ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে 
প্রায় এক মাস, এবং পুরোপুরি লেখা শিখতে তিনমাস। 


পড়ার শিক্ষা! সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন, “Reading is not ৪, mere barking 
at Print, What I understand by reading is the interpretation 


of an ideas from the written signs...Until the child reads sa 
transmission of ideas from the written words, he does not read,” 
পড়া শিক্ষার প্রস্ততি পর্বে শিরীষ কাগজের অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করানো হয়। 
কার্ডে” অর্থপূর্ণ লেখার সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থপূর্ণ উচ্চারণ আয়ত্ত করবার মধ্য 
দিয়ে ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা আসে। মন্তেসরির মতে লেখা শেখা শুরুর 
১৫ দিন পরেই পড়া শেখা শুরু হতে পারে । তিনি নীরব পড়াকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, 
কারণ সরব পড়ার সময় চোখ ও গলার যুগপৎ জটিল ব্যবহার শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হতে পারে । নৃতন পদ্ধতির সাফল্য ঘোষণা করেই মন্তেসরি বলেছেন-_-“]এ 
we have buried the tedious and stupid ABC Primer side by side 
with the useless copy books.” 


গণনা কিন্ব। নামত মুখস্থ করার বদলে অঙ্ক শিখবারও নৃতন পদ্ধতি দিয়েছেন 
মন্তেসরি। এক মিটার থেকে এক ডেসিমিটার পর্যন্ত দশটি রঙ্গিন দণ্ডের (০9) 


৮৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


সাহায্যে খেলাচ্ছলে দৈর্ঘের তারতম্য শেখা যায়। দৈর্ঘ অনুসারে রড সাজানো” 
গণনা করা, বিভিন্ন নামের রড চিনতে পারা, পরিশেষে ১, ২,৩ গুণতে ও 
বলতে শেখার মধ্য দিয়ে সংখ্যার ধারণা স্থ্টি হয়। অঙ্ক শিক্ষার উপকরণরূপে 
ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের লোহার পাত, শিরীষ কাগজের 
সংখ্যা, সংখ্যা লিখিত কাড? অঙ্কিত রেখা প্রভৃতি । 

শিক্ষার উপকরণই ভুল সংশোধনের উপায় বলে দেয়। অর্থাৎ auto-educntion 
এর ক্ষেত্রে didactic apparatus ব্যবহারের ফলে বুদ্ধির শিক্ষাও ‘learning by 
consequence’ নীতি অন্থমরণ করে। আবিষ্কারের গৌরবে শিশু ক্রুত অগ্রসর 
হয়। এই শিক্ষার কল্পনা বিলাসিতার স্থান নেই, কারণ উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে 
বাস্তব জড়বস্ত। আর এই পদ্ধতি অনায়াসদাধ্য ও বটে | 

মন্তেসরি পদ্ধতিতে আলাদাভাবে নীতি শিক্ষার স্থান নেই । তার মতে স্বাভাবিক 
ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকশিত হলেই নীতিবোধ জন্মে। নীতি ও ধর্নবোধ জীবনের 
স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, চাপিয়ে দেওয়াও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্গ। পূরণের স্বাস্থ্যকর ও সংগঠিত ব্যবস্থার অভাবে নীতি- 

তার জন্ম হয়। শিক্ষার লক্ষ্যই শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের পূরণ। 
ইতরাং এক্ষেত্রে রাগ, ভয়, লোভের স্থান নেই। শিশুর চাহিদা পূর্ণ হয় বলেই 
পে ধিত্রোহ করে না। নৃতন অভিজ্ঞতা অর্জনের চাঞ্চল্যই দুষ্টুমি রূপে প্রকাশ পায়, শিশু 
প্রকৃতিগত ভাবে মন্দ কিংব| দুষ্ট নয়। মন্তেরির মতে “Freedom without 
Organisation ০0? Work would be useless. Ths child, left free 


without Means of Work would ৪০ to waste, just as a new born 
baby, if Jeft free’, 


without nourishment, would die of starvation. 
‘The Organisation 9 


f work’, therefore, is the cornerstone of this 
New structure of goodness ; but even that organisation would 


rty to make use of it, and without 
freedom for the expansion of all those 


from the satisfaction of the ch 
মন্তেসরি বিদ্যালয়ে তাই প্রয়োজন প্রচুর জমি ও উপকরণ এবং আসবাবের 
ব্যবস্থা, স্গীতের ব্যবস্থা, ফুলের টব এবং অন্যান্য আসবাবে সজ্জিত ক্লাশঘর ১ 


শিশুদের উপযোগী খাবার ঘর; তোয়ালে, সাবান ও জলের কলে সাজানো 
পোশাকঘর; ওজন ও দৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র ; প্রশস্ত বাগান এবং উপযুক্ত ডাক্তারী 


be in vain Without the libe 


energies which spring 
ild’s highest activities.” 


শিক্ষাপ্তরদের কথা ৮৯ 


ব্যবস্থা। এই স্কুলে জোরজুলুয নেই, মুখস্থ বিদ্যা নেই, ভুলের জন্য শাসন নেই। 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করে। নীরবতা পালন করা, উপযুক্ত 
বিশ্রাম গ্রহণ করাও মস্তেসরি বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কাজ। 

শিক্ষিকার ভূমিকা ৪_কোমেনিয়াস. বলেছিলেন, “Bducation is 


gardening. As swimming is natural to fish, flying to the bird, 


running to the beasts, ৪০ education is to human children.” মস্তেসরি 


পদ্ধতিতে এই কথাটির ভাবার্থ প্রতিভাত হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্ত, পদ্ধতি ও গতি 
শিশুর ত্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রম্যপূর্ণ। কিছুই চাপানো হয় না, সবকিছুরই উপযুক্ত 
সময় আছে । এই উপযুক্ত সময়ের জন্যই শিক্ষিকা অপেক্ষা করেন। শিশুর আত্ম- 
বিকাশের পথে সক্রিয় সাহায্যই শিক্ষা । স্থতরাং মনস্তাত্বিক ক্ষণটির সছ্যবহার করাই 
শিক্ষিকার কাজ। তাই মন্তেসরি পদ্ধতিকে Rusk বলেছেন “psychology 
centred education.” 

এই দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষিকার পক্ষে প্রয়োজন_শিশু মনস্তত্ব এবং তার 
প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ফলিত মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান । তার কাজই হলো 
শিশুকে লক্ষ্য করা, তার মনের কর্মধারাকে পরিচালনা করা। তাই শিক্ষিকার নাম 


শিক্ষিকার ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন, 


হয়েছে Directress | 
she. has to acquire the power of 


“Jnstead of facility of speech, 


silence ; instead of teaching she has to observe, instead of the 


proud dignity of one who claims to be infallible, She assumes the 
vesture of humility.” 

মন্তেসরি ও অগ্যান্য শিক্ষাগ্ুরু :_নৃতন শিক্ষার ভিত্তি রয়েছে রূশোর এমিল 
গ্রন্থে । মন্তেসরিও এই উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন। রুশোর তত্বের মূল কথা ছিল 
প্ররূতি অন্ুসারে শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক খিক্ষ।, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, পীড়নহীন স্বাধীন 
শিক্ষা, শিশুর আগ্রহ ও উদ্যমের ভিত্তিতে শিক্ষা | রূশো মানুষের স্বাভাবিক ভালত্বে 
বিশ্বারী ছিলেন বলেই শিশুর মুক্তি চেয়েছিলেন । এক্ষেত্রে রুশোর সন্ধে মন্তেসরির 
সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু বৈসাদৃগ্ঠও কম নেই। রুশো সমাজের বাইরে শিক্ষার কথা 
বলেছিলেন। মন্তেসরি বলেছেন বিদ্যালয়ের যৌথজীবন ও সামাজিক পরিবেশে 
ব্যক্তিকেন্দিক শিক্ষার কথা। স্কুলের ভালবাসা, বন্ধু, আনন্দ ও সহযোঁগিতাই 
শিক্ষার প্রধান হাতিয়ার i পেস্তালোৎসি চেয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা । 
বাস্তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মন্তেমরির পদ্ধতি অনেক বৈজ্ঞানিক 


৯০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ভিত্তিতে প্রতিচিত। আধুনিক ফলিত মনম্তত্বকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করেছেন। পূর্বস্থরীদের ভুল থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। 

মন্তেসরির সঙ্গে ফ্রোয়েবলের তুলনা খুবই আগ্রহ উদ্দীপক । ফোয়েবল শিক্ষার 
্রশ্নকে দেখেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে, মন্তেসরি দেখেছেন চিকিৎসাবিদ ও সমাজ- 
সেবীর দৃষ্টিতে । বিশ্বব্রক্মাণ্ডের সামগ্রিক এঁক্য সম্বন্ধ ফোয়েবলের ছিল পরিচ্ছন্ন 
দর্শন। তিনি সবকিছুর পিছনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দেখেছেন। মন্তেসরি ছিলেন 
বাস্তববাদী । পাধিব দৃষ্টিতেই তিনি শিক্ষার সমস্যাকে দেখেছেন। শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশের সহায়তা! করাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তারা উভয়েই 
_ শিশুর আকাঙ্ঞা, প্রয়োজন এবং শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির 

স্তরকে স্বীকার করেছেন । উভয়েই হাতের কাজ ও খেলাকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্ত 
খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণের ক্ষেত্রে দু'জনের অনেক পার্থক্য। মন্তেসরির 
উপকরণ সংখ্যায় বেশী, বিচিত্র এবং অপেক্ষারুত সুন্দর । ফ্রোয়েবল ধর্ম ও রহস্যের 
আবরণ দিয়ে &1%-গুলিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবে কল্পনার 
নে গুরুত্ব ফোয়েবল দিয়েছেন, মন্তেসরি তেমন দেননি। ফোয়েবল নৈসগিক প্রর্ুতিকে 
উচ্চতম আসন দিয়েছিলেন। মন্তেসরির পদ্ধতিতে তেমন নেই। মন্তেসরি 
পদ্ধতিতে formal training এবং recapitulation তত্বের গ্রভাবও লক্ষণীয় । 
তবুও এর। পরস্পরের পরিপূরক । শিশু শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে 
0 উতর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। 
১৯ মধদালের মুল্যায়ন :_মস্তেসরি পদ্ধতিকে সমালোচনা করা হয়েছে প্রধানতঃ 

ছইটি কারণে--(১) ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি এই পদ্ধতি | (২) কল্পনা 

র এই পদ্ধতিতে স্বন্ন গুরুত্ব পেয়েছে 

শির পরিমা্জনাও স্ব্নযূল্য পেয়েছে এবং তার বদলে ইন্দ্রিয়শক্তির পরিমার্জনাই 
প্রধান স্থান অধিকার করেছে। 

কল্পনা সম্পকিত বিতৰ্কটি আলোচনার যোগ্য । বাস্তব বিচারে কল্পনাশরয়ী শিক্ষা 
কখনও বস্তুনির্ভর শিক্ষার সমতুল্য নয়। তা ছাড়া পরীর গল্পের সাহায্যে কল্পনা- 
লো নিডাও মুভি ্ব। অতিমাতায় ক্রিয়ার বিপদ আছে। নিয়মিত 
না জেতে হ্াবান। ইল্দিয়শক্ির উপর অতিরিক্ত 
গু আরোপ করার অন্ততম কারণ এই যে মস্তেসরি Recnpitulation তরকে 
“হণ করেছিলেনু। তিনি বলেছেন, “093 01] £0]10জ৪ ঠা natural way 
of development 


of the 


human rnce-In short, such education 
makes the evolution of 


the individual harmonise with that of 


শিক্ষাগ্ডরূদের কথা ৯৬ 


humanity.” এই ত্রুটির দিকটি অবশ্যই স্থীকার্য। অবশ্য এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য 
যে পরবর্তী কান্দে তিনি recapitulation তত্বকে “% materialistic idee now 
1907901690৮ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
র উপর স্বন্নগুরুত্বের অভিযোগও এই বলে নরম করে নেওয়া চলে যে 

৩ থেকে ৭ বছর বয়সের স্তরে ভাষাজ্ঞানের বদলে ভাষাশিক্ষার দক্ষতা অর্জনই বড়- 
কথা । এই পদ্ধতিতে ইন্দরিয়শিক্ষার প্রণালী অবশ্যই সফল হয়েছে, কিন্ত একথা 
সত্য যে অনুভূতি এবং সামাজিক জীবনের দিক অপেক্ষান্কত কম গুরুত্ব পেয়েছে। 
এ বিষয়ে জন ডিউই অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন। J 

সবকিছু সমালোচনা সত্বেও শারীরিক অনুশীলন, ইন্দ্রিয় শিক্ষা, আগ্রহভিত্তিক 
শিক্ষা, আত্মশিক্ষা, উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক মুহুর্তের সন্যবহার, লেখা, পড়া ও গণিত' 
শিক্ষার পদ্ধতি, জীবনের তৃতীয় বছরের গুরুত্ব, শিক্ষিকার ভূমিক! ও গুণাগুণ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে মেরিয়া মন্তেসরির বক্তব্য অতিশয় যুল্যবান। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আজও: 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নাচ ও মাটির কাজকে পদ্ধতির অস্তভূক্তি করা হয়েছে। 
ধর্মশিক্ষা নিয়ে গবেষণা চলেছে। মন্তেসরির শিশ্বারা দাবি করেন যে বিভিন্ন দেশের 
এঁতিহ, রুচি, প্রয়োজন ও আদর্শের সঙ্গে এই পদ্ধতির সামঞ্রস্য করা সম্ভব। মস্তেসরির 
সবচেয়ে বর অবদান শিক্ষণের বিশেষ উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং শিক্ষণ পদ্ধতির 
ব্যক্তিকরণ ( individualisation of instruction ) | তাই জন এ্যাডামস্‌' 
বলেছেন যে মন্তেদরি শ্রেণী-পাঠ:, ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছেন। আধুনিক যুগের 
একটি প্রধানতম শিক্ষা গবেষণা (০২৮০৪১৪০ ) রূপে এই পদ্ধতির মূল্য স্বীকৃত। 


জন ডিউই ( John Dewey): ( ১৮৫৯-১৯৫২ ) 
সংক্ষিপ্ত জীবনী: আমেরিকার প্রতিনিধি স্থানীয় দার্শনিক, গবেষক এবং 
শিক্ষাপ্ির জন ডিউইর জন্ম ১৮৫৯ সনে । দার্শনিক মতবাদে তিনি ছিলেন স্থিতি- 
শীলতার ঘোর বিরোধী | তীর ব্যক্তিগত দর্শনচেতনাও বহু পরিবর্তনের ধারায় 
অগ্রসর হয়েছে। মিচিগান বিশ্ববিস্ঠালয়ের অধ্যাপক জর্জ মরিস’এর প্রভাবে তিনি 
প্রথমে ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বাসী । কালক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তাকে 
আকর্ষণ করে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সামঞ্জস্যের পথে জীবন সংগ্রাম এবং 
জীবনকে ক্রমাগত পরীক্ষার ধারা রূপে তিনি গ্রহণ করেন। এই স্তরে তীর দার্শনিক 
চেতনাকে বলা হয়েছে ‘Experimental Idealism’. কিন্তু হেগেলীয় “বৈপরীত্যের 
মিলন’ (synthesis of opposites) তবও ভিনি বিশ্বাস করেন এবং দ্বৈত অস্তিত্বকে 


৯২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
‘অস্বীকার করেন | পরিশেষে তিনি Villian ও 2mেes’এর প্প্রয়োগবাদ?কে 
( Pragmatism ) সংশোধিত রূপে গ্রহণ করেন। 


ডিউই নিজেই বলেছেন, “The forces that have influenced me, have 
‘Come from persons and from situations more than from books”, 
সিকাগো বিশ্ববিগ্ভালয়ের Laboratory S০h০০’এ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতেই 
তিনি তাঁর অভিমত গঠন করেন। এই ল্যাবরেটরীর খ্যাতির সঙ্গে ডিউইর প্রভাবও 
ছড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে । বহুবিধ রচনার মধ্যে ডিউইর নিয়লিখিত রচনাগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £ (১) : Freedom and Culture, (২) Democracy and 
Education, তে) Human Nature and Conduct, (8) How we think, 
(¢) The Quest for Certainty, (৬) Sources of a Science of Education, 
(A) How much Freedom in the New School, (৮) The School of 


“Tomorrow, (৯) School and Society প্রভৃতি | 


দার্শনিক উত্তরাধিকার :__জার্ানীর ভাববাদ এবং ইংলগ্ডের বিজ্ঞানবাদের কথা 
আগে বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এলো কাল” মার্কস-এর ছন্দযুলক 
নামী "এর ফলে. ভাববাদেরও নবর়পায়ণ ঘটে।- উপযোগিতাবাদের সরে 
ভাববাদের সমন্বয় ঘটে ইংলণ্ডে। আমেরিকাতেও বস্তবাদ, বিজ্ঞানবাদ তথা 
: স্ধে ভাববাদের এক ভিন্ন ধরনের সমন্বয় ঘটে। এই সমদবয়ই 
আমেরিকার প্র্যাগমাটিক দর্শন| জন ডিউইও 72780709810 মতবাদ গ্রহণ করেন। 


সুতরাং ভিউইর তত্ব বুঝবার জন্য Pragmatic দর্শনের প্রকৃতি আলোচনার 
'্রয়োজন। : 


গ্রযাগমাটিক দর্শন : _অন্ততম আধুনিক চেতনা--প্র্যাগমাটিজম-এর পুরোধা 
‘Charles Peirce’ মতবাদকে পরিবধিত ও স্থগঠিত করেন William James | 
“তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মচেতনার সমন করতে চেয়েছেন। মনের কর্মদক্ষতা এবং জ্ঞানের 
কীর্ষকারিতাই তর মূল প্রতিপাগ্ঠ। মনের কাজ হলো বহুতর পথের মধ্যে বাছাই 
করে নেওয়| ; কেবল কলাফলই এই নির্বাচনের ভালমন্দের বিচারক । স্থতরাং 
বর্মসাধনাই বড় কথা। বাস্তববাদী মানুষের মন তার কাজের সহায়ক । অর্থাৎ 
জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্পর্কটি কাজের ভিত্তিতে নিবিড়। 


বত বিষ ভাববাদ এবং প্রক্কতিবাদের মিলন প্রচেষ্টাতেই প্র্যাগমাটিক তত্বের 
জন্ম । একদিকে প্রক্ৃতিবাদী তত্বে অস্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এ এক 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১, 


প্রাতিবাদ। গ্র্যা্ামাটিক তত্বের উদ্দেশ্য হলো মাহুষের আশা আকাজ্ষা আবেগ ও” 
চেতনাকে আবার স্থান করে দেওয়া। কিন্তু সেই সাথে এই দর্শন শৃন্যগর্ত ভাববাদী_ 
বাক্যসর্বস্বতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ তুলেছে । চিরন্তন সত্য ও মূল্য বলে কিছু নেই ৷ 
জীবনের অভিজ্ঞতাই মূল্য বোধ স্থ্টি করে। চলমান জগতে জীবনটাই পরীক্ষামূলক । 
স্থতরাং স্থায়ী নৈতিকতা কিংবা পরম সত্য কিছুই নেই; মানুষের কর্মসাধনাই 
সত্যাসত্য স্থির করে; এই কর্মজীবন নিয়ত প্রবহমান। স্থতরাং সবকিছু পরিবর্তনীয় 
এবং আপেক্ষিক । এই হলো গ্র্যাগমাটিজম'এর কথা । 

প্র্যাগমাটিক দর্শন বলতে চেয়েছে, যা কিছু মানুষের সন্থ্ি আনে তাই সত্য । 
যা কিছু কার্ধক্ষেত্রে ফলপ্রন্থ, তাই সত্য। (এখানেই Laboratory Method 
এর উৎস)। সত্যতা! প্রমাণের মধ্য দিয়েই সত্যতা নির্ধারিত হয়, ফলশ্রতিই 
কার্যকারিতা প্রমাণ করে, বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করে। স্থতরাং অনবরত 
আত্মগ্রয়োগ, আত্মপরিপূর্ণতা এবং আত্মবিকাশই জীবনের মৌলিক সত্য ৷ 

আমেরিকাতেই এই প্রয়োগমূলক দর্শন বিকশিত হওয়ার কারণ আছে। নৃতন 
পৃথিবীর নৃতন পরিবেশে ইউরোপের ভাববাদী দর্শন বিকশিত হতে পারেনি । অজ্ঞজ্র 
সম্পদে সম্পদশালিনী-প্ররুতির বিরুদ্ধে রূঢ় বাস্তব জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
উপনিবেশিকরা হয়ে উঠেছিল বড়ই বাস্তববাদী । কাজের যোগ্যতার মানদণ্ডে 
ব্যক্তির যেমন মুল্য হলো” তেমনি হলো প্রতিকূল পরিবেশে গোষ্ঠীজীবনের যুল্য। 
হুতরাং সামাজিক পারদপিতার মূল্যও ছিল অবধারিত। 

ইউরোপীয় প্রজ্ঞা আন্দোলন আমেরিকাতেও পৌছেছিল। কিন্তু তার চেয়েও 
বিজ্ঞান ও কারিগরি আন্দোলন সর্বজাতি ও সর্বধর্মের দেশে 
দেশজ কোন পুরাতন সাংস্কৃতিক এ্রতিহ্য ছিল না। নৃতন পরিবেশে অনেক পুরাতন 
যূল্যবোধও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। এর পাশাপাশি অতি দ্রুত বড় হয়ে উঠলো ঘন্তরদানব 
ও অর্থদানব। প্রতিযোগিতা আর পাথিব সাফল্যই হয়ে উঠলো জীবনের ধ্রুবতারা । . 
কিন্ত মানবিকতা, নৈতিকতা ও আদর্শের সংকট আবার নিয়ে এল ভবিষ্যতের অশুভ 
ইিত। তাই প্রক্ৃতিবাদের সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয় করে জীবনের নৃতন ভিত্তি খোজা 
হলো। জন ডিউই এই নূতন মূল্যবোধের সার্থক উদগাতা। উইলিয়াম জেমল্‌-এর 
তত্বকে তিনি সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। শিক্ষার নৃতন সংজ্ঞা ও 
উদ্দেশ্য এবং গতির কথা তার দার্শনিকতার এক বড় জায়গা দখল করলো । 


ৰ ডিউইর শিক্ষাতত্ব " 
ডিউইর মতে শিক্ষার দুইটি উপাদান-_-শিশু এবং তার দৈহিক ও সামাজিক 
-পরিবেশ। এ ছুটির ক্রিয়া প্রক্রিয়াই শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। এই অভিজ্ঞত৷ 
আত্মকরণের মধ্য দিয়েই শিক্ষা সম্ভব। শিশুর সঙ্গে নৃতন পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত 
পরিচয় ঘটবে । পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নৃতন ভাবে সে সাড়া দেবে। পরিবেশের 
"সঙ্গে এই নিত্য নৃতন সামধ্রস্ত এবং সংপরিবর্তনই শিক্ষা। ডিউইর শিক্ষা দর্শনের মূল 
কথাই এই যে কোন নীতি বা আদর্শকে তৈরী পোশাকের মত যত্রতত্র ব্যবহার করা 
চলে না। কোন চিরস্তন এবং স্থিতিশীল আদর্শকেও সর্বত্র ও সর্বকালে প্রয়োগ করা 
যায় না। যুগসত্য এবং যুগ প্রয়োজনকে গ্রহণ করার মত মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গি 
গঠন করাই মূল কথা। দর্শনের কাজ হবে প্রাকৃত ও অপ্রাক্ৃতের, তত্ব ও তথ্যের 
যোগন্থত্র রচনা কর|। বাস্তব জীবনবেদই দর্শন। 
আলোচিত দার্শনিক তত্ান্যায়ী ডিউই শিক্ষার উদ্দেশ নির্ণয় করেছেন। তীর 
মতে শিক্ষার ব্যাপকতম সাধারণ উদ্দেশ্য হলে| নৃতন মূল্যবোধ স্থষ্টি। নিজের 
সুল্যবোধ নিজেই স্থির করে নিতে পারে, এমন সুযোগের মধ্যে শিশুকে উপস্থিত 
করাই শিক্ষার কাজ। এই যুল্যবোধ যেন ব্যক্তিশিশু ও সমাজ__উভয়েরই সন্ত 
আনে। হ্ৃতরাং জীবনের যৌথ কাজে পূর্ণা্দ ও স্বাধীন অংশগ্রহণের সামাজিক 
দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। চলমান সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া ছাড়! 
সামাজিক সামন্ত্ত সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনে স্জনশীল অংশীদারত্বের উৎকর্ষত। 
সাধনই শিক্ষার কাজ। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিই” শিক্ষা নয়। জীবনের 
প্রতি মুহূতে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অজিত পরিবর্তনই শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা 
কমই জীবন’। সুতরাং শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষা । অর্থাৎ সার্থক জীবন 
যাপনই শিক্ষার নামান্তর | 
শিরবিপ্লবের ফলশ্রুতির সাথে শিক্ষার পরিবেশ বদলাতে পুরানো! শিক্ষা ব্যর্থ . 
হয়েছে। পুরাতন শিক্ষায় শিশুর বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। 
ব্যক্তি-শিশ্ুর স্বকীয়তা স্বীকৃত ন! হওয়ায়, দলবদ্ধ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থার মধ্যে বুদ্ধি 
- নীতিশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। লে শিক্ষায় শিশুর স্জনশীল ভূমিকাও অস্বীরুত 
£ছিল। অথচ সমাজের যৌথ জীবনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথেই মাত্র নৈতিক ও 
সামাজিক শিক্ষা সম্ভব। ভিউই বলেছেন, ‘In the school room, the motive 


-and the cement of social Organisation are alike wanting. Upon 


শিক্ষাগ্ুরদের কথা ae 


the ethical side, the tragic weakness of the present school is that 
it endeavours to Prepare the future members of the social order 
in a medium in which the conditions of social spirit are 
imminently wanting.” 

এই শিক্ষা কিভাবে সম্ভব? বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই 
সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি কার ? শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বয়স্কদের পূর্ব নির্বাচিত 
অভিজ্ঞতা নয়। এখানেই ডিউই-তত্বে শিশুকেন্দ্িকতার বৈশিষ্ট্য। শিশু ধাপে ধাপে 
বড় হয় এবং এই ত্রমবৃদ্ধির স্তরে স্তরে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থত্রে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার স্তরভেদ অনুসারে ডিউই শিশুর জীবনকে 
চারটি স্তরে ভাগ করেছেন_(ক) ১ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত গৃহের পরিবেশই 
গুরুত্বপূর্ণ। (খ) ৪ থেকে ৮ বছরের স্তরে অপেক্ষারুত বৃহত্তর পরিবেশে খেলা এবং 
ইন্দিযান্থশীলন গুরুত্বপূর্ণ। (গ) ৮ থেকে ১২ বছরের স্তরে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের মূল্যই বেশী। (ঘ) ১২ বছর 
বয়স থেকে শুরু হয় যুক্তিশীল অমূর্ত চিন্তার স্তর | এই স্তরভেদ অন্থসারেই শিক্ষার 
ক্ৰমবিকাশ প্রয়োজন | | 

শৈশবের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বাস্তব। এই শিক্ষার মর্মার্থ ইন্দ্রিয় 
ও পেশীর সঘ্যবহার করে স্বকীয়তা ও উদ্যোগের সাহায্যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা 
(learning by doing ) | তাই ডিউই গঠনমূলক কাজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত খেলাচ্ছলে 
শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। পরবশ্ততা এবং অপরের চাপানো বোঝার কাছে 
আত্মসমর্পণের বদলে মুক্ত আত্মশৃঙ্খলা আসবে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার 
মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আসবে নৃতন মূল্যবোধ । যেহেতু 
মূল্যবোধ হতে হবে ব্যক্তি ও সমাজ-উভয়ের কাছেই সন্তোষজনক, সেহেতু স্কুল 
হবে শিশুর সামাজিক বিকাশের সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এর মৌলিক দায়িত্বই হবে 
সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে, শিশুদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া । তাই জন ডিউই উন্নত ভারসাম্য সম্পন্ন, 
পংকিলতামুক্ত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপেই বিদ্যালয়ের নৃতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। 
এই সমাজে সহজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর! যৌথ কাজ এবং যৌথ জীবন চালাবে। 
এক্ষেত্রে শিশুকেন্তিকতা এবং জীবনকেন্দিক্তার কোন ব্যবধান থাকবে না, কারণ 
শিশুর নিজস্ব জীবনই হবে তার পরিবেশ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষাঙ্গেত্র | 
ক্মৃতরাং স্বকীয়তা, আগ্রহ এবং কাজের সঘ্যবহার করে মুক্ত শৃঙ্খলা সুষ্টির ক্ষমতাই 


2৬. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


থলের প্রকৃত শক্তি ও গুণ। গণতান্ত্রিক জীবনের শি্ষা হবে বিদ্যালয়ে, তৈরী হবে 
স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, সুদক্ষ নাগরিক, যারা নেতৃত্ব করতে শিখবে, আবার নেতৃত্ব মেনে 
চলতেও শিখবে । স্সেহপ্রীতি শ্রদ্ধায় মণ্ডিত আদর্শ গৃহের অন্থকরণে গড়ে উঠবে 
আদর্শ স্থুল। স্কুলের কাজ সমাজের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, বরং না 
দৈনন্দিন বৃত্তিমূলক ও বাস্তব কর্মপ্রবাহই প্রতিফলিত হবে স্কুলের কর্মপ্রবাহে। এ 
নীতি অহ্সারেই জন ডিউই নিজে বিশ্ববিদ্যালয় লেবরেটরী স্কুলে তিন ধরনের কাজ 
নিয়ে গবেষণা করেছিলেন - (ক) হাতেকলমে কাঠ ও যন্ত্রপাতির কাজ, খ) রন্ধন, 
(গ বয়ন শিল্প। ? 
নাহুযের যন কোন স্থিতিশীল সত নয়, বরং করমবিকাশমান ধাঁরা। “জেনেটিক 
মনস্তত্ এই সত্যই প্রচার করেছে যে সামাজিকতাই মনের প্রকুতি। সমাজই মনকে 
গড়ে ভোলে, সমাজ ও পরিবেশের ক্রমবিকাশের উপর মনোবিকাশ নির্ভরশীল । 
ডিউই এই সত্য গ্রহণ করেছেন “Earlier Psychology regarded mind as 
& purely individual affair in direct and naked contact with an 


external world, At Present, the 


tendency is to conceive 
individual mind as the 


function of social life—requiring 


i ৰ শি . 8 ঙ শে ঘর 
Continuous stimulns from social #gencies and finding its ne 


treatment in 50012] supplies.” 

শিক্ষণ পদ্ধতি : ডি 
সমাধানের পথে শিশুর গ 
Taboratory Method 


উই ছিলেন Recapitulation তত্বের বিরোধী । সমস্যা 
তিশীল সক্কিয়তার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। এটিই 


এর যূল কথা। এই পদ্ধতির চারটি স্তর -(১) সমস্যার 
সম্মুখীন হওয়া, (২) সমস্যার বিন 


(9) সমাধান সুত্র প্রয়োগ এবং (৪) সাফল্যব্যর্ঘতার সমালোচনা এবং অঞ্জিত 


ন বুল্যায়ন। ( Problem —orientation—application— criticism). 
এই পদ্ধতিতে শিশুকে গব্যেকের ভূমিকায় দাড় করানো হয়-সেলাই, বয়ন, রানা 
কারিগরি প্রভৃতি বাস্তব কাজের মাধ্যমেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্ভব ৷ 

তার পদ্ধতিতে তব ও প্রয়োগ মেলাতে চেয়েছেন। কাজের মধ্য দিয়ে 

অ পৌছতে হবে। সাবার শিশু কেবল কাজই করে চলবে এমন. নয়। তত্বজ্ঞান 
J শন্ধকার থেকে যুক্তি দেয়। স্বতরাং কোনটির প্রতি একক, গুরুত্ব 

না দিয়ে তব ও. কাজের সাম্যের পথেই সার্থক শিক্ষা সভ্ভব। তবে; কাজের 


১ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়! লক্ষ্যর জন্য শিশুর কর্মসাধন! - 


ও সম্ভাব্য সমাধানের পরিকল্পনা করা, - 


» পাপে 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথা 5 


নয়। শিশুর কাজের উপযোগিতাও থাকবে। তাই 'িমস্তা পদ্ধতিতে' বাস্তব 
পরিবেশ, বাস্তব" সমস্তা, এবং শিশুর প্রকৃত আগ্রহ ও মনোযোগেরই যুল্য স্বীকার 
কর! হয়েছে। চলমান জীবনের আদর্শও পরিবর্তনশীল । জীবনের গতির সঙ্গে তাল 
রেখে বাস্তব জীবন-সমস্তার ক্ষুদ্র সংস্করণই স্থল জীবনে উপস্থাপিত হবে। হাতে 
কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুর অন্ুসান্ধৎসা, গঠনপ্রিয়তা এবং অন্যান্য সহজাত 
আচরণ স্থব্যবহৃত হবে; শিশুর সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠিত হবে। সৌনর্যবোধ 
জাগিয়ে নৃতন মূল্য স্বেষণের গৌরব সৃষ্টি করবে। স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিটি শিশুর 
সর্বোত্তম সম্ভাবনার স্থযোগ দেওয়াই স্কুলের কাজ। 

46705 বলতে কিন্তু কষ্টসাধ্য কিছু বুঝায় না, প্রকৃত উৎপাদনী শ্রমও বুঝায় 
না। সমাজে প্রচলিত কাজের মতই স্কুলেও চলবে সামাজিক মুল্যসম্পন্ন ছোট ছোট 
কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের প্রয়োগ ও বিচার। উল্লেখ্য যে 
হাৰার্ট পুরাতন 'জ্ঞানের’ ভিত্তিতে নৃতন জ্ঞান আয়ত করার কথা বলেছিলেন, ডিউই 
নৃতন ‘সমস্তার’ ভিত্তিতে নৃতন জ্ঞানের কথা৷ বলেছেন। তার দর্শন ও লেবরেটরী 
পদ্ধতির বাস্তব ফলশ্রুতি ঘটেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে । ডিউইর মন্ত্রশিষ্য ভা. ম. 
[0105716॥ এজন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। শিশুরা নিষ্ছিয় গ্রহীতা থাকবে না। 
আবার শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাতেও আত্মকেন্দ্রিকতার ভয় থাকে । প্রজেক্ট পদ্ধতিতে 
ছুই নীতির সমন্বয় করার চেষ্ট। হয়েছে। 

«Planned programme under- 


আভিধানিক অর্থে প্রজেক্ট বলতে বুঝায় _ 


taken.” Stevension সংজ্ঞা দিয়েছেন, “A problematic act carried to 


completion in 169 natural Setting.” Kilpatrick বলেছেন, “A whole- 
hearted purposeful activity proceeding in 2 social environment >? 
বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা চলে। কাজটি উদ্দেখ্যযূলক; 
সমস্তামূলক এবং সুপরিকল্পিত হওয়া চাই । শিশুরা সর্বান্তঃকরণে স্বাভাবিক সামাজিক 
পরিবেশে কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে করবে। বস্তুতঃ এই পদ্ধতি শিগুকেন্দ্রিক এবং 
কর্মকেন্দ্িক। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সমর্থন রয়েছে । সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের ফলে কাজ করার মধ্যে শিশু সৃষ্টির আনন্দ পাঁয়। বৃহত্তর জীবন ও স্কুল 
জীবনের ব্যবধান ঘুচে ষায়। সামাজিক পরিবেশে শিশু সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত 
দায়িত্ববোধের শিক্ষা পায়। খেলাচ্ছলে এই শিক্ষা শিশুশিক্ষণ পদ্ধতিতে আমূল 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে চার ধরনের 
৩য়--৭ 


2৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ট্রেনিং সহজেই দেওয়া চলে_(১) সংগঠনগত, (২) আমোদ-প্রমোদ মূলক, 
(৩) সমস্ত! সমাধান যূলক, (৪) দক্ষতা যুলক। 

ডিউই তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :__শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডিউই ডত্বের 
তিনটি যূল ভিত্তি -(ক) প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী শিক্ষা, (খ) ব্যক্তিশিশুর বুদ্ধি 
বিকাশ, (গ) সামাজিক মান্য হিসেবে দক্ষতা । তিনি জীববিগ্ভা, মনোবিদ্যা, 
শারীর বিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অকাতরে গ্রহণ করেছেন। শিশু- 
অভীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিবর্তনবাদী নিরবচ্ছিন্নতা তত্ব প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তিনি প্র্যাগমাটিক তত্ব “এনেছেন এবং সমাজবাদ ও গণতন্ত্র প্রয়োগ 
করেছেন। তার সম্বন্ধে বলা চলে “He qemocratised and socialised 
education.” 

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউই তত্বের হুল সুত্র ও নীতিগুলি সংক্ষেপে পুনকলেখ কর! চলে। 
আবেগ কিছ! করনাবিলাদিতা অথবা বিমূর্ত তত্বের বদলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে 
বাস্তবতার ভিত্তিতে। অলংকরণই উদ্দেশ্য নয়, জীবনের সমস্তা সমাধানই শিক্ষা । 
জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। দমন্তা সমাধান ও কানের মাধ্যমে শিশু নৃতন তথ্য ও 
জানের সঙ্গে পরিচিত হবে। তার কর্ষোগ্যম পরিচালিত হবে যুক্তি ও চিন্তার 
ভিত্তিতে । সমস্তাযূলক কাজ করানোই শিক্ষার পদ্ধতি! সহযোগিতার মধ্য দিয়ে 
শিশু সামাজিক হয়ে উঠবে এবং যৌথ জীবনে বাস্তব আচরণের মধ্য দিয়েই নীতি 
শিখবে। শিল্প বিপ্রবোতর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে স্কুল তাল রেখে চলবে এবং স্থল 
হবে গৃহের পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৃহত্তর সমাজের উন্নততর ক্ষুদ্র সংস্করণ ও। স্কুল সমাজে 
শিশুর পূর্ণ জীবন যাত্রার সুযোগ পাবে। স্কুলের কাজ হবে বৃহত্তর সামাজিক কর্ম- 
ধারার সঙ্গ সংযুক্ত ও সাদৃগ্যপূর্ণ। Lenrning by 4০15 নীতি হবে পন্থা। সমগ্র 

প্রয়াসই নির্ভর করবে শিশুর আগ্রহ ও প্রবণতার উপর । 

বস্তুতঃ আগ্রহ ও প্রবণতায় গুরুত্ব আরোপ করার ফলে জ্ঞানকে ডিউই ০৮৪ 
Product রূপেই দেখেছেন, অবশ্য এই ye producte অত্যাবশ্যকীয় । স্কুল 

বনেই শিশু আয়ত্ত করবে জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান _সত্যা, ন্যায়, মুক্তি, দায়িত্ব, উদ্যোগ, 


আত্মনিয়নত্রণ এবং ব্যক্তিত্ব। যৌথ কর্োন্তমের দায়ত্ব ও আনন্দের মধ্যেই শিশু 
্কীয়তা আবিষার করবে। বিদ্যালয় জীবন দূরবর্তী জীবনের প্রস্ত ত নয়, জীবনেরই 
এক অধ্যায়। 


Tastruction-ই শিক্ষা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য রপায়ণের অন্ত সহঙ্গাভ 
প্রবণতার ভিত্তিতে উদ্দেগ্যঘুলক কর্মপ্রবাহই খিক্ষা। 


অবদানের মুল্যায়ন :-_ভিউই তন্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযাগমাটিক দর্ণনের 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথা > 


কিছু সমালোচন্না অবধারিত। প্র্যাগমাটিক দর্শন আগে থেকে স্থির করা লক্ষ্য 
অনুদারে কাজ করাকে বিরোধিতা করে। কাজ করাই মূল কথ! এবং ফলাফলই (যাই 
হোক ) তার লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সমালোচকরা বলেছেন যে কাজের মূল্য আছে 
নিঃসন্দেহে, কিন্তু আদর্শ ও চেতনার যুল্যও আছে মানব সভ্যতার প্রতি গ্রস্থিতে। 
আদর্শগত কাজ মানুষকে মহত্ব দেয়, অনেক স্থায়ী ফল দেয়। তাছাড়! এমন 
বহু মানপিক ক্রিনা আছে যার কোন আশু ফলশ্রুতি নেই। শিল্পকর্ম অনুভূতির 
মধ্যেই রয়েছে তার মূল্য, আর কোন বাস্তব ফনশ্রু তর বিচার সেখানে নেই। বস্তুতঃ 
প্র্যাগমাটিক তত্বে অন্তর্জাত প্রেরণার যৃল্য স্বপন স্বীকৃত। “প্রয়োজনই আবিষ্কারের 
জননী” একথা সত্য ; কিন্তু এমন অনেক আবিষ্কার পৃথিবীতে হয়েছে যেখানে আস্ত 
প্রয়োজনের চেয়েও অন্দ্ধিৎপা এবং অন্তঃপ্রেরণাই ছিল বেশী। তাছাড়া হননশীল 
চিন্তা সব সময়েই 109550390/-এর উপর নির্ভরশীল নয়। “কর্ম থেকে চিন্ত” 
যেমন সত্য, “চিন্তা থেকে কর্ণ” তেমনি সত্য। মাহ্ষের বিজ্ঞান সাধনায় এই সতোর 
বনু প্রমাণ রয়েছে। 

প্রযাগমাটিক দর্শনের মতে শিক্ষার কোন নিদিষ্ট উন্দে্ঠ নেই। “E1৭ i 
merely a series of acts viewed at a remote 5৮১৪৮ |  কর্মধারার 
সম্মিলিত ফলাফলই ‘লক্ষ্য (০0d ), এবং কোন নির্দিষ্ট কর্মই “উপায়” (1703503 } | 
স্কৃতরাং শিক্ষার লক্ষ্য কখনও কল্পনাশ্রয়ী হবে ন|; কখনও অপরিবর্তনীয় হবে না; 
কোন স্থির বিশ্বাস দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে না। কিন্তু ডিউই নিজেই “মণ আশ 
8101০ গ্রন্থে “প্রতিষ্ঠিত” তথ্য এবং নীতির কথ! উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া 
ডিউইর মতে “মূল্যবোধ” পরিবর্তনশীল এবং “প্রয়োজন” দ্বারা নিযানতিত বলেই বিভিন্ন 
পাঠ্যবিষয়ের আন্গপাতিক মূল্য নিরূপণ করা! যার না। তা সত্বেও তিনি নিজেই 
বাছাই করেছেন, এবং “ঘ35০nti2!”-কে প্রথম ও ‘Rafinement’-কে দ্বিতীয় স্থান 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “Men's fundamental Common concern 
centres about food, shelter, clothing, household furnishings, and 


the appliances connectel with reprodustion, exchange and 


consumption” | ঠিক তেমনি উল্লেখ করা চলে যে ছাত্র- স্বাধীনতার প্রবক্তা 
হওয়া সত্বেও ‘How much Freedom in the New S০০০)" রচনায় তিনি 
স্বাধীনতার বিপদ সম্পকে” আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। হুতরাং ডিউইর তত্বের 
গধ্যেও সংশয় ও স্ববিরোধিতার কথা স্বীকার করতেই হবে । 

সর্বশেষে বর্তমান লেখক সংকোচের সঙ্গে একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে প্রয়াশী। 


১০০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ভিউইর তত্ব বতমানে বেশ জনপ্রিয়। চিরন্তন ভাববাদ 
জাগতিক সাফল্য এনে দিতে পারেনি । অপরদিকে প্রক্কতিবাদের অন্তনিহিভ 
যান্রিকতা এবং অনুষ্টবাদিতার প্রতি বিরাগ সহজেই অনুমেয় । তৃতীয় অবলগ্বন 
অন্বেষণের ক্ষেত্রে মার্কসীয়তত্বের বন্তবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রামের কথা৷ সংশয়াতীতভাবে 
গ্রহণ করতে অক্ষমতার ফলেই প্র্যাগমাটিক দর্শন সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছে_কারণ এই দর্শনে স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, বাস্তবমুখিনতা, আত্মপ্রত্যয়, 
বিদ্ধালয়ের নবরূপায়ণ এবং নৃতন পদ্ধতির অবতারণ। হয়েছে। এ জন্যই প্র্যাগমাটিক 
দর্শনের অন্ধ প্রয়োগের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। 

এই দর্শনের ছুটি দিক পরস্পর নির্ভরশীল। ক্রবসত্য ও স্থিতিশীলতার বদলে 
অনবরত পরিবর্তনশীলতা৷ এবং মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা৷ ( relativity of values ) 
এখানে স্বীকৃত। আবার ডিউই বলেছেন “Knowledge and practice are 
meens of making g00d”| সুতরাং। প্রতিনিয়ত “উন্নততর মৃল্যান্বেষণের” 
কথাও এখানে স্বীকৃত। কিন্তু ‘9000’'-এর মানদণ্ড কি? ক্রবমানদণ্ডের অভাবে, 
কিদ্ব। নবমূল্যান্বেষণের অভাবে বাস্তবজীবনে এই দর্শন আনতে পারে মূল্যহীনত!! 
মুল্যের 'অস্থিতি'বোধ থেকে শরষ্টি হতে পারে লক্ষ্যহীন অস্থিরতা । ‘আজিকার 
প্রয়োজন", মুহ্তের আনন্দ’ কিন্বা ‘লক্ষ্যহীন কর্মের’ মনোভাব সমাজ-জীবনকে করডে 
পারে নোঙ্গরহীন নৌকে।। আমেরিকার সমাজ-জীবনে অসংখ্য দুষ্টক্ষত যে প্র্যাগ- 
মাটিক দর্শনের অপপ্রয়োগের ফলেই সৃষ্টি হয়নি-_এ কথা! কে বলতে পারে? মনে হয় 
আমেরিকান শিক্ষাজগতও এই বিপদ সম্পর্কে অচেতন হয়েছে বলেই General 
Eduction’ আন্দোলন প্রভৃতি পন্থায় যৃল্যবোধের ক্ষেত্রে নৃতন ভারসাম্যের সন্ধান 
চলেছে। বস্তুতঃ প্র্যাগমাটিক দর্শনের সুস্থ প্রয়োগে যতখানি শুভ ফলশ্রতি সম্ভব, 
অন্থস্থ ও আংশিক প্রয়োগে তার বেশী অশুভ ফলশ্রুতিই সম্ভব। 


তাই বলে দার্শনিক হিসাবে ভিউইর মূল্য আদৌ হ্রাস পায় না । Rusk এর. 


কথায় বলা চলে, ‘Jn him were concentrated in a special degree 0109. 


Progressive tendencies of his age and country.” তিনি শিক্ষা ও 


জীবনকে সমার্থক জ্ঞান করেছেন বলেই দর্শনের সংজ্ঞা দিতে পেরেছিলেন, “Theory । 


of education in its most general 0085৪” | শিল্পবিপ্রবোত্তর যুগে বাস্তব 


জীবনদর্শন দিতে পেরেছিলেন বলেই এ যুগের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদর্শনও তিনি উপস্থিত 
করেছেন। 7৩৪]ই বলেছেন, 


ho was a ~ Rreat philosopher’ তার দর্শনের ভিত্তি ছিল ব্যবহারক 


“Dewey was a great educationist because; 


rateg axa,” VN 


শিক্ষাণ্তরুদের কথা ১০১ 


অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্র্যাগমাটিক দর্শন এবং আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে 
আমরা পেতে পারি বাস্তব/কার্ষকরী, মানবিক ও সামাজিক শিক্ষাদর্শন_ধা শিক্ষাকে 
করে তোলে উদ্দেগ্পূর্ণ এবং বিদ্যালয় জীবনে শিশুদের দিতে পারে বাস্তবতাবোধ। 
শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগে এই অবদান নিঃসন্দেহে অযূল্য | 

শিক্ষাক্ষেত্রে জন ডিউইর কয়েকটি স্থায়ী অবদানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা 
 গ্রয়োজন। (১) তিনি দর্শনের নৃতন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং পুরাতন সংকীর্ণতার 
পরিবর্তে শিক্ষারও নৃতন সংজ্ঞা দিয়েছেন । (২) তার তবে গৃহ, সমাজ ও শিক্ষার 
যোগস্থত্ৰ স্থাপিত হয়েছে; ব্যক্তিত ও সমাজ্সত্তার সমন্বয় ঘটেছে এবং তত্ব ও 
প্রয়োগের সমন্বয় ঘটেছে। (৩) ভাববাদের শৃন্যগর্ভত| থেকে তিনি শিক্ষাচেতনাকে 
উদ্ধার করেছেন। (৪) ভঙ্গিল দৃষ্টির পরিবর্তে তিনি জীবনপ্রবাহকে সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে দেখেছেন। 

শিশুমন এবং সেই মনের চাহিদা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই শিশুর 
ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে শিশুকেন্ত্রিক শিক্ষাচেতনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন। 
শিশুর সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা-মুখিনতার যথোচিত মূল্য দিয়ে তিনি শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পরিবেশ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের সুচনা করেছেন। 
বিগ্রালয়ের নৃতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, মুক্ত শৃঙ্খলার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক 
সামাজিক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে শিক্ষাকে তিনি সামাজিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। আধুনিক শিল্পজীবনে ‘সমস্তা পদ্ধতি’ এবং ‘Learning by doing’ 
তত্বের সীমাহীন মূল্য রয়েছে। তাই বলা চলে ষে জন ডিউই শিক্ষাকে সবল 
দার্শনিক, মনন্তাত্বিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার 
শিক্ষাতত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ‘New Education ; Progressive Education, 
Integrated Education ; Activity Principle; Learning by Doing, 
P03০০ প্রভৃতি কথা। সব আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতেই তীর প্রভাব পরিস্ফুট। 
শিক্ষকের নৃতন ভূমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা, নৃতন 
শৃঙ্খল! ও স্কুল গভর্নমেন্ট, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক 
শিক্ষাজগৎ্ ডিউইর কাছে খণী। কিন্তু এই সাথেই বলা দরকার যে বর্তমান 
আমেরিকাও তাঁর তত্বকে পুনবিবেচনা করছে। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শনেরই বাস্তব রূপ। ঠাকুর পরিবারের 
আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ, হিন্দুচেতনা'র 
ত্যাগমন্ত্, ইসলামী এতিহের সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
ব্যবহারবাদের সার্থক সমন্বয় । রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র 
তিনি যথার্থ উত্তরাধিকারী। নৈসগিক প্রকৃতি ও সুকুমার কলার সাথে আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রভাবকে তিনি ধারণ করেছেন। তার উপরে ছিল জাতীয়তার প্রভাব। 
রবীন্দ্রনাথের ভীবন, চিন্তা ও কাজে ছুটি দিক গুরত্বপূর্ণ (ক) সমন্বয় প্রয়াস» 
() বিবর্তনবাদী চেতন!। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মদর্শনই ছিল তার দর্শন- 
চেতনার মৃলবস্ত । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্র সৃষ্টি পরম ব্রন্মেরই বিবিধ প্রকাশ 
মাত্র। ( তিনিই সৃষ্টি করেন বৈচিত্রের মধ্যে ক্যতান।) স্থতরাং জীবনের পরম 
উদ্দেশ্য হলো শাশ্বত সত্যের সাথে জড়জীবন এবং মানবজীবনের এক্য অনুভব কর|। 
চিরস্তনের অনুভূতিই পরম জ্ঞান। এই অনুভূতি ইন্দরিয়গ্রাহ্থ কিংবা কর্মগ্রাহ্য নয়, 
শুয়গ্রাহ্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতন্বের মূল কথা “হৃদয়ের শিক্ষ1”। 
প্রকৃত শিক্ষা জীবনব্যাগী সাধনার বন্ত। আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে 
যে শিক্ষা, তার উদ্দেশ্য হবে সত্য, শিব ও আুন্দরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। এই 
মহভানুভূতিই রূপায়িত হবে জীবনব্যাগী মহৎ কৰ্ণে । y 

শিক্ষাকে রবীজ্জ্মাথ ব্যভির দৃষ্টিকোণ ছাড়া জাতির দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন। 
মাতৃভাষার বিসর্জন, নিরক্ষরত] এবং সরকার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতা 
মর্মাহত হয়ে তিনি অন্গভব করেছেন যে শিক্ষ। একটি. জাতীয় সমস্তা এবং জাতীয় 
দায়িত্ব। পুথপড়া বিদ্যার বোঝায় বুদ্ধিই যাচ্ছে ভৌতা হয়ে, নিরক্ষরত| যাচ্ছে 
খেড়ে। চাপিয়ে দেওয়া হৃদয়হীন যান্তিক শিক্ষার না আছে সংযোগ ব্যক্তির 
প্রয়োজনের সাথে, না আছে সংযোগ জাতির প্রয়োজনের সাথে। গ্রকুৃত. শিক্ষার 


উদ্দেষ্ট হবে অস্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনার পুর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আত্ম- 


নির্ভর এবং আত্মপ্রত্য়সম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোল।। 
রবীন্ত্র-শিক্ষা দর্শনের 


মুল কথা হলে| তার অভিজ্ঞতা-তত্ব এবং মনোবিজ্ঞানসম্মভ 


পদ্ধতির তত্ব। গ্রকতির পরিবেশে নিখিলের সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধের কথা তিনি জোর 
দিয়ে বলেছেন। স্থজনীকর্মের মাধ্যমে শিশু সংযুক্ত হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে । 


মাতৃভাষার মাধ্যমে আহত জ্ঞান তার একাস্ত নিজস্ব হয়ে উঠবে। গুরু-শিষ্যের 


শিক্ষাগ্তরুদের কথা ১০৩ 


হৃদয়ের আদান-প্রদানে সৃষ্টি হবে ব্যক্তিত্ব ও সমাজচেতনা। এই হলো তপোবন 
শিক্ষার মূল আবেদন | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্থিতিশীলতার সমর্থক ছিলেন না। হুষ্ঠ 
প্রগতিকে তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন । তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনাকেও 
তিনি নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছিলেন। এঁভিহ্য এবং প্রগতির সমন্বরেই সবষ্টি 
হয়েছিল শীন্তিনিকেতনের পরিকল্পন]। - 

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় স্থান পেয়েছিল আত্মনির্তরতা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রকৃভ অর্থ এক বিশেষ জীবনবিধি। মুক্তিই 
এখানে মূল স্থর। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার মাধ্যমে স্ষ্টিধ্মী ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ঘটবে। আবার আবাসিক যৌথজীবন ও স্বয়ভরতার মাধ্যমে সমাজচেতনা 
গড়ে উঠবে । ভ্রীমণ্ডিভ, রুচিসন্মত সৌন্দর্যম এই ব্যক্তিত্বের শিক্ষা দেশ 
জাতির সীমানার উধের্ব বিশ্বনাগরিকভার ভিত্তি রচন| করবে। কিন্ত এই 
বিশ্বনাগরিকতার শিকড় থাকবে নিজের মাটিতে, আপন সমাজজীবনের গভীরে 
প্রোথত। রবীন্দ্রনাথের এই চেতনাই মূর্ত হয়েছিল শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে 
শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায়, যে ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার চেতনাটি রয়েছে সার্থকরূপে বিধৃত। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিক্ষাতীত্বিক ন! হয়ে শিক্ষাকর্মীগ হয়েছিলেন । প্রথম জীবনে 
ওঁতিহের প্রতিই তীর মমতা ছিল গভীর। প্রক্কাতর উন্মুক্ত বদান্ততার মাঝে, গুরু- 
শিশ্যের হাদয়-সম্পর্কের ভিত্তিতে তপোবন পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিণত জীবনে 
গুনেছিলেন বিশ্বমানবতার এক্যতান। বিশ্বচেতনার ফলে শান্তিনিকেতন রূপাস্তরিত 
হলে! ‘বিশ্বভারতীতে’ | প্রথম জীবনে মুক্তি চেয়েছিলেন উদ্নার প্রকৃতির কোলে। 
দ্বিতীয় জীবনে মুক্তি চেয়েছেন বিশ্বমানবতার হায়সমূত্রে| হ্বদয়ের এই মুক্তি কেবল 
মুক্তিসাধনার পথেই সম্ভব। এ শুধু যুক্তির মুক্তি নয়, অনুভূতির মুক্তি। 

উপরোক্ত মৌলিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রবান্্র শিক্ষাতত্বের গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচন! করবো । 

(১) দাশনিক হিজেবে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী। পরমপুরুষের বিচিত্র প্রকাশকেই 
তিনি সত্য বলে জেনেছেন। বিশ্বব্রন্দাণ্ডের এক সামগ্রিক বিধি তিনি স্বীকার 


_করেছেন। হৃদয় দিয়ে, ভালবাস দিয়ে এই বিচিত্র এক্যের মধ্যে পরমের অস্তিত্ব 


অনুভব করা যায়। “ভগবানের একটি প্রকাশ জগতের মাঝে, আর একটি প্রকাশ 
মানব সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শাস্তং, একটি শিবং, একটি 
অধবৈতং।” সুতরাং নৈসগিক জগৎ, সমাজ জীবন ও মানবাত্মার একীকতার 
অন্তুভুতিই মনুষ্যত্বের সাধনা । মানবাত্ম। গতিশীল বিশ্বাত্বারই নিদিষ্ট অভিব্যক্তি 


১০৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মাত্র। সুতরাং “মাষের আস্ম। স্কুলের চেয়ে দেশের চেয়ে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়। 
বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতই মঙ্গয্যত্ব বিকাশের উপায় | মন্ষব্যত্বের 
সাধনাই জীবন সাধনা । বাহিরের সহিত ভিতরের শক্তির সামগ্রস্ত ক্রিয়াই জীবনের 
লক্ষণ।” রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্ব্রক্গাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, সম্পূর্ণ যোগ. কেবল 
বুদ্ধির নয়, বোধের যোগই জীবনের পরম কাম্য । 

(২) কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্ত তথা হৃদয়ের যোগের 
অনম্পুর্ণত| অন্ভব করেই তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষার যূল থাকবে 
জাতির জীবনে, রস আহরণ করবে জাতির জীবন থেকেই, সেবা করবে জাতিরই। 
বর্তমান ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই আত্মস্থ হয়নি। তিনি 
বলেছেন, “ভারতের শিক্ষা স্বধর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, জাতীয়তা বোধের দ্বারা 
আবৃত নয়, গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে আমরা নিঃন্ব”। ভারতের নিজস্ব 
সাংস্কৃতিক গৌরব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, “বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, 
পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন-_গ্রধানত: এই চারিশাখায় প্রবাহিত। ভারত চিত্ত 
গঙ্গোতীতে ইহার উদ্ভব ।* কালক্রমে এর সঙ্গে মিলেছে মুসলীম সংস্কৃতি এবং 
সর্বশেষে ইউরোগীয় জ্ঞান বিজ্ঞান। তাই তিনি বলেছেন, “জ্ঞানের আধারটিকে 
নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সঞ্চয় করতে হবে। স্থৃতরাং শিক্ষা 
হবে জাতীয় বিদ্যা ও বিশ্ববিগ্ঠার সন্মিলিত রূপ।” টোল ও মান্রাসার শিক্ষাকেই 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যার সার্থক প্রতিনিধি বলে মনে করেননি, কারণ এ 

সাংস্কৃতিক বিবর্তনের রূপটি বিধৃত নয়। যুগ সাধনার সঙ্গে শিক্ষা সাধনার সঙ্গতি 
প্রয়োজন। বাইরের বিদ্ভাকে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই কর! প্রয়োজন। 
শিক্ষার সঙ্দে দেশের জীবন যাত্রার যোগ চাই_পুনরাৰবত্তি করবার শিক্ষাই শিক্ষা নয়, 
কারণ সে কাজ কলের দ্বারাও চলতে পারে। লন্ধবিদ্যার চচণর দ্বারা মৌলিক বিগার 
প্রয়োজন! আর এখানেই আমাদের শিক্ষার প্রধান ক্রটি, কারণ বিদেশী 
আমাদের অন্নচিত্তা জড়িয়ে ছিল। প্রকৃত 


é b “আমাদের দেশে কেবলমাত্র 
একাশিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিনিরি, দারোগাগিরি, মুলেফি প্রভৃতি ভদ্র 


সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ 


কলুর ঘানি ও কুমোরের চাক] ঘুরিতেছে, সেখানে এ 
শিক্ষার কোন স্পর্শ পৌঁছায় নাই...তাহা কারণ আমাদের নৃতন বিশ্ববিদ্াালয়গুনি 


পাস 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১০৫ 


দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় 
ঝুলিতেছে।” * 

(৩) পুরাতন শিক্ষার ব্যর্থতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার উদ্দেশ্য 
নিরূপণ .করেছেন। তিনি বলেছেন, “কোনোদিনই খগুভাবে আমি শিক্ষা দিতে 
চাইনি । ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত 
করিনি। সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা শান ছিল না, অপমানিত 
ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে ।--আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্তাকে 
মন থেকে প্রত্যাখ্যান করোনা--একে স্বীকার করে নাও!” 

কবি বলেছেন, “শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভূলে গেছি। শিক্ষা শুধু সংবাদ 
বিতরণ নয় ; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে 
তাকেই গ্রহণ কর! চাই । মানব জীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণ করে 
উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ।” জীবনের লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য; সর্বাঙ্গীণ 
বিকাশই শিক্ষার উদ্েশ্য । বাইরের সঙ্গে ভিতরের শক্তির সাঃগ্তস্ত ক্রিয়াই জীবনের 
লক্ষণ। বিশববক্গাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগই ভারতের সাধনা। 
কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। “সকলের চেয়ে শ্রেষ্টকে সকলের মধ্যে 
বোধের ছার! অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা |” 5 

রবীন্দ্রনাথের কথায় জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে, কিন্ত 
জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে--সকল প্রয়োজনের উপরে সে। আমাদের শাস্ত্রে 
বলে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। একথা সকল দিকেই খাটে। যাকে 
জানিনে, তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন । কবি বলেছেন, “আমাদের প্রাচীনকালে 
যেসব ঝষিদের পায়ে জুতো ছিল না, তারা কি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন 
না! সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি।-তীদের 'মতে| হবাঁর চেষ্টা করাই 


' হচ্ছে তাদের প্রতি ভক্তি করা। তারা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে? তারা সত্যকে 


সকলের বড়ো বলে জানতেন, তারা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর কিছুতেই ভয় 
করতেন নাঁতীরা সকলের মন্দলের জন্য ভালোর জন্য চিন্তা করতেন ৷” 
রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন মহামানবরা যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়েছিলেন, সেই 
ব্রতই শিক্ষার উদ্দেস্ঠ । অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপাই শিক্ষা ia 
শান্তি সমন্তই এর উপর নির্ভর করে। জনমানসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস 
একনায়কত্বলোভেরই নামান্তর মাত্র। 

(9) শিক্ষার নিস্মতর লক্ষ্য ব্যবহারিক স্থযোগ লাভ এবং উচ্চতর লক্ষ্য 


১০৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


মানবজীবনের পরিপূর্ণতা । মানুষের পক্ষে মনযত্ব লাভ সহজ নয়।, মনুষ্যত্ব লাভই 
মানব জীবনের লক্ষ্য । সুতরাং ‘মানুৰ’ করে তোলাই শিক্ষা। এজন্য প্রয়োজন 


শক্তির প্রয়োগ, বড়ো হবার আশা, স্থশিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা হৃদয়ে সুপ্তব্রহ্মকে : 


জাগ্রত করা। আশা ও আত্মচেষ্টার সঙ্গে জাগ্রত ইচ্ছাশক্তির {সমন্বয় প্রয়োজন 
হুতরাৎ দক্ষতা (৪511) এবং সংস্কৃতির ( culture ) সমন্বয়ই শিক্ষার লক্ষ্য। 
“এজন্য প্রয়োজন মনের দাসত্ব মোচন, আত্মোপলদ্ধি, পরস্পরের উপলব্ধির মাধ্যমে 
সামাজিক বোধের উন্মেষ এবং সমাজের যোগ্য হয়ে ওঠা। “সে শিক্ষাই আমাদের 
দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য 
আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির ছারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে ।” 

(৫) অনমনীয় শিক্ষাব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে মনের মুক্তি সম্ভব নয়। বিশ্ব 
গতির বিস্তীর্ণ ক্রোড়েই গ্রকৃভ মুক্তি সম্ভব। বন্ধনের লমালোচনা করে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে 
নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের 
নিশ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে ।.. প্রাণের স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে 
পারে ন৷|।”...ণমাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের 
যে সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোন রকমে 
আমি পড়া শিখে নিয়েছি।» “বিশ্ব প্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন 
না, কিন্ত জলে স্থলে আকাশে তার ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল 
শক্তিতে গড়ে তোলেন, কোন মাস্টার কি তা পারে ?-যথার্থ শিক্ষা তপোবনে 
প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্তার দ্বারা পাঁবত্র হয়ে।” 


(৬) প্রকুতির প্রত্যক্ষ সামিধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ থেকেই রবীন্দ্রনাথ 
আশ্রমের কল্পনা! করেছিলেন। তপোবনের নিভৃত তপস্ত। ও অধ্যাপনার মধ্যে যে 
ধনা আছে তাকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারতের শিক্ষক ও; ছাত্র জীবনের 


তা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে যে মানব- 
শিশু নির্বাসন দণ্ড ভোগ 


সহ 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১০% 


অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সহযোগিতার ও আত্মনির্ভরতার সভ্যনীতিতে সচেতন করে 


তোলাই আশ্র্িক শিক্ষার প্রাধান স্থযোগ ও উদেশ্য । 
(৭) শিশুর মুক্তিই এই শিক্ষার অন্যতম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন” 


“I believe that the object of education is the freedom of mind, 
which can only be achieved through the path of freedom— 
though freedom basits risk and responsibility as life itself has. 
Perfect freedom lies in the perfect harmony of relationship which. 
we realise in this world not through our response to it, not. 
through knowing but in being.” তিনি বলেছেন, “মনের দানত্ব যদি 
ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাস ভাবটাকে ঘোচাতে হবে। 
আমাদের আশ্রমের শিক্ষায় যদি সেই. মুক্তি দিতে না পারি, তা হলে এখানকার, 
উদেশ্য ব্যর্থ হবে!” বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা, তিনি শ্বীকীর করেছেন, কিন্ত 
বন্ধনকে নয়। তাই তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “এই প্রতিষ্ঠানের 
বাহায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধিবিধান ছারা সুসংবদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন! 
এই অঙ্গ বন্ধনের প্রয়োজন আছে।:-:সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত 
দেহে বাস করে বটে, কিন্ত দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু. 
চিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার. দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির, 
বাঁধা যাতে না ঘটায় একথা আমাদের মনে রাখতে হবে 2 

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কর্তব্যও নির্দেশ করেছেন। যে কেউ জ্ঞানের অধিকার, 
পায় না, বিগ্ধালয়ে গেলেই বিদ্যালাভ হয় না। শিক্ষাকাল ছাত্রদের পক্ষে মানসিক 
ভ্রুণ অবস্থা | স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রক্ৃতির সান্নিধ্যে গুরুর সহবাসে ব্রহ্মচর্য পালনের 
পথেই মানুষ হওয়া! সম্ভব | সংযমের তপস্তায় রিপুর বাঁধা অতিক্রম করেই বোধ- 
শক্তির মুক্ত সম্ভব। জ্ঞানের একমাত্র পথ স্জনশীল তপস্তা | সত্যত্ৰত, অভয়ব্রত, 
ব্রত, মঙ্গলত্রত, স্বদেশব্রত, ব্রগচ্ত্রত, ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তিই এই শিক্ষী- 
তৃপস্তার বৈশিষ্ট্য । সহযোগিতার সভ্যনীতি আয়ত্ত করা, আত্মকত ত্ব অর্জন করা, 
আলন্ত, অনৈপুণ্য ও বস্তলুৱতাকে পরিহার করাই ছাত্রদের দায়িত্ব । 

(৮) এই প্রসঙ্গে পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধেও 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মান্য সামাজিক জীব, সমাজ মানুষেরই স্থষটি। 
সুতরাং সমাজের যোগ্য হওয়াই উদ্দেশ্ব। আমাদের দেশের সাধনা ছিল ব্যক্তি- 
্বাতত্্য, কিন্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দিকত| নয়। ছন্দ ও সমন্বয়ের পথেই ব্যক্তিস্বা তস্য 


-১০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


এবং সমাজধর্মের সামপ্স্ত সম্ভব। সুগঠিত পারিবারিক জীবনে এই সামঞ্স্ত সর্বাধিক 
-সম্ভব। গৃহজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “It represents the truth of 
human relationship; it reveals loyalty and love for the perso 
nality of man,” সুতরাং ‘ঘর যদি তেমনি ঘর হয়, তবে বাল্যজীবনে গৃহে 
শিক্ষাই সর্বোম। বাপ মায়ের উচিত গোড়ার শিক্ষায় শিশুকে মন্্য্যত্বে পাকা করা, 
“কোন নির্দিষ্ট পেশার জন্যে তৈরী করা নয়” । কিন্তু এই প্রসঙ্দেই তিনি স্কুলসমাজ এবং 
আশ্রম সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। গৃহের পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা! সম্ভব নয় 
“বলেই স্কুলের স্ষ্টি। কিন্ত প্রচলিত স্থূলও কারখানার তুল্য_যাঁর সঙ্গে সমাজের 
কোন মিল নেই, অভিজ্ঞতার মিল নেই, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে মিল নেই। এই 
বিদ্যালয়ে ব্যক্তিস্বাভন্ত্রকে অস্বীকার করে সকলকে একই ছাঁচে ঢালাই করা হয়। 
তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রক্তি ও বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ আশ্রম 
“সমাজের কল্পনা করেছেন যেখানে সুস্থ পরিবেশে শিশুর ক্রম-উন্মেষণ সম্ভব। 

(৯) পরিপূর্ণ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমের পরিকল্পনা 
করেছেন। মানবিক সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য স্বীকার করে ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুস্থ মানসিক দৃষ্টিভ্দির স্বার্থে তিনি পৃথকভাবে রামায়ণ 
মহাভারত পাঠের কথা বলেছেন। বিশ্লেষণযূলক পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ গণজীবনে 
“সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি পাঠক্রম 
গ্রহণ করেছেন। কারু ও চারুকলা--বিশেষতঃ শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যের তিনি 
উচ্চমূল্য স্বীকার করেছেন । : এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে 
পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবল মান্র 
তাই নয়, সকল রকষ কারুকার্য শিরকলা৷ নৃত্যগীত বাদ্য নাট্টাভিনয় এবং পল্লীহিভ 
“সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে 
স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্ডেরই প্রয়োজন আছে বলে 
আমি জানি।” বস্তুতঃ সৌন্দৰ্যসাধনা রবীন্দ্রশিক্ষাতত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। 

এই হুত্রেই ভাষাশিক্ষার প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য। একথা সর্বজনবিদিত যে 
রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন। স্থতরাং তার পরিকল্পনায় 
মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্ত 
লিড জেলে বারান্দাটিকে তিনি অন্ধকারে রাখেননি। তাই আধুনিক 

তীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী ও উদ স্থান স্বীকার করেছেন। এতিহ্যের 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে একদিকে সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত এবং অপরদিকে আরবি 


শিক্ষাগুরুদের কথা Sea 


ও ফানি ভাষার যথোচিত মূল্য তিনি দিয়েছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে 
যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষারও স্বীকৃত মূল্য রয়েছে। সর্বোপরি" 
ইংরেজী ভাষাকেও বজন করেননি। কবি বলেছেন, “আমি বাঙ্গালী বলে 
আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি 
কি বিশ্বসংসারে জন্মাই'ন! আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক, যত কবি, ষত 
বৈজ্ঞানিক তপস্তা করছেন। এর যথার্থোপলন্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?” বস্তুত 
শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠনের স্থযোগ সৃষ্টি করে তিনি এই 
চেতনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। ৃ 

(১০) এই স্থত্রেই পাঠক্রমের সাথে শিশুর খাপ খাওয়ানোর সমস্ত 
জাগে। রবীন্দ্রনাথ শুভ্রপ্রাণ শিশুদের স্বর্গদূত রূপে আখ্যা দিয়ে একথাও স্বীকার 
করেছেন যে তাদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে। বিকাশই হচ্ছে বিশ্ব- 
জগতের গোড়ার কথা। শৈশবকাল আত্মকেন্দ্িকতা এবং অ'ভজ্ঞতাকেন্দিকতার 
সময়। ক্রমে ভালবামাঁর সাহায্যে আমে আত্মপ্রসারতা। ইন্জরিয়ান্ুশীলন, অনুকরণ, 
অনুসন্ধিৎসা ও কল্পনার সাহায্যে শিশুর আত্ম প্রসারতা ঘটে। সে কখনও ইতিবাচক 
কখনও বা নেতিবাচক আত্মান্ভূতির দোলায় দোলে | আনন্দময় জীবনে, সুস্থ ও 
উপযুক্ত পরিবেশে কর্ম থেকে কর্মান্তরে ছন্দায়িত গতির ভঙ্গিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আত্মগঠন করে। ্বভাবন্্দর কৃত্রিমতাবজিত শিশু 
বিশ্বাস করতে ভালবাসে। গতিচঞ্চল ও প্রাণচঞ্চল মুক্ত শিশু খেলার ছলে পৃথিবীর 
সন্ধে পরিচিত হয়। স্থতরাং বিশেষ চিরাচরিত সংকীর্ণ ধারায় বন্দী না করে 
তার মুক্তিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আর চাই ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
এঅধ্যাপকদের কাছ থেকে একটু খাঁটি স্নেহ এরা যদি পায় তবে তার কাছে হয় 
উৎদর্গ করে দিয়ে এরা যেন হাফ ছেড়ে বাচে।” 

(১১) এই স্থত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতির কথা উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রনাথের মতে চিত্তের 
গতি থেকে শিক্ষার পথ। প্রণালীর বাধন তিনি সমর্থন করেননি। “শিক্ষকের 
দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, প্রণালীর ছারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলন- 
পীল মনই তাকে বুঝতে পারে । আমরা শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে চাই প্রণানীর 
.ছারা। প্রণানীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থানই সর্বাগ্রে। স্থতরাং বহুতর উৎস থেকে 
বহুতর পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব। বস্তুতঃ রবান্্রনাথ শিক্ষকদের তুলনা করেছেন 
ভগীরথের সঙ্গে । গুরু-শিষ্যের আত্মীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শিক্ষা- 
দানকে তুলনা করেছেন বড় প্রদীপ শিখার স্পর্শে তর প্রদীপ শিখা গ্রজলনের সঙ্গে । 


5১০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা না বললেও নিকট থেকে দূরে, প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে, 
নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে, মূর্ত থেকে অূর্তে যাওয়ার কথা তিনি বলেছেন। শিক্ষ হবে 
জীবনযাত্রার অঙ্গ, একতালে চলবে, ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে ন।। 
ইন্জিয়ান্থণীলন, অনুভূতি, প্রর্ুতিবীক্ষণ, গঠনমূলক কর্যোগ্মণ্ড তীর পরিকল্পনায় 
স্বীরূত। পুঁথির ভারে জর্জরিত হওয়ার পরিবর্তে বস্তু সংগ্রহ, পশুপালন, বাগানের 
কাজ, সেবামূলক কাজ, খেলাধুলা, গল্প বলা, সঙ্গীত, নাটক, খত উৎসব, হাতের কা, 
পরিবেশ পরিচিতি, চড় ইভাত, দেওয়ালপত্র ও মাগাজিন প্রভৃতি নানাবিধ স্বাধীন 
.কর্মোগ্ঘমই তীর শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্গত । এ সবের বহুলাংশই আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষণ পদ্ধতি, এমনকি হিউরিষ্টিক পদ্ধতির সঙ্গে তুল্য । জ্ঞান প্রয়াসের যে পদ্ধতি 
“তিনি নির্দেশ করেছেন, তারই প্রয়োগ ঘটেছে “সহজপাঁঠ এন্থমালায় । 
(১২) পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ শিক্ষকের হাতে। তাই শিক্ষকের দাগিত্ব 
এবং গুণাগুণ প্রনঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে 
তাঁদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্সেহের সম্বন্ধ । সেই 
আত্মীয়তার সন্বন্ধই ন! থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য ও ব্যবসায়ের স্বন্ধই থাকে, 
তবে যার! পায় তার! হতভাগ্য; যার! দেয় তারাও হতভাগ্য । তপোবনের কেন্দ্র স্থলে 
আছেন গুরু । তপন্তার গতিমান ধারায় শিশুদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা 
-তীঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণ পাবে সে তার অব্যবহিত্ত 
লঙ্গ থেকে । নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সন্দ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে 
খুল্যবান উপাদীন__অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। মনের সঙ্গে 
মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সুজনশক্তিশীল, আশ্রমের 
শিক্ষাদান এই খুশির দান। 
“" গুরুর অন্তরে ছেলেমানষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে ষায় তাহলে তিনি 
ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত 
পাধুদ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই । নইলে দেনাপাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। আরণ্যক 
-খাষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা 
না রেখে তারা বলেছিলেন এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃস্থত হয়ে প্রাণেই 
কম্পিত হচ্ছে। তারাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত) রা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি সেহ 
টি ট 5 সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহনের সাধনা 
টি, ৬ ন টা 4৭ সম্ভবপর । যেখানে অধ্যাপকগণ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ।” 


শিক্ষাগুরুদের কথা তু 


(১৩) এই স্থত্রেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুমিকা! বিশ্লেষণ 
করে বলেছেন, “প্রাচীন কালে ছিল তপোবন, সেখানে সত্যের অঙ্শীলন এবং 
আত্মার পূর্ণতা বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন ; রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে 
এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের 
ভাঁপস কর্মের ব্রতীদের জন্য তপোভূমি রচিত হয়েছে। আমাদের দেশে এখানে 
সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেখানে বাধানিয়মে যান্তিক 
প্রপালীতে ডিগ্রী বানাবার কারখানাও আছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য, কর্ষের 
জন্য নিফাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই 
যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববন্তালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন | 
তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান কর। |” 

(১৪) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনা মূর্ত রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায় । 
শিক্ষা চেতনার বিবর্তনেই এসেছে ভ্রন্মচখাশ্রম চেতনা থেকে বিশ্বভারতী 
চেতনা। তার নিজস্ব ভাষাতেই এই বিবর্তনের রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 
“আমার আকাজ্! হল আমি ছেলেদের খুশি করব। প্রকৃতির গাছপালাই তাদের 
অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে-*এমনি করে বিগ্ভার একটি প্রাণ 
নিকেতনের নীড় তৈরী করে তৃলব। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে 

. ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত 
হয়ে উঠবে “তখন আর যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। 
এখানে যে আহ্বান সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে খিশ্বপ্রক্কতির আহ্বান, ইস্কুল 
মাস্টারের আহ্বান নয়। এখানে বালকের! যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের 
[বাহ্যমুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব পরন্কতি।”**বিশ্বপ্রক্কতির মধ্যে যে শিক্ষক রূপরস 
গন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে পরম ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে 
ইন্ছুল মাস্টারের বেতের ডগায় শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়।.-শিশুদের শিক্ষার 
মধ্যে প্রাণরম বহানো চাই। কেবল আমাদের সেহ থেকে নয়, প্ররূতির সৌন্দর্ষ- 
ভাণ্ডার থেকে প্রাণের এশ্বর্ধ তারা লাভ করবে ।” 

“এখানকার শিশুশিক্ষার আর একট] দিক আছে । সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর 
ও মহৎ তাৎপর্য ছোট ছেলেদের বুঝতে দেওয়া । আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, 
খা! মহৎ তাতেই স্থখ, অন্নে স্থখ নেই |--.ক্ৰমশ আমার মনে হলো! যে, মানুষে মানুষে 
যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমীনবের বিরাট লোকে 

_ ফুক্তি দিতে হবে ।-+-এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের 


১১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


তপন্তার ক্ষেত্র করতে হবে। আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই ভারতের 
ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ।.“সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই 
আমরা বলি বিশ্বভারতী ।..ধন সম্পদ তো ভেদ স্থষ্টি করে; সত্য সম্পদই ভেদকে 
অতিক্রম করবার শক্তি রাখে ।-*-মন্দ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজনে 
বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের মংকল্প। বিশ্বভারতীতে ভারতের 
নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই 
সম্পদ উপলব্ধি করুক যে সম্পর্কে স্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ কর! 
ষায়।--.এই জায়গা তীর্থ। দেশ-বিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে 
পারে_ আই, বাচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন 
লাভ করলাম ।-*ভারতের বিরাট কড়া বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত 
করবার চেষ্টা করছে। তার সে তপস্তাকে উপলদ্ধি করবার একটা সাধন ক্ষেত্র 
আমাদের চাইতে|।---বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয়, তবে 
আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হলো! না|” আমাদের বিগ্যায়তনে বৈদিক, পৌরা'ণক বৌদ্ধ, 
জৈন, মুদলমান ও ফানি বিদ্যার সমবেত চর্চার আনুষন্দিকরূপে যুরোগীয় বিগ্ভাকে স্থান 
দিতে ।-..সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়! যাহারা ভারতকে একান্ত করির। দেখে তাহারা 
ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। সেখানে যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই 
ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাঁও ভারত চিত্তকে নিজের চিত্তের 
মধ্যে উপলদ্ধি করিতে পারে না” 

৮ ও আস্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর প্রশ্নে বিভ্রান্ত মানবমনের কাছে 
টা সর আজ বিশেষ মূল্যের দাবি রাখে। 
তি সাধনাতেই নি খষোগ্য যে রবীন্দ্রণাথ কেবল জাতীয় ও আন্তজ তিক 
আতা আনি রাখেন নি, শিক্ষার আজে রান বর 
শির এ রর নাত্মক কর্মপ্রমীমের জংযোগ সাধন করেছিলেন 
সং্তিরপুনকুদ্ধারের প্রচেষ্টা তারই সাগ্য। 


টি সম্পর্কে শঙ্ক রবীন্রনাথের ছিল! তাই তিনি বলেছেন, “আজ 
টিনের টি সত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য 
ডি টা তৈরী হয়ে উঠছে । আমি যখন থাকব না. তখনও অনেক 
ঃ গ য! উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই 


হবে যদি কোন ব্যক্তি নিজের আদেশ নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায় ।” 


কশিক্ষ সংসদ, বাংল! ভাষা ও বানান সংস্কার, লোক: 


হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম, 


শা 


